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রা সে মাঘ, ২৫শ বর্ধ। 





উদ্বোধন । 


( শ্রীঅমুল্যকুষণ ঘোষ । 


ওরে ও নিভীক-ধীমান ' 

কেন ভীত বিচলিত কেন মুগ্ধ কেন নিশ্মমান ? 
প্রেমের হিল্লোল ভরা স্তবিশাল ধরা আনা, 
তামার বন্ধন কোথা ? মায়া-মুদ্ধকে করে তামায় এ 
নিত্য চির-যুক্ত তুই ! অধীনত! কার ধার +মি' 
জয়-ধবজা উড়ে তোর পহ পত্ নালাকীশ চুন 
এ শোন্‌ দুরে কার বাজে মধু-মুরলীর তান 

বলে “আয় আয় আয় ছুটি--ওরে মোর মেহের মস্তান 


তবে কেন হলি রে চঞ্চল * 
(কন নত মুখ তোর ? আখিপাতে কেন ভাসে জল: 
সংসার তোমার চে!কে ইন্্রজাল করিবে জাহর " 
“তুমি যে অমৃত কণা'--দুলে কেন ঘাঁও তাহা বীর 
ঘাঁর ইন্দলাল বলে পলকেতে শত শত বার, 
ভেণে" চরে? যায় পুনঃ গড়ে উঠে অমৃত সংসার ' 
তুনি থে তাহারি রূপ, ₹*ণর অণু, তাহারি নন্দন ' 


পে কেন বিভীষিকা তোর, তবে কেন রে করন ও 


ওরে চির-নবীন-কিশোর ! 
তুই থে অজেয় চির__ মহিমা যে সীমাহীন তোর্‌ 
তবে কেন বলহীন ? স্তব্ধ কেন হে বীর কুমার? 


২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_-১ম সংখ্যা । 


গগন ধ্বনিত করি+__গলাঁখুলি ডাক একবার-__ 
তোমার হুস্কার-ডাকে-ত্রিতুবন রবে নাক থির্‌ 
ঢুরন্তের সিংহাসন চকিতে যে টলে” যাঁবে বীর ! 
তোঁরি তরে টাদ-তাঁরা নিশি নিশি বসে বয় জাগি? 
বিজয়-মন্দীর-মালা দেব-বালা গাথে তোর লাগি। 


(তবে) আর কেন সাজ মিছে সাজ! 
মায়া-নিদ্‌ ঘুছে ফেলো £_এত তোর্‌ পলকের কাজ । 
আর কেন রও তবে অবসাদে খুমে অচেতন £ 

।'হী দ্রখ) দ্রিনমণি উড়ায়েছে আকাশেতে আলোক-েতন | 
আধারের বুকে চির জেগেরয় আলোক-মিনীর-_ 
শাহার সন্ধান ওরে তুই বিনা কে করিবে আর ? 
একতির ধারা তব শিরো'পরে? ঝরে' অবিরল 
ছিড়ে” ফেল একটানে_ছি ড্রেফেল মায়ার শৃ্গল | 


উঠ । উঠ টরটেছে আধার ! 
বিজলী অঞ্জন এ-_খ্াখিযগে ভাতিছে হামার 
প্রভাতীর সুরে পিক ঠরুশিরে আগমনী গাঁর 
শোন দার-দেশে “কবা ডাকে “আয়, মায়) আয়।” 
'পী দেখ রথচুড়া । শী দুরে-_কনক-দেউল ' 
চল ছুটে” হে ধীমান । পথ “যন হয় নাক ভুল । 
আধার টুটেছে, এবে শত রবি দেখাইবে পথ 
আগুয়ান হও বীর ! আঁচিরে পুরিবে মান:রথ। 


কথা-প্রণঙ্গে | 


শ্রীভগবানের কৃপায় ও তাহার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ কয়া, আজ 
নৃতন মাঘে উদ্বোধন তাহার পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদাপপণ ক'পল। নবীন 
বর্ষে সে তাহার পাঠক-পাঠিকার নিকট শুভেচ্ছা ও ভাবের আদন প্রদান 
প্রার্থী 

নিজ কলেবর দিয়া সে আজ চতুর্তিংশতি বর্ষ ধরিয়া পশ্ম ওবিছ্যার 
দ্বারা বিশ্বরূপ অন্তর্ধামীর গণবিগ্রহের €সবা করিয়া! আসিয়াছে নবীন 
বর্ষে সে নবীন অল্প-সত্যকে গ্রহণ করিবে না, সে প্রাচান অপর্রবর্তনীয় 
ভূমাকেই জন সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে-__মাত্র নবীন ভাবায়, 
ভাবে ও ভঙ্গীতে । 

আত্মা ভূমা। দেই আত্মা অণিমা, ঠাভাতেই সমস্ত, "সহ আত্মা 
তুমি। তুমি পাঁপশূণ্য, জরাহীন, মৃ্থ্যুহীন, শোক হীন, শ্বধাতান, পপাসা- 
হীন, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কলল । মেবের সঙ্গদোষে “'নংশিশএ নিজের 
স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র অপদার্থ বপিয়া তাঁবিতেছে । |ন্গ স্বরূপ 
করণ করাইবাঁর জন্তই উদ্বোধন নিজবক্ষে সেই অপৌরুময় ব1” অঙ্গিতি 
করিয়া রাঁখিয়াছে_-উত্তিষ্ঠত জাত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত? | 

গং সং ৬ 

পরমহংসত্বই তোমার স্বূপ | কর্মতরঙ্গের মধ্যেও স্থির ভাবে ধাঁনের 
দ্বারা ব্রঙ্গাচ্ছার্দিনী 'প্রবুপ্টা কুগুলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ কর । জ্ানস্য্যের 
করম্পর্শে ভক্তি কমল পুরে স্তরে কটিয়া উঠুক । €দ আসনোঁপবি জগদগুর, 
জগনাথ, জগদাতআ্মার শিবজ্যো।তিঠতে হৃদয়কন্দর উদ্জল হউক | 

শি সু সঃ % 

কোনও কোনও-পণ্ডিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন, দার্শনিক গুরুগম্তার 

ভাঘায় বেদান্ত ধর্ম উদ্বোধন প্রচার করে না কেন? ভঢন্তরে আমরা ,এই 


৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_১ম সংখ্যা । 


৯ ৯ পাপা লি পাস রো তা স্ীসছি তে - ৯৮ সি পসটি পিসি পি শা ত পিপি বাসি এ 


পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতামত পাঁঠক-পাঠিক'ক নিকট 
উপস্থিত করিব ।“আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সফল্য বিদ্যা 
থাকার দূরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র নাড়িয়ে 
গেছে । বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ধারা “লোকহিতায়” এসেছেন, 
'ঠাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
পাণ্ডিত্য অবগত উতর ; কিন্তু কটমট্‌ ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত, 
তাতে ছাড়া কি আর পাত্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিক্প- 
নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষ৷ 
তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাবায় ঘরে কথা কও, তাহ।তেই ত সমস্ত 
পা্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখার বেলা একটা কি কিনস্তৃত- 
কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাবায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা 
কর, দ্রশজনে বিচার কর--সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখার ভাষা নয়? 
যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে 'ও সকল তত্ব-বিচাঁন কেমন 
করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমর! প্রকাশ করি, থে 
ভাষায় ক্রোধ ছুঃথ ভালবাস! ইতাদি জানাই, তার চেয়ে উপদৃক্ত ভাষা 
হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী সেই সমস্ত ব্যবহার কারে যেতে 
হবে। ও ভাষার ঘেমন “জার, মেমন অল্পের মধ্যে অনেক, মন 
ঘেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন'9 তৈয়ারি ভাষা কোনও 
কালে হবে না। ভাষাঁকে করতে হবে_ঘেন সাফ. ইস্পাৎ) মুচড়ে মুচড়ে 
বা ইস্ছা কর-__আবার যেকে নই, এক চোটে পাথর কেটে দয়) দাতি 
পড়ে না। আমাদের ভাষা, স'&তর গদাই-লঙ্করি চাল-- এক চাঁল-_ 
নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে বাচ্ে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ । (ভাববার কথা-বাঙ্গল! ভাষা ) 

বিশেনতঃ ছূর্বোধ্া বৈদাপ্তিক পরিভীবাযুন্ত শব্দ-কৌশল বুঝা 
অধিকাংশ ধন্মালোচনাঁকারীদের সামর্থ আছে কি না জানি না | হারা 
সমর্থ তাহার অতি অল্প এবং বহুব্ষ ধরিয়া! নিশ্চয়ই তাহার আলোচনা 
করিয়াছেন । তাহাদের পক্ষে এই অদ্ধ-সংস্কৃত বঙগভাষার তঙ্জমা আদে 


মাঘঃ ১৩২৯ । ] কথাস্প্রসঙ্গে | € 


পল্লী পাসিশাি লা কার ৯৪৩ 


'উপাদেয় নহে-_ইহার প্রমাণও আমর! পাইয়াছি, শাস্থা্ির দ্বই একটা 
তর্জমা দেখিয়া । কিন্তু শাস্ত্রান্তর্গত মহান সত্য জাতীয় জীবনে প্রতি- 
ফলিত ন! করিতে পারিলে ভারতবাঁসীর কল্যাণ নাই-_ইহা বর্তমানে এক 
প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । কাজে কাঁজেই সেই সকল সন) সহ সরল 
ভাঁষার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার উপায় স্বরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে । এবং সেই সকল সত্য যে সকল মহাপুর*নের: উপলন্দি 
করিয়াছেন, তাহাদের জীবন-চিত্র লোক দমক্ষে সাধারণ শাদায় গ্ছে- 
পঞ্চে ধারণ করা চাই । শ্রীমৎ স্বামী রামরুষ্ণানন্দ মহারাজ তাহার 
শ্রীরামান্ুজ চরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব সহা। “দুরূহ ও 
ছুরধিগমা উপদেশরাঁজি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবন পাঠে 
অধিক লাঁভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং ছুগ্র্ণহয 
উপদেশগুলি সাধু জীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায় সাতিশয় সহজ- 
গ্রাহ্থ হইয়৷ থাকে এবং সাধারণ মাঁনবমণ্ডুলীর পক্ষে সুখান্ুকবুণীয় হওয়ায় 
তাহার! অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর 
হয়েন, এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়৷ ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিরার 
অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।” এই হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্দাকারে উদ্বোধনে 
সাধুজীবনীর অবতারণা! । 


র্ ১৪ 
নিরবয়ব ধন্ম্োপদেশ যেন্ধপ সাধারণের নিকট ত্ুরুহ এবং দুরধিগম্য 
কিন্তু সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ সাধুজীবনে মূর্ত হইয়! সাধারণের জ্ঞান 
বিষয়ীভূত হয়, সেইরূপ আদর্শ সমাজ-নীতিও নিরবয়ব ভাবে ব্যক্তিরা 
ধারণা করিতে পারে না, যতক্ষণ না৷ তাহাদের সমক্ষে ষমাজচির অঙ্কিত 
করিয়া তাহার পধুসিত অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান ন' ঘাঁয় এবং 
তাহার মধ্যে আদর্শ মানবচিত্র ধারণ করিয়া উহার সুফল সর্বসাধারণের 
প্রতাক্ষীভূত ন। করান যায়। এই হেতু ইহাতে উপন্তাসের9 প্রয়োজন 
আছে, 
সহ স য 


উদ্বোধন কেবল দার্শনিক ভাষায় দ্বার্শনিক বা এঁতিহাঁসিক মত ব্যাথা 


৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__১ম সংখ্যা । 


২ োসিিন্প্িসিলাসি পাসটিপস্পিি 


করিবে না । ইহা জনসাধারণের নিকট সেই অতি প্রাচীন মহান্‌ সত্যকেই 
সাধারণের ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া সেই মহাঁসত্যের উপর বর্ম, সমাজ 
এবং জাতীয়তাকে প্রতিষ্টা করিবার আমরণ চেষ্টাই করিবে: কুনদেন্দু- 
ধবলতুবারা, বীণাবর-দান-রত-করা ভগবতী সরস্বতী আমাদের সহায় 
হউন। 

ও শান্তিঃ ! 


একবার । 


তোমার ও বিশ্ব প্রেম? অপূর্বব 

গ্রীতি ক্ষেম। 
থাকুক তোমাতে নাথ, চাহি না 

করুণা পাত। 
চাহি শুধু একবার, নাহি চাহি 

অনিবার) 
হে কঠোর ! হে নিঠর ! ও গো--ও 

অজানা ঠাকুর !_- 
তোমারেই একবার ॥ 

(শ্রীজ্যোতিঃ ) 


শিব।* 
( ভগ্মি নিবেদিতা ) 


প্রত্যেক হিন্দু বাঁলককেই শিক্ষা দেওয়া হয় মে, তাহ'র পূর্বপুরুষগণ 
চিরদিন এই ভারতবর্ষে বাস করেন নাই । এদেশের অধিবাসীরা আধা- 
নামে পরিচিত এবং তীহাদের বিশ্বাস যে, তাহারা উত্তর প্রদেশ হইতে 
হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করিয়া এই উপদ্বীপে আসিয়াছিলেন । 
বাস্তবিক এখনও হিন্দুকুশ পর্বতে “লাল কাফির” নামে পাঞুরবর্ণ কতক- 
গুলি সম্প্রদায় বাস করে। সম্ভবতঃ হিন্দুগণ দক্ষিণাভিমুখে অসর হইবার 
সময় তাহাদের আদিবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হন । ৫) 

যাহা হউক, হিন্দুগণের ইতিবৃত্তি ও ব্ভমান ধর্ম উ:হা:দর এই পর্বত 
অতিক্রমের পর হইতে মারম্ত হইয়াছে । (?) পুরাকাদে তাহাদেপ কোন 
বিগ্রহ বা দেবমন্দির ছিল না। কোন উনুক্ত বা পরিক্ত স্থ''ন তাহারা 
সমবেত হইয়া অগ্থিবজ্ঞ সম্পাদন করিতেন । বৃযবাহিত কাটে সেই হোমাগ্সি 
প্রজ্জলিত হইত । খত্বিকগণ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিংতন এবং কিরূপে 
জ্যামিতিক আকারে সুসজ্জিত ভাবে সেই কাষ্ স্তপীরুত করিয়া তাহাতে 
অর্থপ্রদান করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। শস্তে ংপা্ন) 
বন্বয়ন, প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তির কাধ্যের ম্যায় ইহাও খত্বিকগণের কাধ্য 
ছিল। তাহার! ইহার জন্য অর্থ পাইতেন ও তদ্বারা পাবার প্রতিপালন 
করিতেন | 

দূর অতীতে ছুষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, হি" দর চিরগুন 
বিশ্বাস যে) ধর্শলাভ করিতে হহণে সমগ্র জীবন তাহার ভগ উৎসর্গ 
করিতে হয়। তাহার| বলেন) যেকোন সদ্যক্তি ভাঙার সস'র কাদ্য 
295 পারেন কিন্তু কেহ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে হচ্ছ! করিলে ভাহাকে 


রঃ ভারা রানা ৷ চা দীন ঠা নামক প্স্থক হইতে 
শ্রীকেশবচন্দর নাগ, বি-এ কর্তৃক অনূদিত। 


৮ উদ্বোধন | ২৫শ বর্ষ--১ম মা | 


পাস তাস্সিরিবি 


উহার স সমস্ত যত্র ও ৪ সনোনোগ সেই সঙ্গীতে নিয়োগ করিতে হয় এবং 
প্রতিভাসম্পর্ন হইতে হইলে অধ্যয়নে রত হইতে হয় । সত্যলাঁভ কি ইহা 
অপেক্ষা সহজ হইতে পাঁরে £ অতএব ধর্ম বা ধন্মজীবন সম্বন্ধে 
তাহাদের বে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে । 
কিন্ত ইহার জন্য তীহাঁরা যাইতেন কোথায়, মনে করেন 2 সঙ্গীতসাধক 
বীণ!, মুদ্গ' বংশী বা অন্ত কোন বাগ্বন্ত্রের সম্মুখে আসন গ্রহণ 
করেন, আর বিছ্যার্থ কে'ন বিগ্ভালয়ে গমন করেন । কিন্তু ধর্মলাভের 
জন্য হিন্দুরা বাঁইতেন অরণ্যে । সেখানে শ্টাহাদ্দিগকে কোন গুহা 
বা বুক্ষতলে বাস, সহজলদ্দ বন্ত ফলমূল আহার ও শুভ্র ভুজ্জবন্ধল 
পরিধান করিতে হইত । চক্ষু রে করিয়া চিন্তা করিলে ইহা অতি 
'অছুত চিএ বলিয়া মনে হয় নাকি? ইহার মূলে «এই ধারণা 
বদ্ধ ছিল যে মনঃসংযম ব' সান ধন্মজীবনের প্রদান অঙ্গ । 
গ্রাসাচ্ছাদন ও সংসারের চিন্তাশূন্ত হইয়া বিহগুল ও বিটপীশ্রেণীর 
মধ্যে গভীর নীরবতা নিশ্চয়ই বিশেষ সাহাধ্য করিত। আরও 
দেখুন ! লোকাঁলয়ের বহুদূরে কাচি বা টিরুণীর অভাবে তাহাদের 
কেশের অবস্থা কি হইত? উভা অবিহ্যস্ত ও ঘনভাবে বদ্ডিত হইয়া 
উঠিত। মস্তোকোপরি এইরূপ অযন্্রবিস্তস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ এই সকল 
আরণ্যকগণের একটী বিশেষ ধর্মলক্ষণ ছিল। তাহাদিগকে প্রত্যহ 
স্নান ও কেশধৌত করিতে হইত, কিন্ত প্রায়ই ধ্যানে রত থাকায় তাহারা 
কেশ স্ুরৃশ্ত করিবার সময় পাইতেন না। ভারতের কোন কোন দেশের 
রাঙ্মপথে ত্রিশূল ও কমগুলুধারী এইরূপ সাধু আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে 
পাঁই। কিন্ত অরণ্যে বা পবিত্র নদ্দীতীরেই উহারা প্রধানতঃ বাঁস 
করিতেন। সে সকল স্থলে এখনও বন্কল পরিহিত এইরূপ মহাঁপুরুব 
দৃষ্ট হন। তাহারা সহরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বহুশতাব্দীর 
ধন্মচিহ্ন গৈরিক বসন পরিধান করিতেন । 

বন্ধলের আর একটা বিশেষ উপকারিতা ছিল । সন্যাসিগণ উঃধ।দের 
চিন্তাসমূৃহ লিপিবদ্ধ করিবার অন্য উহা কাগজরূপে ব্যবহার 
করিতেন। এই জন্তই হিন্দুদিগের বহুপুরাতন ধর্ধগ্রন্থরাজি ভূঙ্জপত্রে 


মাঘ, ১৩২৯। ] রি | ৯ 


স্টিশণা ক্লে উপ তি তত পি পাটি তাস রি লাছ 


পলিখিত , এবং ইহাতে লিখিত ন| হইলে কোন স্তো্র বা পৃস্তকই পৰি 
বলিয়া গণ্য হইত ন1। 
আশাকরি ইহা হইতে বৈদিকযুগের সাধুগণের বিষয় কিছু ধারণা 
হইবে । এখন দেই বিপুল অগ্নিহোত্রের বিষয় কল্পনা করুন ;-_সতুর্দিকে 
অসংখ্য ব্যক্তি পুর্জারত, খত্বিক পবিত্র বেদমন্গোচ্চারণের সহিত নিদ্ধারিত 
ঘততগুলাদির অর্থ্য ও অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, ছু*একজন বা মারণ্যক 
খষি এই যজ্ঞে সাধারণের সহিত ধোগ দিয়াছেন । (বোধ হয় এই যজ্ঞের 
পরিসমাপ্তিও কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন,।__-অগ্রিনিব্বাপিত, কেবল 
প্রশস্ত শুত্র ভন্মস্ত পমাত্র অবশিষ্ট; বাঁজ্জিকেরা সকলেই গ্রহে প্রত্যাগত | 
স্থানটী এখন পবিত্যক্ত ও নির্জন__হয়ত বা কোন বুদ্ধ সন্গা'সী ধীরে ধীরে 
সেই স্তপের নিকট অগ্রদর হইয়! একমুষ্টি ভম্ম গ্রহণ পূর্বক '্ঠাহার সর্বাক্ষ 
বিভৃতিমপ্তিত করিতেছেন । তাহার নিকট ইহাই থেন ঈশ্ববারাধনা ও 
ংসার ত্যাগরূপ পবিত্র ভূষণ । তৎপরে তিনি মনে মান অধিকতর 
পবিত্রতা ও শান্তি অনুভব করিয়৷ তাহার সেই বুক্ষতলে ফিরিয়া গেলেন । 
এই জন্যই আমরা এক সম্প্রদায় সন্যাসীকে ভনম্মমণ্ডিত ও গৈরিক বা 
বন্ধল পরিহিত দেখিতে পাই । 
দূর তইতে এইব্ূপ কোন যোগীকে দেখিলে সর্বপ্রথমে আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবে তাহার শুভ্রতা । নিজ দেহে এইরূপ তন্মমন্দিত করিলে 
শুত্রদ্দেহ বলিতে কি বুঝায় তাহা প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। তাহাদের ধারণ! 
ছিল যে পুর্ণ "পবিত্রতা এই শুভ্রতাঁরই চিরসহর | তীহাঁরা বিচরণ 
করিতেন হিমাঁলয়েঃ আর সতত তাহাদের দৃষ্িপগে পতিত হইত তাহার 
তুষার মণ্ডিত শিখরনিচয় । এই শুভ্রশিখরগুলি ঠাহাদ্দিগকে কি ম্মরণ 
করাইত তাহা! ভাবিয়া দেখুন ! 
শিশু কেমন প্রত্যেক বস্কে মনুধ্যগুণোপেত বা মান্তদ বপিয়া মনে 
করে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন । সে টেবিল, চেয়াপকে ভাল বা ঢু 
বলে ক্ষষ্লতাকে করতালি দিতে ও পশুপক্ষীকে লমণ করিতে দেখে । 
প্রত্যেক বস্তকে এইরূপে মনুষ্যভাঁবে দেখিবার আসক্তি স্বাভাবিক 
ব্যক্ততপ্রেক্ষণ প্ররুতি অর্থাৎ ইহা হইতেই গুণাদির মুদ্টিমান বিগহ কল্পনা 


১৪ উদ্বোধ। [ ২৫শ বর্ষ_-১ম সংখ্যা । 


করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। আর বেজাতি সুন্দর জিনিষ ভালবাসে তাহার 
মধ্যে এই প্রকৃতি অতি প্রবল। প্রাচীন গ্রীকগণের সমুদ্র চিত্র ছিল 
ত্রশলধারী এক বৃদ্ধ রাজা নেপচুনের প্রতিমুন্তি) এইরূপ এখেন্নবাঁসি- 
গণেরও ছিল এথেনী, শশ্তদেবী ডিমিটার (0)0109191) ও অন্যান 
দেবদেবীর মুগ্ডি। প্রত্যেক দেবতার প্রতিকৃতিতে ত্রিশুল, ঢাল, শিরন্ত্রাণ 
মশাল প্রভৃতি একটা নিদর্শন (5১101901) থাঁকিত এবং এ সকল মুর্তি 
এ ভাবে অঙ্চিত করার কারণস্বরূপ তত্রস্থ অধিবাঁসিগণ দার্থকাহিনী 
বিবৃত করিতেন । 

ভারতেও ঠিক উহাই ঘটিয়াছিল। ভারতবাসিগণ অনুভব করিয়া 
ছিলেন যে, পর্বত) নদী, তারকা প্রভৃতির বহিরাবরণের মধ্যে এক আত্মা 
বা চিচ্ছক্তি বিরাজিত এবং সেই জন্তই তাহারা উহাদ্িগকে “দবতাজ্ঞান 
করিতেন । সেই অন্তই গঙ্গাদেবা তাহাদের মাতা, কুষ্যদেব তাহাদের 
দয়াময় বিঝু, আর তরুলতা পর্বতাদিও স্বতন্ত্র অন্তরাত্মা বিশিষ্ট | 

সেই তুষারধবল পর্বতমালা সম্বন্ধে তাহাদের কি মনে হইত? এই 
পর্বতশ্রেণী থেন তীহার্দিগকে অগ্নি ও অগ্নিপূজার কথা বলয় দিত। 
যজ্ঞাগ্রির শিখাগুলি ঠিক হিমালয়ের মত শুভ্র, আর তুষারসদৃণ ভক্মস্ত,প 
নিয়ে ফেলিয়৷ শৃঙ্গগুলির ন্যায় তাহারা! সাই উদ্ধগামী! কালে এ সকল 
শুত্রপর্ধতরাজি '্ঠাহাদের প্রধান প্রমাম্পদ হইয়। দাড়াইল। একবার 
অবলোকন করুন! মোলী ও জগতের বহু উদ্ধে উতিত; শৈত্য ও দৃরত্বে 
অতি ভীষণ অথচ অনিব্ব2শীয় শোভাশালী এ কল পর্বতমালা দেখিতে 
কিরূপ ?--খেন ভক্মাচ্ছাদিত, ধ্যাননিমগ্রত মোনা ও নিঃসঙ্গ মহাযোগী_ 
যেন স্বয়ং মহেশ্বরঃ শিব। মহাদেব 

এই ধারণায় উপনীত হইয়া হিন্দুগণ তখন আগ্গসঙ্গিক নিদর্শন সমুহের 
সমাধানে মনোনিবেশ করিলেন | ইহাতে কখন অগ্মিশিখা, কখন 
গিরিশৃঙ্গঃ কখন বা যোগার ভাব প্রাধান্ঘলাভ করিল_-এইবপে মহাদেব 
শিবের চিত্র পূর্ণ্ব লাভ করিল। কাষ্ঠসমূহ বৃখপৃষ্ে বন্তস্থলে মুত্র হয় 
তাই শিবেরও একটা বৃষ অংছে--সেটা তাহার বাহন। পর্বতমালা 
উপরে চন্দ্রকিরণ দেয় সেইজন্য মহাদেবও চন্দ্রমৌলি। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে 
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স্পা পাস 


ভিক্ষাকারী প্রকৃত তপস্বীর স্তায় তিনি অতি সামান্য দানে পরিতুষ্ট। 
নির্মল জল, সামান্ত তওুল ও ছুই তিনটা বিল্বপত্র মাত্র, ইহাই তাহার 
দৈনিক পূজার নৈবেছ্ভ। কিন্তু ইহা অতি-পুজ্য আতথির "সবাঁয় অর্পিত 
তগুলোদকের স্ায় বিশেষ পবিত্র হওয়া উচিত। ১17011)0)1€ অর্থাৎ 
আয়র্লগ্ডের জাতীয় চিহুচক ত্রিপত্রের হ্যায়, তরিমুদ্তি (1117115) সৃচক 
বলিয়াই বোধ হয় এই বিল্বপত্র ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

এই মহাদেব কত অল্পে গ্রীত হন, সে বিনয়ে একটি সুন্দর কাহিনী 
আছে। একদ|। অতি নীচজাতীয় কোন দীন শিকারী সমণ্ত দেন মুগয়ার 
পর একটাও জীব শিকাঁরে সমর্থ হইল না । নিশা সমাগ 5, -স তখন 
গৃহ হইতে বহুদূরে সেই অরণ্যে একা । অনতিদূরে একটি বিনবুক্ষ, 
তাহার শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল। হিংসপশ্ুকবণ হইতে 
নিরাপদে রজনীষাঁপনের জন্য ব্যাধ হৃঈমনে (সই বুঙ্গোপতি আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। যখন সে এ বৃক্ষের শাখায় সঙ্কচিতভাবে শী'য়হ তখন অনশন- 
কষ্ট স্ত্ীপুক্রগণের চিন্তা তাহার স্বৃতিপথে উদ্দিত হইল এব; হাহাদের 
অভাবজনিত ছুঃখে তাহার গণ্ড বহিয়া গ্রবলবেগে অশর্ণবন্দ প্রবাহিত 
হইল । উহা বিল্বপত্রের উপর পতিত হওয়ায় অশ্রভ.র প£ গুলি গলিত 
হইল। এ পবিত্র বৃক্ষের পাদদেশে এক শিবলিঙ্গ গ্রাপি* ছিলেন । 
অশ্রবিন্দুগুলি বিন্বপত্রসহ তাহার মস্তকে পতিত হইল । () 

সেই রাত্রে একটা কুষ্খসপ বঙ্গের উপর আরেহণ করিয়া সেই 
নিষাদকে দংশন করিল। ততখ্পরে শিব-দুতগণ শাহাকে ইকলাশে 
লইয়া গিয়া মহাদেবের চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিল । তথন সে দিব্যলোকে 
এক মহাকলরব উঠিল-_“এই অপভ্য এখানে কেন?» একি মশন্ধ খাগ্ছ 
ভক্ষণ করে নাই, একি বৈধ কোঁন ঘজ্ঞজ করিয়াছে বা শাপ্রঙ্গন লাভ 
করিয়াছে ?, তখন মহাঁদেন বিস্ময়ে ভাহাদের প্রতি মধুর দিত 5 করিয়া 
বলিলেন “এই ব্যক্তি কি বিশ্বপপ্র ও অশ্রজল দিয়া আম:র পজা করে 
নাই:1২৮. ,এইরূপে সামান্ত চোখের জল দিয়াই ঘ্টাহার রুপ; লাঁভ করা 
যায়। 

যজ্ঞাগ্সিশিখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে একটা জি স্পঈরূপে 


১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


দৃষ্ট হয়- উহার কণ্ঠনীল। আলোক প্রজ্জলিত করিবার সময়ও আমরা 
এই নীলাভ। দেখিতে পাই। সুতরাং শিবকে নীলকখ করিবার জন্য 
নিয়লিখিত কাহিনীটার উদ্ভুব। 

একসময়ে দ্েবতাগণের বশ্বর্ঘা ও গৌরব লোপ পাইতে থাকে ০) | [বখন 
ইন্্র অগ্নি প্রভৃতি পুরাতন দেবগণ অনাদূত হন ও রক্ধাবিষুণ মহেশ্বররূপ 
মুর্তি সাধারণের শরদ্ধাক্তি আকর্ষণ করেন সেই সময়েই এই মখ্যানটা 
প্রথম বণিত হয়।] দেবতাগণ কিংকর্তব্বিমুঢ় হইয়া বিষ্তর নিকট 
পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। তিনি থেন একটু অবজ্ঞাভরেই তাহাদিগকে 
সমুদ্রমন্ধন করিতে বলিলেন! তখন সেই হতভাগ্য দেবগণ আগ্রহের 
সহিত তাহার আদেশ পাপনের জন্য ধাবিত হইলেন | 

মন্থনকাধ্য চলিতে লাগিল। বহু মনোরম ও অদ্ভুত পদার্থ উথিত 
হইল, (কোথাও এক বিশালাকার হন্তী, কোথাও এক হ্থন্দর অশ্ব, 
কোথাও বা ললামভূতা নারী, দেবতাগণ সকলেই মন্থনোুত বস্তগুলি 
গ্রহনের জন্য মহাঁবাগ্র। হঠাৎ এক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উখিত হইল। ক্রমে 
ক্রমে উৎসারিত হইয়া অবশেষে উহা! সমগ্র সমুদ্র আবৃত করিয়া অগ্রসর 
হইতে লাগিল। দেবগণ ভয়ে চিৎকার করিয়। উঠিলেন “এ আবার কি ?” 
উহা হলাহল-_উহা তাঁহাদের, সমস্ত পৃথিবীর, নিখিল বিশ্বের মৃত্যুন্বরূপ ! 
ক্রমে উহা তাহাদের একেবারে পাঁদদেশে উপনীত হইল, তখন তীহাঁরা 
ভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। পূর্বেই তাহারা তমসায় সমাচ্ছন্ 
হইয়াছিলেন, এখন তাহাদের পলায়নেরও স্থান নাই, কারণ সেই ভীষণ 
কালকুট প্রায় সমগ্র বিশ্বগ্রাসী হয়া উঠিল। এই মাৰাত্মক ভীতির সময় 
তাহারা সকলে শিবের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এ পর্য্স্ত মন্থনলন 
বস্তগুলির কোন অংশই গ্রহণ করেন নাহ। হয়ত এখন তিনি 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ শুত্রকায় শঙ্কর 
তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেবগণের সঙ্কট ও তীতিদর্শনে 
ঈযদ্ধাস্য করিলেন এবং তরঙ্গের মধ্যে হস্তস্থাপন করিয়া স" তীর 
হলাহলকে তাহার অঞ্জলীর মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন। তারপর 
তিনি উহা পান করিলেন-_বিব রক্ষার্থ তিমি যেন স্বীয় মৃত্যুর জন্যও 
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*প্রস্তত | কিন্তু যে কালকুট সমগ্র স্ষ্টিধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট তাহা 
কেবল তাহার ক রঞ্জিত করিল মাত্র । তিনি কে চিরদিন সেই 
নীল চিহ্ন ধারণ করিয়৷ নীলক্‌ হইয়! রহিলেন। 

মহাদেব সম্বন্ধে বে সকল স্থন্দর পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে 
বরাহ শিকারের আখ্যানটা তন্মধ্যে অন্যতম । কুরুক্ষেত্র সমবের অন্যতম 
প্রধান রথী অজ্ঞুন শিবপুজা 'ও তাহার আশীষলাভের জন্ত 5ন মাস কাল 
পর্বতে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি যখন শিব'লঙ্গের সম্মুথে 
আরাধনা করিতেছিলেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিলেন তখন সহস! শৃঙ্গ 
ও সহর্ষমুগয়াধবনি তাহার কর্ণগোচির হইল । পরমুহুর্তে* অশ্বারোহণে 
সান্গচর তুষাররাজ ও তন্মহিষী নয়নগোচর হইলেন এবং এক রদ্ধপ্বাস 
অসহায় বরাহের অনুসরণ করিয়। প্রচণ্ডবেগে সেই সঙ্কীণ গিরিবন্ষে 
উপনীত হইলেন। বরাহটা আশ্রয়ের জন্গ অজ্জুনের নিকট ছুটি 
আসিল। পুজা হইতে উখিত হইয়া তিনি বরাহকে প্লাযনের পথ 
নির্দেশ করিলেন (1) এবং অদূরবন্তী নৃপতির ঘুদ্ধাহ্বানের জগ দণ্ডায়মান 
হইলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে তাহার প্ররোভাগে স্তপ্গতি হহালেন। 
রাজ গর্জিয়। উঠিলেন “ও শিকার আমার, তুমি কোঁদ সাহসে উহাকে 
স্পর্শ কর ?”__0েই স্বর গিরিমধ্যে শীতবান্যার গ্যায় পনি ত হইল। 
মহাবীর পার্থ পুজার পুর্বে ধন্তর্বাণ পার্খে রক্ষা করিয়াছিলেন, এপতির 
এই সম্বোধনে রোবদীপ্ত হইয়া উহা! গ্রহণ করিলেন এবং তীঁহ'কে দদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন_যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে মহাবীর অঙ্ছ” ভাত 
তইলেন__তাহাঁর মনে হইল তিনি বেন কোন শভীনণ ছায়া মুন্তিকে 
আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ একে একে তাহার তাক্ষশায়ক সকল নৃপতির 
দেহে অন্তহিত হইল কিন্তু তথাপি তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল এ; । 

অজ্ঞুন তখন গজ্জিয়া উঠিলেনঃ “আনুন, আমরা মল্লযুদ্দ কি” এব, 
ধনু নিক্ষেপ করিয়া! শত্রর উপর পতিত হইলেন । তখন তিনি জদয়ে এক 
অনিব্বচন্ীত্ শীতল স্পর্শ অনুভব করিলেন এবং তাহাতে অভিস্ঠত হইয়। 
ভূতলে পতিত হইলেন । সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি ঘখন সংগ্রামে বিরত 
হইলেন; তথন ভূপতি বলিলেন “অগ্রসর হও |” কিন্য পার্থ থেন সম্পূর্ণ 
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মন্ত। নি বনিপনকে অপ করিবার জন্য তিনি ও এক ষপমাল্য ও গ্র্ণ (করিয়া 
বলিলেন “অগ্নে আমি আমার পুজা সমাপ্ত করিব।” পরমূহ্জে অর্জুনের 
নয়ন উন্সিলিত হইল, তিনি দেখিলেন সন্মুধে পর্বতরাজ তাহাকে 
আবীর্বাদ করিতেছেন-_ মার তপিবেদিত পুঙ্পগুলি তাহার গলদেশে 
শোভা পাইছেছে ! “মহাদেব! মহাদেব 1” বলিয়া উপাসক তখন 
মন্তকদারা ভগবানের পাদণপণ করিবার জন্য ভূমিতে লুঠঠিত হইলেন, কিন্তু 
তংপুর্কেই মুগয়াকারী সাগর হুধাররাজ অস্তহিত হইয়াছেন । (+ 

শিব সঙ্গদ্ধে এইরূপ কতিপয় কাহিনী আছে। ভক্তগণ তাঁহাকে 
মন্যন্ত ভালবাসেন । শাহাধিগের নিকট প্রিভুবনে মহাদেবের স্টায় 
গ্রাপখিত। পবির ও দপ!ণীদ আর কেহই নাই এবং ঘাভ'তে গভীর 
(প্রমান্তরাগের মভিত তাগার উল্লথ নাই, হিন্দগণের এরূপ পুস্তক বা 
কবিতা মংখ্যার অতি অল্প ! 

উদ্চপভারঠের রববণ মঠপ ও নগরের পথ-পার্শে, নদী তীরে কিংবা 
স্থদজ্চিত উদ্ভানে, নবি লোন ঠিন্্র গৃহের নিকট কোন বুক্গ থাকে তবে 
পাই তাঁর এক বা ৮ পিক শিবলিঙ্গ দই হর | তাঠাবের আকৃতি 
বডির, কোন কোনটা মগ্ঘোর মুখাবয়ব শু লবর্ণে নানাধিক সুলভাঁবে 
অঙ্গিত ৭ থোঁদিত ভইর'ছে! স্গানোকেরা আানান্থে গৃহে প্রত্যাগমন- 
কালে উক্তিভরে মেই শিবদিছের মন্তকে সামান্ত ভুল '9 জল দান 
করে। পরে ভূমি:হ মস্তক ষ্পর্ণ করিয়া গ্রণাম ও উপাসনা করিয়া 
চলিয়! খায়। কেমন মরন পৃড! ! অময়ে সময়ে হয়ত কোন বিশেষ 
প্রেমিকভক্ত এই শীষ্ষপ্রধাণ দশে শীতল ও ন্সিগ্ধ রক্ত বা শ্বেত চন্দন 
দ্বারা দেবতার মস্তক বিলেপিত করেন। | 

যাহা হউক, মোটের উপর উঠ তাহার অতি স্কুল উপাধন1। ইহা সেই 
পরমদেবতার পূজা নহে। শাহ'র আরও শ্দ্ম বিগ্রহ হইতেছেন। সেই 
সকল তাপস ও ভিক্ষু ঘাহ!র: -লমান জনতার মধ্যে দুই হন_কেহ 
তন্মবিলেপিত ও জটাধারী, কেহবা মুণ্ডিত মন্তক ও আক্”পবিত্র 
গৈরিক বন্থাচ্ছি'দি এবং সকলেই কোন না কোন দণ্ড বাঁ ত্রিশূল ও 
ভিঙ্গীপাত্রধারী। এই সকল বিগ্রহ আবার শ্রেষ্টত্বলাভ করেন যখন 
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ঠাহাঁর। অরণ্যে »। চিরতুবারপ্রাপ্ে গমন পূর্বক কোন রগ ণ। গিরির 
আশ্রয়ে বাহাজ্ঞান শূন্য ওধ্যান নিমগ্ন হইয়া এ প্রস্তর পিঙ্গেরই মত 
সম্পূর্ণঝজুভাবে উপবিষ্ট থাকেন । 

এখনও কি মহাদেবের চিত্র, পারিপাশ্বিক দৃণ্য, ও আননধাম সম্বন্ধে 
কিছু জানিতে চান ? তাহার শিক্ষিত ও জ্ঞানী সেবকগণ 5515 হাস্য 
করিয়! বপিবেন, “শুন, মানবগণ, ইনিই সেই মহাদেব, যাহার কথ। আমরা 
বলিয়। থাকি! তিনি নিব্বিকার অনন্ত অব্যক্ত, তাহার ব!সাম, ঠাহার 
ইতিবৃত্ত বা! তাহার সঙ্গী কিছুই থাঁকিতে পারে নাঁ। উঠ; কেবল 
মানবের অলীক স্বপ্ন মাত্র |” 

কিন্ত হিন্দুগণ এই সকল বিষয়ে কি চি! কণিয়া ছন, তাহ! 
জানিবার বদি এখনও নির্বন্ধপর হন তবে শিশ্পলিদিতগাবে তাহার 
আবাসভূমির ভারতীয় চিত্র প্রদান করিতেছি দূরে--বহতরে- ভারতের 
সীমান্তপ্রদেশে, গিরিশ্রেণার মধ্যে বেখানে হিনালর় সর্ব পেগ উচ্চ 
সেই তিব্বত ও ভারতের সদঈমস্থলে মহান্‌ হিমশৈলের পাদদেশে মানস- 
সরোবর নামে এক হুদ আছে। ভথায় গার শী।বশত ৪ অক্ষয় 
হিমানীর রাজত্ব । এই স্থানই ভগবান শিবের প্রিয় ও পাঁণণএ পাসগ্গান১- 
এখানে চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছে সেই সকল সংসার 5 ০ *গ্যগণ 
যাহার! নৌভাগ্যশাপণীদের মধ্যে স্থান পায় নাই | পথিবতিশ গ্রণিত 
ও প্রত্যাখ্যাত অহিফুল এই কৈলাসে আপির! মহাদেবের মহান হল গান 
পাইয়াছে। অবসন্ন প্রাণীবর্গ এস্থানে আগমন করে, কর তিনি 
নাকি জীবের আশ্রয়। তাহাদেরই অগ্তম একটা কদথধ্য পুক্দ বুধ 
তাহার বিশেষ প্রিয়, তিনি উহার উপর আরোহণ করেন । অর তথায় 
আসে ছর্দান্ত ক্রেশদায়ক স্থ্ট্ছাড়া নরনারীর প্রেহাম্ম।- €হ সভ্য 
জগতের যারা ছুষ্ট বাঁলক-বালিকা । যাহারা এহ ঝুঁৎখসিত .” কেহ 
তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, ক্ষতি করিবার ইচ্ছা! না থাকলেও 
যাহারা ক্ষরস্ত পণ্ড ও বিপধ্যস্ত করিয়! দেয়, বাহারা এক একস বিশেষ 
ভাবে পরিচালিত ও শজ্জন্ত বিরুতমস্তিকফষ বণিনা খ্যাত সকল 
হতভাগ্যগণের প্রতি কেবলমাত্র তাহার অপার করুণা । ঠাহারা 


১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__১ম সংখ্যা। 
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তাহাকে বেন করিয়া থাকে, ভালবাসে ও পূজা করে। হঠিনি তাহাদের 
উপর নিজকার্ধ্ভার ন্যস্ত করেন__তাহারা শিবের গণনামে পরিচিত | 

অনেকে এই সর্বাশ্রয় পরমদয়ালু পরদেবতাকে বিশ্বে সংহার কর্তা 
বলেন এবং তাহার রুদ্রমুত্তি ও তাণ্ডব নৃত্যের কল্পনা করিয়া তীহাঁকে 
ভীতির চক্ষে দেখেন। কিন্ত পূর্ণত্যাগীর সেই নৃত্য, ব্রাট দেবতার 
আত্মবিস্মতিজনক সেই নত্য যেকি স্বীয় ও অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রেমে 
অনুপ্রাণিত তাহা কি আমর| ভাবিয়া দেখি? প্রলয়কালে তীঁহাঁর এই 
মহানৃত্য কেন? ভগবান লীলাভিলাষী হইয়া আপনাকে যে বনুরূপে প্রকাশ 
করেন তাহাই হইতেছে হৃষ্টি। আবার যখন তিনি স্বেচ্ছায় আত্মস্থ হন 
অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্হ্গাণ্ড আম্মমধ্যে প্রত্যাকুষ্ট করেন তখনই হয় এই বিশ্বের 
প্রলয় বা সংহার। পাপী-তাগা স্ুখী-ছুঃখী বে যেখানে আছে সকলে 
আজ এই প্রলয়ের দিনে তাহার নিকট ফিরিয়া আনিবে, তাহার সম্ভতানগণ 
যে আঙ্গ পুনরায় ভাহার বক্ষে স্থান পাইবে-_তাই আজ তাহার এই মহা 
আনন্দ, তাই এই উন্মাদ নৃত্য! ওগো তিনি যে আজ আত্মহারা হইয়া 
সমস্ত বিশ্বের জনমানব ও প্রাণাবর্গকে কোল দিতে ছুটিয়াছেন, তিনি থে 
প্রেমানন্দে ঢুই বাহু তুলিয়া সকলের উপর আশীষ ও শান্তিবর্ষণ করিতে- 
ছেনঃ তিনি কখনও কি রুদ্র হইতে পারেন ?__-ওগো তিনি ষে দয়ার 
সাগর, অনস্তগুণাধার, আপনা হহতে হন আপনার ! 

এক্ষণে আস্মনঃ এই মরজগতের পাঁপতাপক্রি্ট শোকবিদগ্ধ ব্যর্থজীবন 
যে ধেখানে অনাথ আতুর দীনহীন আছেন আম্থন আমরা সকলে এই 
এই পরম কারুনিক, পরমঘাগ, মহাজ্ঞানী আদর্শত্যাগী দেবদেব মহাদেব, 
কৈলাসনাথের শ্রীপাদপনে ভক্তিভরে প্রণত হই 'ও তাহার শ্রীচরণে শরণ 
লইয়! ধন্য হই | 


কাশ্মীরে অমরনাথ। 


(শ্রীঅতুলকুষ্ণ দাস ) 

দেশ বেড়ান একট! বিষম বাতিক বলে মনে হয়। ভ্রমণকারী যখন 
একবার কোন স্থান থেকে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে তথন মনে করে 
বাহিরে বেরুলে বড় কষ্ট, আর কখনও বাড়ী থেকে বেরুন হবে না। 
খাওয়ার অনিয়ম, শোয়ার অনিয়ম, প্রভৃতিতে শরীর বড় খারাপ হয়, 
এবং টাল সামলাতে সামলাতে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু 
কিছুকাল গত না-হতে হতেই যখন একটা স্দৃশ্ত অথবা প'বত্র স্থানের 
বর্ণনা দে শোনে বা পড়ে, অমনি তার প্রাণে একটা বিষম স্পন্দন এসে 
উপস্থিত হয়, এবং ভ্রমণের সব কষ্ট অন্ুবিধা তুলে গিয়ে সেই স্থানটা 
দেখবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে । যতক্ষণ না সেইটি দেখা হবে ততক্ষণে 
প্রাণে শান্তি নাই, ততক্ষণ নিস্তার নাই। 

অন্ততঃ আমার এই হাল। ভারতের নানা স্থান পঘাটন করে এসে 
কাশ্মীরের বর্ণনা! শুনে উহা দেখিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। 
শুনিলাম কাশ্মীর নাকি ভূন্বর্গ এবং মনে হতে লাগল ধতক্ষণ ন! 
স্থান দর্শন করা হয় ততক্ষণ আমার ভ্রমণ নিতান্ত অসম্পুণ থেকে 
যায়। কিন্তু আকাজ্ষা মনে উঠলেই তাহ! কার্যে পারণত করা অতি 
সুকঠিন, বিশেষতঃ আমাদের মত সরকারী কেরাণীর পক্ষে। আফিস 
হতে অবকাঁশ চাই ; কিন্ত অবকাশ ত নিজের হাত ধর! নয়। আফিসের 
সুবিধা ও কর্তৃপক্ষগণের মর্জিমত ছুটি পাওয়া যায়। এই স্থবিধার 
অপেক্ষায় ২১ বৎসর কেটে গেল) অবশেষে গত জুলাই মাসে ২ মাসের 
ছুটি পাওয়া গেল, এবং কাঁলবিলম্ব না করে ছুটি আরস্তের পুর্বদিনেই 
বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। আমি একক ছিলাম না। আমার 
ছুইটা সক্যাত্রী ছিলেন; তাহাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গেই চলিলেন 
এবং অপরটি পরদিন রওন৷ হইয়া অন্বালায় আমাদের সহিত মিলিত 
হয়েন। 


১৮ রি | রে ২৫শ রতি সংখ্যা। 


নি উন পাত ছি ৮৯ পাটি লি পি রি তসি লাকি বসি রিসি৩ 


আমর বাড়ী: হইতে ২২শে আবাঢ় রওন। হই; কিন ৬অমরনাথ 
দর্শনের দিন ২২শে আবণ । এতদিন আগে কাশ্মীরে গিয় বসিয়া থাকা 
ভাল বোধ হইল না। সঙ্গল্প করিলাম ৬জালামুখী মানব দর্শন করিয়। 
পরে কাশীর যাইব । আমরা 19571) 5০181 1:007.5 এ যাত্র। 
করি। গাড়ী গুহ করিয়া অনেক প্রেশন লাফাইয়া ল্গাইয়া চলিতে 
লাঁগিল। সপ্রান্ত ব৷ বেশভুষা দ্বারা সঙ্জিতগণের জন্য “"রব লোকেরা 
কন ত্যাগ স্বাকার কর তাহা এখানে একটু ইঙ্গিত কয়া রাখিতে 
ইচ্ছা করি। আমানের গা়ীথানিতে ঘতলোক ছিল তাহ!দের মকলের 
শুইব।র গান ছিল না। এথাপি গরিব লোকগুলি আন্ঞচিত্তে সমস্ত 
রাঠি বসিয়া থাকিয় আনাদের শুইবার স্ান করিরা পিল। এইরূপ 
ত্যাগ-স্বীকার সর্ববিননে সন্বস্থানে গরিব লোকেরা আমাদে: জন্য দেখাইয়া 
থাকে । আর হার পরনাদ্ন আমরা অনপর5ঠ তাদের দ'বিয়ে রাখতে 
চেষ্টা পাই, ঘাতে চারা কোনরূপে মাথা তুল্তে না পরে, আমাদের 
সমান অধিকার না পায়। হার! এই আমাদের উচ্চচিন্তা ও শান্্রপাঁঠের 
ফল। যাহা হউক আমরা পরদিন সকাল স্টার সময় মোগলসরাই 
(পৌছাহই এনং (0001) 1২01011101001110711৬2৮র গাড়িতে উড়িয়া 
সন্ধ্যার সময় পঞ্কৌোনগরে উপস্থিত হই । উপঘূণপরি ই রাত্রি রেলে 
কাটান বড়ই কষ্টকর, এঠ গশ্ঠ আমরা আগ এই স্থানেই রাতরিবাসের 
ব্যবস্থা করিলাম । শন হইতে মাইলখানেক দুরে আমাদের পরিচিত 
শীত অমুনলাল মুখোপাধা'য়ের বাড়ীতে (তিথি হইলাম । আজকাল 
অনেক বাঙ্গালী লগ্েসহরে বাস করিতেছেন; বেশ ভাল ভাল বাড়ী 
করিয়াছেন । বিবাহাদিও অনেকের এইছানহই হইতেছে । অমুতবাঁবু 
ঘদ্দিও এখনও বাঁড়ী কেনেন নাই, তথাপি ঠিনি একপ্রকার এখানকার 
বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে পেনসন পাইরাছেন ; এখন 
তাহার পুত্র এ. 4. পাশ করিয়া এখানকার কলেজে অধ্যাপক হইয়া- 
ছেন। যাহা হউক [তিনি খুব দন্্ করিয়া অতিথি সংকার করিলেন। 
৮ই জুলাই বেলা ওটার সময় লাহোর মেলে জলম্করের উদ্দেশে লক্ষ 
ত্যাগ করি। 


মাঘ), ১৩২৯ |] কাশ্মীরে অমরনাথ | ১৯ 


, জ্বালামুখী যাইবার ছুইটা পথ আছে। একটি পথ জলগ্ধর হইতে 
অপরটি পাঠানকোট হইতে আরন্ত হইয়াছে । প্রথম পথটীতে 
জলন্ধর হইতে রেলে হোসিয়ারপুর যাইতে হয় এবং তগ? হইতে 
একা করিয়! জ্বালামুখী বাঁইতে ছুই দ্রিন লাগে। প্থটী বন্ধুর হওয়াতে 
এক্ায় চড়িয়া বড়ই কষ্ট হয়; অপরন্থ 13185 ( শতদ্র, সিন্ধু "দর একটি 
উপনদী ) পার হইতে হয়) ইহাঁতি কখন কথন দৈবব* অ.ক জল 
আসিয়া পড়ে, তখন জল নামিয়া যাওয়া পধ্যস্ত অপেন্গণ করিত হন, নয়ত 
নৌকা করিয়া গাড়ী সমেত পার হইতে হয় । এই অবপ্থায় * ৬৮ গন্তবা 
স্থানে পৌছাইতে এক-আধ দিন সময় অধিক লাগিয়া বায । আরও এষ 
পথে পানীয় জণ পাঁওয়া বড় কঠিন । তবে যাইত খপ অলক কম 
পড়ে । হুসিয়ারপুর হইতে জালানুশা ৫১।৫২ মাহল | আর পথটিতে 
প্রথমে অমুতসর হইতে রেলে পাগানকোট যাহনত হা এপ হহতে 
মোটরগাড়ী বা টোঙ্গায় কাঁঞড়া, দলথান হইতে পুনরায় 'ণ কাত যানে 
জালামুখা যাওয়া খায় । এই পথ ভাল কিন্ত খরচ বেশী 9227 পাঠগান- 
কোট হইতে জালামুখীর দূরত্ব ৭৬ মাইল । এই পথে হইলে কাগডাধ 
বিখ্যাত বজেশ্বপী দেবার দশন হর? পশ্গণন্তরে প্রথম পদ পি হালে 
চিন্তাপুণী নামক শানে ছিননমস্ত। দার বিরাট মন্দির দাদ" পাওয়া 
যায়। আমরা খরচ কম বনিয়। গ্রণম পণ দিয়া যাইব ওহ ৯৮৮০ লঞ্ষো 
হইতে জলন্ধরের টিকিট কিনিয়াছপাঁন ; বল্গুতঃ আরও আজ” দ্বিশীয় 
পথের সন্ধান জানিতাম না। গণেশানন্দ অরন্বতা 1ম তত সদ্রাজ 
দেশীয় সাধু রেলে যাহাতে যাইতে আমাদের ওঠ খুনপ 1দলণ। তিন 
ভারতের সব্তীর্ঘ লমণ করিয়াছেন এবহ অতি সরল ৪ অনা, ব্যক্তি | 
তিনি তৃভীয়বার অমরনাথ নীর্থে বাইতেছেন | এবং বলিলেন £* কঠিন 
তীর্থ, আমাদের গন্তব্য স্থানগুলির শ্গম পপ এব “কাথা ত পাঁকিতে 
হইবে তাহ তিনি বলিয়া দিলেন । 

জলম্ধর ষ্টেশনে পপৌছিলে ইতিপূর্বে কৃত-বন্দৌবন্ত অন্ুযাঁদ আমাদের 
মধ্যে একজনের পরিচিত একব্যক্তি তাহার বাসায় আমাদের «পর জঙ্ 


আসিলেন । আমর! কিন্তু পূর্বোক্ত সাধুটীর কথায় প্রথম পথটা দিয়া 
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যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পথ দিয়। যাইতে মনস্থ করায় এখানে 
আর নামিলাম না। সেই ভদ্রলোক আমাদের একছানি করিয়। 
অমৃতসরের টিকিট আনিয়। দিলেন এবং আমরা সরাসর অমৃতপরে 
চলিলাম। তথায় পৌছিতে বেলা ১*টা হইল। গণেশ নন্দের পরীমর্শ 
মত আমর! এখানে মহাযম্বা গাগরমলের পাঠশালায় আশ্রন গ্রহণ করি। 
ইহা একটি বিশাল অট্রানিকা এবং ষ্টেশন হইতে ৫1৭ মিনিটের পথ দুরে 
অবস্থিত। এখানকার ঘর দ্বার অতি পরিদ্ুত ও পরিচ্ছ্ন ; অতিথি- 
গণের কোন কষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণের জন্য একটী 
টোল আছে। আমরা এই টোলে ২৬্টা ছাত্র দেখিয়াছিলাম। বিস্তৃত 
উঠানের একদিকে রাধাগোবিনের মর্মর প্রস্তর মণ্ডিত একটী সুনার, 
মন্দির। কয়েকটা সাধুও এখানে থাকেন। টোলের পূজাদির ও 
সাধু সেবার খরচ নিতাস্ত কম নহে। এই খরচ নির্বাহের জন্য ৬গাগর- 
মল ১২,০৯২ আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন । গাগরমলের পুত্র প্রত্যহ 
এখানে আসেন) তাহার অমায়িক ব্যবহার ভুলিবার নহে। যাহা 
হউক আমরা পাকশাক আহারাদি সারিয়া কিঞিৎ বিশ্রামান্ত 
সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম । জালিয়ানওয়ালাঁবাগ, বাবা অটল, 
রামবাগ, 00167. 1:07)11ও বা দরবার সাহেব, প্রভৃতি দশন করিলাম । 
দরবার সাহেব বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যস্থ খেত প্রস্তর নির্মিত একটা 
বড় মন্দির। এই মন্দিরের বিশাল গম্ুজটা স্বর্ণের হল করা তামার পাতে 
আবৃত। এই জন্য ইহার নাম “গোল্ডেন টেম্পল” । মন্দির মধ্যে শিখ 
ধর্মগ্রন্থ বহু মূল্য পট্টবস্ত্রে আবৃত রহিয়াছে এবং সকলে আসিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিতেছে ও পুজা দিতেছে । বৈকালে এখানে থুব সঙ্গীতাদি 
হয়। মন্দিরটা জলাশয়ের তীরের সহিত মর প্রস্তর নির্মিত এক সেতু 
দারা সংযুক্ত। তীরভূমিও মার্কেল মণ্ডিত; এখন ইহার সংস্কার কার্য 
চলিতেছে । উক্ত সরোবরটীর নাম অমৃতসরোবর বা অমৃতসর। ইহারই 
নাম হইতে সহরের নামকরণ হ্ইয়াঁছে। পূর্ব সহরের এই নাম ছিল 
না। তখন ইহাকে চক বলিত। আকবরের রাজত্বকালে শির্ধদৈর চতুর্থ 
গুরু রামদাস বর্তমান সরোবর কাটাইয়!, তাহাঁর চতুর্দিকে মন্দির নির্মাণ 
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'রান। তখন রই নগরের নাম রাম! সপুর হইল। । পার তাহার পুত 
অকজুন (অর্জুন) সিংহ এইখানে শিখদের রাজধানী করিয়া হার অমৃতসর 
নামকরণ করেন । অমৃতসর শিখদের প্রধান তীর্থস্থান | মর্কীকে মুসলমান, 
জেরুজিলামকে খৃষ্টান, বুদ্ধগয়াকে বৌদ্ধ এবং কাণী, শ্রী্ের প্রভৃতিকে 
হিন্দু যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন শিখ ইহাকে সেই চক্ষে দেখেন । উক্ত 
সরোবরে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখেই একটি পাঁী দেখিতে 
পাওয়া যায়) ইহার নাম “তুঙ্গ”গ। এখানে শিখগুরুদের অন্প রক্ষিত 
আছে। “বাব! অটল” নামক সমাঁধিও দেখিতে চমতক'র;) ইহার 
নিকটেই বৃহৎ “কৌলশর” নামক বৃহৎ পুক্ষরিণী ; গুরু গোবিন্দের স্ত্রীর 
নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে । এই সহর পঞ্জাবের একটি প্রধান 
বাণিজ্য স্থান। শাল বুনিবার জন্য কাশীর অপেক্ষা এখানে অধুনা বেশী 
তাত আছে। কাশ্মীরের জোলারা অধিক রোজগারের জন্ত এখানকার 
মহাজনের কাছে আসিয়৷ কার্য করে। সহরের আল-গলিতৈে অনেক 
স্থানে শাল বুনা হইতেছে দেখিলাম । 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঁসায় ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা! হইয়া গেল । 
রাত্রে আর আমাদের পাক করিতে হয় নাই, শিক্ষািগণের সহিত দাল 
রুটি আহার করিয়াছিলাম। «ই দিনই রাত্রি ১১ট।র ট্রেণে আমর' পাঠান- 
কোট যাত্রা করি। আমাদের কিছু কিছু মাল (যাহ! সঙ্গে লইবার 
ছিল না) এইখানে একটি ঘরে তালা বদ্ধ করিয়! রাখিয়া ঘাই। 

পরদিন ৭টার সময় পাঠাঁনকোট পৌছিলাম ; গাড়া ৩ ঘন্টা! 1709 
হইয়াছিল । কি কারণে জানি না আজ অধিক [06)(01 গ1'5 ছিল না; 
যে ২৪ খানি ছিল তাহা ভদ্র সাহেব এবং গোরা সৈনিক পর! চলিয়া 
গেল, আমরা উপায়াস্তর না বেখিয়' ১৪২ টাকায় কাঁঙ্গড়া পদ্য৭্ত একখানি 
টঙ্গা ভাড়া করিয়৷ বাহির হইয়। পড়িলাম। পার্বত্য পথে চড"ই, ওত্রাই 
করিয়া ৫৪ মাইল যাইতে হইবে ; বড় সোজা কথ! নহে; 'ঞা চড়াই 
হইলে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতে হর, তাহা না হইলে ঘোড়া 
টানিতে পারে না। এইরূপে চলিতে চলিতে ই দিবস সন্ধার নময় ৩০ 
মাইল দূরে ওকল! নামক চটিতে উপস্থিত হইলাম ) সেশাঁনে একী সুন্দর 
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এ এ ছিপ ২ স্লো পার্টি 
শ্িপাস্িতে সিরাত ৩ প৯িত৬ ০৯০৩৯ ৩ তর্াসি তত ৩১৩ পাসপস্তিতত লতি ৫ ১০৯০৯০৩৩৩ উর্টিসিপ সত ছি পাটি পি 


শিব মন্দিরে রাত্রি যাপন করি। রি বি র্ রি ৪টা। নন সময় রওন। 
হইয়া সাপুর নামক চটিতে ন্ানাহার শেষ করিয়া বেলা ওটা? দময় কাঙ্গড়া 
নগরে উপস্থিত হই। তখনই এক পাঁও আসিয়া জুটিলে' এবং আমা- 
দিগকে নিজের বাঁড়ীতে লইয়! গিয়া থথাঁয় থাকিবার জন্য প্রন করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত সেখানে স্ীলোকদ্বিগের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হইবে 
দেখিয়া আমর। রাঁজি ভইলাম ন|। এদিকে সুবিধা মু ধর্মশালাও 
খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অবশেষে ৬বজেশ্বরী দেবীর মন্দির-সভার 
সেক্রেটারি মহাশয় একটা 000511300১9 ( নিমন্সিত ব্যক্ছিদিগের জন্য 
নির্দি? বাড়ী) আমাদে* থাকিতে দিলেন; হহ! মন্দিরের ধারেই থাকাতে 
আমাদের বেশ সুবিধা হ£র়াছিণ। 
এই নগর পঞ্াব গ্রাদেশাপ্তর্গত কাঙ্গড়। দেআার প্রধান সহ | জেলাটা 
প্রায় সর্বত্র ৯৫০ হৃইচঠ ১২০** ফিট উচ্চ গিরিমালায় সম“কীর্ণ, এরূপ 
হইলেও উপত্যকা সমূহ মধ্যে অনেক গ্রাম ও কৃবিশ্েত্র আছে । প্রাচীন 
কালে হহার এই নাম ছিল শা। তখন ইহ। মভাঁভারতোক্ত খিণাবর্ত দেশ 
নামে পরিচিত ছিল । ইহার আববাসিগণ অপিকাংশই রাঁজপুত। এই 
জেলায় প্রঢুর বারিপাত হয় । প্রতি বছে 15 হইতে ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি 
পড়িয়। থাকে । সমুদ্র পষ্ হইতে এই সহরটীর টচ্চতা প্রায় ২২০০ ফিট। 
বর্তমানকালে এই স্থানের জলবাু ভাল বলিয়া বোধ হইল ন|। 
অন্ততঃ ইহার অধিবাদিগণের আকুতি দেপিয়; এইরূপ মনে হ্য়। এই 
জন্যই ইংবাঁজ বাহাদুর এখান হইতে পণ্টনের ছাউনি উঠাইয়া ধর্মশালায় 
লইয়। গিয়াছেন এবং তাহাকেই আলার 11..8110001105 করিয়াছেন । 
যাহা হউক কাগড়া সহরটা বড নহে; ইহার লোকসংখা ৬ হাজারের 
মধোই হইবে। মুলভান মামদের আক্রমণের পূর্বের ( অর্থাৎ ১০০৯ সালের 
পুর্বে) নগর এখানে ছিল না; সন্নিকটস্ত একটি পাহাড়ের উপর অব- 
স্থিত ছিল; তখন ইহার নাম ছল নগরকোট বা ভীমনগর ; এখনও 
এখানে কিছু লোকের বাস আছে । নগরকোটে? ৬অম্বিকা দেজীম্*্নন্দির 
অতি প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহার গ্যায় ঈশ্বর্যশালী মন্দির পঞ্জাব প্রদেশে আর 
কোথাও ছিল না, মুসলমান এঠিহাসিক মাহাম্মাদ কাশিম ফেরিস্তায় 


মাঘ, ১৩২৯ । ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ২৩ 


বলিয়াছেন পৃথিবীর কোন রাজার ভাগারে এত বীশ্ব্ধা 'ছগ না। 
ইহার হুর্গ পার্বত্য নদীর দ্বার চতুর্দিকে বেষ্টিত থাকায় অতি ছুভেগ্ ছিল; 
ইহারই মধ্যে ৬অম্বিকা দেবীর এবং অদূরেশ্থিত জালাম্দীপ মন্দিরের 
তাঁবৎ শশ্বধ্য রঙ্গিত থাঁকিত। কিন্ক এখন তাহার কিছুই নাহ ১০০৯ 
সালে গজনীর স্থুলতান মামুদ ছুর্গ ধরন করিয়! সদশ্ত লইয়া দন । প্রথম 
আক্রমণে তিনি হটিয়! বান এবং পলায়নের উদ্ঠোগ করিতে হংলন, এমন 
সময়ে হিন্দুর ছুর্ভাগ্যক্রমে ভাহাদের প্রধান সেনাপতির তা শসলমানের 
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া পলাঁয়নপর হইল । €সশাপতি পলাহ,হছেন মনে 
করিয়। হিন্দু সৈনিক পলাইত্ে লাগিল । তখন মান তাহাদের অনুসরণ 
করিয়া অনেক ধ্বংশ করেন এবং বিজয়ী হইয়া চর্গমধো প্রবশ পুব্বক 
দেবীমূগ্চি ও বহুকাল সঞ্চিত ধনরদ্র প্প পগন করিয়: £সশাতত লইয়া 
নান। রত্ররাশির কিছু পরিমাণ শিপ্পে দেওয়া গেল ২৭০ ক'টি দিরহাম 
মুদ্রা, ৭০০৪ মণ স্বর্ণ খণ্ড ২০ মণ মুলাব/ন প্রস্তর (হীরক 'দ ) হচ্চামত 
সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারা ঘায় এইরূপ ৩০ তাত লং ও ৫* 
হাত চওড়া একখানি রূপার অট্রালিকা, «* হাত দা পণ শ্র'তপ এবং 
শত শত বুমুল্য বেণারসী শাটি, মকমল প্রভৃতি | 

আমরা বাসায় ্রিনিষ পরাদি গুছইয়। পাপিয়া ৩০ শ্রপী দেবী 
দশন করিতে চলিলাম । মন্দিরটা বৃহ না হহলেঞ চাট 2 এখন 
ইহার সংস্কার কাধ্য চলিতেছে । 'দবামুর্তি একপানি সত হ পোপ 
সিংহাসনে আদসান।। জন্ধ্যায় 9 সকালের শহাগিখাগ!দিক ব্যাপার 
দেখিরা মনে হইল দেওবোভুর নম্পন্তি বড বেণা নাত । সাব বাসায় 
ফিরিয়া আসিয়। পাঁখ প্র অনব্যপলাদি গ্বার! ক্ষুনিব “পদক শয়ন 
করিলাম। অবশ্য আহাধ্যের জন্ভ আমা দগরকে কড়ায় হঞগ্ায় মুল্য 
গুনিয়! দিতে হইত । পরদিন এব! ১১টার সমর মোটর থে 5 জালানশী 
নাঁত্রা করিব; আমরা প্রভাষে উঠিয়া প্রাতঃরুতি, ক্নানি) পরাদ্শন এলং 
আহ'রাদি করিয়। মোটরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম | কিছ আমাদের 
দুর্ভাগ্য বশতঃ মোটর আসিল না; শুনা গেল জালামুখী হত একটার 
আরোহী না পাওয়াতে গাড়ী ছাড়ে নাই । পরদিন প্নপাঁয় রূপ 


২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ- --ম সংখ্যা । 


ঘটাতে পা পারে রবি আশঙ্কায় আমর যাতায়াতের জন্য ২৫২ টাক য় একরানি 
টোরঞ্গা ভাড়া করিয়। রাখিলাম | উহা পরদিন সকালে ছর্বে। শী 
বন্দোবস্ত করিয়া আঁমরা বৈকাঁলে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের ঙহিত নগর- 
কোট বেড়াইতে চলিলাঁম। উহার আর একটা নাম কোট কা্গড়া। 
গন্তব্য পথ বজেশ্বরী মন্দিরের সুখ দিয়! পাহাড়ে উঠিয়া গিমাছে। অর্দ 
ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নগরকোটে পৌছিলাঁম। এখনও সেগানে অনেক 
লে।কের বান আছে) বাড়ীগুলি পরম্পর সংলগ্ন, নেরূপ সর থাকে) 
তবে অধিকাংশ বাঁড়ীই পরিতাক্ত এবং পড়িয়া ঘাইতেছে। কমে সহর 
পরিত্য/গ করিয়া আমর! প্রাীন দুর্গে আসিয়া পড়িলাম; দশাল ছূর্গ 
দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম: চারিদিকের ভূমি হইতে বন উচ্চে অবস্থিত 
এবং খরবেগ! নদীদ্বার! বেষ্টিত। ইহার অবস্থান দেখিয়া বুঝিলাম না 
মামুদ কি করিয়া তখনকাপ দিনে এই দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 
বস্তবিক এই স্থানে কিছুক্ষণ দাড়াইলে প্রাচীন ইতিহাস থেন মানস চক্ষে 
ফুটিয়৷ উঠে এবং তীব্র নিরাঁণ! আপিয়া মনকে একেবার চূর্ণ বিভর্ণ করিয়া 
দেয়। ৬অন্বথিকা দেবীর স্থাণ ও পর্বংসমুখে পতি ঘর-দারগুলি দেখিয়া অতি 
বিষ চিন্তে ভারতমাতার পূর্ব গৌরব শ্লরণ করিতে করিতে বাঁসায় ফিরিয়া 
আসিলাম। মানদ প্রতিমা লইয়া যাইবার পর 5ৎকালীন র.'জ। পুনরায় 
নৃতন দেবী-মুগরি প্রস্থত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন । ফিরোঁজ সা োঁগলক 
চতুর্দশ শতাদ্দীতে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন এবং দেবীমুষ্তি 
লইয়৷ মক্কায় পাঠাইয়া দেন। তদবধি এই ছুর্গ পরিত্যক্ত অবস্যায় পড়িয়া 
রহিয়াছে । যাহা হউক এখানকার অধিবামিগণ অতিথিপরায়ণ ও 
সদালাপী কিন্তু নিতান্ত ভীরুম্বভাব বলিয়া বোধ হইল। দেশে ধনী 
লোঁক খুব কম, নাই বলিলেই হয়। এখনও এই জেলা মীনার ও জড়োয়া 
কাজের জগ্য বিখ্যাত। এখানকার ধূপ ও চিড়া! প্রসিদ্ধ। 
( ক্রমশঃ ) 


ভক্ত-কবীর 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
(শ্রীফতী_-) 


চলিলেন কবীর পরে তীর্থ যাত্রায় ॥ 
মথুর! দর্শন করি গেলেন দিল্লীতে । 
সিকন্দর লোদি ছিল দিল্লীর রাজত্বে ॥ 
হুষ্টলোক গিয়৷ বলে যবন রাজারে। 
প্দাস্তীক জোল! এক বঞ্চিছে নগরে” ॥ 
সিকন্দর কবীরেরে আনেন ধরিয়া । 
“নমস্কার কর” বলে সকলে মিলিয়া ॥ 
কবীর সহাম্ত মুখে করেন উত্তর ! 
“নমস্কার যোগ্য নাহি সভার ভিতর ॥ 
এ সংসারে সবে বধ্য নমিব কাহায়” | 
শুনি সিকন্দর লোদি ক্রোধে অগ্রিপ্রায় ॥ 
শৃঙ্খলে বীধিয়া ফেলে যমুনার জলে। 
ডূবিল কবীর সেই কালিন্দীর জলে ॥ 
কিন্ত পরক্ষণে সবে পাইল দেখিতে । 
কবীর সহাস্ত মুখে যমুনা! তীরেতে ॥ 
করেন ভ্রমণ সুখে দুষ্টেরা দেখিয়া | 
মেস্টরাজে বলে “ছৃষ্টে আনহ ধরিয়া ॥ 
এন্দজালী বেটা ছু জোল! সে কবীর”। 
ধায় রাজ-চর বাঁধে তাহার শরীর ॥ 
জ্বলন্ত অনলে ফেলে বন্ধন করিয়া । 
কেশ মাত্র নহে নষ্ট অনলে পড়িয়া ॥ 


৩ 


অমানুষ এ ঘটন। দেখিল সকলে । 
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তথাপি চৈতন্ত নহে রাঙ্গা ক্রোধে বলে ॥ 
“হস্তীপদ্দতলে ফেলে বধহ জীবন” । 
রাজার আজ্ঞায় আসে উন্মন্ত বারণ ॥ 
সহস্তে রক্ষেন ধারে আপনি ঈশ্বর | 

কি করিতে পারে তারে সহস্র ফুগ্তর ॥ 
মত্ত তত্তী কবীরেরে সিংহসষ দেখে । 
উদ্াশ্ব'সে পলাইল কে তাহারে রোখে ॥ 
কূয়স' প্রশংসা করে যতেক যবন। 
সিকশ্র লোদি মন টলিল তখন ॥ 
কবীরে 'অ'হ্বান করি বলিল সাদরে । 
“ওহে সাধু মহাজন ক্ষমহ আমারে ॥ 

না জানিয়' তব পদে করিয়াছি দোষ । 
মম প্রতি মহাশয় ত্যাগ কর রোধ” ॥ 
মিট সম্ভ(বণে তু করিয়া রাঙ্গারে। 
কাথাধামে আসে ফিরে আপন আগারে ॥ 
আত্মজ্ঞান লভি শিক্ষা দেন নরগণে। 
কবীর বিপক্ষ হয় যত ছুষ্টগণে ॥ 

একদ। দুঙ্গেরা সবে দুষ্টামী করিয়া | 
কাঁণাবাসী সাধুগণে নিমন্্রিল গিয়া ॥ 
সহস্ম স১ম সাধু নিমন্্ণ পেয়ে । 

কবার কুটীরে সবে উপনিত গিয়ে ॥ 
ঘটনা ক্রমে কবীর ছিল স্থানান্তরে । 
অতিথি ক্ষুধা্ড দেখি সভয় অন্তরে ॥ 
শিষাগণ ভয়ে প্রাণ গেল শুখাইয়! | 
এলেন ভক্তবৎসল কবীর হইয়া ॥ 

সহত্র সহন্দ লোকে ভক্ষ ভোজ্য দেন। 
সাধুগণ পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন ॥ 
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হইল আহার শেষ সকলে উঠিল । 
সর্বরূপী শ্রীহরির অন্তদ্ধীন হ'ল ॥ 

গৃহে ফিরি কবীর আসেন হেনকাগে। 
সমারোহ দেখি শিধাগণ প্রতি বলে ! 
এত লোক সমাগম কেন বৎসগন। 
আশ্চর্য্য হইয়া শিষ্য বলিল তখন !। 
আপনি সকণ লোক ভোজন করায়ে। 
কেমনে এখনি প্রভু গেলেন লিয়ে ॥ 
বুঝিল! কবীর এ পকলি হরিলীলা । 
মনোভাব গুপ্ু করি শিমোরে কহিলা ॥ 
বড়ই ক্ষুধার্ত আমি শুন বংসগণ। 
সাধুর প্রাদ আন করিব ভাঙন | 
কবীর অনিষ্ট চেষ্টা যাহারা করিত । 
মহন্র গুণেতে শারা সবে ব্শাড়ত । 
নিজ নিজ দের সবে পাকার করিয়! 
পদে ধরি মাঁগে ক্ষমা কাতর হইয়া ॥ 
প্রেমাঁনন্দে সনকলেরে কবি আলিঙ্গন । 
উচ্চৈঃস্বরে করিলেন র'মগুণ গান ॥ 
কবীর কহেন “সবে শুন মন দিয়া: 
ভগবানে দ্বেমভাব কর কি লাগিয়। ॥ 
কাশীন্চে মক্াতে সেই একি ভগবান । 
দন্দ ভেদাভেদ মি কর অকারণ ॥ 
জদয়ে সন্ধান কব পাইণে উদ্দেশ । 
একই ঈশ্বর বাস করে সর্ববদেশ ॥ 

ছিন্দু মুসলদান যেই আরাধা দেবতা । 
সকলেরি ধাতা তিনি সকলেরি পাতা” ॥ 
গভীর আকাজ্ষা ছিল কবীর হৃদয়ে। 
হিন্দু ও যবন এক করিব উভয়ে ॥ 


শ্৮ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_১ম সংখ্যা । 
মুসলমান সাধু এক তুষ্ট সে কবীরে। | 
কন “বৎস লহ বর দিব আমি তোরে” ॥ 
কবীর বলেন “বর দেহ ভগবান । 
একভাব করি যেন হিন্দু ও যবন” ॥ 
ফকির বলেন “ইহা সাধ্যের অতীত। 
বর দিব হবে তুমি সর্ব শ্রদ্ধাজিৎ ॥ 
উভয় ধর্মের লোক মানিবে সকলে”। 
ঘটিল তাহাই কবীরের ভাঁগ্যফলে ॥ 
হিন্দুর বলেন হিন্দু যবনে যবন। 
সবে ভক্তি শ্রদ্ধা চক্ষে করে দরশন ॥ 
একদ। মৌলবি কোন বলিল কবীরে । 
“আ'ল্লা মসজিদ দিকে পা রাখ কি করে” " 
বিনয়ে কবীর কন “শুন ওহে ভাই! 
ফিরাও চরণ আল্লা গৃহ যথা নাই” ॥ 
লজ্জিত মৌলবি শুনি বচন কাঁ্ার। 
কূনিশ করেন ঠারে বিনয়ে 'মাবার ॥ 
কবীরের গুণে মুগ্ধ যত কাশীবাসী। 
হ্বন্দরী নর্তকী এক বলে তারে আসি 
ত্য গীতে তুষ্ট সদ! করিব তোমায়। 
শুনিয়া কবীর সাধু সবিনয়ে কর ॥ 
'নাচ গান সুখ ভোগ নাহি জানি আমি। 
মী নই পুরুষ নই জান মোরে তুমি ॥ 
তামার কামনা পূর্ণ কিরূপে হইবে”। 
বর্তকী কাফুতি করি কহিলেক তবে ॥ 
'বড় আশা করে আসি নিকটে তোমার । 
তাস হইয়া যাব কেমন বিচাঁর” ॥ 
ীরভাবে বলিলেন কবীর তাহারে । 
বিরাজ করেন হরি সদ! মম ঘরে ॥ 
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শাস্টি স্ট্রিপ 
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অতি রাগী মহাভোগী তাহার জানিহ। 
তাহারে শুনায়ে ভোগ পিপাসা মিঠাহ” ॥ 
নর্তপী ১স্তষ্ট অতি সৌভাগ্য মাঁনিয়া । 
শ্রীহরি চবেন তুষ্ট সংগীত শুনিয়া ॥ 
কবীরেৎ গৃহে আমি সেদিন হতে। 
নৃত্যগীত করে সদ প্রত্যহ নিশাতে ॥ 
কিছুদিন এইরূপে বিগত হুইল । 
সাধু প্রতি প্রীতিচক্ষে নর্তকী দেখিল ॥ 
গভীর রজনী নিদ্রাগত প্রাণীগণ। 
নর্তকীর চক্ষে নিদ্রা নছে আকর্ষণ ॥ 
আত্মসংযম ক্ষমতা না হয় তাহার । 
মনের আবেগে চলে কবীরের ঘর ॥ 
গভীর অমারজনী শয্যার উপরে। 
জ্যোতিশ্ময় হরিমৃত্তি ঘুমায় অঘোরে ॥ 
ভোগবাঞ্। দুরে গেল প্রেমাশ্র বহিল। 
নর্তকী সংসার ত্যজি অরণ্যে চলিল | 
কবীর প্রত্যুষে উঠি ন! দেখি তাহারে । 
সদগতি হইল তার বুঝিলা অন্তরে ॥ 
(ক্রমশঃ) 


২ পি সিশিস্পিস্টি সি শি 


তত্তকথা 


অদ্বৈতৈর চৈতন্যে নিত্যাননের স্মৃত্তি। 
জ্ঞানী ভাবে এক সব; ভক্ত, ভিন্ন মুক্তি ॥ 
স্বরূপেতে ভেদ নাই, ভেদ আছে ভাবে। 
জ্ঞানী, ভক্ত ভিন্ন বটে ভাবের স্বভাবে ॥ 
স্বরূপ সন্ধান নাই; জ্রানী, ভক্ত যত। 
পরম্পর সদা তাই, হিংসা দ্বেষে রত ॥ 
জ্ঞানী, ভক্ত যদি পায় স্বরূপ সন্ধান । 

ভিন্ন দেহে তারা কিন্তু হয় এক প্রাণ ॥ 

বিজ্ঞানী । 


পুজার আয়োজন । 


( গ্রঅজিতনাথ সরকার ) 
 পুষ্বান্ববুপ্তি) 


পূর্ব্বেই বলিম।ছি শিথ্লব ৭ গ্রাম হইতে সহরে ফিরিয়। শাঁদিলেন। 
তারপর স্বীর নিকট উপিহ হগর। দেখিপেন, বাস্তবিকই তাহার শরীর 
[বৃশ সুগ্থ নাই । তাহা ছাও পিজেরও মনে অবস্থা নে রকম তাহাতে 
একস্ানে বমিয়। থাকা প্রায় অসন্তব; তই সন্ত্রীক বাধু পরিবর্তনের 
জগ্/ সা ওভাল পরগণা ছেলার দগিণ-পুর্বধ্চণস্থ একটী ন্াস্থাকর স্থানে 
১শিয়া “গলেন। সে নে ভিন নিশ্চিগ্ক বসিয়া থাকতেন না? 
সুবিধা মত এদিন পুপক বেঠাঠতে খাহীতেন | সম্প্রতি শুনিয়া 
ছিলেন “নঃ ঠাভার অগায়ী বাসস্থানের অনি দূরে গাহাত জঙ্গল ও 
নদীর মাঝ খানে এগ প্র পন দেবমন্খর আছে_স্থানটা নাকি 
খুব মনোরম । তারপর গীকি পহয়াই একধিন সেখানে পেড়াইতে 
যাঁইবেন স্থির হইল? কিছ ঠংপু ক একা একব;র দেখিয়। অ'স! দরকার 
বিপেচনা করিয়া “শন রন হেণে বুওয়না হইলেন ॥ থে স্থানে 
তান গাড়ি ছাডিলেন, সেই পন হইতে মন্দিরেণ পরত খুব এনা ছিল 
ন.-কাজেই হযোদয়ের এক পুব্বেই হন সেখানে উপস্থিত 
হইলেন । দেখিলেন_ মনি ভশমানব- শগ্ত |. একটা মা তৃত্য 
পাহারা দিতেছিল, তাহাকে গিজ্ঞ।না কিনা জীনিলেন-বেল! প্রায় 
দশ এগারটার সময় মানার /'পা হয়) সহ সময়ই পুরোহিত এবং 
অন্সান্ত বাত্রী এখানে আসেন । হী হউক তিন দেখিলেন থে, স্থানটী 
বাস্তবিকই বড় মনোরম | একটা “ছাট ঝরথাঁধ পাশে মন্দির অবস্থিত, 
আশে পাশে সামান্ত স'মান্ত ঝোপ জঙ্গল। নীচের দিক্রে্একটু 
দূরে একটী বঢ় নদী- পুর্বোন্ত ঝরণা তাহাতেই গিয়া মিশিয়াছে। 
আর সেই স্থান হইতে গগুশলৈ-শ্রণী ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 


সপ্তম 
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*মন্দিরটা অনেক দিনের এবং তাহার ছায়া হইতে “মঝে- প্রাঙ্গন 
পর্যন্ত সবই পাথর দিয়। তৈরী । মন্দির গাতরে খোদাই করা অনেক 
প্রকার মুর্তি আছে । দেবীর প্রধান মন্দির ব্যতীত আশে পাশে আরও 
কতকগুলি ঘর আছে ; সেখানে বিদেণী সন্াসী এবং অঙ্গান্ত ঘাত্রীরাও 
মাথা গুজতে পারে_ কিন্ত সংস্কারের অভাবে বর্ষার প্র“কা'প অনেক 
স্থান ধসিয়। পড়িয়াছে। ঘাঁহা উহক নিম্মলবাবু এ্রাথমত; সেই 
নিজ্জন মন্দির ত্যাগ করিয়া! পাহাগ্ড়র দিকে গেলেন 1 গন সবেমার 
সথর্য্যেদিয়ের পুর্ব সুহর্ভ-_রাধির ঘন ভমসাবৃত বিজন প্রাস্থর ঈধং 
রক্তিমাভ আলোকে যেন হাসিয়া উঠিতহেছে ! ঘদিকে পট্টি খাঁয়ল 
উচ্চ-_অনুচ্চ শ্যামল মাঠ-_ভরঙগাঁযিত হইব! ঢপিয়াছ। চাট পডড 
পাহাড়ের শ্েণা সেই বিস্তৃত প্রান্তরে আটাউুট-সমণিঠ মান থোগীর 
ম্যায় শান্ত, গম্ভীর মুভিতে বসিয়া আছে, নিয়ে পাদমূল পেশ করিয়া 
ক্ষুদ্র আজোতন্বিনী কল কল ধ্বনিতে €সই শান্ত নীরবতা শাঙিষা দিতেছে । 
স্থানটা নিম্মল বাবুর বড় ভাল লাগিল তিনি “সই এনে প'সমা পিয়া 
প্রকৃতির প্রশান্ত--পবিত্র সৌন্দধা দেখিতে দিপিতে এুগ্ধ হ্যা গেলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে কত পুর্ব স্থৃতি-কতহ বৈক্জানিক চিন্তা কহ বার্শনিক 
মীমাংসার আলোচনায় বিভোর হই! গেলেন । এমন কি এক মনে 
চিন্তা করিতে করিতে প্রকাশ্যে কোন কথা বলিচেহেন কিন ভাঁহ।ও 
তিনি বুঝিতে পারে নাই । এই সময় 
স্রোত ভাঙ্গিয়। গেল, 


একঢী কার উ1ঠ'র চিন্তা- 








“্ষদাদপি শু কীটামুকীট  মভানাহাবারের 
অন্ত কেমন করিয়া! পাইবে ৮” তারপর নাহ! ঘটিয়াছল প্স্বেই পলা 
হইয়াছে । 

সন্যাসিনীর অদৃশ্যের পর বিদপ্র মনে ভিনি যখন মন্দিরে ফিব্িয। 
আমসিলেন তখন অনেকটা বেল! হইয়াছে, কিন্ধ ছুই একড*: “লাকের 
বেশী আর কেহ সেখানে আমে নাই । কাজেই মন্দির প'ঞএের ক্ষুদর 
ঝরণাব্‌, তীরে বসিয়। তিনি আপনার জীবনের অনেক কণা মনে 
করিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে দেশ বিদেশাগন্ত স্ত্রী, পুরুণ, 
ছেলেমেয়ে; ভিক্ষুক; সন্ন্যাসিদ্বারা সেম্থান পুণ হইয়া উঠিল । তিনিও 


৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---ম সংখ্যা । 


শি উর 


তাহ! নিজের চক্ষেই অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তখন আর সৃত্যুর 
দুয়ারেও মুক্ত পথ পাওয়া বাঁয় না, চারিদিকে নিজের হার্তে গড়া ভীষণ 
কল্টকময় বেড়া পথ রোধ করে” দীড়ায়। তখন আবার তর্ক ছেড়ে ' 
সরল মীমাংসা--বিচার ছেড়ে বিশ্বীসকেই মাথা পেতে নিতে হয়। ক্ষুজ 
মান্য আমর! কি করতে পারি? স্ঠার অপরিমের় করুণার কিবা বুঝ তে 
পারি ? অমূতের সাগরে পাড়ি দিয়ে তাকে মন্থন করতে যাওয়ার দরকার ? 
তার একট। তরঙ্গ লাগলেই ত আমর! ভেসে যাব-_অমর হয়ে ঘ'ব 1” 

নি--“তবে কি যে যা বল্বে তাই বিশ্বাম করে? দিতে হব ? আমার 
শক্তি কি কোন কাজেই লাগবে না? না-তা হতে পারে না। 
মানুষের শক্তিও অপরিষেয় এখনও কার সীম! রেখা। দেখা যায় নি ।” 

স-_-“না, তা৷ দেখা দাঁয়নি বটে, কিন্তু সব রহস্ত-উদঘাটনকারীই প্রৰল 
ধাক! থেয়ে একদিন লা একদিন সোজা রাস্তায় এসে দাড়ায় এটা আমার 
দু বিশ্বাস। 

নি-.তবে ৰি আপনি বলেন--চিরদিন নিজেকে অক্ষম তেবে 
দুনিয়ার ছোট-বড় সব সমত্তাকেই মহাপারাবার ভাবতে হবে ?” 

স-__“না_-তা কেন ? যতটুফু আপনার ক্ষমতা ততটুকু জানবার 
চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হৰে । একথা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য যে, স্থপ্টিকর্তা আপনাকে 
ে সকল শক্তি দিয়েছেন তা নিয়ে আপনি চুপ করে" বসে থাকৃতে পারেন 
না। কিন্ত যতই চেষ্টা করুন_-ষতক্ষণ আপনি চেষ্টার সফলত। 
অনুভব করে আনন্দ পাবেন ও নিজেকে সই আনন্দের শৃষ্টিকর্তী 
বলে” ভাব্বেন__-ততক্ষপণ অজ্ঞাত কিছু থাকবেই । কারণ আপনার 
ইচ্ছায় কিছুই হয় না।” 

নি-_-“তবে কি এর সীমা কেউ পাঁয় না? আর আমার ইচ্ছাঁশক্কির 
কি কোন মুল্য নেই ?” 

স-_-“সে কথ! ঠিক বল্তে পারলাম না-_-তবে অন্ততঃ এটা বোঁধ হয় 
সত্য যে, বদি কেও তাহা পায় তবে নিজেই পাঁয়। অন্যকে সে চাওয়ার 
অবস্থা বুঝিয়ে দিতে পাঁরে না |” 
_কিন্ত মানুষের স্ষ্টি আধুনিক বিস্তান অনেক কল্পনাতীত শৃক্তি- 


এেস্পথ 
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* হস্ত অন্যকে প্রতাক্ষ ভাবে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দ্বিতে পারে । নুতরাং 
'৫স তাঁর ইচ্ছাঁশত্তিদ্কে অন্তের অধীন করে' “দবে কন ৮” 

* . স--“দেবে কেন ?--একথার উত্তর আমি দিনত পারুব না_তৰে 
দিতে সে বাধ্য হয়। আপনি যে নগণ্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বসে আছেন, 
সেটার শক্তি যদি এতই বেশী__তবে আজ দনিয়ার এত বড় বড শক্তিশালী 
বৈজ্ঞানিক জাতির ওপর সমস্ত বুকথান] ক্ষুড়ে একটা বিকট ক্রনানের 
হন্ভাশ-সুর বেজে উঠেছে কেন ” আজ মৃত্যর 'জীধারে দিশেহারা হয়ে 
তাঁর! জগত্ময় ছুটে বেড়াচ্ছে কেন ৮-_বল্‌্তে পারেন ? প্রতিকার করূতে 
কি পেরেছে? কিন্ত এই জাতি খন মৃত্যুকে কতবার উপহাস করে” 
তাঁড়িয়ে দিয়েছে__কিসের উপর নির্ভর করে” জানেন +_শধু নিজেকে 
কর্তী না ভেবে, তাঁর অসীম কর্ম্মচক্রে একটা ক্ষুদ্রতম উপাদ"স মনে ধরে 
নিয়ে । আমাদের একমাত্র ভরসা-_একমাত্র নির্ভরতা, সেই ইচ্ছাষয়ের 
ইচ্ছার অধীনে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া । আমাদের আদর্শ, 
উচ্ছ জ্ঘলতা-_ নাস্তিকতা নয়, তার পরিবর্তে-_ 

“ভৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুণনা । 
অমানিনা মানদেন কার্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৮ 
বিশ্বাম চাই ! হার অসীম শক্তিকে জয় করবার অহঙ্কার ছেডে_একে 
শীবনস্বামী আমি তোমার দ্রাসানুদাস বলে চরণে লুটিয্সে পড়তে হবে, 
তবেই তাঁর দয়া হবে । আমাদের আবজ্জনা পূর্ণ শুন্য মন্দিরে সেই প্রেমের 
রাজাকে বন্দী কর্তে হবে। কিন্ককি দিয়ে? আপনার পক্তি দিয়ে কি? 
ফুলিয়ে উঠতে পারবেন না__তীর রাঙ্গা চরণ ছখানিতে--মনের তৈরী 
আর ভক্তিরস দিয়ে গিণ্টী করা শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে হবে । তবে আৰ 
পলাবাঁর ভয় থাকবে না । কেমন পারেন কি ?” 
নি--"পারি-_কিন্তু বিশ্বপিতার চরণে আত্মসমর্পণের অন্ত ম!টী অন 
পাষাণ প্রতিমার দরকার কি বুঝলাম না । তিনি ত সর্বব্যাপী জপস্থু 
পুরুষ । -তীঁকে একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বন্ধ করিয়া ক্ষুত্রভাবে দেখলে বা 
পুজা করলে তার গৌরবের অবমাননা করা হয় না কি?” 
স-_“কে বল্লে ক্ষুদ্রভাবে দেখতে হবে ? আপনার যেষন শর তেন্নে 


৩৬ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বম-_-১ম বসংখ্য। | 


ভাবে দেখতে হবে! প্রতিমা গুলা কলেই কি ভন সু করা 
হ'ল ?-- তার অবমানন! করা হ'ল?” ্‌ 
নি- আমার বিশ্বাস তাই । আর যদি প্রতিমা পুজাহ কবুতে হয়_- 
তবে ঠার সত্ীব প্রতিমার পুজা করলেই ব! ক্ষতি কি? তার স্থ্টির মধ্যে 
সর্ধপ্রধান জীব মানুষের বা করুলে কি প্রতিমা পুজার কাজ হয় না ?” 
“একশ বার কখন করেছেন কি? বদ্দি প্রাণাদলা ভালবাসা 
দিয়ে একটা মান্তসেরও এসবা কারে থাঁকেন-_ আপনি ধন্া ' করেছেন 
কি?" | 
নির্মল বাবু কোন উন্তর দিলেন না নির্বাক হইয়া সহ্া'সিনীর মুখের 
দ্রিকে তাকাইলেন । সন্নাসিনী আবার বলিতে আরম্ত করিলেন, 
“মনে করুন আমরা সকলেহ একই পিতার সম্ভান । একসম্থান আর এক 
সন্তানের সেবা করিলে_-পরস্পর প্রাণের বাধনে আবদ্ধ হইলে তিনি 
আন্ত ন্াস্ত নদী হন; এমন কি. সে সেবা তিনি নিজের বারা ধরেন ! 
আমপাঁও সে সেবার "্'লন্দে ভরপুর হই .দ কথা খুব সতা-কিন্ত তাই 
বলে কি চাহার কৃত্রিম প্রতিমুক্ির প্রতি শ্রশ্না দেখান পাপ বলে বিবেচিত 
হবে 2 আপনি কি অগ্তেন বলে আপনার পিতার তৈল-চিদ্রের প্রতি 
অশ্রদ্ধা দেখাবেন 2 নে প্রতিমা পুজা করে, দে পুজা কেবল মাটার পুতুলের 
পৃজা করে না-_ভগবানের উদ্দেস্তেই এাবুক্ত হয়ে থাকে । আর 
এককথা,এই অসীম বন্ধাপ্ডের সৃষ্টিকর্ধা যদি কেহ থাকেন, আর 
যদি ভাঁকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে বিবেচনা করেন__তবে তিনি 
অসীমের মাঝে সসীম, আবার শিরাকারের মাঝে সাকারও হতে পারেন । 
কিন্ত তাকে যদি কেবল নিও নিরাকার বলেই ধরে নেন--তৰে 
আবার সর্বশক্তিমান, দয়'ময়, স্ৃষ্ট-কন্তা পর:মশ্বর বলে ডাকবেন কেন? 
যিনি কেবলই নিগুণ, স্ঠার বোধ হয় স্যষ্টর চিন্তা থাক! সম্ভব নয়। 
তাই আমরা প্রাণের আ.বগ মিটাবার ভন্ত প্রথম থেকেই তার দর্শন 
আশ পর্ণ কারবার জন্য বর্ল, তিনি সব্বগুণাধার) রি দয়াময় 
আবার সন্তানের আকুল ক্রন্দন থাঁমাইপার জন্য ভক্ত-বাঁগা-কললপতরু। 
আমরা সেই হরিরই চিন্ময়ী মুর্ভির কাছে হুদয়ের প্রার্থনা জানাই, দেই 
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চরণেই ছুফৌট! তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়ে সান্ত্বনা পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? 
তার পর তাঁকে যদি আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে পর্বতের শৃঙগে 
চিন্তা করা সম্ভব হয় তবে মানুষের মত মুগ্তি গড়ে তাহাতে সেইব্ূপ কল্পনা 
করা সম্ভব কেন হবে না? বহুযুগের বহু সাধনা বলে এর স্ষ্টি 
হয়েছে, নিতান্ত মূল্যহীন 'ভাব্বেন না।” এত গুলি এক নিঃশ্বাসের 
কথা নির্্মলবাবু নীরবে শ্রবণ করিলেন। তারপর £কছুক্ষণ থাজিয়া 
ৰলিলেন, “বেশ, আমি আর প্রতিমা পুজায় অবিশ্বাসী নহ 'কস্ধ একটা 
কথা আছে; তার মধ্যে আপনাকে সহায় হতে হবে) "শুধু সহায় 
কেন ?--আমি ত তার পুজারই দাসী! আমার তারা য হয় কর্ব । 
আপনি নিজের পিতৃপিতামহের গ্রামেই সই পুজার অ:য়ে'জন করুন-_- 
আমি সেখানে উপস্থিত থাকব । আজ তবে মা 'কল্যাণেশ্বরীর * চরণামৃত 
নিয়ে বাড়ী ফিরে বান । কেমন রাজী আছেন তি?” "আমি * আগেই 
বলেছি-_-আমার ইচ্ছা আপনি জয় করেছেন '” সন্ন্যাসনী একটু সুদ 
হাসিয়!) মন্দিরের দিকে গেলেন । তখন বলী আরন্ত হইয়াছে । রক্তরষ্টিত 
প্রাঙ্গণের চারিদিক লোকে ভবিয়। উঠিয়াছে_তার সঙ্গে পুজণর'র জয়- 
নিনাদ__ আদন-মৃত্যু ছাগ শিশুর অভ্তিম-কাকুঠি স্বর এবং বাছ। যন্ত্রের 
ধ্বনিতে সেস্কান যেন অস্থরমদ্দিনী চগ্ির ভীবণ রণক্ষেতে পরিণত 
হইয়াছে । সপ্যাসিনী 'আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, £ক জ্ষানি একটা 
অজ্ঞাত বেদনায় বুক কাঁপিয়া উঠিল | মুর্তিমতী-করুণা মন্দিপের বাহিকে 
হআসিলেন | নির্মলবাবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড 'ফরিয়া 
আসিলেন । ( ক্রুমশহ ) 


* ইষ্টইত্ডিয়ান রেলওয়ের কঙলাইনের ধারে 'আলামপুর নামক একটা 
ছোট ষ্টেশন হইতে অনতি দুরে একটা প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তাহারই 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম *কল্যাণেশ্বরী” । 


মাধুর রেশ। 


( শ্রীহেমেন্দবিজয় সেন, বিঃ এ) 


হিমাচল পাদমুলে যমুনার উপকূলে 
শ্যামপত্র নিবিড় কানন, 

তার মাঝে করে বাস, বিজ্ঞ রাজা রুহিদ"স 
নবরাজ্য করিয়া স্থাপন । 

দিন যায়, বর্ষ ধায়, কালের লহরী ধায় 
নাহি মানে নরের বারণ ; 

বুবকে করিয়া বৃদ্ধ. দরিদ্রে করিয়া সদ 
£বগে বায় বলেনা কারণ । 

কালের কুহক-বলে বৃুপতির ভাগাফলে, 
কুষ্টবাধি করি” আক্রমণ, 

হরিল সকল স্ুথ; বাঁড়িল দেহের ছুণ ; 
রূপহীন স্তন্দর গঠন ' 

রাজবৈদ্ভ আসি কয়' “এব্যাধি যাবার নয় ; 
পাই যদি রাজ-হংস-পিভ্। 

বধ প্রস্থত করি? দেখি'_বীচি কিম্বা মরি-- 
স্থির তব হয় কিনা চিভ। 


বলি তাই মভারাজ, মানসের হংসরাজ 
আনাইতে পার ব্দি কু, 

তবে তব এই দেহ. পাবে পুর্ব বল ন্সেহ 
হংসহেতু কর বন প্র” 

রাজার আদেশ লভি, অনুসরি' সান্ধাছবি 
বহু ব্যাধ মানসেতে যায়; 

ব্যাধেরে দেখিয়া হংস পক্ষি-কুল অবতংস 


ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায় । 


যা, ১৩২৯ ] 


সস তি 2০7০ 


সাধুর বেশ । ৩৯ 


ধ্রিতে পারেনা হংস, ফিরে” এল ব্যাধবংশ 
নিবেদিল রাজার সদন-_ 

“অক্ষম ধরিতে পক্ষী” শুনি” চিন্তাকুল অক্ষি 
হল রাজ। বিষণ বদন । 

নিরজনে মন্ত্রী তবে, বলে, “পুনঃ যাঁও সবে 
সাধুবেশ করহ ধারণ ; 

পারিবে ধরিতে পক্ষী, মিষ্টদ্রব্যে মথা মঙ্গী, 
ইহা সত্য__বিহীন কারণ '” 

মন্ত্রীবাক্য অনুসরি, গেল সবে ত্বরাকবি . 
গিয়া ভংস মানসেতে পায় 

স্থির সাস্ত সরোজলে, ক্রীড়া করে কুতুহলে , 
অন্ধকার দিগন্তে ঘনায়। 

দেখিয়া সাধুর বেশ, নাহি যায় অন্য “রশ, 
এক স্থানে করে অবস্থান ; 

তখন তাহারে ধরি”, পক্ষ দ্ু'টী বন্ধ করি? 
গিয়ে? করে রাজারে প্রদান । 

শুনিয়া বৃত্তান্ত সব, অচকিতে অভিনপ 
হল ভাব হৃদয়ে রাজার-_ 

“সাধু বেশে ব্যাধ দেখি দুলে না পলায় পাখা, 
নাহি হিংসে বিশাল সংস'র ! 

প্রকৃত সন্যাসী হ'লে, এবিশ্ব-ভূতল-তলে 
অসাধ্য না রহে কিছু ভা'র 1 

দুরে যায় শোকভয়, নণা-লজ্ভা-মানচয়, 
রোগ-জ্বাল! অসীম অপার । 

যমুনার কুলে কুলে উর্ষ্মিরাশি তাঁন তুলে. 
কত কথা কহে চিন্তিতেরে। 

ঢলিয়া পড়িছে রবি) . তুধারে আফিয়া হবি 
ফুটাইয়া গন জীবনেরে । 

রাজ! ছাড়ি” দিল হংস, তাজিল সঙ্ষল অংশ 
__ব্লাজ্যপাট ভূষণ বসন , 

'অন্ুসরি' সান্ধ্যছবি; পথশ্রান্ত ক্লান্তরবি, 
সাঁধুবেশে পশিল কানন £ 


ত্যাগের পথে। 
। আীলাবণ্যকূমার চক্রবত্তী ) 
' পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


ভ্যাগ-ভোগের সমবয়বাদী--অস্তিমজ্জাগত ছুরতিক্রমা ন্য'গপ্রভাবের 
সহিত চিরাভ্যন্ত ভোগলিশ্নার একটা গ্রোজামিল দ্বিতে আজকাল বিশেষ 
ভাবে একদল লোকের শ্্টি হইয়াছে ইহারা ভ্যাগভোগের সমন্থয়- 
বার্তা প্রচারক । ইহারা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে ভাহেন | 
ছুইটী সমান্তরাল রেখার মিলন বাঞ্ধার মত ইহাদের সময় বাগ্ুণ কেবল 
সেই স্ভলেই সফলতা লা5 করিতে পারে, 'নস্চল দেশকালাদি সীমার 
অতীত প্রর্দেশে । আলো 'আধারের, অমাবস্তা পূর্ণিমার, 'দবারাত্রির 
পাপপুণ্যা্দির সমন্বয় সাধন? নি সম্ভবপর হয় তবু ত্যাগভোগের সমন্বয় 
সাধন বাস্তবর্জগতে সম্ভবপর নহে । ভরগতের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলেও 
দেখা যায় যে, ধাহাদের বাকা বা কাব্য জগতে স্থায়িত্ের রেখা সম্পাতিত 
করিয়া গিয়াছে__তীহাঁরা সকলই ত্যাগী ছিলেন_ ত্যাগই তাহাদের 
জীবনাদশ ছিল। আর ত্ঠাহাদের প্রাণপূর্ণ ত্যাগবাণাই বুগধুগ স্তর ধরিয়। 
অক্ষয় শক্তিতে জীবের অশেন কল্যাণ সাধন করিয়া অসিতেছে। 
“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু” “ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরম” “বিষয়ান বিষবংত্যজ” 

“যাহা রাম তাহা কাম নহি, ধাহ! কাম তাহা নহি পাম । 

রব রজনী কভি নহি এক ঠাম 1” 
"ব০ 070 02] ১০1৮০ 1১091] (56901 8001 1210)110] 211176 52779 
11776” প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ের বিডিন্ন দেশের বিভিন্ন মহাপুকুষের 
মুখনিঃহ্ত ত্যাগবাণীর মধ্যেও ত কোথাও তাগ ভোগের বর্থ সমন্বয় 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না । একাধারে ব্রহ্গানন্দ ও বিষয়ানন্দ উপভোগের 
সাধ বু কল্পনা আকাশকুস্সম । এটা আর ঘুক্তি দিয়া বুঝাইতে যাওয়া 


যা ১৩২৯। ] ত্যাগের পথে । ৪১ 


নশ্রয়োজন ; উহা উপলব্ধির জিনিষ । কায়মনোবাক্যে তিস্তা করিলে 


গা 


তারপর দখা পিয়াছে ঘখনই যুগীবতারের শ্ুভা'বভাঃব জগতে 
ত্যাগের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তখনই এই ছ্ুঘিবার গতি 'নছরধ করিতে 
বা ইহার সহিত্ত স্বার্থাভকুল স্বকল্পিত কৃত্রিম ত্যাগ "তের “মল দিয়া 
আপনাকে অবতার প্রতিপন্ন করিতে অল্পবিস্তর শক্তি জাগিঘ'ছে  মেকী 
অবতার আপন প্রভাৰ বিস্তার কল্পে চেষ্টার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, 
কিত্য অচিরকাঁল মধ্যেই জল্বদ্বৃ্দের মত কাল সাগরে বিলীন হৃইয়া 
গিয়াছে । বাসুদেব, দবদত্ত প্রন্ৃতি মেকী অবতাঁরগণ ভাহার জলন্ত 
দৃষ্টান্ত । 

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভীবের পর এমন অনতার কয়েকটা (দখা জিয়াঁছিল 
গোপাল নামক মেকী অবতার পূর্ববঙ্গে সমধিব প্রাপান্ত লাভ 
করিয়াছিল । বৈষ্ণব গ্রন্থকার তাহাকে “পাঁপিষ্ঠ' বলিয়া গালি দিয়াছেন । 
“সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় “গাপাল” 

ঘিশুধুষ্ট পুর্ববান্তেই ভক্তবর্গকে সনর্ক করিয়া দিয়াছিলেন_-1)0৬/০1 
011১0 1)76010110155 1017100110৮ 1701] 001116001110107111006, 
5017 [011 0171৮ 1 এক দিক দি দেখিতে গেল এলি আবার 
অবতার-লালার সাভাব্কারী লীলাপুষ্কারী বল্লয়! বাধ হস প্রান্ত 
প্রত্যেক অবতার-লালার সঙ্গ এরূপ .মকী অনচারের সংমএ৭ পরি 
হয়। এ ঠার ইচ্ছা । কেবল ইহাদের উপদেশ গ্রহণ শা কিস এদের 
প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া ইহাদের গরিবিধি কয্য-প্রাণালী প্ষাবেক্ষণ 
করিলে ক্ষতি হয় না বরং লাঁভই হম, আনন্দ হয় । লে সর্বোপা 
এদের এলাকায় না যাওয়া, এদের তোয়ার্কী না রাখাহ ভাল । 

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এ সকল মহতী বাণী 9 অবন্ত;ঃ আমাদদ” প্রাণে 
সর্বদা ভ্রাগঞ্জক রাখা অতীব প্রয়োজন । কারণ ইন্িমধোই একাধিক 
মেকী অবতার দর্শন দিয়াছে এবং আরও কয়েকটার অবনরণ বান্ডা 
অল্পবিস্তর বিঘোষিত হইয়াছে । তাই মহাসাগর সঙ্গমে মহামিণশের বাত্রা 
সাবধান ! খুব লাবধানতার সহিত ভোমার প্রন্টোক পাদবিক্ষেপ লগ 


৪২ উদ্বোধ্দ । [ ২৫শবর্ষ-_-৯ন সংখ্যা । 


করিয়া চলিতে হইবে । নয়ন মন সুগ্ধকর কতই না ভাপ তোমাকে 
প্রলোভিত করিতে--বিপথগামী করিতে আসিবে । এই গ্লাতারকগণ 
(76191071015) তোমাকে তোমার স্থল দৃষ্টির অধিগম্য ত্যাগের 
কঠোরতা দেখাইয়া ত্যাগ ভোগের অলীক অসার মাধুর্যে আরঙ্ক রুরিতে 
চাহিবে। একাধারে ভোগানন্দ ও জ্ঞানানন্দের স্বাদ মিটাইত ভরসা 
দ্বিবে, হয়ত আরও অগ্রসর হইয়া! ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া ভোগের 
মধোই তোমাকে টানিয়া লইবে। “ভেম্পায়ার” পক্ষীরমত পাখার 
বাতাস দিয়া আরামে [তামায় ঘুমের কোলে লুকাইয়' রাখিয়া 
তোমার উত্তরাধিকারী গঞ্জে প্রাপ্ত অতি স্ুঞ্ণাবস্থায় পরিণত হইলেও 
ত্যাগের পবিত্র রক্তটুকু নিঃশেষে পান করিয়া তোমাকে পঙ্গু করিয়া 
দিবে। তোমার পৃত রক্ত প্রবাহের অলক্ষ প্রভাবে তুমি কেবল এপারের 
সমস্ত সমাধানের আশায় তৃপু হইবে না? থে মীমাংসায়, ঘে সিশ্কান্তে তুমি 
এপার ওপার ব! অপত্যা কবল পরপারের সমাধান শা পাইবে তাহাতে 
তুমি আরুষ্ঠ হইবে না; তাই ইহাপা তোমাকে কুত্রিম সমাঁণানের উপর 
খাঁটি বাণিশ লাগাইয়া ভুলাইতে চাঁহিবে । তাই আবার বলি সাবধান ! 

তোমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর যূগাবতার 
কে? ধুগপ্রয়োজন কি? যুগের গতি কোথায়, কোন খাতে প্রবাহিত 
নিয়গ্রিত ৮ মনমুখ এক করিয়া তাহার শরণাগহ হও» তিনিই তোমার 
হাত ধরিয়া বিন্বমঙ্গলের মত ঠিক পথে লইয়া চলিবেন বহিশ্চক্ষু বন্ধ হইলেও 
অন্তশ্চক্ষু ফুটাইয়া দিবেন, গতিতে দিব্য শক্তি সঞ্চারিত করিবেন__তোমার 
মহাষাঁত্র! সফল হইবে-__ নিত্যবুন্দাবনের নিত্যলীল। দর্শনে ধন্য হইবে । 

তুমি আরও দেখিতে পাইবে তীহার আশ্রিত সন্তানগণ ক্ষণিক 
উত্তেজনাঁবশে আপাত জয়নাল হুজগে দিগ্বিদ্দিক জ্ঞানশুন্ত হইয়া আত্মঘাতি 
অভিসারে যাত্রা করেন না--সঙ্কীর্তনের উচ্চরোলে বাগ্য়ন্ত্রের তুমুল নিনাদে 
তাহাদের প্রাণের স্থির রাগিনী সময়ে অশ্রুত হইলেও তীহার! আাদর্শ“হইতে 
চুল পরিমাণও বিচ্যুত হন না । ীহারা আবরুও জানেন যে, ঠাহাদের 
আদর্শ চরম; চিরম্ায়ী ও বিশ্ববিজয়ী। তীহারা আরও জানেন বেঃ 
দবেহৃস্থিত রক্তশ্বেতি বিশুদ্ধ সতেজ না হইলে ৰাত্িংরির মলিনতা, অপরিছন্নতা 


যাষ) ১৩২৯। ] তাগের পথে । ৪৩ 
শত মাজাঘসা, সহস্র মলঙ্গ প্রয়োগে স্থায়ীভাবে বিদুরিত হইবে না, 
হইতে পাঁরে নাঁ। ক্রীহাঁরা সর্বাগ্রে তাহারই সন্ধানে অধ্যাবসায়শীল, যাহা 
পাইলে মানুষ হওয়া যাঁয়। মান্য না হইলে মনুষ্যোচিত গুণনিচয় 
দেহাবলম্বনে স্থাধীফলপ্রহ্ু হয় না, পোষাকের মত ছুদিন আসিয়! ছি'ডিয়া 
যায়-__বাঁয়ু কপূুরের মত আবরণ বিহীন শিশি হইতে উড়িয়া যায়। 
ক্ষমা, সহিষ্ণতা, তিতিক্ষা, দয়াদাক্ষিণ্যা্দি গুণাবলী সভাসমিতি ঝা 
বন্তৃতার্দির দ্বারা লাভ হয় ন'__এগুলি সাধন দ্বার! অঙ্গন করিতে 
হয়। ্রহ্ষচধ্য ব্রহ্মচধ্য' বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? স্পষ্ট 
দেখিতেছি তুমি ব্রক্গচধ্য হইতে বহুদূরে! একি যে সে অবস্থা__উর্ধারেতা 
তবেদিফুঃ স দেব নতুমানব*” তুমি কি কবল বক্তৃতা কাঁরয়: বা প্রবন্ধ 
লিখিয় একদিনেই ইহা লাঁভ করিবে? গাজা নাম করিলেহই কি নেশ। 
হইবে? কাঁটিতে হইবে টিপিতে হইবে-কন্কিতে দিয়া অগ্নিসংযোগ 
করিয়া ধমপাশ করিতে হইবে_তবেত ' তোমার রাভাস্ত ভোগা- 
ভ্যাসের উপর এ সকল ত্যাগসূলক ভাবরাজ্ির প্রলেপ মাথাইয়া 
আপনাকে ও অপরকে কয়দিন প্রতারিত করিতে সমর্থ হইবে” চরিত্রত্র্ট 
তুমি ব্রন্মচর্যের ভান করিয়া কয়দিন টিকিবে 5 তোমার ভিতর হইতে 
যাহা আসিবে না_বাহির হইতে ধার করিয়! কয়াদন বজায় রাখিতে 
পারিবে? একমাস, ছইমাস-_-ন।' হয় বংসর । এর বেশাও নকহ % কিন্ত 
এ দেখ সেই আশ্রিহ সন্তানগণ তাহাদের মাহা আছে তাহা খ'টি এতটুকু 
ভেজালও তাতে নাই । তাহারাই থাকিবে । প্রলয়ে মমতা বিশ্ব বিপধবংস 
হইয়া গেলেও__মহাবীজাকারে ' কারণ তাহারা অক্ষয় ! অবায়! 

বৈষ্ঞবগ্রন্থে একটা স্ন্দর বাক্য আছে £__- 

“আমারই গৌরাঙ্গের নামে নাচিয়া গাহিয়া কতজন রতন হইবে । 

আমারই গৌরাঞ্গের নামে নাচিয়া গাহিয়া কতজন রৌরবে ঘাইবে ॥৮ 

(পন্িতপাবন গৌরাঙ্গ নামে । ( ক্রমশঃ ) 


ছটা চিত্র। 


( শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী ) 


গর্জে ভৈরব ফেনিল সিন্ধু 

কল্লোল রোলে বধির কর্ণ । 

পর্বত চড়া লঙ্গিব উর্মি 

দিক দেশকাঁল করিছে চূর্ণ । ১ 
উন্মাদ বারু দ্ঝিছে রঙ্গে, 

কোটি বরজ্ঞ গরজে তায় । 

রুদ্দ উরসি তাগুবপরা', 

মহাকালী যেন নগন কাঁয় ॥ ২ 
আীমৃতমন্দে কাম্প মেদ্রিনী 

স্তিমিত [স্তামে গরাসে স্থষ্টি : 
অস্তি-নাশ্টি লুপ্পু সকলি 

হস্তিশুণ্ডে বরষে বৃষ্টি ॥ ৩ 

প্রেত রুদ্র তভৈরে 1 বিমানে 

নাচে বোম ব্যোম আকাশ গর্জে ! 
ভীরু কাপুরুষ ভদ়ে মুরছিত ; 

দিশি নিশি কাপে ডমরু তৃধ্যে 1 ৪ 
জষ্টকক্ষ হুর্য্য চন্দ্র 

ছোটে গ্রহতারা--বেগপ্রচণ্ড । 
নিরোধে নিমিখে প্রলয় দৃশ্ত 
মহাকাল-_হাতে ভ্রিশুলদও্ ॥ ৫ 
অতীরভী নাঁদে পবনিল বিশ্ব 

মৃত দেহে পুনঃ উঠিল স্পন্দ ৷ 

তুঙ্গ লহরী শীর্ষে নাচিছে 

সন্াসী গুরু ন্িিলেক্বগাম্মল্দ ॥ 


তু 


হা ১৩২৯।] 


১ দুটা চি। 9৫ 


কৰণ-গ্ধাঅন্ধা ভোমরা 

কুজে কুজে পুজি পায় । 

পূর্ণ ইন্দু প্লাবী জোছনা 

তরঙ্গে তরঙ্গে উছলি যাঁয় ॥ ৭ 
পীক-পঞ্চ কুজিত কুঞ্জে 

উঠিছে বংশী মধুর তান্‌। 

সগ্ঠঃ স্ফোট পদ্ম পরাগে 

ধূসরিত €কলী-বন-বিতান ॥ ৮ 
ক্ষিপ্ধ-মধুর-কোঁটি কমল 

গন্ধ মোদিত ধরণীতল । 

শীকর সিক্ত মলয় বায়ু 

বহিছে মুক্ত প্রেম বিছবল ॥ ৯ 
নাহি ভীতি জর! জন্ম মৃত্যু 
প্রেমবিহোলা সবি বিকাম । 
ঢল ঢল ঢল তরল অক্ষি 

ঝরিছে অশ্রু মুকুতা দাম ॥ ১০ 
দ্বন্্ভাঁব নগ সকলি 
নিরমান-মৌহ-১রণভয় । 

দেব দানব মানব মিলিত 
গাইছে উচ্চে প্রেমের জয় ॥ ১১ 
নষ্ট-ধ্বান্ত-ত্রাস্তি-বিরহ 

শান্তি রাজিত মেলন মণ্েে। 
দিশি নিশিকাল ভেদ ভগ্ন 

মগ্ন বিশ্ব প্রেম প্রপঞ্চে ॥ ১২ 
নিরবাধ স্রোত ন্নাত কমলে 
রঙ্গে ভঙ্গে ব্রজরাখাল ! 

নাচিয়ে নাচিয়ে ভাপিয়ে যায় 
দেব গন্ধব্ব ধরি-ছ তাল ॥ ১৩ 
মধ্য কমলে ব্ররাজ সনে 

কে নাচিছে ওই সন্যাসী সাজ । 
ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ নূপুর চরণে; 
মোর্দেরি বুঝি বা লারা লনা” ॥ ১৪ 


ভারতীয় আচার্্যগণ ও সমন্বয় 
( শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী ) 


কালক্রমে কামনাত্মক ধর্মের বাহুলো-যাঁগ্‌ যজ্ঞাদদি কম্মকাত্ডের 
এঁকান্তিক প্রাছুর্ভীবে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সত্তা বিলুপ্ত হইল.__স্মের নাষে 
প্রেমভক্তিভাবরস শূন্য শুঁফতা সকলের হৃদয় অধিকাঁর করিল । পরিশেষে 
অবস্থা এরূপ হইয়! দীড়াইল ঘে, 'এহিক ও পারত্রিক সুখের ট'নে বাগ, 
বজ্ঞার্দি সকাঁম কর্মকাগুকেই একমাত্র ধন বলিয়া সমাজ সাবান্ত করিয়া 
রাইল। হিন্দুধর্মের বে সার্বভৌমিক আদশ-_সচ্চিদানন্দরূপ নহাসমৃত্রে 
আপনার ক্ষুদ্র মানবীয় অস্থিত্টটুকু মিশাইয়া ফেলা-_তাহা! কর্মের বাহা- 
ডম্বর বাছুল্যে সমাজ বিস্বৃত হইল,_জন্মজন্মাস্তর একটানা" স্খসোভাগ্য 
লাভ করাই ধন্মের মূলমন্ত্র হইয়া দীড়াইল। হিন্দুর জাতীয় জীবন এই 
সময় এমন বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ কর্ম্বুল হইয়া গিয়াঁছিল যে, ভগবান বুদ্ধের 
পরবর্তী হিন্দুর বিখ্যাত ধর্্াচাব্গণের মধ্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বেদ যে কেবল কর্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত তাহা নছে) ইহার মধ্যে 
সকল ধর্মমত ও পথের সার তত্ব নিহিত আছে. 'কন্ত ৰেদকে কর্মকাণ্ড 
বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ শঙ্করাচাধ্য কেবল সংসার প্রতিপাদক; শ্রীধর স্বামী 
কর্মফল প্রতিপাদক এবং আনন্দগিরি কর্মকাণ্ড প্রতিপাদক বলিয়াই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কর্মভার-প্রপীড়িত ধন্দেরি প্রতি আস্থাভীন হইয়া 
'অধ্যাত্মতত্বান্বেধী কতিপয় খধি ভগবানকে একমাত্র উচ্চস্তরের জ্ঞানগম্য 
বলিয়া নির্দেশ করতঃ বিচারবিতর্কে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, 
তাহাদের এই প্রয়াসের অমৃত-প্রহ্থ ফল ভারতের বিথ্যাত ষড়বর্শন শাস্ত্র । 
দর্শন শান্্ে বেদের প্রামাণ্য মুক্তকণ্ে স্বীকৃত হইয়াছে । মহান উদ্দেশ্ত 
সাধনার্থ কাধ্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিলেও উহা ০কবল উচ্চস্তরের 
জ্ঞানীদেরই অধিগম্য বলিয়া সমাজের আপাঁমর জনসাধারণের যথার্থ 
আধ্যাত্মিক হিতার্থে নিয়োজিত হইতে পাঁরিল না। অধিকন্ত চার্বাক 


- ৯ 
মাঘ,»১৩২৯।] ভারতীয় আয্যগণ ও সমন্বয় | ৪৭ 


দর্শনের “শৃন্তং তন্বং ভাবো বিনশ্ততি বস্তধর্্ত্বাছিনাশঙ্ত"'* প্রভৃতি 
পনিরীশ্বরবাদ প্রচারের ফলও সমাজের ধর্ম্নবিশ্বাসের মুলে কৃঠারাঘাত 
করিল। 

ভারতীয় ধন্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট (নাথ পাওয়া 
যায় মে, বৈদ্দিক ধর্ম বিরুতাকার প্রাপ্ত হইলে কতিপয় অদূরদশ্ী সমাজ 
নিয়ন্তা ব্রাহ্মণ শুদ্রাদি ব্রাহ্গণেতর জাতির উপর অতাঁচার করিতে আরম্ত 
করেন এবং সমাজের উপর অদ্ভুত প্রকারের “থামখেয়ালী” িধি ব্যবস্থার 
বোঝ! চাপাইয়া দেন । ভগবান্‌ বুদ্ধের অন্যদানের পুবে মন্বান্দি শাঙ্স- 
কর্ত। নামধেয় তথাকথিত ব্রাহ্গণদের প্রন্ুত্ব অভ্যাচ'র ৪ অনাচাবের 
মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল ঘে মগের মুলুক' ব'সীরাও উহা 
কল্পনায় আনিতে পারে না ?1 


* সাঙ্ধ্য প্রবচন হুত্র) ৮ম অধ্যায়) ৪৪ শুত্র | স্ত্রার্থ নথ! 277 
“শুহ্যই তত্ব অর্থাৎ শৃস্তকেই স্থায়ী বাসার বলা যায়। 5» বিনাশ্ধন্্ী | 
বিনাশকে শুস্ত বল! যায়। ক্ৃতরাং প্রথমে শূন্য ও অপ্ডেও শন - কাজেই 
মধ্যস্থিত যত্কিঞ্চিৎ কাল, হাহাও শুন্ত । অতএব প্রতীতি ঠইল সে, 
শম্তই পরমার্থ।” পরর্ব্ব-পক্ষ) 

+ পাঠকগণ মন্ুসংহিতা, ষমসংহিতা 9 পরাশর সংহিতাদি নিরপেশ্ 
ভাবে পাঠ করিলে এ বাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সমাকু পরিক্ষ পাইবেন । 
প্রমাণ স্বরূপে আমরা কেবল মনুসংহিতা হইতে শুদ্র জাতির প্রতি অন্যা- 
গার ও অবিচার মুলক বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কতিপয় বচন লয় উদ্ধৃত 
করিলাম । 

১। “বেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্তাচ্চেচ্ছে্মন্ত | 
ছেত্ব্যং তত্তদ্েবাস্ত তন্মনোরণুশাসনং ॥ 

অর্থ-_-“অস্তাজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতির 
কোনও ব্যক্তিকে প্রহার করিবে তাহার “সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিতে 
হইবে ।” 

২। পপাণি মুধ্যম্য দণ্ডং ব! পাঁণিচ্ছেদ্বনমর্তি 1” 
*  পার্দেন প্রহরন্‌ কোপাৎ পাঁদচ্ছেদন মর্হতি |” 

অর্থ-_-“শুদ্র শ্রেষ্ঠ জাতীর ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য বদি হস্ত 

কিন্বা দণ্ড উত্তোলন করে তাহ! হইলে শুদ্রের হস্ত চ্ছে্ন করিয়া দিতে 


৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫ণ বর্ধ--১ম সংখ্যা । 


মাহ! হউক, বেদ. বেদান্ত দর্শনের ধর্ম কালক্রমে বিকৃতাক্কার ধারণ 
করিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধের নাবগ্কতা আনয়ন করিল । মহাত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক। 
বুদ্ধদেব নাগ, বজ্ঞ, ব্রহ্ম ও দেবত: প্রভূতিকে তদীয় দর্রাজ্যের 
সীমানার বহিভূর্ত করিয়া দিয়া জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির 
উপায়ন্বক্বপ নির্বাপ-মোঁক্ষ প্রচার করিলেন । তিনি বেদ'দি কোন 
শান্বের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর ন। করিয়া তীব্র পুরুমাক'র প্রভাবে 
নিজ জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করিয়া জন্মজরারোগ শাক ও 
মৃত্যু পাশাবদ্ধ জীবের জন্য পরম শান্তি বা নির্বান “মাক্ষ) “মা 
হিংসাংসর্বভূতানি মৈত্র করুণ এবচ', মায়াবাদমুলক বৈরাগ্য, কর্শফলকে 
স্বখ-ঃখের একমাত্র কারণ জানিয়া উহার উ২কর্ষ বিধানার্থ নীতি 
ও পবিত্রতা প্রভৃতির ম'হাস্স্য সম্পূণ স্বাধীনভাবে ঘোষণ; করেন । 
বুদ্ধদেব উপনিনদেরই মৃতপিশেদ সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে এক অভিনব আকারে 
প্রচার করেন । বাঙ্গণ্য ? ধর প্রতি তাহার বিশ্বাস না: থাঁকিলেও 
শ্রদ্ধাহীনতা ছিল না। ব্রান্গণ্য পর্মের জন্মান্তরবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি 
অনেক বিষয় তি রর অবকল শহাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু 
তাহার মতের প্রধান বিশ্নেহটুকু 'ঠাহার সম্পূণ নিজস্ব । বোদ্ধদের 
প্রধান ধর্মগ্রন্থ ্রিপিটককে প্রামী “ববেকানন্দ গ্গতার স্থানীয় বলিয়া শদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছেন * ৷ 


হইবে; য্দি কোপ বশতঃ পদদ্বার: প্রহার করে তাহা হইলে পদচ্ছেদন 
কিতে হইবে 1৮ 
৩। “শৃড্রন্ত কারয়েদ্দান্তং ক্রীতমক্রী তমেববা | . 
দা্তায়ৈবহি স্ষ্টোসৌ ব্রাহ্মণন্ত স্বয়স্বা! ॥৮ 
অর্থ__“শৃদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, ব্রা্গণ তাহাকে ধরিয়া 
দাসত্বে নিধুক্ত করিবেন ; কারণ ব্রাঙ্গণের দাসত্র করিবার জন্যই ঈশ্বর 
তাহাকে স্ষ্টি করিয়াছেন 1৮ 
* ব্রিপিটক তিন অংশে বিভক্ত । (১ স্ুত্রপিটক' নামক প্রথম 
খণ্ডে বুদ্ধের কথোপকথন ; (২) “বিজয়পিটক' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে 
ভিক্ষুদের পালনীয় নিয়ম[বলী ১ এবং (৩) “অভিধর্মম পিটক* নামক তৃতীয় 
থণ্ডে বৌদ্ধধর্মের তন্ব সমূহ সন্গিবি্ট আছে। 


 আাখ। ১৩২৯।] ভারতীয় আর্ধ্যগণ.ও সমন্বয় ) ৪৯ 


* * কালক্রমে মত বৈষম্য হ্ঞ্ধলীল চির উদার হিন্দুধর্ম আপনাস্ 
বিরাট বদন ব্যা্দান করিয়! ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রচারিত মতগুলি গ্রাম 
ফরতঃ আপনার ঠিতরে হজম করিয়। পরধর্ম্লহিষুণতা। হহাঁসমন্থয় ও 
ওপার্ধ্য গুণে বিশ্ববিজয়ী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম বেদবিরোধী হইলেও 
হিন্দুর উদারহদয় মনস্বিগণ বুদ্ধ'দবকে এক সর্ধ্:শ্রষ্ঠ অবতার র্পে 
হিন্দুধর্্মে স্থান দান করিলেন। প্রাচীন কালের বে, উপনিষদ, 
গীতা, দর্ণন ও স্থ্ত প্রভৃতির ধার্ম যে বিকৃত ভাব যে, সংকীর্ণতা 
আসিয়া উপস্থিত হইয়,.ছিল। বৌদ্ধ ম্মর উদার নীতি প্রভাবে তাহা 
(রোহিত হইল। কালধর্দ্বের াবরুত বেদের বাহ্যাড়স্বর পূর্ণ যজ্ঞাদি 
ভোগমুলক কণ্মকাণ্ডের স্বান_বিহার ও সংজ্বারামের জীব.সবারূপ 
নিক্ষামবন্্ম অধিকার করিল, উপনিধদের মায়াব!দ সংসারের অলারত। 
জ্ঞানে এবং বরবাদ নির্ধবাণে ধাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ কিল, যড় দর্শনের 
জন্মান্র বাদ? কন্মকল-কার ও সুক্ষি তাহঠি এক অভিনব আকার 
প্রাপ্ট হইল এবং ধর্স্ের নামে ব্যক্তি, জাত ও সা"্দরিক বিদ্বেষ 
এবং সামা'ভক তেদবৈহমা অত্যাচার ও অবিচার অন্তহিত হইল । 
বৌন্ধধন্য গন নর শহ।কাী কাল, অপন স্বাতনস্থ।ই রা করিস 
সগৌর.ব সমগ্র ভারকবর্ষে বিবাদিত ছিল । ভারতের একছর পন্রাট 
৪1 বশপ। ব্রশ্খণঃ শুদদ্রবেযাপান্দান মাসিবহ। 
নি ৩গ্ঠশ্তি |কাঝিত প্রং ভঠহাম্ায ধানা।হ নই ও 
অর্থ শুদ্র ঘদ্দ কোন দ্র) উপাজ্ঞ৮ করে জান সঙ্গ সদা 
কাঁড়িয়া লইবেন, কারণ শৃর্রব ধনে অধিকার নাই) পে. কিছু 
উপাজ্জন করিবে সে সঠদায় হাতার গাব 1” 
৫1 “ন শদ্র পাতিকং কিএিত নন সংস্ক!র মর্তি। 
ন টাহ্যাবিকারো ধল্িগ্রন ধন্মীত প্রতিবেধন্ং 11 
অর্থ--যে অথন্দাপি ডানে আাণর পাহক? তাহ শুদ্রর 


রি 


পাঠক নাই, শুদ্রর কেন একার ধন্ম নত বর নাই । তাহাপ ধয়ে 
অধিকার » নই) এরাং ঘন্দ্র হঠছে নিষেধ ও নাহ ।” 

ইত্যাকার' অনংদ্য বিবি-ব্যবস্থা আছে। অবশ্ত আমরা এমন কথা 
বলিতেছি না যে, সংঠিশাদি খুতি শাদ্ধ ভাল বিনয় কিছুই নাই। পরক্ত 
ইহাতে অনেক ভাল বি“়ও আছে। 


৬. ' উদ্বোধন | ২৫শ র্ষ--ঠ সংখ্যা? 


৬ ৪১৫ 


পা শত 


অশোক ও. এ শ্রস্ৃতি প্রথিতনাম৷ রাজচক্রব্ দের : প্রভাৰে 
বৌদ্ধধন্্ম অন্ধ পৃথিবাঁতে পরিব্যান্ত হইয়াছিল । অগ্ভাবধি পৃথিবীর. প্রায় 
পঞ্চ দশ ফোটি মানব ভগবান্‌ বুদ্ধের অতুযুদার ধর্মশতর অনুসরণ 
করিতেছে । ছুঃখের বিষয় রৌন্বধস্মা তদীয় জন্মভূমি ভারতবত্্ষ অধিককাল 
আপন স্বতন্-গৌরৰ রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না । 

বৌদ্ধধনের্মর উদ্বারতা আকাশের হ্যায় বিস্তৃত ও ম5'সনুদ্রের হ্যায় 
গভীর হইলেও উহা অন্দেয়বাদমূলক বলিয়া অপন্পূর্ণ-_নিপাখরবাদমূলক 
বলিয়। প্রাণ শুন্ত । 'বুদ্ধর “আহিংসা! পরমোধর্ম্মঠ সর্বজীবে অধিষ্ঠিত বটে 
কিন্ত উহা! জীবন্রগতের আশ্মরূপী ভগবানে কৌছিয়। ও 5. লাভ করে 
নাই | কালরু:ম ভগবান বু্ধর প্রসারিত নির্বাণ মোক্ষের প্রন কন্মকৃত ও 
“লোক দেখান' মোক্ষকান অধিকার করির! বসিল; “বান্ধ হীননান ও 
মহানান উভয় সম্প্রনায়গ প্রনহান বাহাড়গ্রে নন্ত হইয়। ধর্মের প্রকুতত ৰ 
বন্বৃত হইল, এবং শ্রবণ বর্বর নাণে শ্শনেমশানে না প্রকার 
অনাচারে মত্ত হইয়া পভপন । 

ভগবান গেতম গুন সন্সমগ্রক মহাবার নামক একরন ক্ষত্রিয় 
রাজকুনার “কবলা" নাত ক'খ্র। জৈনধন প্রহার করেন ধর্মপ্রাণ 
পার্থনাথ এই ধরম্মর ক্তহ লক প্রবর্তক; জনবর্ম পু সর্বাংশেই 
ঝোন্ধবর্ষ্বর অঙ্ুর্ূপ হইলেও ইহ, প্রতিম। পূজ।র পক্ষপাতী জীব মাত্রের 
গ্রতিই সম্পূর্ন অহিংসা এই ধর্মের মূলমন্ত্র । খাণিগণের হিত সাবধনোদ্দেপ্রে 
নৈনগন ভারতের অনেকস্কানে পিজরাপোল" স্থাপন করিবাছেন। 
তার্থক্করদের * প্রতি ভক্তি প্রবর্ণন এই ধর্ধের প্রধান শিক্ষা । জনগণ 
শ্বেতাঘর ও দিগর্ধর নামক ছুই সপ্প্রদায় ভূক্ত। জৈনবন্মগ্রন্থ আগম, অঙ্গ, 
সুত্র ও পুব্বী ইত্যার্দি নামে অভিহিত । 

বৌদ্ধ ও তত্প্রভাবাপন জৈনধর্্ম বিক্লুতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিহার 
প্রদশবাসী স্বনামপ্রপিক্ত কর্মবীর কুমারিল ভট্ট ও তাহার শিব্যবর্ণ বৈদিক 
কর্মবাদ পুনঃ প্রসার করিতে রপ্ত করেন। কুমারি ভ.টর কর্মবাদে 
হতশ্র/ বৌন্ধধর্ম আরও হীনপ্রভ হইক্স! পড়ে, অবশেষে তরীয় শিব) 


* হে সকল মহাত্মা তন্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন । 


মাঘ, ১৩২৯1 ] ভার্তীয় আচাধ্যগণ ও সময় ৫১ 


ভগবান্‌ শমচ্ছঙ্করাচাধ্য অদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া 
কতিপয় বৌদ্বধর্সদবেষী হিন্ট্নরপর্তির সাহাঁযোে বৌদ্ধধর্মকে তাহার 
জন্মতৃক্ি ভারতবর্ষ হইতে প্রায় রিতাড়িত-করেন। বেদোক্ত ব্রহ্মকত্রের 
শঙ্করভাষ্য আলাঁচনা করিলে জ(নিতে পারা বায় বে '*নি জগতের 
কার্য্যকারণকপী নিগুণ ব্রন্মের অধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করিতেই  'প্রধানতঃ 
হত্পপর ছিলেন । তিনি সক্ষাৎ দর্শনভাবাপন্ন তাৎকালীক নিবীশ্বরবাদের 
নিরাসন কল্পেই :এই প্রকার মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিংলন / (বৌদ্ধ 
ধর্মের মার ও কর্দ্দফলবাদ্কে তিনি অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়া সাঙ্য 
দশনের প্রকৃতি ও “যাঁগের কর্্মফলবাতা ঈগরেব অস্তিত্ব উপিব্ক্ত সগুণ- 
ব্রন্মের সাহাঁষ্যে প্রমাণ করিলেন । 
ভগবান বুক্ধ বলিয়াছেন “অগন্মিথোতি ) ভগবান শঙ্কর 
বেদাস্ত সাহাব বলিলেন_ঘদ্। ইত্যেবা ঢেদ্বুনিঃ তই পরমার্থতা 
দত্যার্থজ্ঞত! সম্পনেত্যর্থত অর্থাত নব্য নখকালে প্রতৃপ ব্গিব বশবন্তী 
হয় ততকালেই তাহার সত্যপদ!র্ধে জ্ঞান জন্মে বা এপঞ1শর উদয় 
হয় । সত্য ও মিথ্যা ছু্টী পরম্পর এরপ সন্বন্ধাবদ ষ এক টসে ছাড়িয়া 
পরটী থাকিতে পাঁরে না সন্য করান না হইল জমাপ কখনও 
মিখ্যা জ্ঞান হইতে পারে শা এবং 'মপ্যাক্জান লা খাকসও সহ্য 
চান 'আসিনে পারে না। অতএব সে সম্বন্ধ সতান্গান হলমান তোমার 
মিখ্যা। জ্ঞান আসিল; অতএব তাহাকে নির্বানই বাঃ শৃগবাদ& বলে, 
অথবা ততসম্বন্ধে কোন কিছু ভাবায় প্রকাশ ন।হ কর, 'কন্ত প্ররূত 
পক্ষে উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব "ব্রহ্ম সতা জগন্সিখ্যেতি ।” 
১ রুমশঃ ) 


বাণী বন্দনা । 


( শ্রভবেশচন্তর ভট্টাচার্য ) 


€ভচামারি কপাঘ্স। ভারতী মাতা, ভারত তোমায় পুজিল আগে । 
সফল হহল, সাধন! তাহার। লভিল কীঙ্ডি বিপুল ভবে ॥ 

তুবিল তোমায়, প্রাচীন ভারত, ভোগ বিলাসে বিরত থাকি। 
ছঢ়াপ জ্ঞানের, মযুখমালা, অন্ধ জগৎ মেলিল আবি ॥ 

জয় মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধর গো তান ' 
উঠুক আবার তাঁরত জুড়িয়। জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান ॥ 


তুনি ন1 নাশিলে, জ্রাস্তিতমসা, নরের ছুখ হয় কি দূর । 
বাাবাপিনি, ন্ত্রে তোমার, উলে তন্ব জ্ঞানের সুর ॥ 
ত।ইত ভারত, বাহ জগত, ভুলিয়া করিল তোমার ধ্যান । 
রটিল কন, মুক্তিশাস্ধ অগত-জীব পাইল ত্রাণ ॥ 

জয় না ভাবুতি, বীণাবাদিনন, ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান । 
উঠুক আবার, ভারত জুঁড়িয়া, জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান ॥ 
খবর আশ্রমে বিজন বনে, গৃহীর আলয়ে বৃক্ধতলে | 

পুবিন হোমায়। বিগ্ভারূপিনিঃ ভারতের ষত মশীবিদলে ॥ 
রি তুমি মা জ্ঞানদা ভক্ত নিকগে করিলে দান । 
নক প্বপ্পা ব্রহ্মবিষ্ঞ--মিটিল তাদের তৃষিত প্রাণ । 

ডগ না ৪ রতি, বীনা বাদিনি ললিত ঝঙ্ধ [রে ধরগো তাঁন। 
উঠুক আশার, ভারত জুটিয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান ॥ 
রর 


“শা নানা ব্র্থক।মনা তুবিতে জ্ঞানদা পুষ্প দলে । 
গা ঙ্চ রকরেনে হিট ব্রহ্মচধ্য সারন বল ॥ 
তাগাবি পুচ মু হও মা তুই, সকল ই কবগো দান । 
৬৮3 পু্ধ, শাপ্রা তাহা কণ্ঠে কর গো অধিষ্ঠান ॥ 
ভন! গ্রাব্বতি, 85 ললিত ঝঙ্ধীরে ধরুগা তান । 
৪ রা 1ার, ভারত জুড়ি জন ভকতি প্রেমের গান ॥ 
ভাত পুজার পুণ্য ক্ষেত ভারত ভূমির সপ্তান মোরা । 
ভে রা মাগো, প্রত সাধনা সরি বিলাসে-আত্মহারা ॥ 
বাসা? জননি, বীণাটি আব!র, শিহরি” উঠুক অসার প্রাণ । 
নেশহের গভীর তিমির নাশিয়া উজণি' উঠুক সত্য জ্ঞান ॥ 
জম মা ভারতি, বীণাবাদিনি, ললিত ঝঙ্কারে ধরগো তান। 
উন আবার ভাবত জুড়িয়া জ্ঞান ভকতি €প্রমের গান ॥ 


কি 


উপনিষদের প্রতিপাদ্য । 
€শ্রীবিহারীলাঁল সরকার, ৰি, এল ) 


ষেবাঁক্যের পদার্থ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় পা তাহাকে 
আগম প্রমাণ ৰবলে। যেমন উপনিষত | 

উপনিষৎ পঞ্চবিধ । (১) লক্ষণপর :৫২) এ্কফাপর (৩) নিষেধপর 
(৪) উপাঁসনাপর (৫) সৃষ্টিপর | 

০) লক্ষণপর শ্রুতি । 

লক্ষণ ছিবিধ; তটস্থ ও স্বব্ূপ। স্বরূপ অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ । 
আর একটাকে অপেক্ষা করিয়া! কোন জিনিষ বুবানকে তটস্ত লঙ্গণ বণে। 
বসন জগৎকে অপেক্ষা করিয়! ব্রহ্ম বুঝান হয়। 

(ক) তটস্থ লক্ষণ পর শ্রুতি 

(১) যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ। 

যিনি সামান্ঠর্ূপে সব জানেন, বিশ্যেন্ধপে সব জানেন, ধার জ্ঞানম্ 
চেষ্টা । 

(২) সর্বস্ত বশী 

ব্রহ্ম! ইন্দ্র সব ধার বশে আছেন । 

(৩) এতস্ত ব! অক্ষরন্ত প্রশাসনে গাগি! হুষ্টাচন্দ্রষসে। [বধুছ্ে 
তিন্ঠভঃ | 

এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে চন্দ সুধ্য বিধৃত হয়! রহিয়াছে । 

(8) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরঃ পৃথিবী যন্ত শবীরং পৃথিবা 
ফংন বেদ যঃ পৃথিবীং অন্তরঃ যময়তি এষ তে আত্মা অন্ত্ধ্যামী অমৃত ॥ 

ধিনি পৃথিবীতে রহিয়৷ পৃথিবীর অন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী ধার শরীর, 
পৃথিবী বাকে জানে না, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ হইয়া, পৃথিবীকে নিমিমনন 
করিতেছেন, সেই তোমার অন্তর্যযামী অমৃত আত্মা | 


৫৪ উদ্বোধন । | [ ২৫শ নি সংখ্যা । 


আসি এস ১:০৬০ পাটি পি 2 উত্পাছিকত তা 7 শাসিত পিষ্ট পাপী সি ও সপোসি পাস্ছি পাসিলািপাসি পাপা 


€ 


তো স সঅকামরত ; বহু স্তাম্‌ প্রজয়েয | 

তিনি কামনা করিলেন কিরূপে ৰহু হইব, উৎপন্ন হইব । 
(৬) সএক্ষত। 

তিনি আলোচনা করিলেন। 

(৭) তত তেজঃ অস্যজত । 

তিনি প্রত্যক্ষ তেজ সৃষ্টি করিলেন । 

(খ) স্বরূপ লক্ষণ পর শ্রতি । 

০১) সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম | 

্রহ্গ সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যাভিচারী বিকার শুন্য। তিনি জ্ঞান স্বরূপঃ 

্ঞপ্তি-স্বরূপ, অববোধ স্বরূপ । . তিনি সাস্ত নহেন, অনন্ত । 

(২) - বিজ্ঞানম্‌ আনন্দ ব্রহ্ম । 

ব্রহ্ম জ্ঞান-ন্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ | 

(২) এঁকাপর শ্রুতি । 

(১) তন্ত্র স 

তুমিই সেই ব্রচ্ম। এটী সামবেদীয়। ছান্দগ্যান্তর্গত। 
(২). প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । 

জ্ঞাতাই ব্রহ্ম । এটা খগ বেদীয়, এ্তরেয়ান্ত্গত । 

(৩) অহং ব্রঙ্গাম্তি | 

আমিই ব্রহ্ম । এটী যজুর্ষ্বেদীয়, বৃহদারণ্যকান্তর্গত । 
(৪)  অয়মাত্মা ব্রহ্ম । 

এই আত্মা ব্রহ্ম । এটী অগর্ববেদীয়, মাতুক্যান্তর্গত । 
এই চাঁরটাকে মহাবাক্য বলে। 

(৩) নিবেধপর শ্রুতি | 

অস্থুলম্‌ অনন্থু অহ্স্বম্‌ অদীর্ঘম্‌। 

তিনি স্থল নহেন, তিনি হুক্ক্মনহেন, হুস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন । 
অশব্দমম্পর্শমমরূপমব্যয়ম্‌। 
০তাঁর শব্ধ নাই, স্পর্শ নাই; রূপ নাই, ক্ষ নাই। 


' মাঘ, + ১৩২০৯ । ঠা " ভিপনিষদের প্রতিপাস্ত। €&, 


চি ভি উপাসনাগর শ্রুতি । রি ্ 

৮. হাক! নানা স জন্বেষ্টব্যঃ স. জিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ আত্মা ইতি; 
এব উপাসীত ॥ আম্মানস্‌'এব লোকম্‌ উপাঁসীত 1. | 
! আগা নিষ্পাপ ভিনিই অন্বেষণীয় তাহাকেই জানিবে। আত্মাই, ব্রহ্ম 
গ্রইক্ূপে উপাসনা কন্পিবে। এই. লোকই আত্মা. :এইরূপে উপাসন! 
করিবে ।. 1... 
৪8. ৫৫) টি উপনিযং। ॥ | 

ষতঃ বা ইমানি টে জীয়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি মং প্রবস্তি 
অভিসংবিশস্তি । ৫ 

“সাহা হইতে এই .সকল জীব িিরাছে জন্মিয়া যণ্ছীরা জীবিত 
রকরাছে, প্রলয়কালে যাহাতে, প্রবিষ্ট হইবে, ফ্লাহাতে লয় হইবে তিনিই 
বন্ধ... 

কর্মপর শ্রাতি। 

(১) যাবৎ জীবম্‌ অগ্রিন্বোত্রং জুহুয়াং। 

যতকাল জীবিত থাকিবে অগ্নিহোত্র হোম করিবে । 

(২) তম্‌ এতং বেদানুবচনেন ব্রাঙ্গণাঃ বিবিদিবস্তি যজ্ঞেন দাঁনেন 
তপস। অনাশকেন । 

এই:পবমাজ্সাকে ব্রাঙ্গণগণ বেদাধায়ন দ্বারা, যন্ত. ঘারা, দান দ্বারা, 
তপন্তাদ্বারা, অনাশক অর্থাৎ সন্যাসঘ্বারা৷ জানিতে ইচ্ছা.করেন। 

ঃ সর্ধবশ্ররতির তাতপধ্য । 

আচাধ্য 2খাইয়াছেন, .যঘদি চ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতি আছে বটে, কিন্ত 
নমন্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা অদ্বৈত ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। কন্মপর 
শ্রুতির তাতৎপধ্য "এই সব-কন্্ম করিলে বিবিদিষা; অর্থাৎ তাকে জানিবার 
ইচ্ছ|। হয়।. উপাসনাপর: শ্রুতির, তাক্পধ্য, উপাসনা করিলে চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মায় ও. চিত্তশুদ্ধি হয়। স্চ্িপর. শ্রুতির তাৎ্পব্য বৈরাগ্য 
উৎপাদন কা 1. অর্থাৎ সব্বদ। জাগতিক বস্তুর ক্ুষ্টি প্রলম্ন চিন্তা করিলে 
বৈরাগ্য আমে,। : নিষেধপর শ্রুতির. তাৎপধ্য থে; ব্রহ্ম নিরবয়ুব নিরংশঃ 
ভাতে কোন রূপ জড়ত্ব নাই। এঁক্যপর.,শ্রুতির. তাঁৎপয্য ঘে;, ব্রহ্ম 


৫৭ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্--১ম লংখ্যা] 


রাম সা, কস শি ঠা, »৯২ পি এ - ওলা লাস সা সিরা সি পাস আপপিরটি আপ ৬ পিসি পান্টি অ ০৯ এসসি পাস্সি শী লিক সাপ আল ৯ সস উস সি খপ 


ছাড়া অন্ত আত্মা নাই। সত বটে ঈশ্বরস্ধ ও জীবন এক হইতে পারে মা 
কিন্ত চৈতগ্াংশে উভয়ের এ্ীক্য হইতে পারে অর্থাৎ জীব ঈশক্বত্ব রূপ 
বিশেষণ ত্যাগ করিলে বিশেষ্য এফ বুঝা যাইতে পারে । 

লক্ষপপর শ্রতিত্বার! ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ উপছ্েশ দেওয়া! হইয়াছে। 
বিবিদিষা, এ্রকাগ্র্য, বৈরাগ্য এগুলি সাক্ষাৎ অদ্বৈতপত্ব ন1! হইলেও 
পরম্পরা অদ্বৈতপর, কারণ ইহার দ্বারা অদ্বৈত বুদ্ধি হয়। এই রূপে 
আচার্য্য দেখা ইয়াছেন সকল শ্রুতি অছ্বৈতপর্ধ অর্থাৎ নিগুণ ব্রন্ধকে প্রতি 
পাছ্গন ফব্রিতেছে। 

মাওুক্যোপনিষদের উপদেশ । 

অনাদিকাল হইতে অদ্বৈত বাদ প্রচলিত । মাগ্রুক্ষা শর্তিতে অছৈত 
বাদ উপদিষ্ট হইয়াছে । মাও্ুক্যোপনিষদের ক;রিকা শ্রীগৌড়পাদ স্বামী 
রচনা করেন । ভগবান শঙ্করাচার্য উহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন 
মাও্ক্যোপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে দেওয়! যাইতেছে । 

অয়মাত্সা ব্রহ্ম ॥ 
এই আত্মাব্রহ্ম । জীবাত্সাই ব্রহ্ম ৷ 
আত্মা চতুষ্পাৎ ॥ 

আত্মার চার অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্বি ও তুরীয় । 

জাগবিত স্থানঃ স্থুলভূক * *্* * বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদ | 

লাগ্রত অবস্থায় আত্ম! স্থল বিষয় অনুভব করেন । 

তাহাকে বৈশ্বানর বলা ধাঘ। অর্থাৎ স্থল শরীরাভিমানী | 

দ্বপ্স্থানঃ প্রবিবিক্ততুক * * *্* তৈজসং ছিতীয় পাঁদঃ। 

স্বপ্রাবস্থায আত্মা হুস্্বিষয় অনুভব করেন । তাহাকে তৈজল 
বলা যার । ভৈজল অন্তঃকরণ অর্থাৎ কুশ্ষ শরীরাভিমানী । 

নূযু্তস্থানঃ আননাভুকু * *গ ক প্রাজ্ঞঃ তৃতীয় পাদঃ। 

নূষুপ্তি অবস্থায় তিনি কেবল আনন্দ অন্ুভ করেন । 

স্যুপ্তিকালে রোগী আরোগী হয়, শোক্ষার্ত শোক ুলিয়া ঘান্ব। 
ভুযুপ্তি অবস্থায় স্কুল শরীর, সক্ষম শরীর থাঁকে না, কেবল অজ্ঞান পাকে । 
খাজ্ঞানকে কারণ শরীর হলে। 


সিন রিচি তির €৭ 


াস্পিলাসিপাস্সি ৩ স্পা তাস 


প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবদ্‌ অনৈতং চতুর্থ মনব্তে । 
স আত্ম! স বিজ্ঞেম্ব ॥ 

তুরীয় অবস্থার প্রপঞ্চের লয় হয়, তখন তিনি শান্ত মঙ্গলময় অট্ৰৈত । 
ভাহাকে চতুর্থ বলে। তিনিই আত্মা তিনিই বজ্ঞেয় | 

এই কয়টা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, জাগ্রত অবস্থায় স্থৃল ও 
স্থন্ থাকে) ন্বপ্রাবস্থায় স্থল থাকে না, কেবল হুম থাকে; স্ুযুস্ত 
অবস্থায় স্থল বুক কিছুই থাকে না, মাত্র অজ্ঞান বা কারণ থাকে । 
আর তুরীয় অবস্থায় স্থল ক্ষ কারণ কিছুই থাকে না। স্থলের সস্যে 
লয় হয় )নুম্্ব অজ্ঞানে লয় হয়) অজ্ঞান তুরীয়ে লয় হয় । তুরীয় অবস্থাই 
প্রকৃত আত্মা । অতএব আত্মাতে জাগ্রত শ্বপ্ন স্যুপ্তি অবস্থা ব্রয় নাই। 
অর্থাৎ আত্মা স্থল নহে, সুস্থ নহে এবং অজ্ঞন বা কারণ শণহে। তিনি 
শাস্ত শিব ( মঙ্গলময় ) অদ্বৈত । কোন ব্ৃপ দ্বৈত তাতে নাই । তিনি 
অস্থল অলমু অদ্রেশ্ত অগ্রাহ্া অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় । 


লমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ এম স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত । 
প্রীত রাজেন্্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। বাঞ্গালা ভাষায় অমুলা প্রস্থ 
গকাশিত হইয়াছে । কুলাচার দেশাচারকে ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া আমর! 
আমাদের যথার্থ ধর্ম যাহা তাহা! এক প্রকার ভূলিলক্বাই গিম্বাছিলাম । 
ইত্যবসরে পাশ্চাতা পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতীয় ধর্মোগ্যাহন প্রবেশ করিয়া! 
অযথা ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের দ্বার! লে উন্তানের শোভা সম্পদ একেবারে 
উৎসন্ন করিতে বসিক়াছিলেন । লেখকের ভাষায় তাকাঁর কারণ নির্দেশ 
করিৰ। “ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকল বিষয় পর্যালোচনা! দা করিয়া! 
কোনও এন্থের স্থলবিশেষ দেখিযম্নাই প্রব্ূপ জন্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত 
করেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তকেই বৈজ্ঞানিক এ্রতিহাসিকতা বলিস্বা 
নির্দেশ করেন । আমাদের মনে হয় আতীঙ্গ ইতিহাস অন্ত জাতির 


স্টিল ক7৯ 


৫৮  পউদ্বোধন'।  [২৫শ বর্ষ--১ম' সংখ্যা ( 


৯-৯২ ০২৩৯ ০৯ 


পক্ষে লিখা জাজের জাতীয় ; জীবনের” উপার্দানি:? মব্তি যেরূপ 
বুঝিতে পারে, সেরূপ অন্ত কাঁহারও'পক্ষে সম্ভব নহে | ** ইউরোপীয় 
পশ্ডিতগর্ণের “সিদ্ধান্তই (প্রীফুত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় ) 'কৈজ্ঞানিক ও 
অত্রান্ত বলিয়া গ্রহণ 'করিয়াছেন 1 "এ ব্যাধি! এখনও ' দেশ * হইতে? 
ধিদুরিত হয় নই | দেশের ইতিহাস স্বজাতী ও. স্বদেশী ব্যক্তিই লিখিতে 
সমর্থ এ্রতিহাসিক ব্যক্তির হৃদয় দেশীয় (ভাবে ' ভাবিত হওয়া একাস্ত 
আবশ্তক | বিদেশী! ও বিজাতীর পক্ষে? তদ্েশীর প্রভ'ব খতিক্রর 
করা অসম্ভব | 1 | ৃ 


. উদাহরণ: স্বরূপে লেখক বলেন “বেদান্ত সথত্রের শঙ্কর 5 টীর্সি 
ভাম্বের অনুবাদক, ডাক্তার খিব (101. 71১401) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই 
শ্রুতি ও ত্রসম্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন * * ঢাক্তার থিৰ 
তাহার সহজাত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশেদ তঃ বিদেশী 
পণ্ডিতের পক্ষে 'অদ্বৈতবাঁদ হৃদয়ঙ্গম করা এক প্রকার অসম্ভব । 
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তাহাদের পক্ষে দেশীয় দর্শনের প্রভাব অতিরুম করাও সম্ভব নহে। 
আরও একটি কারণ উহার অন্তনিহিত খুষ্টীন ধর্ম । গ্রীঈধর্্ীবলম্বীর 
পক্ষে তদ্ধর্শের প্রতি সমধিক আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক |” 

কিন্ত এ বিষয়ের আর একটা দিক আছে । বিদেশীর পক্ষে বেদাস্ত 
আলোচনায় ভ্রম-প্রম।দ খুব সম্ভব বলিয়া তাহাদের ক্র "শান্তর আলোচনা 
করিতে কেহ নিষেধ করিতে পারেন না'। সার্বজনীন বেদান্ত ধর্ম 
হীিকাজপাজ জাতি: ব। ধন্মকে অপেক্ষা করে না হুষ্যের জাতে 





*( ইহা সম্পাদক বা লেখককর্তুক  উপবুক্ত মত সমর্থনের জন্য 


(6০7৪০ শু 01020 র বেদান্ত হত্রের ঈনুরারের ভূমিকার ১৩৬ শত 
পষ্ঠ।।হইন্েউদ্ধৃত হইয়াছে 0.1: 1 ১০ 1৪18 সী ২০ 


* নাছ। ১৩২৯।]। সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । ৫ 


"হেন সকলের অর্বিকার বেধধান্তে তৈমনি মগ্ুষ্য: সমাজের সকল অঙ্গের 
অধিকার আছে। শিশু উঠিয়৷ পড়িয়। তবে গমন কক্ষিতে শিখে__এই 
উদাহরণ তেমনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে প্রযুক্ত |: প্রাচীন শাস্ত্র গ্রচার 
সন্ধে যে ভারতবাসী তাহাদিগের নিকট খণী নহে একথা আমিরা 
অস্ধীকার করিতে পাতি ন! প্রমাণ, এই, “বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস ।” 
কাবার স্বজাতি, কর্তৃক লিখিত, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ইতিহাসে. ভুল-ভ্রান্তি 
ঢাকা পড়িবার সম্ভব । জর্জ থিবর এফটী কথা বিশেষ প্রণিধান (দোগ্য। 
56১13815077 070:107000120, 10৬০01৮2101 10509111001 ৫08 0051061 
110)5911 1)001700 105 070 20617000001 10180, 100৮৬৩1816৮, 10001 
15111:010 . (9 :10991 109 0009 11001 ১৮১০০] 0 00051510010 00৩ 
39,11515011011) 01 1015151)00111208৮6 210(3)11 15 0162511) 11701111)176510 1709 
[62০00010509 টা) :5110 0710 80৮87) 0100 07161705100) পরত 
08: 019. ৬০010-310101৮- 2554 0)0 1 01210181780) ৮0৮ 211 
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01101021 1075091102৮1102,-7৬ 90100501015 1770010 00770600107 19৮65 সউত 
1 সত্যমেব জয়তে নানৃর্তম। সতা স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ । ইহা দেশ- 
কাল-পাত্র বা কোনও সম্প্রদ্ধায়কে- অপেক্ষা করে না। ইহ! নিজেই 
নিজের প্রমাণ। অতএব প্রাচ্য পণ্ডিতদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। 

কোনও লোকের প্রতি যাহাতে অপবাদ প্রগাজিত নাঁ হয় 
একটা সম্পাদকীয় কর্তব্য । “ডাক্তীর থিব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শর্ত ও. 
স্টত্র-সন্মত বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন” একথা অসতা । ঠাহার মত 
বিশিষ্টাদ্বৈত সুত্র-সম্মত কিন্ত অদ্বৈত শ্রুতি-সম্মত | প্রমাণ 
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দিজ মত সমর্থনের অন্য গ্রন্থকার বা সম্পাদক থিব হইতে যাহা উদ্ধত 
করিয়াছেন তাহাঁও অনুপযুক্ত । কারণ তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে 
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৬৬ র উদ্বোধন । | ২৫শ তর সংখ ॥ 
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55 এই ছুই পঙ্ষের (পরিবর্তে বসে নাই, মাত্র ৮৪৬ ০৬৮ পদে 
পরিবর্তে বসিয়াছে। 

“বিদেশ পণ্ডিতের পক্ষে অদ্বৈতবাদ ভ্বদয়ঙ্গম একপ্রকর্থর অসম্ভব । 
একথাই ব1! কি করিয়া স্বীকার করি। কারণ 1). [1711)90 বলিতেছেন, 
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বেদান্ত আজ স্বমহিমায় প্রকাশিত হইতেছে । জগতের সমগ্র চিন্তাশীল 
ব্যক্তির মন্তিফের মধ্যে উহা! ধীরে ধীবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করিতেছে ।__উদ্দেশ্ঠ সমগ্র জগদ্বযাপী এক সার্বজনীন সমাজ ও 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা । এক্ষণে এই যুগধর্ম্ে সকলের সহায় হওয়া কর্তব্য; 
অযথা মতবাদ প্রকাশের দ্বারা উহার বিরোধী হওয়া উচিত নয় । 
পাশ্চাত্য মনীষী ধাহারা বেদান্তের আলোচনা করিতেছেন তাহাদের 
ৰন্ধুভাবে সংশোধন করাই ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর ইদ্দানীং কর্তব্য । 

আর একটা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞান্ত আছে। পাণিনীগুরু ভগবাঁন 
উপবর্ষ “জৈমিনীয় মীমাংপার ও বেদান্ত দর্শনের বঙ্ভিকার” এবং “ভগবান 
শঙ্কর উপবর্ষের নিকট হইতে অদ্বৈতভাষ্যের উপাদ্ন গ্রহণ করিয়াছেন” 
একথা লেখক কোথা! হইতে পাইলেন ? প্রমাণ স্বরূপে আচার্যযের 
৩/৩।৫৩ ক্ুত্রের লোকায়ত-মত খগ্ুন-ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত 
সেখানে এইরাপ আছে, “অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমণুস্তে আত্মা 
স্িত্বাভিধানপ্রসক্কৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইতুযদ্ধারঃকতঃ”__এখানে “প্রথষে 
নে” অর্থে ত ৭পুর্বমীমাংসা” ! স্বাহীপাৰ উত্তরমীমাংসা কোথা! হইতে 
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গাইলেন ? ভাব্যে ইহার, সহিত, “আচাযোগ  শবরস্থামিনা প্রমাণ লক্ষণে 
বর্ণিতম্” আছে। আচার্য শবর স্বামীও পূর্ব মীমাংসাঞ্ক ভাব্যকার। 
উপবর্ষ ও শবর উভয়েই দেহাত্মবাদরূপ লোকায়ত মত থণুন করিয়া- 
ছেন_-আনার্ধ্য উহা গ্রহণ করিয়াছেন । এই হেতুতেই কি স্বীকার 
করিতে হইবে ঘে আচার্য শঙ্কর উপবর্ষ হইতেই অত্বৈত ভামষোর উপাদান 
গ্রহণ করিয়াছেন, মেমন আনার রামনুজ বোধায়ণ * হইতে বিশিষ্টাতৈত- 
বাদের উপদান গ্রহণ কবিয়াছেন? 

পুনশ্চ ব্রঃ স্থ ১১ ৩? ২৮ স্থাত্রে পৰর্ণা এব তু শব্দঃ ৮ ভগবান্‌ স্টপবর্ষের 
এই মত আচাণ্য গ্রহণ করিয়'ছেন।1 এবং উপবর্ষর এ উদ্ধত বাকা 
বোধ হয় সাগর পূর্র্বশীন'ংপার ভান্য বা বুন্তি হইতে উদ্ধৃত কারণ 
উক্ত স্থতরের “উ২পন্তিকং হি শদনামর্থেন সঙ্গন্ধমাশ্রিতা “অনপেক্ষাত্বাৎ। 
ইতি বেদনা প্রামান্য স্থাপিতম” ভাষা বাকা পূর্বনীমাংসা ১, ১১ ৫ 
সৃত্রকেই লক্ষ কারতেছে। এই হেতুতে অন্তরা উপবর্ষ-ক শীমাংনক 
বলিতে ইচ্ছুক পৈদাত্তিক নহে। তব শীনাংনা এবং বেনাঠেব অধ্যে 
কয়েকট বিণ সমভাবে স্বীকত হইয়াছে । যথা দেহাতাবক্ আমার 
অস্তিত্ব সপ্ধন্দ আচাম্য শঙ্ষরণবর স্বাশী এবং উপবর্ধত এবং শক 
বিজ্ঞান “কনল উপবর্ধর মত গ্রহণ করর।ছেন। 

যাহা ভন্টক স্বামার্ষি এই শর শি (থর! হিঃ পু ধর্মের এবং মটউ চতাণ'র 











ক আমাদের বোধ হয় আান্য ভাবো, ন বদাপ্ত বাকা? “খননলা পি 
থণ্ডন করিরাছেন উহা বোধায়নের | বুরওক'র জ্ঞান-কম্ম সনট্চয়বাদা। 
ভটার'মানুজ৭ এই মত নিজ হাস্য প্রগার করিয়া! ছন । নক মনে 
করেণ বুরিকার উপবর্ষ। কিন্তু উপবর্ষধর বেদান্ত বদির কোনও নিদ্শন 
পাওয়া গায় না; পরশ এরামানতজ বুকার বেবারনের মতবার শি মত 
সমর্থনের অন্য এহণ ও উদ্ধত করিয়া?ছন | বাহার মনে কারেদ বো ধারণ, 
বৃন্তি অলীক, আমর; তাহাদের মত অপেক্ষা তবুমান্ুজাচ দার বাক।ই 

সত। বশিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। 

+ বিগত পৌষের উদ্বোধনে কথা-প্রসঙ্গের ৭১* পৃঃ ২য় গ্যারার, ৮ 
লাইনের পার এইরূপ হইবে-ইনি বৈয়াকরণ পাণিনীর গুরু মীমা:সক 
উপবর্ষঝ। শঙ্কর ইহার শন্ব বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষোউটব খণ্ডন 
করিয়াছেন ।”-_-পাঠক-পাঠিকা এই ক্রটি মাজ্জন] করিবেন। 


এ জি ২ ,[২৫শ ব্ধা-১য সংখযা। 


তপল্পাত তত ০1122 ৩21211515 


'সুখোজ্জল করিয়াছেন । তিনি, এস্কলে, মহামহোপাধ্গয় চন্্কান্: 
'তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোমিপের । বক্তৃতা . সম্বন্ধে. আক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন, “বাস্তবিক চন্দ্রকান্তের গ্রন্থের হ্যায় স্থন্দর- দার্শনিক গ্রন্থ, বঙ্গ- 
ভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। * * * কিন্তু এই এন্থের সমাদর 
আমরা এরূপ করিয়াছি বে আর পুনঃ স্ংক্করণ, হইল না । আমাদেরও 
ভয় হয় পাছে “বেদান্ত দর্প“নর ইতিহাস” সম্বদ্ধেও তাহাই ঘট | 


বাদ ও মন্তব্য । 

১। ভগবান খীঙ্গগুক্টের জন্মোতসৰ এবার বেলুড় মতে সুচারুরূপে 
পম্পার্দিত হইক্সাছে । প্্টনাস ইভ পন্ধাকাঁলে খু্টু কোঁডে মেরীর 
আলোক-চিত্র ফল পুস্পে অতি সুন্দরর্ূপে বেদীর উপর সাজান হয় । 
সন্যাসী ব্রঙ্গচারীরা সমবেত বে পপ্রেমানন্দে রাখপুর্ণ লামারে দিবস 
বাতি” 'এই সঙ্গীত করার পব শরীমত্বাণী শিবানন্দ মহ রাজ নকলকে 
কিরতফণের জগ্ত ধ্যান কারবার আবেশ করম আমহঙ্ানী অভেদানন্ 
জি, জদরকন্পরে নীতুথুচহ মংনস পুজা! স্ঘনন্ধ বীর গভীর স্বর হংরাজীতে 
উপদেশ করিলেন; কাবুল বলাধী শরবত হল্যান্ড নাত ভক্ত এবং 
আমেরিকা ভইতে নবাগতা মিন কল্প ভগ্িদ্ধ “ই সভার উপ-স্থত ছিলেন। 
ধ্যান ভঙ্গের পর স্বামী প্রক!শানন্দভি.ক এম দানা শিবানন্দজি 
“যদা যদাহি ধর্ম” এই গবঙ বাক্যের ঠংরাজী এব বাঙ্গালাতে 
ব্যাখ্যা করিতে বলেন। তাহার পর ব্র্চচারী গুরুদাস ১1. 700075৬ 
হইতে 80৮19 01 সে, 56027070110 ৮1০17 এবং 
“08117201101 ৮/171017 01101717005 01 *এই প্রার্থনা পাঠ করেন। 
তৎপরে স্বামী অভেদানন্দ জি ভাগবান্‌ যীশুর জন্ম তিথি, জেরুজেলামে 
খুষ্ট জন্মোৎসব, বেদান্তের আলাকে বাইবেল এবং খুই্টজগতে শ্রীরামরুষ্ণের 
বাণী এবং তাহার জীবনীর দ্বারা খৃষ্টধর্ম প্রমুখ সকল ধর্ম্মের পুনজ্জীবন 
লাভ সম্বন্ধীয় একটা নাকিক্ষুত্র বন্তৃতা করেন । ইহার পর্্‌.ফল পুষ্পাদির 
নিবেদন ও “এ যে দেখা যায় আনন্দধাম” সঙ্গীত এবং প্রসাদ বিতরণের 
পর সভা ভঙ্গনুয়। | | 


যু. ৯৩৯৯ |], উস; ৃ সংবাদ ও নন্র্য। রঃ 


শম্পা প 


রি 8 ৷ বিগত শে ডিমের স্বামী নানি বাজেশিবপুর গৌঁডীনন 
্ভায় একটা বান্তৃতা,করেন |, 

₹..শ ৮ আগামী, €ই ফাল্তনঃ ১৭ই, কির নিব! নি 
্রীপ্ীঠাকুরের জন্মতিথি পৃ এবং ১৩ই.ফান্তন? ২৫শে ফেবক্ষয়ারা রবিবার 
বেলুড়মঠে জন্মো্সব । ৰ 

€. ৪ |. বিগত ২র! জানুয়ারী পৃজ্যপাদ প্রীদৎ স্বামী তুরায়া মহারাজের 
বেলুড় মঠে, তিথিপুজা হইয়া গিয়াছে । এ দিবস ১:ধপর পুজা 
অচ্চনার্দি বিশে ভাবে সম্পাদিত হয়। রাতে ঠাভার শালী আলো- 
চনার জন্য মঠের সমর মাধু. এবং খ্র্দচারী লমবেত হন । 4%9মতী হইত 
তাহার বাস্যজীবশী পাঠ করা হয়) ও)ক্ীমহাপুরুপ্জি কি টাকার 
সহিত সাক্ষাৎ এবং বরাহ নগরে অবস্থান কালীন ও উন পশ্চমাধ্চলে 
তীর্থাদিতে তাহার তপস্যা ও কঠোরতাদি, সম্বন্ধে আমা দল ৪:০7 করেন। 
স্বামা প্রক শা নন্দ মহারাজ আলমবাঁজার ডে কমের ও খনি হাহা 
সম্বন্ধে জ্ঞাপন করেন, মত প্ামা অতল অনা ভাভী। তন ামোপকা 
ধাত্রা ও অপরাপর কাঁণ্য কলাপ বিবু* কারস ২ বি নু হিলাল 7 কাহার 
সহিত প্রথম সাক্ষাত ও কি-এ্রকাতে হাহা অহা আন চক জীবন 
সামেরিকাবাসীদের আকৃছু করিয়াছিল এবছ ভিভাল ১) আলিসেন- 
ণিয়ার অন্তঃপাতী শান্তিআশ্রম স্চদ। পর্ণনা করেন আমা শুদ্ধানন্দ 
সংক্ষেপে তাহার মগ জীবনীর অলোচন; কাঁসিয়া এক গ্রবদ 1 5 করবেন; 


২. 





উহাঁও পুর্বেবে দৈনিক বনু মুঞপ্রকা শি ভইনা'ছল । 
৫। বিগত ,জানুয়ারী কলিকাতা, জন সাধারণ কক স্বামী 


প্রকাশানন্দজি আঁভিনন্দিত হন । অভিনন্দন পত্রের সহিহ কপ মোড়া 
একটী কমগুলু তাহাকে অপ্পিতি হয় ] অন্ধ ্দশীয ভক্তের 9 ঠাহাঁকে 
তেলেগুভাষায় অভিনর্নিত কুঁরিয়া ছিরে নারদারা ভূষিত করেন । ডাঃ 
মরেনে৷ তীহার বাক্গলা নর ইংরাজী অনুষাদ পাঁঠ করেন। 
অপর ছুই জুন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীকিশোরী মোহন কাব্য স্থৃতি তীর্থ, এবং 
শ্রুদাশরথী স্থৃতি ব্যকরণ তীর্থ তাহাকে সংস্কত ভাষায় অভিনন্দিত করেন । 

স্বামী প্রকাশানন্দ তাহার ষে উত্তর দেন তাহার এই কয়েকটা 






০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-১ঙ সংখ্যা । 


এপ এসএস এটি আঠা এস্টি «৬ এরা এ পা জি স্জ্ খারসস্সিএ স্৯ি সস পরসস্এ উজাটি ৬ সি» স্রশিস্ছ এ মর জর সতটী অপ সপোন উস তি উপ ৬ তা ও সরি পাপা পপি স্পা ঘ ও 


কথা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । তিনি বলেনঃ 
“আমেরিক! বাসীর! হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কত জিজ্ঞাস ; কিপ্ত ধে সকল 
ছাঁত্রেরা আমেরিকায় জন বিল্তান অধায়ন করিতে যান, তাহাদিগকে 
যখন তদ্দেণীয় লোকেরা গীত এবং উপনিষদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাহারা 
শির্ববাক মুককবৎ অবস্থান করেন। ইহা কি শেভনীয়?”্পরে মিস ফল 
ভগ্রিদ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া! বলেন, “ভারছের দ!সহ ও দারিদ্র্য সত্বেও 
বসু আমেরিকাবাসী ভারতকে সকল ধর্মের তীর্থব:প গ্রহন করে 
এবং তাহারা যণন ভরতে তার্থ যাত্রীর হ্যায় উপস্থিত হয় তখন 
কি ভারতনাসপীতক মবার্ম অব্যান্ক জীবন লইয়া তাহাদের সনক্ষে 
উপস্থিত হওয়। কর্তব্য নত?” আমোরকান রামকুষ্ সজ্বের কার্যকলাপের 
সকলতা সম্ধবন্ধ ব:লন, "মন ২* বংনরের পূর্বে সে দেশে খুইি ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ছাড়া অপর কে'নরূপ ধর্মটলো5ন। করা ছুদাধাহিল। কি 
আজ বেদান্তের প্রভাবে তাহাবের দেই উন্মাব-ধর্মপ্রবণতা দূর হইয়া! 
তাগার! কতদুর উদার হইব, তাহা সেখানে যাইলেই অববারণ ক 
ঘাঁয়।” শীবুক্ত আশ্তান্ো শৌধুরী মণীশয় সভাপতির আসন ভূবিত করেন 
এবং কলকাতার বহু গন্/মান্ত [হিন্দু ও ুনণম:ন সভাস্থল অল্ক্কৃত করেন । 








আক ২টশাবষ | 


কথা প্রসঙ্গে | 


উদ্বোধনের কোনও কোনও ব্রাঙ্গণ পাঠক বদদ-ল 12 **ন্দ এ্রশ 
করিয়াছেন | বেদ-বিভাঁগ সঙ্গন্দধে আমর! যাহা সংগত করিম চি শাভা নিয়ে 
প্রদন হইল । 

সংহিত। ব্রাহ্মণ আবশখাক -*এগািমদ 
১। খকু বদ ১... ীতরেয় 'বীহারের এ*রের ) 
(কৌষীতকি কৌপাতিকি 1 কলীতাকি। 
পৈঙ্গী 


[ 
ৃ 
। 


২। কুষ্ও ফজ্ুপেদ ক) তৈভিবীয় ) ১... ইতিিবায়। 7 টি জায়; 
৫ € 
পগ্লশ্া | িজ্যাতা তি 
ঞ (টি? | নি 5 
[া্ারণা পল হাল 
মৈতেয়ানী ূ ূ 


কঠ 


শুরু জুনের (খ) শতপথ । ... *»পথ 8 বি 


ূ 
ূ 
৩। সামবেদ ... সাঁমবিধান .. কন । 
& *্দগা | 

আর্ষেয় 

বংশ ূ 

দৈবতাধ্যায় | 

লবকার 

তাওব 
সংহিতোপনিধদ্‌ ব্রাহ্মণ 


৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ ব্ষ--২য় সংখ্যা । 

৪1 অথর্ব বেদ ... গোপথ ) .... সুণ্ডক | 
মাঁওুক্য ] 
প্রশ্ন 


দ্বিতীর প্রশ্ন হইয়াছে কোন কোন গ্রন্থ অবলম্বনে বেদ'্ি-মীমাংসার 
স্ত্র সকল ব্যাস গঠিত করিয়াছেন ? নিযে উহা! প্রদত্ত হইল । 

১। ঈশাবাস্তঃ কেনঃ কঠ) প্রশ্নঃ সুণ্ডক মাুক্য, এতরের, তৈভ্ভিরীয়, 
ছান্দগ্য, বৃহদারণ্যক খ্েতাশ্ব হর, কোবীতকি ত্রাঙ্দণ, কৈবল্য এবং জাবাল 
এই উপনিধদ্‌ নিচয়। 

২। কাথশীখা, অগ্রিরহস্ত, তাগ্ডতিশা।, শার্ট্যায়ণাশাখা, পৈঙ্গীরহস্ত 
এই ব্রাঙ্গণ সকল । 

৩। মন্ুসংহিতা), নহাভারত ও তদক্তর্গত শ্রীমছ্াগব 5 গীতা এই 
স্থৃতিগুলি। 

৪ | পাঞ্চব্লাএ্র বা শহাগবত মতবাদ । 

৫ | কপিল, পতগ্জলি, কণাদ? গৌতম, জৈমিনি বিরচিত দশন 
শাস্। 

৬। বুদ্ধ পূর্বধুগে আধুনিক চার্বাক. বৌদ্ধ, জৈন ৪ মাহেশ্বর 
প্রভৃতি ম্তাগ্ঘরূপ মতবাদ । 

কিন্ত শ্রীশঙ্কর স্বীয় মতের দারা সুত্র প্রশ্ষ্ঠা করিবার জন্য উপযুক্ত 
গ্রন্থ ছাড়াও নিশ্ললিখিত গহ্ু উদ্ধার করিয়াছেন, 

১। প্রতরের আরণ্যক, ২। এতরেয় ব্রাহ্মণ ৩। আপস্তন্ব ধর্ম 
ত্র, ৪1 আধের ব্রাঙ্গণ, ৫ । গৌড়পাদ্কারিকা (ব্যাস পরবস্তী ) 
৬। মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, ৭ নিরুক্ত (ব্যাস পরবত্তী ) ৮। পাণিনী 
(ব্যাস পরবত্তী ),৯। খপ্বেন সংহিতা, ১০ । বড়বিংশ ব্রাঙ্গণ, ১১। 
শতপথ ব্রাহ্মণঃ ১৯২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১৯৩। তৈত্ত্িরীয় ব্রাহ্মণ, 
১৪1 তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১৫। বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৬। বিষুপুরাঁণ 
€ ব্যাস পরবর্তী বলিয়া অন্ুমিত হয় ), ১৭ | বিষু ধর্ম্মোভর (খ্রি), ১৮। 


ফান্তন, ১৩২৯ ' ] কথা প্রসঙ্গে । ৬৭ 


শিবপুব্বাণ (এ), ১৯। শিবধন্মোত্তর (ক্র), ২০। উপবর্ষবৃ্তি, (ক), ২১। 
বৃত্তিকাঁরের গ্রন্থ (এ), € এই মত খণ্ডিত হইয়াছে ) *। 

শ্রীরামান্জ এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের 
উদ্ধার করিয়াছেন যথ1১_ 


* এই বৃত্তিকারকে আমাদের শ্রীরামান্থজ লিখিত বোধাস* বলিয়! 
বোঁধ হয় । কিন্ত শ্রীঘুক্ত রাজেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয়, তাহার 'ম!শর্দা 
শঙ্কর ও বরামানুজ নামক গ্রন্থে (পুঃ ২২২) বলেন» 

“শঙ্কর যে বৃন্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক করুণ 
উপবর্ষকেই ব্ুঝাইতে পারে, কারণ উপবর্ষ,_- 

“ক। ব্রঙ্গস্থত্র ও পুর্বমীমাংসা উভয়েরই বুক্তিকার, ইহা পা স'পথী 
মিশরের “শান্তর দীপিকাঁতে” উক্ত হইয়াছে । 

“থ। শঙ্কর ব্রন্বস্থত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে গানে উপােও শাম 
করিয়াছেন, দেখানে টীকাকারগণ যেন উপবর্ষকেই পদক 
বুঝিয়াছেন |” 

“গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব)ক্তি ও বৈয়াকরণিক পাণিনী নল ওক | 

“্ঘ। উভয় মীমাংসার টাকাকার ভওয়ায় উপবর্ষ রাদানসব মত 
জান-কর্মন সমৃচ্চয়বাদী হইতে পারেন ইত্যাদি |” 

কিন্থঃ (ক) কোন প্রকারের সার্দণ প্রমাণ না পাকার উহা প্র্থ 
সারখী মি“শ্বর কল্পন। বলিয়াই বোধ হন্ব। (৭) ব্রবহ্থণের 2৩ পার 
এখানে উপবর্ষের নামোল্লেখ ভাষো আছে, তাহার টীকদি প য়! 
ভান বেদান্তের বৃত্তিকার ছিলেন বাঁপয়া কিছুই বোধগম্য য় 
(গ) উপবর্ষের ভার বোধায়ণও অতি প্রাসপীন | (ঘ) উাবস এম 
মীমাংসার বুন্তিকার এই পিন্ধান্ত সঠিক না হওয়ায় তিনি জ্ঞান ক্ম্ম 
সনুচ্চয়বাদী নাও হইতে পারেন। এবং উভয় মীমাংসার বুক্কা 
হহলেই দে তিনি জ্ঞান-কম্ম সমুচ্চয়বাঁদী হইবেন ইহাও সিদ্ধাপ্ত করা গাম 
না । বাচস্পতি মিশ্র বডদর্শনের টিকাঁকার হইলেও তিনি অদৈন্ব'দা 
বলিয়! তাহাকে স্বীকার করি কি করিয়! ঃ 

পক্ষাস্তরে শৌতশ্ত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রগ্কার (বোধায়ন পাবি পিক ত 
এবং ব্যাস শিবা বা প্রশিষ্য হইতে পারেন । বিকুপুরাণের তৃতীয় অংশ 
তর্থ অধ্যায়ে বোধ্ক বা বোঁধি বলিয়া একজন ব্যাস প্রশিষ্যের পর্ণনা 
যখন আছে, তখন শ্রীরামান্জের বোধায়ণের উল্লেখ আমরা একেবা:ব 
মলীক বলিয়৷ ত্যাগ করিতে পারি না । 


৬৮ উদ্বোধন | ই ২৫* লি সং ংখ্যা | 


শাস্টিপা পা পাছি বাটি পতি পি পপি পনি পা লো 


১। দক্ষত্বৃতিত ২। গর্ভোপনি+ব, ৩। গোতম ধর্মন্ত্রঃ | 
৪ | চুলিকোপনিষ২, ৫ | মহা নারারণোপনিষ২্, ৬। মহোপনিষৎ, 
৭। মিত্রায়ণ উপনিধৎ্ঃ ৮। সনৎ স্ুজাতীয় (ইহাঁঁ উপর একটা শঙ্কর 
ভাখা দূ হয়ঃ কিন্তু উহা শঙ্কর কৃত কিনা তাহ: টক জানা যায় 
না) । ৯। স্থুবালোপনিবৎ্, ১০ । বাজ্ঞবঙ্ক্য, স্মৃতি -১। বামুনাচাধ্য 
ও শঠকোঁপাদিকুভ গ্রন্থ (শঙ্কর পরব )। 


চি 


৮৯ লি পাছি লা তা লস্ট পি তি ৩৯ পাটি ৪৯৮১০ 


বিগত পৌবে* উদ্বোধনে আমরা ব্যাস পুর্ববন্তী আশ্মরথ্য প্রভৃতি 
বৈদাপ্তিক আচাধ্যগণের কিঞিতি পরিস্ম দিয়াছি। এ*্টণে আমরা ব্যাস 
পূর্বববন্তী অপরাপর আ'ঢাযাগণের মতবান কিঞ্িঙ এক্থলে বিবৃত করিব । 
আগাব্য কাঞ্চ জান বৈদাপ্তিক | কারণ বক্গস্থুর্ 2১1৯ স্তর ভাষ্য 
দেখা যায় বে রচিত নে িমণীয় রণ” এবং “কপূয় চরণ” মানবের 
জন্মান্তর গহণের কারণ রূপে গুহীভ ভইয়াছে, সে স্থদে “চরণ শন্দের অর্থ 
আচরণ অর্থাৎ শাশ এব ত।ভ! দারাই আপের অপর তোনি প্রাপ্তি অর্থাৎ 
সংসরণ হয় থাক । ?জমিনির মতে চরণ” * দার অর্থ অনুশয় 
এ ভ্ুন্তফলাঁহ কর্মনেতিপিক্ত2 কন্ধম | মামাংস।দশন 81৩১৭ সত 
ধণদ্দিনির মত উদ্ধীত এবং ১ সবে খাত হইয়াছে ; পুনরায় ৩।৭।৩৫ 
স্থত্রে তাহার মত উদ্দার করিয়া ৩৩ দে খণ্ডিত হইয়াছে । কিন্তু 
ভগবান বাদরায়ণ প্রঙ্গস্থত্র ঠাহার পঙ্ছ গ'হণ করিয়াছেন এবং জৈমিনি মত 
নিরসন করিয়াছেন । 
সঃ গং সৎ 
কাঁঞ্চখাজিনির মত সমর্থনের জন্য ধঙ্দদত্ধের ৩।১।১৯ সুত্রে বাদরির 
নামোল্লেখ করা হইয়াছে । ইনিও একজন ব্যাস পূর্ববন্তী বৈদান্তিক 
আচাধ্য । “রমণায় চরণ” এবং “কপুয় চরণ” যাহা শ্রতিতে দুই হয়, 
সেইস্থলে “চরণ” শব্দের অর্থ মানবের স্থরুত ছুক্ুত এই অর্থই তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন । এ্রুতিতে জীবাকআ্মার গতি উল্লেখ থাকায়্‌হ জীবাত্মা স্থুরুতি 
বলে কার্ধ্যব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম )-কেই প্রান্ত হন_নিগুণ ব্রহ্ম নহে ইহাই 
তাহার অভিমত (৪1৩1৭ তত্র দ্রষ্টব্য )। তাহার মন্তে অমানব পুরুষেরাই 


ফ্রান্তন, ১৩২৯। ] কথা প্রসঙ্গে । ৬৯ 


কাধ্যত্র্ষকে প্রাপ্ত করায় ; মুক্ত পুরুষের শরীরাদি নাই । কি আনধ্য 
জৈমিনি বলেন যে এবিষয়ে প্রুতির বহুবিধ ভাব দৃই হয়; স্মৃতরাঁং 
মুক্তিতে মনের ন্যায় শরীরাদি বিগ্ভমান থাকে । কিন্ত বাঁদরাণ উভয় 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন । মুক্ত পুরুব ইচ্চা করিলেই নশরীর ₹' শআশ্লীর 
হইতে পারেন €(8181১২ সুর দ্রঈব্য)। বাদরি যে “বদীন্তা5।" গিলেন 
তাছার আর একঠী প্রমাণ মীমাংসা! দূশনের ৩1১।৩ ৮8 জার মত 
। দ্রব্য গুণ ও সংঞ্চার শেন শন্দে গৃহীত ভইবে, যাগ ফল পুক। পনি 
গুহাত হইবে না) পুর্ব পক্ষরূপে গৃহীত হইয়। ৩1১৪ সণ চগ্রমিনি 
কর্তক খণ্ডিত হ্ইয়াছে ; এবং ৬১২৭ হতে বার্রির মত । দকপেরই 
বৈদিক কার্যে অধিকার আছে ) পূর্বপক্ষ রূপে গৃহীত হত্রয়া “মনি 
৬।১।২৮ সুত্রে শুদ্রের বৈদিক যজ্জাদিতে অধিকার নাই ইহা দেখ ইস[ছেন | 
সঃ সং ঁ 

ব্র্গছত্রের ৩1৪৪৪ স্তরে আর একজন ব্যাসপুর্বাঙাব্যের নাম পা প্রিয়া 
নায়__ইনি পুর্বে মীমাংদক আতবেয় | ইহার মতে, প্বজম'ন ক্জাদি 
উপসনার ফলভাগী, স্থতরাং সে সকল উপাসনা! বজমান্রেটে ককন্য, 
পুরোহিতের নহে” ৷ এই মত বাদরায়ণ '*ডলোমির মতো লদেৰ গলা 
খণ্ডন করিয়াছেন (৩।৪।৪৫ ব্ঃ স্থঃ)। কিন্ত জৈমিনি মীমাংসা “*:নর 
এ৩।১ স্তরে কাঞ্চখাজিশির মত উদ্রীত করিয়া ১1৩।১৮ শ্য এআ. “তের 
মতের দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন ; এব 9১1২৬ স্তরে আরে নব শি 
শৃদ্রের বজ্ঞাধিকার নাই ভা প্রপঞ্চিত করিয়া ১১১৭ সাজে বাদ।বণ মত 
উল্লেখ করিয়া উহা খণ্ডম করিয়াছেন । 


বুদ্ধদেব ও রাখাল 


(ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্য ) 
বৈশাখের খরতর দিব! দ্বিপ্রহর | 
মার্তওগ তাপেতে তপু দিক দ্িগন্তর । 
দিবাকর করে দগ্ধ হইয়া বাতাস। 
মাঝে মাঝে ছাড়িতেছে উত্তগু নিশ্বাস 
নৈরঞ্জনা নদীতীরে আশ্বথের মূলে; 
ধ্যান মগ্ন বুদ্ধদেব চরাচার ভূলে । 
বিলুপ্য ইন্দিয় ক্রিয়া মনোবৃত্তিবল । 
“সাণাঁর নুরতি মত নিম্পন্দ নিশ্চল । 
শীর্ণদেহ তবু দীন্ত মহিমা ছটায়। 
প্রচণ্ড মার্তগ তাপে তপ্ত নহে কায় 
করিবেন ধিনি এই জগত উ: 
উত্তপ্ত রবির কর কি করিবে তার ? 
পত্রহীন তরুশাখা শোভে বুক্ষোপর; 
বন্ত্রহীন ছত্র থা মস্তক উপর । 
রাখাল বালক এক এমন সময়, 
বেগে চলে তরুতলে লাভতে আশ্রয় । 
মেমদল সঙ্গে তার, একি অকন্মাৎ। 
গতি রুদ্ধ বালকের নেত্রে অশ্রু পাত। 
“আহা কোন্‌ দেবতাগেো, এই খরকালে” 
রৌদ্রতপ্ত জ্বালা সয়ে বসিয়া বিরলে, 
মুবিত নয়নে কিবা করিছ চিন্তন । 
কেন সহ, অসহ এতাপ অকারণ? * 
জনক জননী কিগেো নাহিক তোমার, 

আশ্রয় দিতে কি কেহ করেন৷ স্বীকার ? 


ফাস্তন, ১৩২৯ || বুদ্ধদেব ও রাখাল । ৭১ 


স্প্পাস্িপাস্টিপিস্সিলিস্টিলসসিল সিপাসসিলা সি তি পাস্িতি পান, পা পাস্টপাস্টিলাসীসি ৩ সি পাস্টিপা্িপাস্টিাস্টিপ সত 


“দ্বেবতাগো । 


ওগো কপাময় দেব, চল মম সনে, 
কুটার নিরমি দাস বাঁখিবে যতনে |” 
বলিয়। বালক কাদে চাহি মুখপানে, 
শ্রবণ বিবর «দ্ধ, বুদ্ধ মহা ধ্যানে । 
মেবদূল অচঞ্চল বুদ্ধে নিরখিয়া, 

হুঃখী হয়ে বুদ্ধ পাণে রহিল চাহিয়! | 
বুঝিল মেয়ের দল এই দেব-প্রাণ, 
তাহাদের তরে দিবে স্বীয় প্রাণদান । 
কার্দিল পশুর প্রাণ মহা প্রাণতরে | 
ধন্য সেই ধারতরে পশু আখি ঝরে । 
পত্রযুক্ত তরুশাঁখা লহয়া রাখাল, 


করে ধরি বুদ্ধ পাঁশে রহে কিছু কাল 
তপ্ঠদ্দেহ অকন্াৎ ছায়া! পরশনে, 


বাহিরে টাশিল ধত্রি অন্তর ঢচেভনে | 
ধীরে ধীরে বৃক্ধদেব মেপিলেন আখি । 
কহিলেন সকরুণ ক্ষীণে কে ডাকি । 
“কে বংস ! আমার এ বিনম সময়ে, 
ছাঁয়া করি শিরোপরে রয়েছ দাড়াঁয়ে - 
করুণার জর্দি তব লভহ কলাণ, 

কর শীঘ্র এ ক্ষুধার্তে কিছু অন দান । 
শু কগ প্রাণ বুঝি হইবে নির্গম | 
পার যদি কর বস! হার রক্ষণ |” 





অস্পৃশ্য জাতির গৃহে আমার জনম | 
উচ্চ জাতি ছায়া! কত করিনি স্পর্শন । 


৭ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--কয় সংখা!। 


কিন্ত আজ হেরি দেব এদশ। তোমার; 
ছুঃখেতে জদয় কাঁদি উঠিল আমার | 
ভাবলাম; হয় হব পাপেতে মগন,; 
কিন্চ এই দেব দেহ ভইবে রক্ষণ | 

তাই দেব এই বুক্ষ শাখা লয়ে করে, 
ধরিতা ররেছি প্রভেো,১ তব শিরোপরে | 
কেমন “গা, ভার, তব পৃত সুখে এবেঃ 
"্সস্পণ্য «এ ভণ্তমম ভক্ষ্য পদাশিবে ? 
চদ্ধব চী “নন এই করিরা দোভন, 

যত ভচ্ডা ছদ্ধ “নব করছে গ্রহণ” |" 
শীর্ণ করে পাঁবালেরে করি আলিঙ্গন, 
'্শীণ কে বুদ্ধদেব বলেন হুথন । 
শোন বংসা1  একভুমে লভিয়া জনম, 
একহ পপ্ন বারি করিয়া এভন | 

এক 'আহা(র দেহ করিয়া পোনণ, 
শত কেহ কাহারও অস্পপ্য কখন ।। 
তামার আমার দেহে একরন্ বে, 
একহঠ বদনা ছঃথ এই প্রাণে সভে । 
পরম পবিত্র তূমি মৃত জয়, 

অনভারে "দহ মম অবশ এখন, 

ওপ্ধ দিয় কর এর জীবন রণ । 
আসিবে সেদিন নব পবিত্র মঙ্গল, 

নবীন আলোকে হবে দিক সন্ভ্দল | 
প্রীতির মহান পবা! ভেদিবে অস্বর) 
মহা মিলনের ধ্বনি গাবে চরাচর” | 


প্রবুন্ধ রাখাল ' বুদ্ধ ছুপ্ধ করি পান, 
আখি মুদি শুনিলেন বাল কগ তান, 


ফান্তনঃ ১১২৯ । ] বুদ্ধর্দেব ও রাখাল । 7৩ 


“নরে নরে ভেদ নাই, বল ভাই বল ভাই, 
কর সব কোপাক্কুলি দূরে ন! সবি৭ ভাই, 
করিও না ভেদাহেদ মিছে বাদাবাদ ভুলি, 
লমিও না মিছে পথে পরি অজ্ঞানের চুলি, 
মহাধ্যানে ওই হের নরদেব বসিয!, 
জগতের ঃখ দর করিবেন বলিয়া 

জয় জয় শরদেবে জয় বুদ্ধ অবভার, 


5) 


মৃহামিলনের রী, করিলেন ভবপারু” 


স্পা পাপ পাশে পাপা 


কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
(শ্রীবিভারালাল সরক।এ “ব, এল ) 


ছয়টী মুখ্য দর্শন ছাঁড়া অন্যাগ্ত দশন 9 ভারঠবষে প্রচপত মাছে, 
তন্মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দশন প্রসিদ। বেদান্ত দর্শনের বি ঘ এুঝিতে 
হইলে অন্যান্য দশনের আলোচ্য বিশয় কিছু কিছু জানিতে ঠক 


(১) [লীগ দি 


ভগবান্‌ বুদ্ধের চাঁপিটা শিধ্যের নামে €) চাঁরটামত প্রবভি* হইয়াছে | 
(১) সোত্রাত্তিক (২) বৈভাখিক (৬) খোগাঁগার (৪) মাধামক | 

সৌত্রান্তিক ও বেভাবিক সর্বাস্তিত্ব বাদী । উহাদের মতে লহ ঘটপট 
ও আন্তর সুখ ছুঃখ পদার্থের অস্তিত্ব আচ্ছ | বোগাঁগার বা বিজ্ঞানাশ্তিহ- 
বাদীদের মতে বাহিরে কিছু ন1ই,-সবঈ অন্তরে | অন্তরের বিজ্ঞান মাছে । 
তাহাই বাহিরের 2্ায় প্রতীয়মান হয়| লাগ্তার্থ নাই, “কবল মাত্র 


রা উদ্বোধন । এর বধ--২য় সংখ্যা । 


কিলার স্সিলাস্সিপী সপ সি লাস লা স্মিত সি সিপাস্িশাস্পিলি ছল সিলসিলা সর্প 


বিজ্ঞান আছে। | মাধ্যমিক বা সর্বশূন্যবাদীদের মতে অন্তর বিজ্ঞান) * 
নাই, বাহা বস্তও নাই, বিজ্ঞানও নাই । 


(ক) সব্ববাস্তিন্ববাদ 


পৃথিবী আদিকে ভূত বলে, রূপার্দি ও রূপাপিগ্রাহক চক্ষুরা্দিকে 
ভৌতিক বলে। পরমাণু চতুধিধ,__পার্থিবঃ জলীয়, তৈজস, বায়বীয় । এই 
সকল পরমাণু সংহত বা মিলিত হইয়া পরিদৃশ্তমাণ পৃথিবঃ'দি উৎপাদন 
করিয়াছে । স্বন্ধপর্চক (১) বূপ অর্থাৎ সবিষয় ইন্দ্রির গাম । (২) 
বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি আমি এইরূপ বিজ্ঞান ধারা । (৩) বেদনা-_ন্খাদি 
অনুভব । (৪) সঃছ্1- গে!» অশ্ব, মনুয্য প্রভৃতি জ্ঞান বিশেষ । 
(৫) সংস্কার অঞ্চাৎ রাগ দ্েধ মোহ, এসকল অধ্যাত্স অর্থাৎ 
আন্তর। এ সমুদয় সংহত বা মিলিত হইয়া আন্তর বাবহার নির্বাহ 
করিতেছে । বিজ্ঞান স্বন্ধহই আত্মা ৷ 

তাহারা কোন ভোক্তা নিয়ন্তা সংঘাঁঠচ কর্তা মানেন না। তাহার। 
বলিলেন, এইরূপ মানিবার প্রয়োজন না । কারণ অংবগ্যাদির মধ্যে 
পরম্পর ষে কাধ্য কারণ ভাব আছে তাঁহাতেই লোকধাত্রা' উপপন্ন হইতে 
পারে। লোক যাত্রা উপপন্ন হইলেই হল, অন্য কিছুর 'অপেক্ষা নাই । 
অবিদ্াদি বলা হইয়াছে অর্থাৎ অবিদ্ধা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা মরণ, শোক, 
পরিবেদনা, দুঃখ, দুর্থনস্ত৷ প্রভৃতি ৷ 

(১) অবি্তা, যাহা ক্ষণিক তাহাকে স্থির বলিয়া! জানা । 

(২) সংস্কার, রাগ দ্ধেষ মোহ। 

(৩) বিজ্ঞান, ইহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। অহংঅহং এইরূপ 
জ্ঞান । 

(৪) নাম রূপ, নাম-পার্থিবাদি পদার্থের সমবায় । বূপ--শুক্র 
শোণিতে সংঘাত । ৬ 

(৫) বড়ায়তন, বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় ও রূপ অর্থাৎ সেন্দ্রিয় 
দেহই ষড়াতন । 


ফাল্তন, ১৩২৯ । ] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ণ বিবরণ । ৭৫ 


(৬) স্পর্শ, নাম রূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ! 
(৭) বেদনা, স্থথাদি অনুভব । 


(৮) তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা | 
(৯) উপাদান, চেষ্টা | 


(১০) ভব, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি । 

(১১) জাতি, দেহ বিশেব প্রাপ্সি | 

(১২) জরা; (১৩) মরণ-শোক-পরিবেদনা-5১প- পর্থনস্তা 

বামনোবাথা | 

এ সকল পরম্পর পরম্পরের দারা উৎপন্ন হয়। শ্ুতরাং পরম্পর 
পরস্পরের কারণ। এই আবদ্যাদি সকলেরই স্বীকানা ই আবিগ্যান্দি 
পরম্পর নিমিত্ত নৈমি্তক ভাবে ঘটা যন্ধের গার শিরজ্তণ আবনিত হইতে 
থাকায়, সংঘাত সিদ্ধি হইয়া থাকে । সংসার অনাদি, সংঘাত ও 
বীজান্করের ন্যায় অনাদি প্রবাহ যক্ত। একটী স্ঘতের অব্যবহিত 
পরেই, আর একটা সংঘাত জন্মে । 

সৌত্রাপ্তিক বাহ্য বস্ত স্বীকার করেন বটে কিগ্ক 5'চার প্রত্যক্ষত। 
স্বীকার করেন না । আমাদের জ্ঞান বিষয়াবলঙ্গনে হইয়া! থাকে । ঘট 
পট বাহবিষয় না থাকিলে এরূপ দ্ঞান হয় ন.১ অ“এব বাহবিষয় 
অনুমেয় । বৈভাধিক বাশবিধয়ের প্রত্যক্ষত। স্বীক'র করেন । 
সৌত্রান্তিক মতে বাহ বিনয়ের জ্ঞাঁন প্রত্যঙ্গ নহে, বাহ বিষয় 
অনুমেয় । বৈভাধিক মতে বাঁহা বি্য় 'ও বাহ বিধির হ্তান উভয়ই 
প্রতাক্ষ | 

সমস্ত বস্তই উত্পাগ্চ, ক্ষণিক ও বুদ্ধিবোধ । হেমন একটী তরল 
অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া৷ নষ্ট হয়, সেটী আবার অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নু হয়, 
এইরূপ একটা ভাব অন্ত ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ চিরজন্ম 
বিনাশের আজোত বহিতেছে । অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কার 
বিজ্ঞান জপ্মাইয়! মরে ইত্যাদি । অবিদ্যার নিরোধ বা বিনাশই মোক্ষ | 
সমস্ত বস্ত ক্ষণিক, অতএব আত্মা বা বিজ্ঞানও ক্ষণিক | 

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়; যেমন বিনষ্ট বাদ হইতে অঙ্কুর 


৭৬ ডি ধন। [ ২৫শ বর্ষ-_য় সংখ্যা। 


মা ৯ সি 


জন্মে, , বিন গ হইতে দি জন্মে। নৃৎপিণ্ডের বিনাশ হইতে বট জন্মে। « 
কুটস্থ থাকিলে তাহা বিনইঈট বা বিকৃত হইতে পারে না। অনাবগ্রন্ত 
বীজাদি হইতে অস্পুরাির উৎপত্তি হয়ঃ সেহেস্ভু অভাবই ভাবের 
উৎপাদক । 


(খ) ণবিচ্ভান বাদ । 


বিজ্ঞান বাঁদে প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ফল সমস্ত অন্ত র কিছুই 
বাহিরে নহে । এ সকপ নুদ্ধারূঢ রূপে সেই সেই ব্যবহার শিষ্পন্ন হয় । 
সমস্ত ব্যবহাঁধহ অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ কিছুই নভে । বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ 
বস্তু নাত 


বানা বস্থুর অস্তিত্ব অসম্ভব কারণ বাহ বন্ধ কি? পণমাণুই কি 
স্তন্তাদি__ন1 পরমাণুপুঞ্জ » বস্ত পরমাণু অথচ ক্গান হইবে স্তম্ভ, এ কিরূপ 
কথা ? পুঞ্জও স্তন্ত নভে । পুগ্ত পা সমূহ পরমাণ হতে ভিন্ন7_কি অভিন্ন? 
ইহা নিরুপণ হয় না। বলিব জ্ঞান বিধয়াকার হয় অতএব বিননের অস্তিত্ব 
আঁছে। কিন্ত জ্ঞানের প্রকার ভেদ দারা ব্যবহার নিম্পনন হইতে পারে। 
আরও জ্ঞান ও বিনয়ের সন্ভোপলব্ধি নিয়ম আছে । বিষয় ব্যতীত 
জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত বিণ অগ্তন্ব হয় না। অতএন বিবয় ৪ বিজ্ঞান 
ছু'এর অভেদ সিদ্ধ ভইতে পাবে! বাহিরে কিছুই নাই, অন্তঃস্থ জ্ঞান 
জ্ঞান জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, ইহার দৃষ্টান্ত পপর, ইন্দজাল, মরুণীর 
আকাশে গন্ধবব-নগর | বাহিরে সেই সেই বস্থ না থাকিলেও এসকল 
থেমন অন্তরে গ্রাহ-গাহকাকারে প্রকাশ পায়, জাগ্রত কালের স্তম্ত- 
জ্ঞানও এরূপ । বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তণে কিরূপ বিচিত্র জ্ঞানের 
উদয় হয়? বিচিত্র বাসনা সেংস্কার) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে 
পাঁরে। এই সংপার বী্গ'হ্কুরের ন্যায় অনাদি; পংঞ্চারও সেইরূপ অনাদি 
সে হেতু জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়। স্বপ্ন কালে ঘে বিনা বস্ততে জ্ঞান হয়, 
তাহার কারণ বাসনা | অতঞ্ব বহিরে কিছু নাই, সবই অন্তলে। 

বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানকেই আত্মা বলা হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান বা 
আত্মা ক্ষণিক। বিজ্ঞান একক্ষণে উৎপন হইয়া পরক্ষণে বিনষ্ট হয়। 


নু] ্ রঃ 
ফান্তুন, ১৩২৯। ] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্প বিবরণ | ৭৭ 


বাহা বস্তু এবং নিজ শরীরও বিদ্ঞানের আকার পেন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। ট 
(গ) শন) বাদ | 

মাধ্যমিক মতে বাহ্‌ বস্তও নাহ, বিজ্ঞানও নাই. ৮ শুন্ট তাহাই 
পরমতব্ব । ষ্ষ * * 

নানাবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন | 

এক সন্প্দায আছেন, তাহাদের মাত দ্র দ* গানওশ” পূজ 
শ্রেয়ক্কর । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পড় হা নন্দিয, বাক, 
পাণি, পাবু, উপস্থ এই পণ কম্মোন্ধয়ঠ আরু মন ৭ 25 এত দশ 
আয়তন । ইহাদের সন্তোধ সাধনহ কল্কব্য । 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে, হৃগঠত্ বাদগণের পুত পবা ৪ 
চতুর্ববিধ, ছঃখ।? আমতন, সমুদয় ও মাতা । ছুঃথ অর্থ হ গান কু প্্দ জব্দ | 
পঞ্চ ইন্ড্রিয়ঃ পঞ্চ বিষয়, মন 9 ধন্মীয় এ, ওহী গাদন গন 7 আত্মার 
জ্ঞান সমুদয় । সর্ববিধ সন্ক্াণহী নক এরূপ স্ঘ শ মনাহ মাগ 
অর্থাৎ মোক্ষ | 

সর্ব সম্প্রদায় মতে বাঁগাদ জানল সগ্তানরূপবাতনার উ ছদ হলেই 
মুক্তি হয়। 

(২) আতিহ পু জেল দানি । 

জৈন দিবিধ, শ্বেতান্ধর ও দিগনম্বর | 

ইহাদের মতে জীব, অজীব, অন্নাব, সম্বঘ। নিজ্জপ। ন্ধ। * মাক্ষ এই 
সপ্ত পদার্থ। 

(১) জীব-_বোণ্ম্মক । ঘাঁহাঁতে চেতনা আছে, ত'ভা জীব । 

(২) অজীব--অবোধায্সরক ! যাভাতে চেতন! নাই, *:ত' অক্রীব | 

(৩) আশ্বব-ইন্ছিয় প্রবৃত্তি পূরুষকে বিষয়ে গাঁ আসক্ত করে; 
এজন্য ইন্দ্রিয় প্রবুত্তিই আনব | কর্ম্মবন্ধনই আনব । 

(8) সম্বয়__আমব নিরোধের নাম সম্বয়। 

(৫) নিজ্জর--সর্চিত কর্মের জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নিচ্জর | 


৭৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_-য় সংখ্যা । 


(৬) বন্ধ__জীব কথায় বশে কর্মমভাব যোগ্য “পুদ্গল” সকলকে যাহা 
পরিগ্রহ করে । তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে । | পুদ্গল-শরীর ] 
(৭) মোক্ষ__সমুদায় কর্মের নিঃশেষে বঞ্জন করার নান মোক্ষ। 
মোক্ষের পর আলোকান্ত হইতে উদ্ধে গমন হইয়া থাকে | 
জৈনরা সপ্ুভর্গিলয় নামক শ্ায়ের অবতারণ! করেন । 
€১) শ্লাদপ্তি...ঘট এক প্রকারে আছে। 
(২) স্যান্নান্তি...ঘট অগ্তপ্রকাঁরে নাই । ঘট ঘট রূাপ আছে 
অন্ত রূপে নাই । 
(৩) স্যাদত্তি চ নাতি ০...আছেও বটে, নাইও বটে । 
(৪) শ্যাঁদ্‌ বন্তব্য...একরূপে আছে বণিবার নোগ্য, একরূপে নাই 
বলিবার যোগ্য । 
(৫) স্তাদিস্তি 5 অবল্রব্য...কাঁন রূপে আছে বলা যায় না! 
(৬) স্যানান্তি 5 অপক্রবা ...কান রূপে নাই বলাও ধায় না। 
(৭) গ্ঠনাস্তি 5 অণ্তি ১ অবক্কব্যঃহকেন রূপে আছে ও নাই 
বলা যায় না। 
ভিপি অর্থাৎ বিভাগ | গয় অথ! নুক্তি | স্তাত কথঞ্চিত। 
সং, অনং) সণ ও অনির্বতশীয় মতভে'ৰ প্রতিবাদী ওতুর্বিধ। 
“কথধ্চিিং আছে' বপলেহই সকলঃকহ নিরন্ত কর! ইত পারে এবং সে 
জন্য ণ্তাদ্‌ বাদে'র সব্বত্র জর নিশ্চয় । 
দর্শন, জ্ঞান ও চির এই (ঠনটার সমুচ্চষে এক্তি হয়। জিন দেবই 
গরু ও সম্যক তন্রজ্ঞানোপদঠা । দিিনোক্ত তন্তে অদ্ধাই দর্শন । 
তন্বজ্ঞানের অববোধ জ্ঞান । 


- 


অহিংস। স্থনৃ 5 অস্তেয় ব্রন্ধ্্য ও অপ.পগ্রহকে চরিত বলে । 

জৈন মতে এক পদার্থে ঘুগপং বিরুন্ধ ধর্মদ্বয়েণ নমাবেশ হইতে পারে । 
একরূপে এক, অন্তরূপে অনেক । জৈন মতে আত্মা মধাম পরিমাণ 
অর্থাং শরীর পরিমাণ । অতএব “নহভেদে জীব পরিমাণ পৃথক পৃথক | 
তবে মুক্তাবস্থায় জীব পরিমাণ নিত্য । ( ক্রমশঃ ) 


| পুজার আয়োজন । 


(শ্রীমজিতনাথ সরকার ) 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
চিত 


শরতের মেঘ-যুক্ত নিন্মল গগনে দিনমণির শিশ্মাল ও আক হাগজে 
দিগন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে, কুজন-তান-মুখরিহা ধরিরীবঞ্গে এম জলধিব 
হ্যায় নব-শশ্ত-নাগরে নির্মল বাতাস 240৯ তরঙ্গে নাচিয়া তই" ছে 
পূর্ণ সরোবরে প্রফুল্লিত কমল-দণ হর্যাঝেগ ঢলিয়া ঢলিনা "5 তছে_ 
সেই আনন্দময়ী শারদীয়ার রক্ত-চরণ-কমদের সঙ্গে মলিব বণিয়' ' 
সকলেই আজ আয়োজনে ব্যস্ত । মার আগমনের বাভা পাইয় অচেতন 
জড় প্রতিও আনন্দে সজীব হইয়াছে । মরণে মুগ বৃহ হ পনী গিআয়পুর 
আজ সেই আনন্দে জাগিয়! উঠিঘাছে। ।সগানকার সকলেই আন দুঃখ, 
বেদনা, লাঞ্চনার কথা হলিয়া পূজার আয়োজনে ব্যস্ত! ক'ব” এছদিন 
পরে তাহাদের পিতৃতুল্য জমিদারপুর শিশ্মণবাণু সন্ত্রীক «৭ পে পুজা 
করিতে আসিয়াছেন । আজ তাহার ভাগার মুক্র-_ হাত সন্ত সকালরহ 
সেখানে অবারিতদ্বার। এহ কয়দিন পীড়িঠের 'দধধ-পণা, জনহান পঙ্গগনের 
অন্ন-বস্ত্র-চিন্ত। নাই; নিম্মলবাঁবু ভাহাদের সব দৈগ্ত দুপ কাঁরতে ৮» সঙঈগল্প। 
এদিকে পূজার আয়োজন খুব আঙডম্বরের মহিত সম্পন্ন হহীতৈছে--ঠহাতে 
পল্লাবাসিগণ সকলেই আপন আপন বুদ্ধি-বিবে9না প্রয়োগ করিয়া 
কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে । কোন স্থানে কোন নৃতন বাপিকা- 
বধূ বা কুমারীদের কাধ্যে গ্টা দেখিয়া গিন্ী গম্তার ভাবে উপদেশ 
দিতেছেন, এবং, তাহারা ঘে'এ বয়সে কি রকম কর্মকুশলা ৪ পবিএ 
ভাবাপনন ছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন! ইতিমধ্যে একদিন সেই 
সন্ন্যাসিনী আসিয়। সেখানে দর্শন দিলেন । হনি বিজয়পুরে অ.র৭ ছুই 
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একবার আসিয়াছিলেন, সকলেই এই ব কথা | বলিতে লাগি! লন 3 কিন্ত পট 
ভাবে দেখিয়াছেন বিয়া কাহারও মনে হইল না। কিছ আজ তিনি 
অনুপম রূপরাশিতে উৎসব মেলা উদ্ভাসিত করিয়া সক.লর সাক্ষাতে 
উপস্থিত হইলেন । আজ বিজয়পুরে বড় (সীভাগ্য-তাঃ স্বয়ং করুণা- 
রূপিনী মা তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন ! স্েহময়ী বুঝি 
আর সন্তানের দুঃখ নহ্ধ করিতে না পারিয়া সুর্ঠিমতী হইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । সকলেই ভাপিল এ সমস্ত তাহাদের জমিদা” বাবুরই পুণ্য 
ফল। দিন শাই--ধাত নাই--সকল সময় নেপানে গাণ্ডিতের যন্ত্রণা- 
কাতর বিকট টীকা, ঘেগ।নে ক্ষুধার্তের হা অন্ন রবঃ যেখান শোকার্তের 
করুণ বিলাপ--সেইখ £নই এই করুণামরা সন্যাসিনীর হৃদ নিহন্যত ন্সেহ- 
মন্পীকিনী-ধাঁর| সকল জ্বলা নিভাইযা শতমুখে বতিয়া এইতে লাগিল। 
নিশ্মলবাবু সেই সঙ্গে মরা পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । তাহার ফলে 
অল্প কয়দিনের মাপা গামের আশাতাত এ ফুটরা উঠিল | 

এদিকে শি্ষপবা তর প্রা শোডা এখানে আসিয়া পিশেধ তুপ্তিলাভ 
করিতে পারে নাই. এস নিতাগ্ত অনুরোধে পিয়া এবং একটা 
নূতন জায়গ! ও সেখ সকার অকুত মাগুর 3ঞাকে দেখিবাপ জন্য এখানে 
আসিয়াছিল। এখন দোর আশা মাটয়া;ছ-তাই মনও চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। এগানে সে কহ অন্গপম্ ''ল্লী-.পানম্য দখিবার আশা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত কাব্যতঃ দেখিল তহ:র বিপরীত । যাহারা তাহার 
সকল সময়ের সঙ্গিনী, সেই জ্ঞাতি বালাঁগণ শা জানে কায়দা করণ»_না 
জানে সাঁজসজ্জার বিচিত্র কৌশল-না জান একটা কথা বলিতে ! শোভ। 
ভাঁবিল।_ছিঃ এখানে মানু বাস করে ৮ এখানে পুজার আয়োজনও 
একটু অন্য রকমের দেখিল । সে আজন্ম সহরের পারিপাট্যময়ী আধুনিক 
শিক্ষিত নাঁরী ; স্থতরাঁং পুজার আয়োজন বগিতে একমাত্র বুঝে_ নূতন 
সাজ-সজ্জা, নানাবিধ নূতন পুরাতন পদতির খাছাসম্তারের আয়োজন । 
কিন্তু পল্লীগ্রামে সকল বিণয়েই চিরন্তনীটুকু বজায় থাকা চাই--তাই 
প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেদের খাঁওয়াপরার আয়োজন ছাড়া যথাসাধ্য পবিত্রতা 
রক্ষা করিয়া পুজার উপকরণ প্রস্তুত করিবেই । অবোধ শিশুর লোলুপ 


ফান্তন) ১৩২৯ । ] পূজার আয়োজন । ৮১ 


“দৃষ্টির অন্তরালে এমার ভোগের নিষ্ঠা ইত্যাদি প্রত্থত সরালহী কিমা 
থাকে । পুজার দিনে যাহার শাকাম 9 জুট লা, নও শুদ মপলঘট আর 
'আম্রপল্পবে তাহার ভগ্নকুগার সঙ্গিত করিয়া মার লা করিয়া 
থাকে । এটা তাহাদের চিরজ্তনী রাতি। 

দেখিতে দেখিতে--*শারদ সপ্পুমী-উণা গগন ভাক এ, দশদিক 
আলে! করি, দশভুজা মা আসিল ।” খুব আভগবর দাহ আর বাধন 
উত্সব শেখ হইল, শিন্মলবাবু অনশনে থাকিয়। শি.জ ১৭এ *গাবলান 
করিলেন । সেই বৈকাঁল বেলায় বার মধ্য আপিনান * ৮ নেন 
"ফি নাই, মনটা শারী ভারী । কাবণ জিজ্ঞাস করিল দল, আমর 
এখানে মোটেই ভাল লাগছে না। শিল্পি ৫5 কিন 2 
শো-“আপনি এলেন কেন ?” নি "আমার বাতা, হন অমি 
জন্মেছি, স্থতরাং আম্তে বাধ্য |” শো তবে শী আনল লাস ক ছেড়ে 
কোথায় থাকে 29 নি-_্তাই বাদ পুঝে থাক, ভব মাম আঙ্গদনে 
কাজের ভিড়ে প্রাণ ঢেলেছি, তুমি তা থেকে পুর কেন 27 আমার 
প্রাণ এত সম্তা নয় বে» এহ নরকর্কুণ্ডে চলে বিষে তথ হব” 
নি-__উন্তম ! তবে তুমি সর্গে দিরে বা ও, পুজার পরে গপ্থণ পাণর বাবস্থা 
করে' দিব |” নিম্মলবাবু এই কথাগুলি এক? 'জারে বদি লন, তাভাতিত 
বিরক্তির ভাব বেশ ফুটিরা উঠিল । শোভা একেবারে দরল*" ফণিনীর 
স্তায় ভিতরে ভিতরে গঞ্জিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বদল, '*: পনার এ 
ভাবান্তর আমি অনেকদিন থেকে পলক্গা করে এসেছি | বশত" আমিই 
ঘি আপনার সকল ম্থথের অগ্তরায় হয়" থাকি আমায় প তম দিন 
আমার বাপ-মার কাছে। আম এপাঃন থাকতে চাই না. ই কণা 
শুনিয়া নির্্মলবাবু বলিলেন_তুমি এখানে থাকব “গস আশ ও আমি 
করিনি, তবে আমার কর্তব্য করো'হপাম নাত্র | কিন্তু মন এ বেল 





আমি আজ পথ্যন্ত শুধু শিহা পুন মগ মিটাপার ভগ্ত জলেপ ম* অর্থবায় 
করে' এসেছি, কখনও বর্তমান-ভবিধ্যৎ চিন্তা কার্ধণি । এন চাখ 
ফুটেছে-আর নয় । আনার দামে আমার পিভপিভামতের 'রপবিশ্র 
সথের রাজ্য ছারখার হতে? বসেছে, তাও বুকে ছ- আর না £দন থেকে 


৮২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ-- ২য় সংখ্যা । 


আমার এই পাপে-ভরা শরীরটা পর্যান্ত পল্ীমাতাঁর জীর্ণ শীর্ণ আসন মৃত্যু 
সন্তানদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। কাজে কাজেই বুঝেছি, তুমি আমার 
সঙ্গে ঘেতে পারবে না।” (ক্রোধে, অভিমানে, মিষ্টভৎপনায় শোঁভাঁর 
চক্ষে জল আসিল--সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। নির্মল লাবুও উঠিয়া 
বাহিরে বাইতেছিলেন, এমন সময় সন্যাসিনী আসিয়া বলিংলন,--চলুন 
মার আরতি দেখবেন '” “শাভাঁর নিকটে গিয়। বলিলেন,--চল বোন ! 
মার আরতি দেখবে । শোভা প্রথম কোন কথাই বলিল না, পরে 
অনেক পীড়াপীড়িতে--“আমার ওসব ভাঁল লাগে না এবং “রীরও বেশ 
ভাল নই” বলিয়া জবাঁন দিল | নির্ীলবাবু :9 সন্নাসিনী ব'হিরে গেলে 
শোভা বলিল,_ণএই হতভাঁগিনীটাই খত অনর্থপাঁতের মূল। আজ 
আমার সথের তুলনা দে ৭য়া হল-কিন্ত এ ঘষে এসে ভাগ্ার খুলে দিয়েছে 
তাতে কিছু যায় আসেনা '” 

অগমীর দিন একটু "গালযোগ উপস্থিত হল | কারণ গ্রামের ইতর- 
ভদ্র সকলেই পুজা দেখি5 আপিয়াছিল। ভদলোকেরা পুূজ'র দালানের 
বারান্দায় প্রতিমার সন্থাথে এবং ছোট লোকরা ততসন্মথস্গ নাট মন্দিরে 
বস্যিছিল। কিন্ত উভাঁদেরই মধ্যে কষেকদী নীচ জাতীয় নালক-বাঁলিকা 
বারান্দায় উঠিয়া দীন়াইল । হোঁমানলে পূর্ণাহুতি দিয়া পুরোহিত 
ভট্টাচার্য মহাঁশয় যখন সকলের কপালে মন্জীয় ফোটা দিতেছিলেন, তখন 
ভুলক্রমে উহাদের ছুইয়া ফেলেন । ইহাঁতেই অত্যান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি 
তাঁভাঁদের ভত্পনা করিতে করিতে সেখান ভইতে তাড়াঈয়া দিলেন । 
নির্দমলবাবু এটা সময কনিতে পাঁবিলেন না। ভিনি বলিলেন-_“মহাশয় 
ওরকম বাঁডীবাঁড়ি এখাঁনে চল্চব না । আমর এই পুজা-মন্দিরে সকলেরই 
সমান অধিকার আছেঃ এটা ঘেন মনে থাঁকে” ! কণাটায় ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়েরা অন্যন্ত চটিয়া উঠিলেন; কিন্ত প্রকাশ্যে কে!ন কগা বলিতে 
সাহস করিলেন না । একজন সন্ত্ীস্ত শ্রেণীর বাঙ্গণ পি বলিলেনঃ__ 
“সকি বলেন? মন্দিরটা না হয় আপনার্‌_তা বলে কি প্রজার সময়ে 
শীম্ষের বিধি মেনে চলতে হবে নাঃ অস্পশ্ত জাতি পুজ্গারী ব্রা্গণকে 
ছুয়ে দিবে এটা কি রকম আসম্পদ্ধীর কথা ? এসে একেবারে শ্লেচ্ছের মত 
কাণডকাঁরখাঁনা! দেখছি? 
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নির্শালবাবু বপিলেন,_« হতে পারে ্নচ্ছের কাণ্ড! কিন্ত আমার 
বিশ্বাস বিশ্বজননীর পুজায় ওরূপ ভগামী উচিত নয়, আমরা সকলেই 
তার সম্তান।” অতঃপর পুজা শেখ হইলে সকলেই উঠিনা! পডিলেন। 
বলা বাহুল্য, নির্মল বাবুর উপর তীহাঁরা একেবারে খঞ্ড।চন্ত হইলেন | 
অনেকে ভাঁবিলেন,- ঘোর কলিকাল ; ধন্ম বুঝি আর থা সঃ ' 

নবমীর দিণ মহ|সমারোহে মার প্রসাদ বিতরণ করা হঠল। গ্রামের 
সকলেই নিমন্ত্রিত হহয়াছিলেন ; কিন্ত ভট্টাপয্যের দল পা“ আপত্তি 
দেখাইয়া আসেন নাই । যাহা হউক, নিশ্্লিবাবু 9 সন্ন্যাসিন' ই*র-দরিদ 
লইয়াই সেই মহাঁংসব স্ুসম্পন্ন করিলেন । আজ (সখ: এন হ্্য়ং 
অন্নপূর্ণা মা ছুই হস্তে ক্ষুধাতুর সন্তানদের অন্ন বিলাহলেশ। এস কি 
মহিমময় দৃশ্য ! নির্মলবাবু আম্মহারা হইয়া গলেন ; কারণ এ» আনন্দ 
তিনি কখনও পান নাই । সঙ্গে সঙ্গে ভাবিলেন, “যদি মানু" হয়ছি- 
ধনলম্পন্‌ পেয়েছি, তখন এই অপাথিব আনন্দের বিনিমণে 2151 বিলিয়ে 
দিব না কেন? তারপর সেই আনপ্দ-মগ্রা হাস্তময়ী পল্ামি এ করাগে 
রঞ্জিত করিয়া বিজয়া দশমী উপস্থিত তইপ | অপরাতে সকালটা অঞ্ু- 
ভারাক্রান্ত চক্ষে বিসক্জনের গান গাহিরা প্রা ঠমা বিসচ্জদ দিম। আম সিল। 
নির্মলবাবু বিষ মনে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বসিলেশ ২১৮ সঙ্গে এহী 
কয়দিনের বিপুল আনন্দের উন্দেজনাজনিত অবসাদ নাসিষ ঠহাভাকে 
অভিভূত করিয়া ফেলিল। এমন সময় ভূতা আগিয়া ৫4 ভাতে 
একথানি পত্র দ্িল। নির্মলবাব্‌ মেন কাপিতে কীপি.ত "১ খুলিয়া 
পঁড়লেন»__ 

'আঁজ আমি চললাম, যদি তার ইচ্ছা হয় আবার দখা হ*5 পারে, 
না হতেও পারে । আপনি আমার পরিচয় চেয়েছিলেন, কিন্তু ক পরিচয় 
দিব? আপনার বাল্য সহটরা “মনিকে মনে পঠে কি? দিন এক 
সঙ্গে খেলিয়া বেডাতাম--এক চিন্তায়, এক আনন্দে আতুহ' 5? হাম 
সেদ্দিন মনে পড়ে কি? আমি কুপানের মেয়ে কিন্তু অম « বাবা 
গরীব! তাই তিনি রাজরাঁণা করবার আশায়-_আমাকে মাপনার 
শৈনব-স্গিনী ক'রে একে বেধে দালন। গানশি না কিল ধন (নহী 


৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বয় সংখ্যা । 


আমাদের বিবাহ হয়েছিল কিনা! তাঁরপর__আপনি নন সহরে র গিয়ে 
উচ্চ শিক্ষিত হ'য়ে আমাব কোন খবরই নিলেন না, হখন আমার গরীব 
পিতা নিঠুর অনুগকে উপহাস করে আনার ধথাস'পধং 'শঙ্গার ব্যবস্থা 
কর্ুলন | অবশ্য তা স্ুলকলেদজর শিক্ষা নমঃ ভাভার শত শৃ্ধর শিল্পা । 
তারপর কুঙ্গীঃনর মেঘে পিণীলয়েই জাবন কাটায়, এই ভাবিয়া তিনি 
আমায় নিয়ে তীর্থপ্নাউনে গেলেন । অনেক গ্রান গ.প কাশাতে এক 
সন্নাসিনার আশ্রমে 'তনি এঠ ট্রি অহাগিনীকে এক মঙ্জাত অভি- 

ভাঁনকের হাতে সমপণ্ণি কব বিলায় নিলেন । মাত মাগেহ ' গয়েছিলেন । 
তারপর ?--ভবপর নহবিন “থকে এই টিপারিণা মুক্ত কও গান গেয়ে 
গেয়ে তার নূতন অভি ঠাবহকর শুল্ু প্রান্ত র বেরিয়ে পড়". অনেকদিন 
পরে সেই মেলায় আপনণকে দেখেছিলাম আপনি ৫ নেননি, আমি 
চিনেছিলাম। নভাঁরপ্প সব জানেন । এখন আমার সঙ্গ আপনার ভাল 
লাগলেও আমি একটু দরে গাঁকব? কাঁণ এ শরীর ও মশ আর আমার 
নয়, সেই নৃতন অভিভাবকেরহ অধিকারে : আপনি শত ?চষ্টা করলেও 
আমায় দেখ তে পাঁবেন না, তবে যদ্দি কখন দিন আসে, ষলি সমস্ত পাথিব 
বাসনা কখন একেবাবে ঠার চরণে ফেলে দিতে পারি_-ভাঁবার আসব। 
আঁপনিও প্রস্তুত হন__-মাপনার সব ইচ্জাশ/ক্তকে একবার পুর্ণবেগে সেই 
স্থধাসিন্কুপাঁনে ছুটিয়ে দিন দেখি? মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ 
করবেন-__তাঁই বল্ছি আব পূঙ্জার আয়াঁজন করুন| জীবনের অনেক 
পূজা এখন বাকী রয়েচ্ছে। আবার এই সন্যাসিনী আস্বে_ যেদিন 
আপনি কেবল পুজাঁর আনন্দে ভরে উঠবেন, অগ্তদিকে হাকাঁবেন না। 
আজ তবে বিদবায়।” ইতি 





'সর]াসিনী, 
( সমাপু ) 


. ভারতীয় আচার্যাগণ ও সমন্বয় । 
( গ্রীরাধিকামোহন অধিকারী ) 
( প্রর্ববানুবু্ডি ) 

এ্তিহাদিকগণ বলিয়া থাঁকেন যে, খুষ্টায় অঈম শন অগণহ বৌদ্দ 
ধর্মের অধঃপতনের পর হইতে বন্ভমান কাপ পথ্যন্ত হিন্দু 5৫2 শঙ্গার- 
প্রদত্ত আকারেই ভারতবর্ষ প্রচলিত আছ ! মভঃতা'' এদ্ধদেবল 
(দহত্যাগের পর তাহার প্রতিমূর্তি, বেশভুমা, অস্থি 9 ভ% প্রীত লহয়া 
অত্যন্ত জীঁক্জমকের সহিত প্রকাণ্ড প্রকা্ ঠা, সঙ্গ রাম ও 
বিহার প্রভৃতি তীয় শিষ্য-প্রশিখগণ দার! ভারতবঘ, 12৮১ চীন, 
মঙ্গোলিয়! শ্ভাম, ইনাম ও জাপান প্রশ্ঠতি স্থানে প্র হি হইয়াছিল। 
শঙ্কর ও তাহার শিষ্যগণ ধর্মরাজোর নিয়্স্তরির রান জনসঙ্গের 
ধর্মোরতির জন্য বৌন্ধ আদর্শে ভারতের সপ্ন স্থপতি ও খাঙ্গব “বগার »রম 
অভিবাক্তিপূর্ণ প্রকাঁগড প্রকাঁঙ মঠ, মন্দির ও আশ্রম গ্রাত" সংস্কাপন 
করিলেন। জ্ঞানমুদ্ি শঙ্করের অঞ্ুভপুব্ন পৃক্তিপুর্ণ অট্তৈবাদের অন্যতম 
প্রতিপাদা হিন্দুশাস্বের অসংখ্য দবদেবা প্রতিমুর্তিবূপে উক্ত মশ্রাদিতে 
প্রতিষ্ঠিত ও পুজি হইতে লাগিল! এইরূপে পফেলমানর পাতিল ও 
মু্িপূজা হিন্দসমাঁজে প্রবেশ লাভ করিয়'ছে | এই সয় ববদবাগণের 
মধ্ো স্ষ্টিকর্তীরূপে ব্রদ্ধাঃ পাপনকগ্গারপে বিঞু। এপং সন্ঠ' পক রূপে 
মহেশ্বর এই তিনটা দেবতার মুবপুজাহ অশাপিক পরিমাণে? নিত দেখা 
যাঁয়। এই তিনটা দেবতার মুদহ তংকাপান অধিকাংশ মি পতিত 
ও পুজিত হইয়াছিল । শঙ্কর নিজে ব্দাস্তের অন্ধৈহবাদমূণক £ন 5৭ বঙ্গের 
প্রচারক হহলে৪ মহেশ্বরের পরমভক্ত হিলপেন। এই জন্য শঙ্কর এ বগছিগ্ন 
অদ্বৈতবাধা হুইয়া9 শৈব বলিয। সাধারন পরি!১ত। ব্যাস “পণদাকালে 
এই তিনটা দেবতার মধ্যে এক একটীকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া «৫ একজন 
খধষি নানাপ্রকার উপাখ্যানের ভিতর দিয়। ইহাদের কে'ন একজনের 


৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শবধ--২য় সংখ্যা | 


মাহাত্ম্য কীর্তন করতঃ পুরাঁণসমুহ রচনা করিয়াছেন । সকল পুরাণই ' 
কোন দেবদেবী বিশেধকে প্রধান করিয়া অপর দেবদ্বীগণ/ক অপেক্ষাকুত 
নিয়স্তরের বলিয়। প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে৪, উহাঁদেদ কোঁনটাতে 
সমস্বর ব্যগ্ক শ্লোকাবলার অভাব নাই । 

হিন্দুধর্মের পুনরড্্য"নের কয়েক শহাব্দী'পর শাঙ্কর বৈদ'দকদের বর্মও 
বিরুতাকার প্রাপু হইল । শ্্গর মতাবলম্বী শৈবগণ কালক্রমে সগুণ ব্রহ্গকে 
নিকুষ্টাবস্থা মনে করিয়। “প্রম-ভক্তিশূন্ঠ শুষ্ক জ্ঞান-বিচার অবলঙ্গন করিলেন । 
ভক্তিশুন্য জ্ঞান-পক্ষপাঁতিতা দোষ শঙ্কর মতাবণম্বিগণের মধো প্রবেশলাভ 
করিয়া ধর্মের মধ্যে একটা শুষ্কতা ও কঠোরতা আনয়ন করিল 1 অসমুচ্চয়- 
বাদ কর্মে গদাসিশ্ত আনয়ন করিল। “অয়মাত্বা ব্রঙ্গ”ণ 'তত্বমসি” ও 
“অহংবদ্ধাস্মি, প্রভৃতি তন্বপূর্ণ বেদান্ত বাক্য বিকৃতার্থে গ্রধৃক্ত হইয়া ধর্মের 
নামে সমাজে বিবিধ অনথের স্ত্রপাতি হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্‌ 
শহ্করের প্রচারিত উন্নত বেদান্ত ধর্ম বিকৃতাকর প্রাপু হইল । 

শাঙ্গর-বৈদান্তিক পম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের বিষয় 
উল্লেখবোগ্য |. পৌরাণিক ধর্মকে মোটানটি ছইভাঁগে বি৬ক্ত করা 
বাইতে পারে ; যথা, বৈধ 9 শৈব ধর্ম । “বঞ্চন বলিতে এস্সলে বিষ্ণুর 
উপাসক সম্প্রদায়কেই আমরা লক্ষ্য কনিতেছি১_ভগণান্‌ বামানুজ 
বা চৈতন্য অথবা তাহাদের সমস'ময়িক বা পরব গ্ী কোন বৈষ্ব ম্হাত্সগণের 
প্রচারিত বৈষুব মতক লক্ষ্য করিতেছি না। তন্বের উতৎ্পন্তি সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেন “স, “বৌদ্ধ ধর্্মাবলঙম্জী রাজগণের শাসনে বৈদিক 
যাগষজ্ঞ সব লোপ পাইলে “কহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে, পারিল না। 
কিন্তু অবশেবে বৌদ্ধদেরই ভিহরে এই মগ অজ্ঞেগ ভাল ভাল অংশগুপি 
গোপনে অন্ুিত হইতে লাগিল তাহা হইতই তগ্গের উপ” (১)। 
বৌদ্ধ ধর্ম ভীনপ্রভ হইয়া পরড়িলে সমগ্র দা.ক্ষণ!ত্য ও আঘ্যাবর্তে এই 
বৈষ্ঞব, শৈব ও তাঁথিকমত বিশে প্রতিচ্চা লাভ করে। 

পৌরাণিক বৈষব ও শৈব এবং তান্বিক ধন্মও কালকূমে নানা- 
প্রকার দোবষ্‌ক্ত হইয়া পাঁডল। জ্ঞানকম্ম বিদেষ তত্কালীন বৈষ্ণব 


ফাস্তুন, ১৩২৯। ] ভারতীয় আচাঘাগণ ও সমন্বর | ৮৭ 


* সম্প্রাায়ে উনি করিয়। উহাকে অপ্রঃসাঁরশৃণ্প করিয় ..লিমাছিল । 
সগুণ ঈশ্বরকে ধর্মের চরমাদণশ মনে করিয়া নিপুণবর্দ,) একশ্বরবাদ ও 
'জ্ঞানবিচারাদির প্রতি তাঁহারা অশরন্ধা প্রনশন কিছ লাগিল । 
শৈব সম্প্রদায় ও এতপ্রিপরীত বিনয় গুলির পশ্গপ!তিন্য 'এবদন বিরত 
দশ! প্রাপ্ত হইল । "ওদিকে তাগ্রিক সশ্পদায় অশান্বীয় ৬ম পামাগির 
বীরাচার ও পঞ্চমকার প্রতি অত্যুচ্চ ভাগ্িক লন প্রণালীর 
অন্থুসরণ করিতে খাইয়া অনাচারে মও হয়া তাপ্বক ধা পিন নামে 
সমাজকে অধর্মানলে দগ্ধ করিতে লাগিল । পৌরালিক কখব ও 
শৈব এবং তাপ্সিকধর্ম্ের লগৈশক আদ এক এবং সমগ্র শ্ানযুলক 
হইলেও হহাদের পুর্ণ অধঃপতনের ঘুগে ইঠারা পরস্পরকে বিন নয়নে 
দেখিতে লাগিল। ভারতের সঙ্গ? ক? অঙ্গ, এবং গুপু 2 রে ভান, 
প্রমার, রাঠোর, সোলাঙ্কী, চের, টাল, £কপল, চ গুক, এর-সনদ, 
বর্দলঃ পাল ও সেন প্রহৃতি স্ব স্ব প্রান স্বাধীন বাঁশ তন্দু নর 
পতিগণের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের রামাগুজ ৪ আধ্য হল ই)েৈতন্যের 
অববর্ভতীবের কতিপয় ব২সর পর পণান্ত ও এই তিনটি মরু কোন 
একটীর উপর ঝু'কয়! পড়িয়া অপর সঠাণ্লগ্িদের প্রতি দে এ ঢাঁমীপূর্ণ 
অকথ্য অমান্ুনিক অত্যাচার করিয়াছেন, হাহ) পরনন্মসহিক হন্ুধন্মের 
স্বগুধান কলঙ্ক বালয়া পরিগণিত । 

পৌরাণিক ও তান্সিক পন্ম সম্পদাদি সমতর সাম দঘিক েদ্দেপ। ৪ 
আত্মকলহের পূর্ণ প্রভাবের সনদ এভিপুবন্মের এই (তো নীম ভস্ইপিতনের 
যুগে সাম্য মেরীর মুভ্িমান বিগ্রত ভপগামণম্। বিজন %:০ দিছিঅণুল 
প্রকম্পিত করিয়া ভীমবিঞ্মে টারত প্রবেশ লাহ করিত ঠপপম্ম ও 
সমাছের মধ্যে এক অশ্রতপুর্ব প্র যঙ্গণী গারিবন্তরন আমন কাপল । ঈশ্বর 
প্রেরিত মহাত্সা মহম্মদ প্রচারি5 নভানসতা কোরান সার উপ দশ 
ও বেদবেদাণ্ত দশের মূল প্রাতপাদ্য বিখয় এক এবং আতপ ভাল 
দিপিজয়-গর্কপফীত গোঁড়া মুসলমানগণ ও ভপাবরাতল শদাযাভীন 
আত্মকলহ প্রমণ্ তত্কালীন অবনত [হশ্দু সমাজ পরস্পরেগ গতি অগা 
সম্পন্ন হইতে পারিল না। কোৌরাণের "পল এলাহা হন বশ এবং 


টি উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্শ-_২য় সংখ্যা । 


বেদান্তের “একং সদ্দিপ্রাঃ বনুধা বস্তি” মূলতঃ একার্থৰে' পক উইরেও 
দেশকলি পাত্রগত আপাত শ্দবাঁছল্যে মুসলমান হিন্দ পর”*” পরম্পরকে 
বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিল । এই বি'দ্বষের মাতা প'জকীয় শক্তি 
সাহাদ্যে সময়ে সময় প্রবলবেগ ধারণ করিয়া প্রায় সহম্ন বংসর কাল 
যাবৎ ভারতের ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে পক্ষাঁঘ “গ্রস্ত রোগীর 
হায় পন্থী; করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু-মুনলমাঁনের আপন ভেদ ও 
অপামঞ্জস্যের বাধ ভঙ্গিয়া দিবার জন্য এবং রাঁজকীয় হসলাম ধন্দেবি 
একান্তিক প্রভাব ভই-ত হিন্দুধন্ম ও সমাজের বিশেনত্বকে রক্ষা করিবার 
নিমিভ মুসলমান পাঁজত কাল মভাত্মা রামানন্দ, মপব, কবীব- বাঁমান্ধজ ও 
চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মসংনারকগণ প্রায় এককালে আবিভ হ হন । উহাদের 
প্রগরিত ধর্মমত বিভন হইলেও? উহান্দর মধ্যে মসলমানধন্মের দৃঢ় 
একেশ্বরবাদ ও সামাভিক দ্দার্্য প্রভৃতির প্রভাব ও মুলগত ধক্য বিদ্ধমান 
দেখা মায় । ইহারা প্রায় সকলেই প্রচার করিয়াছেন দে “সকল ধর্মই 
মূলতঃ এক, নামে ঠিন্ন মাত, কারণ 'এক ঈশ্বরই সক'লর উপাস্ত, 
ইতিহাস পাঠে জানা দায় দে, মুসলমানদের সময় হইতে ভিন্দুর সকল 
ধন্মীগাধ্যই জাতি ভেদ '9 জল-অচল প্রখাঁর একান্ত বিরোধী ছিলেন । 
হিন্দধার্মমর জাতীয় জীবন ঘথন সতেছ ছিলঃ_হিন্দুধশ্ট যখন উন্নতির 
উচ্চশিখরে অধ্রিচ ছিল, ৪খন £স শহসহপ্ গীক, শক, হন ও পার্শি 
প্রভৃতিকে আপনার বিরাট অঙ্গে গান দান করিয়া সাহাদের প্রত্যেকের 
পথক অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছ বট কিন্ত ভগব নের মঙ্গলময় 
বিধানে ভারতকে সমন্বর প্র পুণথ্যতীর্থে পরিণত করিবার জন্যই 
হিন্দু পন্ম মুসলমানদের বাঁতঙ্গয সম্পর্ণ কাপ নগু ফপিয়া তাহাকে 
আপনার ভিনর মিশাইয়। “ফলিত পারিল না। এ সম্বন্দ এতিহাসিক 
কারণ অন্ুসপ্ধান করিলে “দা শাঁয় হিন্দুবন্মেরে জীবনী শক্তি ঘখন 
সাম্প্রদায়িক বিন ৪ আন্মনকলুহ নিস্তেজ হইয়া অবনতির নিয়তম স্তরে 
উপনীত হইয়াছিল- হিন্দুধম্মের সেই দুর্দিনে ইসলামধর্্ম ভারহেত গ্রবিট হয়। 
দ্বিতীয়তঃ বিজয় গর্বদ্ফীত মুসলমানগণ সাম্য মৈত্রীমূলক ধর্ম-প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করায় এবং তাহার ফলে ইসলামধর্মম 


“ফীন্তুন? ১৩২৯। ] ভারতীয় আচার্যাগণ ও সমন্বয় ৮৯ 


রাজকীয় ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় উঠা হিন্দধর্ম্বের উপর একচ্ছত্র 
প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ বিগমী ইসলামবন্্ম ভারাতেপ ব'জকীয় 
ধশ্মরূপে গোঁড়া পীর ফকীর ও মোল্লাগণ দ্বারা রাজসহ “যম পন্ণাক্ত 
অসিদ্বারা প্রচারিত হয়। হিন্দগণ ভ"্ নিস্ঞান-উন্নত পাস বুটিশ 
জাতির ধরন্ম-জাতি-বর্ণনিরপেক্গ স্থশীসনে আসিবার পুর্ব প্ধান্ছ প্রায় 
আটশত বৎসর কালে রাজকীয় ইসলামধন্মর অল্লাধিক গ্রাশাণ ক প্রতিহত 
করিয়া যে আপন ন্দাতন্বা রগ করিতে সমর্থ ভইয়াছে,৮5 শাহার 
অশ্রতপুর্ব আভ্যন্তরিক অজেয় শক্তিমন্তার পরিহায়ক। " 'ঘপাপ আর 
কোনও জাতি এরূপ অপমান্ত প্রঙাবকে প্রতিহত কাপ পরা পৃষ্ঠে 
আপনার বিশেবত্র রণ করিতে সমর্থ হয় নাঁই। 

যাহা হউক, শাঙ্কর-বৈদান্তিক, পৌরাণিক ৪ শাখিক বা বক" দশা 
প্রাপ্ত হইলে, এবং নবোখিত ইসলাম-ধর্মের প্রশ্তাব ভিন গকল ধর্ম 
প্রথা বিশৃঙ্ছল হইয়া পড়ে । এই সমর হিন্পরশ্মু ক্র প্রচশাক স্বায়ই 
আপাতবিরোধী মুসলমাঁন-ধর্ম্ের প্রভাব হইতে আপনা ক সয:ত রক্ষা 
করিবার জন্য নান! প্রকার সংকীর্ণ বিধিবাপপ্তার গঞ্ডিখক্ত হম” ঠান- 
রাঁজ্ব কালে খুষ্টিয় চতুর্দশ শতান্দীর শেব গাগে প্রসিন্ধ সর্বপশন প গহকার 
মাধবাচাধ্য ও বেদভাঁখ্যকার সাঁয়নাচামা আবিভূতি তন | 212 শময়েই 
রঘুনন্দনাদি স্মৃতি সংগহকারগণ বর্কমান ছিলেন |. বন্ঈনান ক পর 
প্রচলিত জাঁতিভেদ, জল অচল, সমদ্র মানা ও সবর্ণ বিঃ পৃঙ্াতি 
অধিকাংশ সামাজিক নিয়ম প্রণালা এঠ সমন রণ্নন্দাদি ভগ গিতদেগ 
প্রভাবে ধর্মের নামে ঠিন্দ সমাজ গ্বানলা5 করে। এষ্ট সক সম্ক 
নিয়ম প্রণালী ধর্মের গৌণ অঙ্গ মার, ইহাদের সঠিত ধশ্ো বি” কান 
সংশব নাই । এই সকল সামাজিক বিধি ব্যবন্ছ তৎকালীন 'হপ্রপশ্ম 
ংরগদণের উপমোগী হইলেও উহাদের চক ঠিক অগ্ঠসরণ কন্মান ১০ শ্বার 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী 1 যাহা একদিন ঠিসমাজক রঙ্গণ কারি িছত 
তাহাই আবার, বর্তমান যুগের উন্নত সমশয়নাদ ও বহমান হ পর 
নেশন্‌ প্রতিষ্ঠার ঘোর পরিপস্থারূপে বিরাজমান । হিন্ুর সম “৪ ঠঠাস 
পাঁঠে স্পই দেখিতে পাওয়া ঘাঁয় যে, স্মৃতি শ:ন্ের পরিবর্তন: (িধি- 
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রা ঘগে৷ যুগে “রাহা বি ভ্ইটে তই আপনার শেষ বজায় 
রাখিয়া পরিবনিত হইয়া আসিতেছে । 

মুসলমানদেধ রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম সম্প্দায় সমুভের মণ এক বঙ্গদেশ 
ভিন্ন ভারতের সর্বএ শাঞ্গর-বৈদান্তিক শৈব-সম্পরদায় এবং “দদদেশে তান্ত্রিক 
ধন্মে৫ বিকৃত ভাবে? প্রাধানহ পরিদুষ্ট হয় । এই সম খগারতের কোন 
কোন স্থানে পৌরংণিক নৈঞ্ুব ধরন্ম৪ বিরুৃত ভাবা হইয়া নিজীব 
অবস্থার কোন রকমে আম্মরন্প করিতেছিল | শঙ্কবাদতগণের ভক্তি- 
বিহীন কন্মনৈেগিল ছ্ঞান-পক্ষপাতিতা দোষ ও পৌরা?ণক বেষ্ঞকবগণের 
জ্ঞান-কর্ম্মবিদ্বেব ও বিরত প্রেমভক্তির পক্গপাতিন্য “বান দূরীকরণার্থ 
দাঞিণত্যে ভগবাণ রমান্তজ আবিভূ ও হইয়া জ্ঞান-৬্তমূলক বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন । তিনি ন্তানমূলক বৈদা'শ্গক ধর্ম সাধন 
করিবার পুর্বে কন্ম ও ভক্তির আব্গ্তকত। শান্স »ক্তুদ্ধারা প্রমাণ 
করিলেন । তত্প্রচরিত অিমত বৈষ্ুব ধন্মনারা নৈদাস্তিক) শৈব ও 
পৌরাণিক বৈধঃব ধর্ম্ম্ অসম্পূর্ণত৷ দূরা হত হইল । 

বিরত ভাবাঁপ বোঁদক কর্মকাণ্ড প্রিয়া 9 বেদাত্ৰর্শনের প্রেম 
ভক্তিময় ধর্মের নামে শুফ জ্ঞানবিগার মদত] নিষ্ষাম ০্রমভক্তির জীবন্ত 
আদণ ভগবাঁন্‌ মধবাঁযাঘা ৪ ভগবাঁন ৩॥১তন্ত মহাপ্রহর আবশ্যকতা 
আনয়ন করিবে । গবান আগৌরার্গ শ।মদ্দাগবদোক্তি শীকুফের বৃন্দাবন 
লীপারপ নিক্চম '.প্র-মান্মগুতার চরম মাধুপ্যের প্রচারক, এবং এই দিক্‌ 
দিরা প্রমশ্ক্তির আবান্বিক রাছ্জো [হিনি নে পুণতা নিজ জীবনে 
অনুষ্ঠান ৪ প্রচার ক।রয়। গেয়াছেন হাহার ভুলনা অগতের ধন্মেতিহাসে 
আর দৃষ্গোন্র হয় শা ভগবান শ)ট্তৈন্যের বেধ্বধন্ম প্রেম্ধন্মের 
সব্বোচ্চ আদ্রশ হহলে9 উঠা কবল আরুষ্জগভ বলিয়! অপম্গর্ণ । বিশ্বরূপী 
অনপ্ত শক্তি ভগবানের অনন্তভাবের আহব্ক্তি বা প্রকাশ মুত্তি স্বরূপ 
দেবদেবীগণের নাম ৪ রূপ, বেদান্তদশনের ভক্তি প্রেমপূর্ণ কর্ম ও 
জ্ঞানকাণ্ড এবং সগুণ-নিগু ৭ ব্রঞ্জপদ, তন্বশান্ত্রের উন্নত মাহভাব এবং বৌদ্ধ 
ও মহণ্মদীয় ধর্ম এ।মন্মহা প্রন্তপ প্রচারিত বৈষ্ঞবধর্মের সামানার বহিভূতি। 
প্রধানতঃ এই কারণেই তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ এরুষেের বৃন্দাবন ও 


*ফাস্তুনঃ ১৩২৯ ।] ভারতীয় আধাগণ 'ও সমনয় | চি 


তত্প্রাপ্তি সাধনোপাঁয় ভিন্ন অগ্যান্ভ সকল রূপ এও ভান এপ; লাভের 
প্রণালী সমূহের উপর কটার্*পাঁত করিয়া ভগবান গোরা পর অহাদার 
প্রেমধন্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিদখবিন উগ্সিরণ করিঘাঁ-ছন | 

মুনলমানগণের ভারতে আগমণের পর ঠহতে ইংপাঁজ পর দহ" প্রারন্ত 
পথ্যন্ত যে সকল অবতার ও ধর্শাচাধ্য অবণার্ণ হন্ঘা ভিন” শপ এগারৰ 
বুদ্ধি করিয়াছেন) তাভাদের মধ্য দাক্িণাতোর রামাগিত ও ০০০১০ 
প্রবর্তিত বৈষ্ব সংশ্পরদায়ের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত । £*গাভাহ 
বৈষ্বফুলচুড়ামণি রামানন্দ প্রবহ্িত রামাং বা রামায়েহ। 5.৫ পামদাস 
প্রবর্তিত রয়দাসী, প্রেমিক প্রবর মুলুকদাঁস প্রবন্ভিত মুণুকপ সা, হিন্দু 
মুসলমান ধর্্ম-সমন্বয় প্রচারক মহাত্মা কবীপ্র প্রবর্তিত কণীর পশ্চা, উদাপ 
হৃদয় দাদু প্রবর্তিত দাদু পন্ঠী, তুলসীদাস প্রপন্তিত কুঁঢা-পন্থা, সর তাবন্ডিত 
সপ্ন-পন্থী, প্রেমিক ভক্ত চরণদান প্রবর্তিত চরণ-দাসী জিত *খ পামশরণ 
পাল প্রবর্তিত কর্তাভজা ও মভাত্বা বলপাঁম হাড়ি প্রবদিত বলব নী (১) 
প্রভৃতি অসংখা ক্ষুদ্র-বুহৎ্ ধর্ম সম্প্রদায়ের ধশ্মমত ভারতেহ গ্র“ণত বশোনে 
সীমাবদ্ধ থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর উহাদের প্রভাব কম হে 

খু্টায় পঞ্চদশ শতান্দীর শেনহাগে বঙ্গের আইৈতনে ৫ সনায় গঞ্চন্দ 
প্রদেশে মহাত্ম। নানক শিখধর্্ম প্রপন্ন করেন । ধন্থাপ্রাণ গুরু 5 পস্বাসং 
ও তেগবাহাছুর প্রভৃতি ক্বনামধন্ত শিখ গুরুগণের আনম হ্যা,গ শি স্পা 
পাঞ্জাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কর | হিন্রসসণমান। ছন্দের ৭ নিশখণে 
রাজনৈতিক কারণে শিখ অন্প্রদায় হর হয়| উতর প্রলাত শঙ্ম গ্রন্থ 
গ্রন্থ সাহেবের” উপদেশ উগত। উদার, গভীর তন্বপূর্ণ 'এবং ৮ পল্শদ্ধেন 
বিবজ্জিত। 

(ভ্রমণ । 


(১) ৬অক্ষয়কুমার দন্ত বত 'ভারতবধায় উপাসক সম্পদায় দ্র") । 


ঠাকুরের আলেখা সম্মুখে । 
(শ্রীমতী চিন্ময়ী রায়) 


ছবি নয় এ ছবি নয় এ 
অপুর্ব এ দান 
এই দানেতে ভরেছে মোর 
সকল গৃহ খান । 
এই দানেতে ভবোছ মো 
সকল মন প্রাণ । 
ছঁব নয় এ ছবি “য় এ 
শ্রেন্ঠ পুরষ্কার 
এ মে সকল ভূবন আলো করে 
ঘুশায় অন্ধকার । 
ছবি নয় রেছবি নয় রে 
কি ভাবছিন্‌ ওরে 
প্রেমের সাগর মহ" সিন্ধু 
উপ. পড়ে ছেরে । 
হাদয় “ছয়ে আলোর কণা 
ঠিকরে যেন পড়ছে পোণা 
এ প্রেমের নাই তুলনা 
পাগল হয়ে যারে, 
এ ছবিটার পানে “5য়ে 
দৃষ্টি হারা হরে। 
ছবি নয় রে ছবি নয় রে 
এযে মোদের তরে 
কালের ধ্বংস বিনাশ করি 
বিজয় গর্ব ভরে 


, ফাক্তন) ১৩২৯ । ] 


ঠাকুরের আলেখা সম্গাথে ১৩ 


স্রিদিনের তরে খোর 
বহল মোদের ঘবে। 
তরী ছবিটার পানে শেখে 
অবাক ভয় শাবে 
দেখব বন আ.ল্!করা 
এল গা “দয় দে পর! 
নলের গঙ্গে পাপীর গান 
[শ:কর অশ্রু হারে 
(এযে) শান্তিরসে হরর মন 
নিগ্ধ করে দেরে। 
চন্দ্র হুমা গত হার! 
০ক নাত 5 ভয়শা হার! 
ঘুরে ঘুরে শয়ন রাখে 
'এ্রীন্নের পরে । 
(তুই) চরণ পাদ দুদ্ি-বাখি 
স্তদ্ধ হয়ে মাবে। 
বিন্দু মাঝে সিন্ধু কমন 
লুকিয়ে থাকতে পানে 
'্ী ছবিটির পাঁনে খে 
বুঝ তে পারবি মেরে) 


কাশ্মীরে অমরনাথ । 


( শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাশ ) 
( পর্ববানুবৃত্তি ) 

আমরা বাসায় ফিরিবার কিছুক্ষণ পর হইতে দারুণ মেঘ গর্জন ও 
বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইপ। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত তুমুলধ "র বৃষ্টি হইল। 
এত বুষ্টি আমাদের বাঙ্গালায় কখনও দেখি নাই । আমাদের ভয় হইতে 
লাগিল হয়ত রাস্তা ধস থাইয়৷ গিয়াছে আর যাইতে পারিব না, তাহ! 
ছাঁড়া এত জলে বাতিপহ বা হইব কি প্রকারে । অবশেষে ৭টার সময় 
জল থামিল এবং আমর! কালবিলম্ব ন! করিয়া শীদুর্ণ৷ 'ম স্মরণ করতঃ 
বাহির হইয়! পঠ়িলাশ । ভগবানের কৃপায় রাস্তায় বিশেদ কিছু ক্ষতি 
হয় নাই। বরাস্তায় একটা টিতে কিঞ্চিং হুপ্ধ ও মিষ্টান দ্বারা মধ্যাহ্ন 
ভোজন সারিয়া,১ বে” আন্দাজ ৪ টার সময় জাঁলামুখী উপস্থিত হইলাম । 
আসিয়াই পাণ্ডার বাভী আশ্রয় লইলাম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর 
পাগাঠাকুর কে কি রকম পুছা দিবেন জাঁনিয়া লইয়া *তক্ণাৎ পুজার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং আমরা প্র-র।হিত মহাশদের সহিত মন্দিরে 
যাইয়! পুজাদি সমাপন করিলাম । বিস্তৃঠ একটা মন্দিরের গভগৃহের সাত 
স্থানে সাতটা অগ্নিশিা পৃথিবী ভেদ কাঁরয়। লক লক্‌ কাঁশয়। জ্বলিতেছে। 
প্রধান শিখাটা ছোট এবং সুন্দর নীলাভ ; হহা একটা রোপা দ্বারা বাধান 
কুলুর্দির মধ্য জণিতেছে । পুজার প্রধান প্রধান অঙ্গ গুলি এই শিখা 
সমীপে সম্পাদন করা হইয়া পাকে এবং ইহাদেই সত্যঘুগ পতিত সতীর 
জিহ্বা স্বরূপে গণ্য করা হয় । অন্ঠ ছয়টি শিখাও পবিত্র বলিয়া গণ্য 
হয় এবং কেবল মাত্র পুপ্প দ্বারা পুজিত হয় ; শেখোক্ত ছয়টির মধ্যে একটা 
এক গহ্বর মধ্যে আছে এবং উহা! অপেক্ষারৃত বড়। শুনিয়াছিলাঁম 
শিখা সমীপে নেবেছ ধরিলে উহা বক্র হইরা আসিয়া ভোজ্য স্পর্শ করে 
কিন্তু সে কিন্বদস্তী অলাক দেখিলাম । পুজার বিশে কোন আড়ম্বর 
নাই । গভগৃহ ও তাহার সন্মুখের দালানটরকু মার্ষেল পাথরের বাধান । 


নন ১৩২৯। ] কার্সীযে সিরা | ৯৫ 


০৮৬৪ বাছি ৩ উি পাস পাপা পাসিপিস্টি পস্টি পা 4৯৯ পাটি ৩৮০৯ 


মন্দিরের রব দে দেশ শ সোনালি গম্ুজ ও চ্ড দ্বারা অলঙ্কৃত এব* দরজা 
কাজকরা রূপার পাত দ্বার আচ্ছাদিত। একটি কু'গড মধ্যে প'গ্রস্ত পর্বত 
হইতে একটি জলধারা-আসিয়া পড়িতেছে; এ ফুণ্ডের পুজ' হয় এবং 
উহার জলেই পুজা কাধ্য সম্পন্ন হয়। এই কু'গাতিবিক্ত জল আর 
একটি কুণ্ডে গিয়া পড়িয়াছে ; উহা স্বানার্থ বাবহত হয়; প্রাঙ্গণের 
কিয়দংশ ভাঙ্গা পড়িয়া আছে । এখানে দেবীর নাম মালিন' , সাবারণে 
ইহাকে. লটনওয়ালী দেবী বলিয়া গাকে। এই স্থানে পম রাখি 
জ্ালমুখী গ্রামটী এক পর্বতের উপর অবস্থিত; বা়ীগুলি 1.ক থাঁকে 
উপরে উঠিয়াছে। মন্দিরের উপরিভাগে ছু একটা ঠিন্ন আর খাতা নই। 
আমর! পুজার্দি সমাপন করিয়া এখাঁন হইতে বছউচ্চে অবস্টি" 2-রবের 
( নাম--উন্মন্ত ভৈরব) মন্দির এবং পর্বতের অন্যদিকে প্র'ম “ণরের 
নিকট অপর একটা শিব মন্দির দর্শন করিলাম । ভিমলো এসাদের 
অস্তাচলে গেলেন এবং আমরা আর বাসায় না আসি শআারতি 
দেখিবার জন্য মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বথা সম য আরতি 
দেখিয়া ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি সরিয়া বাসায় আসিলাম ৪ পাণ্ডর লক পারা 
প্রস্থত অন ব্যঞ্জনাদি োঁজন করিয়া! শয়ন করিলাম | 

জালামুখী গ্রামটাতে বাঁড়ীগুলি প্রায় পাশা-পাশি অধস্তিত এই জন্য 
ইহার আকারের তুলনায় লোক সংগ্যা অপিক। গ্রামের 'বিদিকের 
পবংশরাঁশি দেখিলে পুঝা যাঁয় ইহা এককল সগু্গিশালী নগর ছিল । 
সমদ্র পৃষ্ট হইতে ইহার উচ্চতা ১৯৫৮ ফিট । ১৯০৫ সা'লর *'মকম্পে 
এই গ্রামের বিশেদ ক্ষতি হয়; এখনও হাতার পনংশ উষ্ত পকমান। 
মন্দির সংলগ্ন পাতিয়ালা মহারাজ-রুত একটি সরা আছে। «"গাহীত 
এখানে আটটী ধর্শালা আছে। দ্রর্গীপূজার সময় এখাঁনে বলে কের 
সমাগম হয় । গাঁমের অদৃরে ছয়টি উষ্ণ প্রশ্নবণ আছে । বলি* *পিয়া 
গিয়াছি ঘে, জ্বালামুখী সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ আছে যথাঃ মতের 
অলন্ধর নামক *দৈতাকে এখানে পর্বত চাপা দিয়া রাখিয়া 5৭. এবং 
তাহারই মুখ হইতে উক্ত অগ্নিশিখাগুলি নির্গত হইতেছে । হাহা চউক 
আমর! প্রাতে উঠিয়। দ্লানাদি ও দেবী দশনাদি করিয়া রগনা হহল'ম এবং 


৯৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__২য় সংখ্যা । 


সিলিকা ৩ পাটি পাস্টিপাস্দিপাস্টিস্পা সপ স্পাস্িপাসিপা সপন 


বৈকালে বেলা ৪ টিক সময় কার্গাঠায উপস্থিত পাম । পরদিম 
সকালে আমরা পাগানকোট যাইব এই জন্য সন্ধ্যাঃ পর আহার[দি 
করিয়া পাগাদিগের টকাইয়! দেওরা €গণ এবং মন্দিপ দগ্ডেও কিঞ্চিৎ 
দিলাম । পরদিন প্রাতে প্রাতঃকত্য সমাপন করিয়া মাপ পার্দি সব লইয়। 
২]()(6) ন10710] এ আনিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল ম।  শুনিলাম 
সাধারণ মোটরগাটি নেখানে আজ অংদিপার কথা তাহ পথে বিগডাইয়! 
গিয়াছে, কথন আসিব তাহার কিছু ঠিকানা নাত । এহ হেতু 
আমাদিগণক 1১১11 10100111776)00 এর আঞএয় লইহ হইল; ইহার 


রে 


ভাঁঞা দ্বিগুণ ৬০০ প্লানে ১০1০ | কিন্ধু ভতা খুব দ্রুত লে এবং রাস্তায় 
বিগাইনার ভক্ব খন কম। ৯৯ টায় ছাড়িয়া ১০॥* টার সময় সাপুর 
নামক চাটতে আসি সকলে ম্ানাহার করিয়া লভলাম এখানে ০টি- 
গুলিতে প্রাঙ্গণের প্রপ্থত দাণ ভাত এবং চচ্চড়ি সব্র্দ তৈয়ারি পাওয়া 
যায়ঃ লোক প্রতি ।০ লাগে । প্রা ঘণ্টাখানেক বপ্তিতি করিয়। 
গাড়ী পুনরায় চলিপ এবং বেলা প্রায় স্টার সময় পাঠ নকোটে আসিয়। 
উপস্থিত হইল । প্রায় রড ঘণ্ট। অপেক্ষার পর রেপ গ ডী আসিল এবং 
আমরা সানন্দে তাহঠ উঠিয়া সন্ধার সময় অমুসরে সাগর মলের 
পাঠশালায় পুনরাগমন করিলাম । পাঠশালার পণ্ডিতজী আজও 
আমাদের জন্য দাল রু)র ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ; অমর ঠাহার আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়। কিয়ং্ণ তাহার সহিত শান্্ালাপ করিলাম এবং রাত্রি 
১১টা বাজিলে অনাবু5 উঠ্ভানে শয়ন করিলাম । উন্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
এ সকলেই অনাবৃত গানে শয়ন করে তাহাতে কোন অন্থথ করে 


পে 


১ কারণ এখানকার বার খুব শুফঃ আমাদের দেশের হ্যায় আদ 
নহে, হিম9 পড়ে না? 

পরদিন (১৬ই জুলাই ) সকাল ৮টার টেণে আমরা লাহোর আসিয়া 
তত্রস্থ্য কাঁলাবাঁডীতে আশ্রয় গ্রহণ করি । আমার বন্ধদ্ধয় তাহাদের 
আসবাঁব পত্রাি তথায় রাখিয়া তংক্ষণাৎ একপাঁনি টঙ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ 
স্থানগুলি দেখিতে গেলেন । আম গেলাম না কারণ আমার কাঁপড়- 
গুলি সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার দরকার ছিল ও ছুটী অন্নের 


ফাল্তুন) ১৩২৯।] কাশ্মীরে অমরনাথ ৯৭ 


জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম । কাপড়গুলি পরিষ্কার করিয়া! এবং ক'লীমাতাঁর 
প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন, সময় এখানে যাহ'র বাড়ীতে 
থাঁকিবার কথা ছিল তিনি খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাদের বাড়ী না গিয়! কালীবাড়ীতে মাসার দরুণ ৬:খ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । আমাদের সংকল্প আজ রাবি ১১টার -ইণে লাহোর 
ত্যাগ করা; কিন্ক তিনি তাহাতে বাধা দিতে লাগিলেশ অবশেষে 
স্থির হইল আজ সন্ধ্যায় তাহার বাড়ীতে খাইয়া তব নাতে পাহীল । 
লাহোর খুব প্রাচীন সহর ; কিন্বদস্তী এইরাপ €ন, উহা শ্রীরামচন্দের 
পুত্র লবের দ্বারা স্থাপিত, কিন্তু ইহার বিপক্ষে আপ' 99 আছে। 
যাঁহাই হউক না কেন লাহোর ঘে অতি প্রাচীন সহর সে 'বরয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । ইহার চতুর্দিকে অনেক বাঁডী ও সমাপিব ভগ্রবিশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায় । জাহাঙ্গীর এখানে খগ্মাবাগ ( শ্যমন প্রাসাদ), 
মতিমসজিদ ও আনারকালীস্ক সমাপধিগ্ান নিশ্ম:ণ করেন: লাহোর 
হইতে ৩1৪ মাইল দূরে রাতি (ইরানতী-সিদ্ধনদেন উপনদা । 
নদীর অপর পারে জাহাঙ্গীরের অতি সুন্দর সমাধি মন্দিন. আদুরে 
নৃরজেহান ও তাহার ভ্রাতা আসফ খার সমাধি । সাহাচ্ান এখানে 
সম্বন রুরূজ) শীসমহল, এবং জাহাঙ্গীররুত কাশ্ীরের খাণিম'প বাগের 
অনুকরণে একটি শালিমারবাঁগ নির্মাণ করান। উন থাসমহলে 
বসিয়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং বৈদেশিক সামন্ত রাঞগণকি মন্যর্থনা 
করিতেন এবং ীথানে বসিয়৷ দলীপ সিং ইংরাজের হস্তে গাঞ্জাবরাজ্য 
সমর্পণ করেন । এই সকলগুলিই শিখদিগের দ্বারা অল্প বিস্তর ভগ্নাঙ্গ 
হইয়াছে । রণজিৎ সিংহের সমাধিও একটি দেখিবার জিনিন : এতত্বযতী ত 
আধুনিককাঁলের আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য আছেঃ যথা ৫__সেটাল 
মিউজিয়ম, পশুশালা, লরেন্ন গাঁড়েন্স এবং মুসলমানদিগের কয়েকটি 
দরগা । আমর! সব কয়টি দেখিতে সময় পাই নাই; ভাল ভাল কয়েক 
বাছিয়৷ দ্েখিয়এছিলাম মাত্র | উক্ত ভদ্রলোক ( ক্ষিতীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়) 
অতি যত্বের সহিত আমাদের এ স্থানগুলি দেখাইয়া তাহাদের বাড়ী 
লইয়া গেলেন এবং অতি সমাদরে আমাদের অভ্র্থনাদি করিলেন । 


৯৮ উদ্বোধন | রা ২৫শ বর্ষ সংখ্যা । 


রী 
পাস সসিতি 


তৎপরে আমাদের মহিত। ট্রেশনে আসিলেন এবং আমাদের গুছাইয়। 
গাছাইয়া ট্রেণে বসাইয়া দিলেন। যতক্ষণ না ট্রেণ ছাঁড়িল ততক্ষণ 
তিনি উপস্থিত রহিলেন । 

গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পরেই আমার ও একট সতীর্থের জর 
হইল। জর ভূগিতে ভুগিতে পরদিন বেল! ১১টার সময় রাউলপিস্ডি 
পৌছাইলাম এবং গ্রেশনের খুব নিকটে কাঁলীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম | 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বড় বড় স্থানে কালীবাঁড়ী অ'ছে; এইগুলি 
সমস্ত স্থানীয় বাঙালিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচাঁলিহ। বাস্তবিক 
এইসকল বাঙ্গালীর কার্তি স্তন্থ ম্বরূপ। কত ব্যক্তি ঘে এথানে আশ্রয় ও 
প্রস্থত অন্ন পাইয়া ক্লুতার্থ হন তাহা! বল! যাঁয় না । আমার মনে হয় 
প্রত্যেক গৃহস্থ বাঙ্গালী ঘে কেহ এখানে আশ্রয় লন শাহাদের মন্দির 
পরিচালনার্থে কিছু কিছু দান করিয়া থা ওয়া উচিত। থাঁহা হউক যখন 
কালীবাড়ীতে পৌছিলাম তথন একপ্রকার অশক্ত ; দুই দিন শয্যাগত 
থাকিয়া এবং ধধ খাইয়া জর কমিল। একটা সঙ্গী আমাদের এই 
অবস্থা দেখিয়াঁও দ্বিতীয় দিনে আমাদের ত্যাগ করিয়া কাশ্মীর রওন। 
হইলেন, একবার ৪ 'ভাবিলেন!ুনা যে, যদি অস্ুথ বাড়ে তাহা হইলে আমাদের 
কি অবস্থা হইবে। জীবনে মিত্র অধিকাংশ এইরূপই জুটে । যাহা হউক তৃতীয় 
দিন সুস্থ হইয়া ডাক্তার বাখুর আদেশ মত মুগের দালের খিচুড়ি খাইলাম ।' 
কালীবাড়ীর পুজক খুব যত্রের সহিত আমাদের তদারক করিতেন । 
এদিন বৈকালে টঙ্গ! করিয়! রামবাগ দেখিয়া আসিলাম । এক পাঞ্জাবী 
ধনী ইহার নির্মাতা; বিস্তৃত বাগান; বিস্তর ফলের ও ফুলের গাছ; 
স্থানে স্থানে সাধুিগের জগ্ত এক একটি পাকা কুটার। কুটীরস্থ সাধুগণই 
সমস্ত ফলভোগ করেন। বড়ই মনোরম স্থান। দেখিয়া পাঞ্জাবীদের 
উপর খুব শ্রদ্ধা হইল। বাস্তবিক এই জাতি ধর্মের জন্য দানে বড়ই মুক্ত 
হস্ত। আরও একটি শিখদের বাগান দেখিয়া সহর দেখিতে 
দেখিতে বাসায় আসিলাম । এই সহরটা বেশ পরিস্কার, পরিষ্কৃত রাস্তাগুলি 
চওড়া "চওড়া; অনেক দোকান পশারী। সহরের আয়তনও 


ছোট নহে। 
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চতুর্থ দ্রিনে সকালে উঠিয়াইয়া কাশ্মীর যাইবার জন্গ “মারের 
স্্রানে চলিলাম। কাশ্মীর যাইবার কয়েকটা পথ আছ, তন্মাদ্যে ছুইটা 
আমাদের পক্ষে সুবিধা জনক । একটা জন্বু হইয়া এবং একট' রাওল- 
পিত্ি হইয়া । প্রথমটিতে খরচ কম, কিন্তু পথটা সম্পতি তৈয়ার 
হওয়ায় যানের সংখ্যা কম অপিচ সর্ব সময়ে মেলে না । 

কালে এই পথটারই ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে পলিপ" বোধ 
হয়। দ্বিতীয় পথটাতে সর্বপ্রকার বান সর্বদাই পাওয়া য'য়, এই জন্য 
কোন প্রকার বিব্রতে পড়িতে হয় না। আজকাল চার প্রকার -!শ দেখিতে 
পাঁওয়! যায়, যথা £-_একী1 টঙ্গা, মোটর লরি ও মোটর কর ধনবানেরা 
শেষোক্ত যান, সাধারণ গৃহস্থ তৃতীয় যান এবং অপেক্ষ'রুন দাবিড্রেরা 
প্রথম ও দ্বিতীয় যান ব্যবহার করিয়া থাকেন । কোন দানের হাড়ার 
নিদ্ধারিত হার নাই; যাত্রীর সংখ্যা বুঝিয়া ভাড়ার গান বুদ্ধ হয়। 
আমরা লরিতে যাইব । ইহার ভাড়া ৮২ হইতে ২৭।২.২ প্যান হয়। 
এই দিন স্থবিধামত মোটর খু্িয়া পাইলাম না । পরদিন অর্থ-ং ২১শে 
জ্বপাই সকালে একখানি সম্মুখের ১০০ ২০২ করিয়া ঠিক হইল: গাভীর 
মধ্যের ১০ গুলিতে বড় গরম হয় ও ধূল! লাগে, এই গুলির তা ৩1৪২ 
কম। গাড়ী এ্দিনই বৈকাঁল €টার সময় রওনা হহবে। অনএব 
আমর। বাসায় আপিয়া আহারাদি করিয়। বিশ্রাম করিত ল'গিলাম:। 
ছুইটা বাজিবার পর মাঝে মাঝে বড়রাস্তায় গিয়া দেখিতিছি অ'মাদের 
মোটর আসিল কি না। আন্দাজ ৩1০্টার সময় এীন্দপে -মাটারের 
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে দেখি শ্রীস্রীরামকষদদেণের শিষ্য- 
প্রবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ এক ব্রহ্মচারী সঙ্গে করিয়া মোটর ..নাঁগে 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার চরণধুলি গ্রহন করিলে তিনি বলিলেন 
“লাহোরে কালীবাড়তে শুনিয়া আসিলাম তুমিও ৬অমর নাথ ঘাঠতেছ, 
আমরাও চলিয়াছি”। সাধু সঙ্গে তীর্থ স্থানে যাইতে পাইৰ ভাবিয়' মনে 
বড়ই আনন্দ হইল। আমি বলিলাম “মহারাজ, দয়া করে আমাকে 
আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দ্বিন”। তিনি স্থুথী হইঘ়' নলিলেন 
“বেশত” । তাহাকে নামাইয়! কালীবাড়ীতে আনিলাম, কারণ তখন শাত্রাক্স 
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অন্ততঃ ২ ২ টা দেরী ছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভাহাকে 
কালীবাঁড়ীর পৃষ্ঠপোধক তত্রত্য খ্যাতনামা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্তের 
ডাক্তারথানায় লইয়। গেলাম। তিনি সাদর সম্তাৰণ মহারাজকে 
আপ্যায়িত করিয়া! অনেক কথাবার্ত। কহিলেন প্রায় ৫1০ হইলে তিনি 
তাহার মোটরে আসিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে আমাদেরও মোটর 
আসিল 'এবং আমরা ৬মহামায়ীকে প্রণাম করিয়া আম'দের মাল পত্রাদি 
লইয়! তাহাতে উঠিয়া বসিলাম । আধঘণ্টার মধ্যে গ'ডী সমতল পথ 
অতিক্রম করিয়! নগধিপ হিম্গিরির মধ্যে প্রবেশ করিল । গতির হার 
কমিয়া গেল; ১৫ “্মনিট অন্তর জলপান করিতে করিতে মন্থর গমনে 
অনবরত পর্বত হইতে পর্দতান্তরে চড়িতে লাগিল! ২ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া পাঞ্জাব লাটের শীম্মাবাস মরি পাহাড়ে 
আসিয়া পড়িল। মর ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ; এবং 
রাঁউলপিগ্ড হইতে ৩৭ মাইল দূর । এখানে অনেক লোকের বান এবং 
বহু দোকান পশারি ; প্রায় সব জিনিই পাওয়। বায় । স্থানটী দেখিতে 
দেখিতে আমরা আরও ৩1৪ মাইল অগ্রসর ভইয়া একটা অতি ছোট চটিতে 
উপস্থিত হইলাম; সন্ধ্যা হইয়াছে আজ আর গাঠ়ী যাইবে না। 
এখানকার পার্ধত্য পথে আজ কাল মোটর গান্ড়ীকে সন্ধ্যার পর চলিতে 
দেয় না। আগে এই নিয়ম ছিল না; কিন্ত ২।১ খানি গাঁড়ী চালকগণের 
গৌয়ারতমি বা অনবধানতা বশতঃ যাত্রী শুদ্ধ খাদে পড়িয়া যাওয়ায় 
বর্তমান নিয়ম হইয়াছে । এখন মালবাহী গরুর গাড়ী রাত্রে চলে এবং 
মোটর দিনে চলে। 'আরোহিগণ গাড়ী হইতে নামিয় নিজ নিজ শব্যা 
মাত্র লইয়া মনোমত এক একটী দোকান ঘর বা হোটেলে যাইয়া 
আশ্রয় লইল। এই সব হোটেলে পাওয়া খায় মাত্র দালরুটি, কদ্দাচিৎ 
দালভাত, এবং পিঁয়াজ যত চাঁও আর শুইবার জন্য এক খাটিয়া। 
রাউলপিগ্ডি জেলার ভিতর ঘন চটী আছে, তাহার কোনটাই ভাল 
নহে; বিশ্রামের ঘরগুলি অতি কদর্ধ্য। কিন্ত কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গতি 
চটি সমূহে বিশ্রাম স্থানগুলি রাজসরকার দ্বারা নির্মিত এবং বেশ পরিফার 
পরিচ্ছন্ন ; পুনশ্চ ইহার ভাড়া লাগে না। কিন্তু পাহাড়ীগুলা এত 
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নোংরা যে তাহাদের হাতে খাইতেই বণা করে। ছুই এক স্থান ভিন্ন 
এটে! বাসন মাঁজিয়া একখান! অতি ময়ল৷ নেকড়া দিয়া মুছিয়' ফেলে। 
এইরূপ স্থলে আমরা আপনারাই জল দিয়া ধুইয়া লইতাম। এখানে 
ভাঁতেই কি, রুটিতেই কি কড়াইয়ের দাঁলই প্রচলিত ; তা আবার প্রায়ই 
খোসা শুদ্ধ । কদাচিৎ এক আধটা হোঁটেলে মুগ মেলে বটে, কিন্তু সে 
আস্ত (অর্থাৎ খোসাশুদ্ধ ) মুগসিদ্ধ ; যাহাই হউক তাহা পাইলেও মাঝে 
'মাঝে মুখ বদলাই । তবে একটা সুখের বিষয় এই যে এখানকার ঘী 
বা আটা ভাল । 

পরদিন প্রাতে সকলে মোটরে উঠিয়া যে যাহার স্থান গ্রহণ করিলে 
গাড়ী ছাড়িয়া! দিল । প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় চালক 9 বাল্িগণের 
ন্নানাহাঁরের জন এক চটাতে গাড়ী ঘণ্টাখাঁনেক অপেক্ষা করিয়া পুনরায় 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল । সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা গাটী নামক চটিতে 
আশ্রয় লইলাম। স্থানটী অতি মনোরম, বিতস্তার উপবেই অবস্থিত । 
নিকটস্থ একটী সেতুর উপর দীড়াইয়া স্বামী অভেদাননজী এক ইংরাজের 
সহিত করাবার্তী বলিতেছিলেন ও নদীর এবং পব্ধতমালার অপুর্ব 
শোভা দেখিতেছিলেন । মালপত্রাি যাত্রিবাসে রাধ্য়া এবং তখনও 
সন্ধ্যা হয় নাই দেখিয়া আমি তীহার পার্খে গিয়া দাড়াইলাম ও ঠাহাদের 
কথা শুনিতে লাগিলাঁম। পরে জানিয়াছিলাম সাহেবগি এক ছন কাণ্ডেন 
তাহার স্ত্রী কাশ্মীরে গুলমার্গে আছেন এবং তিনি তথায় যাইতেছেন । 
যাহা হউক তাহাদের বেদান্ত সম্বন্দে কথা হহাতছিল কাঞ্জেন 
অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়া বলিলেন “আজ আমি নুন আলোক পাইলাম” 
এবং স্বামীর্জিকে গুলমার্গে তাহার আবাসে যাইয়া! দ্িনকতক থাকিবার 
জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । সন্ধ্যা আগত হইলে আমরা বাসর আসিয়া 
আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রত্যষে অ'বার গাড়ী 
চলিতে লাগিল এবং মধ্যাকনে বরাহমুল! নামক চটিতে স্বানাহ'রের জন্য 
আসিয়! থামিল । বলিতে ভুলিয়াছি ক্রানাহারের নিমিন্ত বাহীত আরও 
তিন বাঁর তিনটা চটিতে “টোল, দিবার জন্য গাড়ীকে আসিতে হইয়ছিল। 
এই স্থানগুলিতে গাড়ীর সমস্ত মাল সরকারী লোক পরীন্গ/ করে 


১০২ উদ্বোধন । [২৫শবর্ষ_২য় সংখ্যা । 


এবং নিয়ম মত কর যাত্রিগণের নিকট হইতে এবং চাঁলকেব্প নিকট হইতে, 
আদায় করিয়া লয়। মোটের উপর প্রত্যেক যাত্রীকে প্রীয় ৩২ করিয়া 
ট্যাক্স দিতে হইয়াছিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে গাঁড়ী পুনরায় চলিতে, 
লাগিল। এ পর্য্যন্ত আমরা পার্বত্য পথে আটসিতেছিলাম এবং বিতস্তা 
আমাদের নয়ন পথবর্তী ছিল; কিন্তু বরাহমুল!' হইতে বিতস্ত অনৃশ্ত হইলেন 
এবং পথ সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়! চলিল। রাস্তার ছুই পাঁর্থে উচ্চশীর্ষ 
সফেদা 7১019191 বৃক্ষশ্রেণী সরল ভাবে দীড়াইয়া আহ্ছ। ইহারা 
পরস্পরের ব্যবধান অধিকাংশ স্থলে ৪1৫ফুটের বেশী হইব না। দূর 
হইতে মনে হয় যেন বাস্তারছইধারে গাছের দেয়াল দেওয়। রহিয়াছে; 
অতি মনোরম দৃশ্য । এই বুঙ্গ ভারতের আর কোন প্রদেশে দৃষ্ট হয় না । 
এই গাছের কাগুটি যেন চুণকাম করা সাদা) এই জন্যই অনুমান হয় 
ইহার এ “সফেদা” নাম হইয়াছে । 

উভয় পার্থখে মাঠের মধ্যে শস্ত ক্ষেত্র বরমান । জলের অভাব নাঁই ; 
ইহা এই প্রদেশের উর্বরতাঁর পরিচয় দিতেছে । এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
বৈকাল ৪ টার সময় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করিলাম । 


(ক্রমশঃ ) 


ভক্ত-কবীর 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 

(শ্রীমতী-_) 
শিষ্যগণে ডেকে কন মহাত্সা কবীর । 
“যাবার সময় মম হইয়াছে স্ডির ॥ 
সংবাদ প্রদান কর কাশীবাসিগণে । 
মণিকর্ণিকাঁর ঘাটে যাবে সর্বজনে ॥৮ 
শিষ্যেরা গুরুর আজ্ঞ। ঘোনণা করিল । 
দলে দলে লৌক গঙ্গাতীরেতে ছুটিল ॥ 


বান্তন, ১৩২৯ । ] 


ভক্ত কবীর । ১০৩ 


প্রিয়জন সকলেরে উপস্থিত দেখে । 
সবারে সম্বোধি কন সাধু প্রিয় স্থুখে ॥ 
“ইহজীবনের লীলা ফুরাল আমার । 
সংসার ত্যাজিয়া আজি ঘাব পরপার ॥ 
গ্নেচ্ছ ঘরে জনমিয়া হরিনাম রসে । 
বৈষ্ণব হলাম আমি কর্মক্সিন বশে ॥ 
রাখিয়া কি ফল আর অপবিত্র দেহ । 
মগর রাজ্যেতে মোক্ষ হইবে জানিত ॥৮ 
কবীরের কথ শুনে সর্বসাধারণ । 
হাহাকার করি সবে করেন রোদন ॥ 
মধুর বাক্যেতে কন “শুন বন্ধুগণে | 
অনিতা দেভের হরে শোক কি কারণে ॥ 
সান্তনা করিয়া লয়ে সঙ্গে সকলেরে । 
চলিলেন মণিকর্ণিকার পরপারে ॥ 
এইখানে এসে নিদ্রাকর্ষণ হইল । 
শুলেন ভূমিতে শিণ্য বন্ধে আচ্ছাদিল ॥ 
ঢই প্রভর অতীত না ওঠে কবীর । 
দেখি লোঁকবৃন্দ সবে হইল অস্থির ॥ 
কবীরে জাগাতে বলে সর্বসাধারণ । 
অগত্যা শিষোরা খোলে দেহ আচ্ভাদন ॥ 
শূন্য ধরাঁশন দেখে বসনের নীচে । 
কবীর পরমপদ্ণ নির্বাণ লভেছে ॥ 

বস্ত্র আচ্ছাদন পুনঠ কুমিতে ফেলিয়া । 
হাহাঁকারে কাদে সব কাতর তহয়া )। 
কবীর মহৎ লৌক মহং হৃদয় | 

হিন্দু ও ববনে হার সমভাব হয় ॥ 
আলী ও কবাম রাম খোদা বস্থ এক । 
ঠাভারি সম্তান সবে ভেদ কেন দেখ ॥ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ কর্-_ ২য় সংখ্যা । 


পি পাস পাটি তাসটি লাটিলাস্টি্াসটি তানি পস্ছি লাস সিাসিপাসটি ৭" ৯:০৯ পাস পাটি পাটি পাটি ৩১ 


পীর প্যায়গন্থর যে একই শ্রীহরি ৷ 


কেন ভেদ ভেবে মর আধারেতে ঘুরি 
হিন্দু কি যবন তিনি নিদ্ধার্য্য না হয় | 
এ সম্বন্ধে আছে গাথা কবিগণে গায় । 
কবীরের মৃত্যু হলে হিন্দু শিষাগণ। 
সৎকার উদ্যোগ করে করিয়া যতন । 
নবন শিষ্যরা! চাহে কবর দ্বিইতে 
বিধম বিবাদ চলে উভয় দলেতে ॥ 
সহসা কবীর সাধু আসেন তথায় | 
“মৃত আচ্ছাদন তোঁল” বলেন সবায়। 
ভুমি হতে বস্ত্র তুলে দেখিল সকলে । 
স্তগন্ধি কুশ্মম রাশি বসনের তলে ॥ 
(দখিয়া সকলে অতি বিন্মিত অন্তর । 
অন্তদ্ধীন হইলেন কবীর সত্তর ॥ 

কানী অধীশ্বর বীরসিংহ নরপতি । 

পুষ্প অন্ধ দাহ করি সনতনে অতি" 
কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাতিত | 
করিলেন পুষ্প ভন্ম ভজ্জির সহিত। 
পাঠান বাজ বিজলী খা অন্ধ অপর । 
গোরক্ষ পুর নিকটে দিলেন কবর ॥ 
মগর নামক গ্রামে করেন স্কাপন । 
সুন্দর সমাধি স্তম্ত উপরে নির্মীণ । 
কাশীতে সকার করি আনন্দ অন্তরে ! 
করেন কী স্থাপন সে কবীর চৌরে ॥ 
উত্তর-পশ্চিম দেশ মধ্য শারতেতে । 
কবীর পন্থীর দল অসংখ/ সেথাতে 1 * 
কাশীরাঁজ বলবন্ত সিংহ বুতি দেন। 
পুর চৈৎসিংহ করে সংখ্যা নিরূপণ । 


৯ পছি পাস 


৬» ত-পাসটি লা 


ফাল্তন, ১৩২৯ । ] ভক্ত-কবার । ১০৫ 
কাশীর নিকটে রাজা মেল! বসাইল। 
পঁয়ত্রিশ হাজার কবীর পন্থী সেথা এল 
গ্রীরবাম কবীর ব্ূপী প্রভু ভগবান্‌। 
অসংখ্য প্রণমি বিভু ও রাঙা চরণ ॥ 
স্কুল নামেতে তীর্থ নর্্মদা তীরেতে ! 
চাঁণক্য উজ্জয়িনী রাজ বান সে তীর্থে ৭. 
উড়ান নৌকার পাল রুষ্ণ বর্ণ ছিল। 
তীর্থ মাহাজ্য্যেতে পাল শুত্রবর্ণ হল । 
কবীর বট নামে বটবৃক্ষ যে তগায় । 
সাতটি হাজার লোকে বৃক্ষের তলায় । 
আশ্রয় লইতে পারে, তার ভিতরেতে ' 
হেন বুক্ষ নাতি আর পুথিবী মাঝেতে । 
কবীরের দস্তকা্টে জনম তাহার । 
বিষ মন্দির তথ! নাম হুঙ্কারেশ্বর ॥ 
কবীর নামেতে তীর্থঘে বটবুক্ষ বয় । 
কবীর মাহাত্স খাতি করিতে পরায় ॥ 
কবীর রূপেতে অবতীর্ণ ভগবান্‌। 
কবীর-চৌর, মগর) বট, এই শীর্থশ্কাঁন 
কাতরে সারদা নমে কনীর চরণে । 
শ্রদ্ধা ভক্তি দেহ প্র এই দীন জনে ! 


( সমাপ্ু ) 


স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ! 


( বেলুড় মঠের ব্রহ্গচারীদিগের প্রতি ) 


স্কান $--বেলুড় মঠ, ৬ 151101755 1700177, 
সময় ৫ বৃহস্পতিবার, ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৫১ রাত্রি ৮॥* ঘটিকা; 
(ধ্যান জপান্তে নকলে একত্রিত হইলে পর ) 

কর্মের ফল ভগবাঁনে সমর্পণ করে ভৃত্যবৎ ঘষে কোন? কাজ করা! 
যায় তাই বড়, তাই থেকেই চিত্তশুদ্ধ হয় । নিক্ষাম কম্মের ছোঁট বড় 
নেই। চিত্তশুদ্ধির জন্তত তো কাজ! “কর্মণ্যেবাধিকারস্ত মা ফলেষু 
কদাচন।” ফলের দিকে দূকপাত ন] করে নিঃস্বার্থভীবে “কবল কাজ 
ক'রে যাঁও। মনকে খোচাতে হবে, মাঝে মাঝে বিচার করতে হবে 
ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে কাজ হ'চ্ছে কি না, বাহিরে নিংস্বার্থপরতার 
ভাণ ক'রে ভিতরে স্বার্থপরতা, অহংভাঁব লুকাঁন আছে কি না। খুব 
ভ'পিয়ার হ'য়ে কাজ করতে হ'বে স্বার্থপরতা যেন তোদের ভিতর না 
ঢোঁকে! সাবধান |! টেঁকিতে যখন চাঁল কাড়ে মাঝে মাঝে গ্যাখে ঠিক 
কাঁড়া হলো কি না; তেমনি মাঝে মাঝে দেখতে হবে, মনে মনে 
বিচার কর্তে হ'বে কর্মের দ্বারা স্বর্থপরত', দ্বেষ» হিংসা, আশক্তি, 
অপবিত্র ভাব মন থেকে ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে কি না। 





খুব বড় বড় কাজ ক'রে যদি অহংভাব না কমে, তার চেয়ে অহংশূশ্ঠ 
হ'য়ে ছোট ছোট কাজ করা শ্রেষ্ঠট। কম্মেই বন্ধন, আবার কর্মেই 
মুক্তি তবে কৌশল ক'রে করা চাই । এ কৌশলের নাম যোগ । “যোগঃ 
কর্মস্থ কৌশলম্‌।” উদ্দেশ্ত অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখলে নাম, 
বশ, লোকনিন্দার দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, কাজটাও বেশ স্থসম্পন্ন 
হয়। মানুষের কাছে ফাকি চলে? কিন্তু ভগবান্‌ অন্তধ্যামী* তার কাছে 
ফাঁকি চলবে না। আর কাকে ফাকি দেবে? ফাঁকি দাও, নিজেই 
ফাঁকে পড়বে, জীবন ব্যর্থ হবে ।» এই বলিয়া গাহিলেন £-_ 


ফাল্গুন, ১৩২৯।] স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ। ১০৭ 
৪ “মন তুমি কৃষি কাজ জান না। 

এমন মাঁনব জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সেনা । 
“ কালী নাঁমে দাঁওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না । 

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে ততো মম ঘেসে না 

অন্য অন্দে শতান্দে বা বাজেয়াপ্ত হণবে জান না। 

আছে একৃতাঁরে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে (না । 

গুরুদত্ত বীজ রোপন ক'রে ক্তিবারি তায়ে সে5না । 

(ওরে ) একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেন". 
তাঁই তোঁদের বলি, যদি জীবন সার্থক করতে চাঁও_মন মগ এক কর, 
নিঃস্বার্পর হও», ত্যাগী হও» ইহাই আমি বুঝি । “নন্যপন্তা 
বিদ্যাতেহয়নাঁয় 1৮ 

যে নাড়, পাকাচ্ছে, গরুর সেবা কচ্ছে, পুজারির কাজের চেয়ে 
তাঁর কাজ কোনও অংশে হীন নয়, যদি ঠাকুরের তেব কলে এই 
্বার্থশৃন্ঠভাৰ আন্বার জন্যই তো তোদের আমি থাটিনে নিই ' কর্ম 
না করলে কর্মত্যাগ অবস্থা আসে কি” তাতে কু হয়ে যি ভয়। 
গীতাতেও একথা বলছে । “ন কন্ধ্ণামনারন্তাং নৈ্ষন্তর্ৎ পুরুষই ০0৮ 

সারে গৃহস্থরাও সারা দিন নাকে দডি দিয়ে থাঁটে বটে, কন্ধ সে 

নিজের ছেলে মেয়ে পরিবারের স্বার্গে। হাই তাদের কাজ অ'৭৭ বন্ধন 
বাড়ে। তাঁরা যদি এ সংসারের 'সেবাই ভগবত বদ্ধি'ত কল. তাঁই 
থেকেই ধীরে ধীরে তাদের বন্ধন খসে ঘাঁয়। কিছ মহ'মায়ার 
এমনি খেলা তা কি সহজে পারে-__এঁ “আমার.” “আমার” কহ তো 
মরে !। 

বিরুপাক্ষ € এক্ষণে স্বামি বিদ্েহানন্দ) ঘে এখন ঠাকুরেৰ পুজা 
কচ্ছেঃ এদিকে (লেখা পড়ায় ) [তা খুব পণ্ডিত" কিন্ত আগে মক গরুর 
সেবা করিত। সে মখন েবারে ৬কাণশীধাম গেছলো, পণ্ডিত হয়েও 
গরুর জন্য খড় ক্টাটে এই নিরভিমানিতাঁর কথা মহারাজ (শীত বঙ্গানন্দ 
স্বামী) শুনে, তাঁর উপর খুব ভাল 01917107) হয়েছিল । আমি নিজেও 
তা তোদের সঙ্গে নাড় পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের “ল দিয়ে 


১০৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_য় সংখ্যা 


কি নিজের পরকালট! খাব? তাই গোবরও কুড়ই, নাড়ুও দিই; 
গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুর পুজাও করি। অভিমান থাকলে 
কিছু হবে না, অভিমান ত্যাগ করতে হ'বে। আমি দেখছি তোদের 
ভিতর কাহারও কাহারও অভিমান আছে। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন 
এসেছিম্‌ দড়কচা মে*র থাঁকৃবি কেন? এখানে সবাহঁকে সিদ্ধ অর্থাৎ 
নরম হতে হ'বে। তোরা ঘরের ছেলে অভুক্ত থাকৃবি কন ?, ভাব, 
ভক্তি, প্রেমে সব নরম হ”য়ে যা । অহংকে নাশ ক'রে ক্যাল এই বৃথা 
অহংকারই জীবকে ভগবান থকে পৃথক ক'রে রেখেছে । বল্‌, নাহং 
নাহং, নাহং, তুঁহু, তুহু, তুঁহ, “আমি” না? “আমি” ন:, প্রভু “তুমি” 
“তুমি,” “যো কুছ হায় সে! তহি হায় 1” আহা ঠাকুর কি নিরভিমাঁনী 
ছিলেন! কি রকম ক'রে অভিমান ত্যাগ করতে হয় নিজে করে জীবকে 
শিক্ষা দিয়ে গেছেন । অহংকে নাশ করবার জন্ত কাঙ্গালীদের এটো 
পাতা মাথায় ক'রে গঙ্গায় ফেলে আসতেন । মাথায় বড বড় চুল দিয়ে 
কালীবাড়ীর পাইখানা সাফ. করেছেন । আর নাগ মহ*শয়ের জীবনী 
দেখনা,_এতো সেদিনের কথা তার অভংকারের লেশমাত্র ছিল না। 
আমি এ রকম জীবনই পছন্দ করি। গিরিশবাবু বলেছিলেন “মহামায়া 
নাগ মহাঁশয়কে বাধতে গিয়ে তিনি এন “ছাট হয়ে গেছেলেন যে আর 
বাধতে পারেন নি |” 

আমার সর্ব প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপন্স দর্শনের তিন চার দিন 
পরে একদিন হঠাঁৎ রামলাল রাঁবুর সঙ্গে বাগবাঁজারে দেখা হয় । তিনি 
আমায় ভ্ডেকে বলেন, পতামায় পরমহংসদেব ডেকেছেন একবার যেয়ো |” 
আমি আশ্চধ্যাণ্িত হয়ে বল্লুম, “আমার ডেকেছেন ? কেন ?” আহা, 
তিনি যে এত দয়াময় তখন তা বুঝতে পারিনি । তারপর একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে গেলুম । তখনও তিনি আমায় “তুই” “মুই” ক'রে কথা 
বলতেন না। ষাবামীত্রহই আমায় বল্লেন “এই কাঠগুলো পঞ্চবটীতে 
নিয়ে বাঁও তো ।” দেদিন ঠাকুর সেখানে গড়ইভাতি করিবেন । এই 
রকম ক'রে তিনি আমাদের খাটিয়ে নিতেন কত ? 

কাল রাত্রে একট স্বপ্ন দেখেছি যেন স্বামীজি এসেছেন । তাঁকে 


ফান্তনঃ ১৩২৯ । ] তাগের পথে । ১০৯ 


দেখে কেদে পায়ে পড়ে বললুম” আর তোমায় যেতে দেব সা, £মি থাক, 
তোমার দর্শনে আবার ভারত জেগে উঠবে । তিনি বল্লেন, “রাখালের 
সঙ্গে তোর বনে না বুঝি?” আমি মহারাজের পা জয়ে ধরে বলুম। 
“মহারাজ, স্বামীজীকে ছেড়ো না, অনেক দিন পরে এনছেন” আর 
স্বামিজীকে বলুম, “না তা৷ নয়, ঠাকুরের রূপায় আমার অন পৈগা, অনস্ত 
শিক্ষা হচ্ছে |” 


ত্যাগের পকে। 
[ শ্রীলাবণ্যকুমার ক্রবন্তী | 
( পর্বপ্রকাশিতের পর । 


নাচিয়! গাহিয়া আবার নরকে খান্ধ কি কাঁগয়া এ 5৩ কথার 
গৃটার্থ আজ জগতের দিকে টাহিপে সরল ঠইরা বায় । .দখাঘায় 
নাচগানের মধ্যে স্বর্গনরক ছুইইবর্তমান | নাচিয়। গাহিয়: কহ কেহ 
নিজেত নরকে ঘাইতেছেই অধিকন্য আরও দ্রতদশজন ৮ তাহার 
সাথী করিয়া লইতেছে। দেশজোঁড আগুণ জলিয়।ছে । মহাসমুদ্রর 
উত্তাল তরঙ্গ অভ্রভেদী পর্বতসান্থু চুম্বন করিতেছে । এ দুধ্বার তর 
রোধিবে কে-হরে মুরারে হরে মুরারে। বহু বর্ষ পুবেব চগাবতারের 
শ্রেঠতম সন্তান দিব্য চক্ষে ভারতের 'এ ঘুগাবস্থা দেখিয়াছিলেন--এ উত্তাল 
তরঙ্গের উৎপত্তি স্থান লক্ষ্য করিয়াছিলেন আর এ তরঙ্গ যাতে আত্মঘাতী 
পথে প্রধ্াবিত না হয় তজ্জন্ত ত্যাগমন্ত্রে দীগিত হাজার হাজ:র ভারত 
সন্তানকে আহ্রখীন করিয়াছিলেন । আজ যদি সেই আহুত সম্ত'নর কানে 
সাড়া পৌছিয়াই থাকে- ত্যাগের পথে ষদ্দি সত্য সত্যই আসিয়: দাড়াইয়া 
থাক তবে তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। চল- অন্যথা নিজের সর্বনাশত 


১১০ 7 | যা ২৫ বর্ষ_২য় সংখ্যা । 


7 ২ পাটি পান্টি বাসি সত সলিল, পি 


০ 


করিবেই । দেশের তথা জগতের সকল আশা ভরস! ক্রিকালের জন্য 
নিরাশার অতলম্পশী সাগরতলে ডুবাইয়া দিবে। তা আবার বলি 
সাবধান-_তোমার পাদবিক্ষেপের সহিত যখন দশের জগতের সম্পর্ক 
রহিয়াছে তখন বুঝিয়া শুনিয়া! চল । 

বাহিক উত্তেজনার মধ্যে একটী ভাবের সাড়া প্রা নকলগুলিকেই 
ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে-_মিলনের সাড়া পড়িয়াছে__নি€ হন্নধর্মীবলম্বীর 
বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের মিলিতে হইবে । কিন্তু কি করিয়া মিলন 
হইবে? তোমাদের অন্ুষিত উপায়টী ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি না! ধর্ম বাহাদের কাছে মপের জিনিষ, তাহ'রা ভাবিতেছে 
_্রী যে আল্লাহোআকবর বা বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি করিয়া হিন্দু-মুসলমান 
শোভাধাত্রা করিয়! দুটিল, ব! উভয় সম্প্রদায়ের কেহ কেহ একত্রে বসিয়া 
ছই এক পেয়ালা ঢা পান করিল বা আরও উদ্ধে উঠিয়া একত্রে পান 
ভোঁজন করিল-এতে্ কি মিলনের পণ পরিষ্কার হইয়া "গেল। কিন্তু 
ভিতরেরদিকে কেহ টঢাহিল ন'। অকৃর্ম হইল না-_ফাঁকি রহিল-_ 
স্থতরাং আশঙ্কা হয় অল্পদিনের জন্য উহা একটা ফ্যাসানে পণ্যবসিত হইল । 
বহিরাবণের কিয়দংশ দিয়! নিতান্ত ক্ণভশ্ুর অবস্থায় লে'কচক্ষুর সমন্ে 
উপনীত হইল । 

প্রবল বস্তায় দেশ ভানাইয়া চলিল। বিশাল জলরাশির মধ্যে একটু- 
খানি স্থলভাগের উপর ব্যান্্র শূকর শৃগাল ও গৃহপালিত পশু মেষাদির 
দুই একটা আশ্রয় গ্রহণ করিল__পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া দাড়াইল__ 
প্রত্যেিকই আপন আপন প্রাণ নিয়া ব্যস্ত, _ হিংসাদ্বেষ এককালে বিস্থৃত। 
কিন্তু বন্তাশেষে কি আর সেই ভাব থাকিবে ? 

কুকুর অন্ঠের থালার দিকে সতৃষ্ণলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল-_ 
ঠেঙ্গার গুতা খাইয়া! দূরে সরিয়া আদিল। যে ঠেঙ্গাইল তাঁর প্রতি 
কটুমটাইয়া চাহিল__ আর স্বীয়দলে মিশিয়া ঘেউ ঘেউ করাই সমীচীন 
বোধ করিল। হয়তঃ পরক্ষণেই উচ্ছিষ্ট তাঁর সম্মুখে আসিল--আর লেজ 
নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করতঃ ভক্তির পরাকাণ্ঠা 
দেখাইল । দল ছাড়িল। 


ঢ 
ফাল্তুনঃ ১৩২৯ । ] ত্যাগের পথে । ১১১ 
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। মোটকথা এভাঁবের মিলনচেষ্টা আশানিরাশাদি দন্বপ্রশ্ত, স্থতরাং 
ভিত্তি নিতান্ত ছর্ধল এবং সম্পূর্ণ বাহিক। মিলনের জন্য যে মিলন 
“তাহাই খাটি এবং স্থায়ী। কোনও নিদিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিলনকে 
উপায়স্বরূপে গ্রহণ করিয়! মিলন ব্যাপার সংঘটিত হইলেও প্র'যা থাকিতে 
পারে না--বড়জোর উদ্েশ্ত সিদ্ধির (যদি সম্তবই হয়) সঙ্গে সঙ্গেই ইহার 
অবসান হয়। কহ কেহ বলিতে পারেন এই কুত্রিমতা হই 5হ অকুত্রিমতা 
আসিতে পারে-কাঁরণ অনেক সময় ধর্মেরভাণ হইলেও বাখহারগত ভইয়া 
থাকে_তবে সে একপ্রকার দুরাশা_বিশেবতঃ স্কানকাঁল গর পিবেচনায় 
এক্ষেত্রে ৷ বাহিরের চাপে যে কোন জিনিবেরই অভান্তরস্থ মিলনর অন্তরায় 
বিদূরীত হয় এবং ফলে বিক্ষিপ্ত অণুপরমাণু কেন্দ্রীভূত ঠহয়া পড়ে_- 
জমাট বাধে-__-একথা ঠিক কিন্ত এ জমাট অবপ্তাও স্থায়িত্ব কোনও দু 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ইহা ভাসা ভস! বাহরাবরণের 
স্বভাঁবসাপেক্ষ। কিন্তু গভীর মিলনের জন্ত+ প্ররুত মিলনের অঙ্গ বাহিরের 
কোনও উদ্দীপক কারণের প্রয়োজন থাকে না। মানবের অগ্তনিহিত 
মিলনের অন্তরায় অপসারিত হইলেই মিলন হয় । এই অগ্তরাষ-_সর্বভূতে 
আত্মদৃষ্টির অভাব । এই অভাব পুগণের জন্যই চেষ্টা করিতে হয়--মাধন 
করিতে হয়, অন্তবিধ চেষ্টা নিশ্রয়োজন । 
হিন্দু তুমি; মসজিদ বা গীর্জা দশনে যুক্তিতকের অপেক্ষা এ পাগিয়া 
যদি তোমার প্রাণে বঙ্কার উঠে যেঃ ইভা শিব, বিষুণ খা কাপামন্দির_ 
আমারই উপাস্তের আর এক উপায়ে এখানে উপাসনা হইয়া থণকে । দেব- 
মন্দির দর্শনে তোমার হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে-_এন্দেএেও যদি 
ঠিক তাহাই হয় অথচ তোমার ইষ্টমশ্দিরের ব! ইষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র পরদ্ধার 
হানি না হয় তবে বুঝিব €ে, সত্যসত্যই তুমি সমন্বয়ের অধিকারী 
তোমার মিলনধ্বনি সার্থক! অন্যথা “তামার চীতৎকারকে বা মিলনের 
ভাবকে প্রহসন বা! অভিনয় ছাড়া আর কি বলিব % 
হিন্দুর পক্ষে এ কথা যেমন প্রযোজ্য খৃষ্টান বা মুসলমানের পক্ষেও 
তাহাই । খৃষ্টান বা মুসলমানেরও বদি পূর্বোক্ত মন্দিরাদি দশশ বর্ণিত 
ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়, তবে বলিতে বাধ্য হুইব “ন, হে 





১১২ উদ্বোধন । | ২৫ ব্ষ--২য় সংখ্যা । 


হিন্দুমুসলমান খৃষ্ঠান ত্রাতৃবুন্দ! তোমাদের মিলনমন্দির নিতান্তই 
হাওয়ায় গড়া হইতেছে--এবং ইহা হাঁওয়াতেই বিলীন হইবে নিশ্চিত। 
তাই বলি বন্ধু ধীরে ধীরে । অত ব্যস্তবাগীশ হইও না। পেটে দারুণ 
ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে বলিয়! তুই হাতে খাইতে যাইও »'। গল্প শুন! 
যায়__একটা দরিদ্র চাপরাশী চিঠিখেলাঁয় হঠাৎ লক্ষ টাকা পাইয়াছে 
শুনিয়া হাসিতে হাসিঙ্ে মারা পড়ে । ধাহারা রাতারাতি এমনিভাবে বড় 
মান্ষ হইতে চাঁহেন- তাহাদের অবস্থাও এঅদ্ধীঙ্গীর মত হওয়' বিচিত্র নহে! 
তাই বলি গোড়ায় বাও, মিলনের কর্তী ঘখন্‌ মিলনের বান্না বিঘোঁষিত 
করিয়াছেন--তখন মিলন হইবে নিশ্চয় কিন্ধ তোমাদের এ কল্পিত 
উপায়ে নহে । সেই মহাঁমিলন ক্ষেত্রে কেবল মুসলমান ল্রাতার নিমন্ত্রণ 
থাঁকিবে না খুষ্টানের 9 থাকিবে । আজতিবর্ণ নির্বিশেষে মকলেরই নিমন্ত্রণ 
থাকিবে । তবে হিন্দর ভাগ্য এই যে, এ বিরাট বাপারের উদ্যোক্তা 
তাহারাই এবং তাহাদিগকেই নিমন্ত্রণের শারাপণ করিয়াছেন-- আমার, 
ভারতের, জগতের প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম ঈশ্বরুকল্প অতিমানব, তাহাকে 
চিনিয়া লও-_তীহাঁর শরণাঁগত হও-_সমস্ত সমস্তার সমাধান হইবে | 

ইহা! সর্ধবাদী সম্মত এবং সহশ্রকগে বিঘোষিত হইতছে ষে বিভিন্ন 
জতির উন্নতির মুলক্ুত্র কিভিন্ন। ভারতের উন্নতির মুলসত্র ধর্্ম-_যাহা 
সর্বতোভাবে তাগভিভ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । সব্ববিধ লোকহিতকর কাধ্য 
ব্যষ্টিভাবে এই ধর্মবৃক্ষের এক একটী শাখা প্রশীখামাত। ! সমষ্টিভাবে 
শাখাপ্রশাখা সমন্বিত পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড মহীরুহ। সুতরাং জল- 
সিঞ্চন যদি করিতেই হর তবে শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়া এই বৃক্ষের মূলে 
করাই সমীচীন নহে কি? “ঘংলন্ধা চাঁপরং লাঁভং মন্যতে নাধিকং মত), 
সেই লাভের জন্য মনপ্রাণ নিয়োগ করাইত ঘুক্তিযুক্ত ! 

অবশ্য বল! কহাঁর অপেক্ষা না রখিয়াই আজ ত্যাগের ধ্বনি জগতের 
সর্বত্র অল্পবিস্তর শ্রুত হইতেছে, ভারতব্যাপিয়৷ বিশেষভাবে ত্যাগের পাঞ্চ- 
জন্য বাজিয়া উঠিয়াছে__কিস্তু ছুঃখের বিষয় এই ত্যাগের আশ্ফালনের 
অন্তরালে অন্তঃসলিল! ফক্তপ্রবাহের মত আমরা ভোগবারির চিহ্ন দেখিতে 
পাইতেছি। ইহারও মূলে অপূর্ব ভোগবাসনার দশন-বিকাশ, হিংসাদ্বেষ 





ফাল্গুন, ১৩২৯ । ] ত্যাগের পথে । ১১৩ 


কি 


অভিমানাদি রাঁক্ষস রাক্ষসীর ভ্রিকুটি কুটিলানন শরিত হইয়া আমাদের 
প্রাণের শাস্তি হরণে সচেষ্ট । যেদিন দেখিব তোমার সম্মাথে একব্যক্তি বা 
একজাতি চর্বব্য চোষ্য, লেহা পেয়াদি ভোগে আকগনিমজ্জিত, স্বর্ণমত্ত্য 
রপাঁতলে সোনার পাত মুড়িয়া সিড়ি দিয়াছে, দিব্য আসনবস,দ সুসজ্জিত 
হইয়। গাঁড়ী ঘোড়া মটর দৌড়াইতেছে, রূপরসার্দি উপ: ঠাগের জন্য 
জগতের শেরা উপকরণে পরিবেষ্টিত আছে বহিরিক্দ্িয় উপজে!গা কিছুরই 
তাহার অভাব নাই-__অথচ তুমি পরিষফার দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রাণে 
বলিতেছ__“কৌপীনবস্তং খলুভাঁগ্যবস্তং৮ তাহার এবন্বিধ অবস্থা সন্দর্শনে 
বরং তোমার প্রাণে ঈর্ষাদ্বেষাদির পরিবর্তে করুণার উদেক হইতেছে 
তখন বলিতে বাধ্য হইব যে, তোমার ত্যাগই ঠিক ঠিক ত্যাগ! সে 
যাহা হউক এ অবস্থা তোমার এখনই অধিগম্য না হইলেও আজ যখন 
অনেকেহ ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ--ব্খন বিপথে আৰ ঘুরিও 
না,_ভোগ পিচ্ছিল-কর্দমাক্ত পথে ছুটিয়া বৃথা ছুর্মভ শক্তির অপচয় 
করিও না। ত্যাগাচার্য তোমার জন্য স্থগম সুন্দর পণ রচনা করিয়া 
রাখিয়াছেন তুমি একবার প্রাণপণ চেষ্টায় এপথে আসিয়া পড় ; মহাশক্তির 
আধার ঠাকুর তোমায় পথ চলিবার শক্তি সামর্থা প্রদান করিবেন। তুমি 
একবার আত্মসাহিরের (5917-855010107) ভাবটা বজ্জন করিয়া এসদেখি, 
পরিষ্কার দেখিতে পাইবে তোমার গন্তব্য পথ-_্যাগের পথ বৃগচক্র 
সে পথ স্্গম করিয়া চলিয়াছে। তবে আর কেন এদিক .সদ্দিক 
ছুটাছুটি? যুগচক্র প্রবর্তনে তোমার ক্ষুদ্রশক্তি প্রয়োগ কর। জানিও 
শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনরূপ বিরাট ব্যাপারেও ক্ষুদ্র কাঠবিভীলীর বালুকণা 
নিক্ষেপে সাহাধ্যটুকুও উপেক্ষিত হয় নাই, তাহ1ও সাহাব্য-শক্তির অতি 
কুদ্রাংশ হইলেও কাধ্যকরী ছিল। 

ভাবিয়া দেখ ভাই, কি কঠোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে! চ!ভিয়া দেখ 
কি বিশাল তরগগ মুখে সমগ্রজগৎ শান্তিলাভের আশায় ভে'মারদিকে 
অগ্রসর !! ভারতের কুরুক্ষেত্রের পর ভারতে ধর্ম্রাজ্য প্রতিষ্িত হইয়া- 
ছিল-__-আর আজ জগতের কুরুক্ষেত্রের পর জগতের ধর্্মরাজা প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিল--আর কেন্দ্র হুইল সেই ভারতবর্ষ । তোমার রামরুষ্চ- 


স্৯াসটিশাসিলাস্সিক সস 








১১৪ উদ্বোধন । | ২৫শ বষ-_২য় সংখ্যা । 


শাল লা সিিশীসি পাশ্িতা 


বিবেকানন্দ এ ॥ ভবিব্যৎবাণী ব বহু পূর্বেই বিঘোধিত করিয়া 'ঘাছেন | ॥ তুমি, 
জান। না জানিলে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে । মণ বিবেকানন্দ 
বহু পূর্বেই এ ধরন্মরাজ্যের ভিত্তি প্রতিগ্া। করিয়া তত-প সুরম্য হন্ময 
নির্মাণের ভার দিয়া “গয়াছেন--€ভামার উপর--হে বঙ্গী:-“বক গুধানতঃ 
তোমারই উপর । 
তুমি আবার জানিয়া রাখ ত্যাগ বৈরাগাই €হান র পথ--এবং 
ভগবানই তোমার গন্তব্য স্থল আর ভগবান্‌ খুজিতে .শামাকে দৃরেও 
যাইতে ভইবে না। স্মরণ কর ঠাহাঁর সেই মহতী বাণা £- 
বহুরূপে সন্গুথে ভোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বপ এ 
ভাবে প্রেম করে নেইজন নেইজন সেবিতছ ঈশ্বর ” 
তএব হে কন্মি- পবির সেবাব্রত্ে দীক্ষিত ভইয়া জাবসেবার খাটি 
ভাব গ্রহণ করিয়া এই [শনির উপরই এস আমরা রামরুধঃপিবিকানন্দের 
ধর্মরাজ্য গঠনে সহাঁয়ণা করি। সকল কর্মের পূর্ণতা সাধন হউক-_-সকল 
সমস্তার সমাধান হইয়া শাউক | এস, সেই টির পুরাতন, সির নুতন বেদবাণী, 
স্বামিলীর শ্রীমুণ নিঃত ম্পুহ সেই গুকগন্তীর বাণা উচ্চারণ করিয়া 
আমরা ও পবিত্র হই, নববুণ বলায়ান এবং শক্তিসম্পন্ন ভয় উদ্ভি ৪ 
উন্বিষ্ঠত 1 জাগ্রত 1 প্রাণ্য বরানিকোধ 5 '1। 


প্রতীক্ষা । 
( কুমারা ফুলরাণা সিংহ ) 


প্রঃ তোমারি হাসি £শামারি পাঁশি 

পাগল করা গান, 
বিভোর প্রাণে জাগায় নিতি 

আপন তোলা টান । 

তাইত আমি তোমার ল'গি। 

হে মোর মহারাজ, * 
চেয়ে থাকি পথের পানে 

সাঙ্গ হলে কাজ । 


' বন্যাসেবাকার্ধ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিনন | 

সেবাকার্ধয শ্ুচাররূপ সাধন করিতে ভইলে তুীটা জিশিতনর বিশেষ 
আবশ্যক-হৃদয় ও বিচারশক্তি। এখী ভাপী আর্তের জন্য প্রাণ বদ চাই, 
তাহাদের প্রতি প্রাণের সহাগতভূতি সম্পন ওয়া চাই নতুবা বক হওয়া 
যায়না । কিন্তু তংসঙ্গে সঙ্গে আর একটী জিনিখর বিশেষ প্রয়ো লন বচার- 
শক্তি। শুধু পুত্রন্েহপরায়ণ সাধারণ জননার গার পুর কন্য!কে ভালবাসিরা 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাল ভাল জিনি। গা প্য।ইয়। তাহাদিগকে অকন্ম-ণ করিয়া 
তুলিলে চলিবে না মানুষ করিতে হলে তাহাদিগকে বিচ!রপবায়ণ পিভা 
৪ আার্্যাদির৪ শাসনাধীনে রাখিতে হঠবে । বে কগা শলিলাম তাহা 
সকলেই জানে । ইহার ভিতর কিছু ৪ পন্য নাই--কি্চ কালা কানে 
প্রয়োগের নময়ই আমাদের ঘন গোলমাল হয়। অজ ঢ৭প্পঙ্গের 
ভীঘণবন্যায় লোকের নে ক হইয়াছে, হাতাতে বেন সমগ্র বাঙ্গাল পাতি 
জাগরিত হইয়াছে-_সকলেই তাহাদের দপ্ব হাতৃবনর সাহ।নাথ অগ্রসর 
হইতেছে ইহা আমাদের ভবিধ্যৎ উ্তির এক শুভ কনা নত 
নই-কিন্ধ সঙ্গে সপে দৃষ্টি রাখিতে হহবে আমরা লোককে সাহাবা 
করিতে গিয়। তাহাদিগকে চিরকালের জগ পরনুখা-পঙ্গশ অলস তগ্ুক ৪ 
নর্পজ্জ করিয়া না তুপি। গুহিগণঠ্ ঘথন সমাজের (মকদ'2--আাশম 
১£ইয়ের অন্নদনাতা রূপে প্রতিচিত, তখন বিশেন সতকতার সহিহ কাজ 
করাই বিধেয়। 

স্থতরাঁং আমরা শাহাদ্দিগকে এমনভাবে সাহাধ্য কারিব, গাহাতে 
তাহারা নিজের পায়ের উপর আবাও দাছাইতে পারে । এত প্রসঙ্গে 
একটা গল্প মনে পঙিল।__গল্প নহে ইহা সত্য ঘটনা । আমাদের জনক 
শদ্দাম্পন সেবাব্রতী সন্যাসী একদিন ৬কাশাধামের মণিকর্ণিকা ঘাটর 
নিকট বেড়াইতোঁছলেন,_-দেখিলেন জনৈক বৃদ্ধ অতি কগে প্রানার্া 
হইয়। ঘাটে নামিতেছে। বৃদ্ধের কষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ পাপিয়া 
উঠিল, __তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহাঁকে সাহাযা করিতে অগ্রসর. 


১১৬ উদ্বোধন | ২৫শ বর্ষ__২য় সংখ্যা । 


পস্টিএর্সি। শা্টি পা সি ভীম পেস সিটি সতী সি লাস 


হইলেন । বদ ধ কিন্ধ সন্যাসীর দিকে চাহি মৃদু হাসিয় বলিল, স্যাসি,, 
আপনি আমার কষ্ট দেখিয়া আমাকে সাহাধ্য করিতে আসিয়াছেন;__ 
ইহা আপনার সন্ন্যাস ধর্ম্েরই উপযুক্ত হইয়াছে, কি”: ক্ষমা! করিবেন, 
আমি আপনার সাহাঁষ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আজ আপনি 
আমার সাহাধ্য করিয়া আমার কষ্টের লাঘব করিলেন সত্য, কিন্ত 
কালত আর আপনাকে আমি পাইৰব না। আমাকে প্রত্যহ গঙ্গায় 
নামিয়া সান করিতে হইবেআজ যদি আমি আপনর সাহাঁষ্য লই, 
কাল আমাকে সাহাঁধ্যকারীর অন্বেষণ করিতে হইবে+_না পাইলে এখন 
আমার যে কষ্ট আছে: তদপেক্ষা কষ্ট অনেক বাড়িবে। তার চেয়ে নিজের 
উপর নির্ভর করিয়া যতদিন চলে ততই ভাল । এই বুদ্ধর আদর্শ মনে 
রাখিয়া যদি আমরা সদ সর্বদা চলি, তবে আমাদের পথভ্রষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা! খুব অল্প। 

বেলুড় শ্রীরামকুণ্ণ মঠে আশ্রয় লাভ করিয়া নানা ্ভক্ষসীডিত ও ও 
বন্তাক্রিষ্ট স্থানের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করির৷ এই দীন সেবকের দেশের 
যথার্থ অবস্থা ও সেবাকাধ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিাছে । এখানে 
বিশেষভাবে আমার বন্তাসন্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কথা কিঞ্চিত বলিব। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন কি প্রণালীতে এরূপশ্থলে কাধ্য করেন, তাহারও 
ঘৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব । আর আমার দেশবাসী মদি অ:মার অভিজ্ঞতার 
সাহাষ্যে কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তবেই আমার এই লেখনা ধারণ সার্থক জ্ঞান 
করিব । 

প্রথমেই বলিয়। রাখি, দেবাকাধ্যের ছুটী বিভাগ করা নাইতে পারে 
১ম্টীস্থায়ী সাহাব্য অর্থাৎ “দশবাসাকে গুহশিল্পা্দি (101776170085- 
0 ) কিছু শিখাইয়। তাহাদিগকে সর্বপ্রকার দৈব উত্পাতজনিত কষ্ট 
হইতে রক্ষা করিবার উপায় বরাবরের জন্য করিয়া দেওয়া__ইহাই 
সর্বাপেক্ষা উত্তম দেব! বা সাহাঁধ্য হইলেও বর্তমান প্রবন্ধে ইহার কোন 
আলোচন। করিবার ইচ্ছ! নাই। কারণ, এই কাধ্য অপক্ষাকৃত কঠিন । 
এই কাধ্য সফলকাম হইতে হইলে দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যবসায়ের সহিত 
কাধ্য করিতে হয়। আর সামান্তভাঁবে ইহার অনুষ্ঠান কথঞ্চিৎ সম্ভব 


রন ১৩২৯। ] বন্তাদেবাকারধয ও শীরামন্ষফ মিসন । ১১৭ 


| হইলেও একটা সমগ্র জেলা বা €ইচারিখানি গ্রামকেও এইরূপ 
শিখাইতে গেলে তাহার জন্ঠ বিপুল অর্থের প্রয়োজন । যদ্দি সাধারণ 
“অর্থে এই অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবে এতদর্থেই সাঁধাঁরণকে জানাইয়! 
অর্থসংগ্রহ করাই আবশ্যক | 

স্তুতরাঁং আমরা এখাঁনে অস্থায়ী সাহাঁষ্যের বিনয়ই আহলাঁচনা করিব। 
অস্থায়ী সাহাঁধ্য বলিতে আমাদের লন্্য এই যে, হঠাৎ বন্যা, ঝণ্টকাবর্ত বা 
অনিবুষ্টিঃ অনাবুষ্টি প্রভৃতি কারণে দেশের অংশবিশেসের প্রজ'বর্গের যে 
বিশেষ অন্নক্, গৃহকষ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, সাময়িক স'চাষ্য দ্বারা 
তাহাদ্দিগের সেই কষ্ট কতকটা নিবারণ করা । তাহাদিগাকে পূর্ব অবস্থায় 
তুলিয়া দিতে সাভাষ্য করা । এখানে আমরা অবপ্ঠ বন্ঠা সপ্থক্ধেই বিশেষ- 
ভাঁবে আলোচনা! করিব । 

বর্তমান লেখক ১৯১৩ সালের কাথির বন্যা দেখিয়াছে, ১৯১৫ সালের 
উত্তর ত্রিপুরার ও কাছাড়ের বন্যা দেখিয়াছে, ১৯১৮ সাঁলেব উত্তর বঙ্গের 
প্রথম বন্যা দেখিয়াছে, ১৯২০ সালের তমলুকের বন্যা দেখিয়াছে, আর 
এই ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গের দ্বিতীয় বন্যা দেখিল। 

বন্যা মোটামুটি ছুই প্রকারে হইয়া থাঁকে-_ প্রথম প্রকারটীতে বৃষ্টির 
জলরাশি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গৃহাদি ভূমিসাৎ করে, উদর বঙ্গের 
ছুইটী বনতাই এই প্রকার। আর একপ্রকার বন্যা উহা* নদীর জল 
প্রবল ঝঞ্ধাবেগে স্ফীত হয়_-পরে বুষ্টির জলরাশির সভানাগে আরও 
বদ্ধিত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রামের পর গ্রাম চিহ্ুশৃন্য করিয়া চলিয়া 
যায়-_যেমন বদ্ধমান ও কাছাড় হইয়াছিল । 

বন্টা হইলে আজকাল রামরুষ্, মিশন ব্যতীত দেশের অনেক বিভিন্ন 
সমিতি নানাস্থান হইতে উক্ত বন্তাপীড়িত স্থানসমূহে থইয়া সাহায্য 
করিয়া থাকে । তদ্যতীত আজকাল দেশের প্রধান প্রধান লাল মিলিয়া 
সাময়িক সমিতি গঠন করিয়া বহু সেবাবরত কম্মীর সহযোগে বলাশীটিত- 
দিগকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন । আমাদের কথি* .সবাকার্যের 
মূলনীতিগুলি অন্তসরণ করিয়া কিরূপে কার্য করিতে দা যায় বা 
রাঁমরুষ্জ মিশন প্ররূপ স্থলে কিরূপ প্রণালীতে কাধ্যে অগসর হইয়া 


ষ 
১১৮ উদ্বোধন । . [২৫শ বর্ধ_২য় সংখ্যা । 


থাকেন, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্বে আমরা কল্পনাসহাহে 'ভাবিবার টেষ্ট! , 
করিব যে, কোন সমিতি বা সম্প্রদ্ধা় অথব! গবর্ণমেন্ট9 যদি বন্তা- 
গীড়িতগণের সাহাব্যার্থ অগ্রসর না হয়, তবে বন্যাপীর়িতগণের কিরূপ' 
অবস্থা হইয়া থাকে । এই কল্পনাপহায়ে আমরা কতকটা অনুমান করিতে 
পারিব, বী সকল ছুঃগ্চগণের আত্মশক্তিতে নিজেদের স ভ'য্য নিজেদের 
করিবার কতটা শক্তি আছে এবং বাহির হইতে সাভাষোরফ্ বা কতটা 
প্রয়োজন । 

নখন বন্তার জল বাড়িতে গাঁকে, তখন সকলে এ্"নভয়ে নৌকা 
বা কলাগাছের ভেলার সাগাষ্যে অপেক্ষাঁক্ষত উচ্চভূমিতে শাইবার চেষ্টা 
করে। যে্রীরূপে উচ্চভূমিতে নাইবাীর কান উপায় করিতে পারিল 
না) নস প্রথমে কখন ততাশ ভাবে, কখনও বা দৈবে যছি কান উপায় 
হয়, এই ভাবিয়া কিংক ভরব্যবিমুট হইয়া গৃহে দাড়াইয়াহি ভাবিতে থাকে, 
শেষে যখন দেখে-জল কুমেই বাঁড়িহেছে, গুহে দাঁড়াইয়া! থাকিলে 
আর রগ্ষা নাই, তখন একেবারে কাঁণডাকা বজ্জিত ভহয়া উচ্চভূমির 
সন্ধানে আত্মীয়স্বজন গ€ু-বাছুর লইয়া সারি হয়া ছুটিতে গাকে_তাহার 
সন্ুখে মাটির ঘরগুপি দমদাঁন করিয়া ভাণ্গঘা পড়িতেছে-_ভীবণ মেঘ- 
গঙ্জনের ন্যায় শব্দ বাঘৃতরগে ভাসিয়া আ“য়। সকলের অণতঙ্গ বাড়াইয়া 
তুলিতে্ছ । তারপর কে কোথায় গেপ-ি পালাইযা প্রাণরক্ষা 
করিতে পারিল, কেব! প্রবল জলের বেণে ভাসিয়া গেল, কে বাচিল, 
কে মরিল-__তাহার খোজ “কে রাখে £ 

এই ভীনণ বিপ্রবের পর স্বাভাবিক নিয়মে জল ধীরে ধীরে কমিতে 
লাগিল--তখন কেহ সেই উচ্চভূমির্ উপর গাকিয়া কথপ্চিং প্রাণধারণ 
করিতে লাগিল-ধাহাঁর বাঁটী একটু উচ্চভূমির উপর, সে নিজ বাটার 
জমির উপর আসিয়া! দীড়াইল । এই ভীগণ বিপদ হইতে প্রাণরক্গ 
হইল-_নিজ আত্মীয়স্বজন ৪ হয় সকলে, না হয় কেহ কেহ নাঁচিল__-এখন 
যে কোন উপায়ে হউক, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে--োন 
না কোন কর্ম তাহাকে করিতেই হইবে-_ধান রক্ষা পাইলেও উহা! 
ভানিবার বন্দোবস্ত করিয়া চাউলের ধোগাড় করিতে হইবে--অর্থ 
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কোন রূপ আচ্ছাদন নির্মাণ করিতেই হইবে। ক 

এখন দ্বেণা যাক, গ্রামে সাপারণতঃ কি প্রকার “লাক পাল করে। 
সাধারণতঃ গ্রামে রক ৪ শ্রমজীবী বা মজুর এই ঢহ কার লোক 
(দরখিত্ে পাওয়া সায় । ক্ুপকগণরে আবার জিব পরিমান অশসারে 
উম, মধাম ৪ মপম-এই তিন শেশীতে বিভন্ত করা বাত তারে? 
শমজীপিগণের অনস্থা পলিবাঁরে গাঁটবার লোকের ৪ ক শাইনার 
লোকের সংখ্যার তারততমার উপর নির্ভর করে অআবিক '* দরিদ 
নিধনীকেও এই শরমক্সীবীর অন্তভূন্ত কর সাইন পাত্র :ক পু শপরের 
পন ভাশাই তাভাঙ্দর উপজীবিক। | হা ছাড়া আর একদন লোক 
গামে দেখিতে পাপয়া মা মাহা! শিভা জিগণ করিয়াহ পয ইতি 
(1১7১5571১80 1)2ৈ7৮৮-) পেশাদাবি ভিক্ষুক | 

বন্যার জল কমিবাঁর সর্দে সঙল্র উন্ধম লাল *ধকবগ 
মজ্ঞর লাগাইয়া ঘর তুলিবার “চা করিত এল বিল গণকে 
ধান ঘোগাইয়। চাল বোঁগাঁছ করিত প্রন হই মপাম 
তশণাল কুধকগণন কতকটা মঙ্ুরের সাভানে, কতক নিজেরা উত আখ 
বাঁখিবাঁর স্তান করিল। ধান্ত৪ শ্রূপ কতকট' নিজেরা ভন, ০ পি একটি 
বিপবাদের দারা নভাঁনাইল । শআপম শগার কনকগণছ্গ মা গজনর 
স্তাঁণ করিবার জন্য ০. ত তল বট, কিন্ত অর্গণন্দাব উঠাতত 7 শকাপা 
ন! ভইয়া উন্ভম 5 মপাম শ্রেণীর কমকগাতণব নিকট আপনা মনল শিকট 
গণ করিতে ছুটিল। মজুর ও বিপবাগণ উহ্ধম 5 মবাম 7 গণের 
সাভান্যে থাকিবার স্তান 9 অন্নের ছেছা করিতে লাগিল। 

বন্যায় অবশ্য ক্ষেতের ফসল নঈ ভইয়া গায় | এই অবন্থ কানের 
সর্বনই লোঁকে বিনম কঙ্গে পড়িয়া থাকে | গন বাঙ্গলা .৮:* মাণ 
নাকুডা জেলায় এরূপ অবস্থায় লোকের বিনম কঈ ভইয় অশাভারে 
মবিয়াও থাঁকে ? অন্যান্য জেলার ফসলন্ট ভইলেন মানব সহি মরি 
পারে না, বিশেনতঃ পূর্ব 'ও উন্ধর বঙ্গে জলে মাছ, বাগানে শক « বিলে 


কলমি প্রভৃতি আছে-ন্থৃতরাং তাহার! রূপ বিনম কষ্টের সময 
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শাক-মাঁছের সহিত স্বল্প চাউল মিশাইয়। সিদ্ধ করিয়া ঘণ্ট করিয়। খাইয়া, 
প্রাণ ধারণ করিতে দেখিয়াছি । তাহারা দেশবাসীর পরস্পরের প্রতি 
চিরন্তন সহান্ুভূতিও এই সময়ে পরিবার বিশেষকে অনার হইতে রক্ষা 
করিয়া থাকে । স্থুতরাং সহজে অন্নাভাবে কেহ বড় মার' পড়ে না । 

আবার আশু '9 আমন ধান উভয়ই ডুবিয়া যাঁওন' এবং আশুধান 
তুলিবার পর শুধু আমন ডুরিয়! যাওয়া-_এই উভয় অবস্থ:র পার্থক্যের দিকে 
দৃষ্টি রাখাঁও আবশ্যক । এ ছাঁড়া গত তিন বৎসরের “সলের অবস্থা ও 
জানিয়া লইতে হবে । উত্তম ও মধ্যম কৃষকগণের বা মহাঁজনগণের 
খণ সাহাঁষ্যে অধম ক্লধকগণের নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা 
করে, একথা বল। হইয়াছে । কিন্ত যদি তাহারা এইরূপে নিজেদের 
অবস্থার উন্নতিসাধনে কতকাধ্য না হয়ঃ তাহা হইলে স্বভাবতঃই দেশে 
চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইয়া থাকে । আর চুরি ডাক!তির সংখ্যাধিক্যে 
বুঝিতে হইবে অবগ্তা কি গুরুতর হইতে চলিয়াছে; সে অবস্থায় বাহির 
হইতে কোঁন সাহান্য না আসিলে স্বল্পাহারে বা কদর্যাহারে রোগাঁদির 
হব্রপাত হয় এবং তাহাতে অল্পবিস্তর লোক মরিতে থাকে । 

বন্যার এই কাল্পনিক চিত্রের সাঁহাব্যে আমরা বুঝিলাম, লোকের 
আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেগ্লায় লোকে বিষম বিপদে প্ড়িয়াও স্বভাবের 
নিয়মবশে আবার পুর্বাবস্থা আনিবার ০১ষ্ঠা করে, তাহাতে অনেকস্থলে 
কতক পরিমাণে কৃতকার্য ও হয়, কিন্তু আবার অনেকস্থলে বাহিরের 
সাহাষ্য ব্যতীত অনেকে বিষম বিপদে, এমনকি, মৃত্যুমুখে পধ্যন্ত পতিত 
হইয়া! থাঁকে। 

এক্ষণে আমর! কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া দেখিব, বাহিরের সেব৷ 
ও সাহায্য কি ভাবে হইলে লোকের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, অথচ 
তাহারা! আত্মচেষ্টা ও আত্মসম্মান পুর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে রামরুঞ্চ মিশন ও সেবাকায্যের মুল নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে 
কিন্ূপ প্রয়োগ করিয়া থাঁকেন, বর্তমান উত্তর-বঙ্গের খ্বন্তাকাধ্য হইতে 
তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব । 

পূর্ববে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে, বন্তার তিন অবস্থা 
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* (৯) গৃহাদি ত্যাগপূর্বক উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করা । এ অবস্থায় 
সাধারণতঃ লোক ৪1৫ দিন থাকে । (১) জল কিছু কমিমা "গলে লোকে 
যখন নিজ নিজ বান্তুভিটায় ফিরিয়া আসে, তাহার পর হইতে জল খুব 
কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত, (৩) জল কমিয়া গিয়া রবিশস্তোল গাদ আরম্ত 
হইতে আঁশুধান্যের ফসল পাওয়া পধ্যন্ত | 
প্রথম অবস্থায় উপধুক্ত সাহাদ্য দিতে পারে, এমন সেণকদল এদেশে 
নাই বলিলেই হয়। এ সময়কার কাজ-_[নীকাঁবোশে লাকদিগকে 
উচ্চভূমিতে লইয়া মাওয়া) চিডামুড়কি প্রভৃতি খাইতে গস! ত্রিপল 
“প্রভৃতি দিয়া মাথা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেএয়' !  মহাপ্রাণ 
স্থানীয় লৌকগণ বা সেবকসমিতি এবং গবর্ণমেণ্ট এ অবস্ভার নথাসম্ভব 
সাহাধ্য করিতে পারেন এবং করিয়া৪ থাকেন । যদি এইরূপ স্থানীয় 
সাহাষ্য সমিতি সমূহের সংখ্যা বছ্িত হয়, তবে বন্য: প্রথম অবস্থায় 
অনেক পরিমাণে সাহাধ্য করা নাঁইতে পারে এবং অনেকর প্রাণরক্ষাও 
হইতে পারে । কলিকাতা ও মফস্বল হইতে ঘখন সেবক-সম্প্রদায়গণ 
উপস্থিত হন) তখন বন্যার ধিতীয় অবপ্তা | সংবাদ পরে বগ্গাবর বিনয় 
প্রকাশিত হইলে বা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে অগগত হইয়া ইহারা 
আসিয়া থাকেন । ইহাদের আসিবার পর যাহাদের অনকগ তাঁহাদের 
চাঁউলাদি সাহাধ্য আরম্ভ হইয়া থাঁকে এবং ঘাহাঁতে একদল সাঁঠাধ্যপ্রার্থী 
দুইতিনটি সেবক সম্প্রদায় হইতে সাহাধা না পায়, জ্সন্য সীমানা ভাগ 
হইয়া থাকে । 
এই সকল সেবকসম্প্রধায়ের সহিহ নিয়লিখিত চাঁরিশ্রেণার সাহাদ্য- 
প্রার্থীর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, 
(১) ভিক্ষুক (7১79165410105] 1)9£6915)- ইহারা বারমাস চিণ 
করিয়াই খায়। 
(২) বিধবা যাহারা ধান ভাঁনিয়া জীবিকা নির্বাহ কর! 
(৩) মহ্কর__সাহাঁরা দিন মজুরি করিয়া খায় । 
(৪) অধমশ্রেণীর কষক-নাহাদের জমির আয়ে সংসার ১৭ না। 
রেল ঠেশন হইতে নামিবার পর হইতে কেন্দখোলা পদান্ত এই 
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ব্যাপার । তদান্তের সময় এবং বিতরণের সময় 'লাকের অবস্থা 
পর্য্যালোচন করা এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা দে, তাঁহারা কতদিন 
সাহাঁষ্য চাঁয় এই গুলিই এই বিষয় নির্ণয় করিবার উপায় । সেবকগণের 
প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে কিছু কিন্তু পার্থক্য হওয়া 
আশ্চর্যোর বিষয় নহে এবং সেবকগণ সকলে মিলিয়া প€প্মর্শ করিলেই যে 
একেবারে অন্রান্ত সিন্ধীস্তে উপস্থিত হইবেন, তাহাঁও বলা যাঁয় না । এই 
বিঘয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এবং স্কানীয় লোকের সঙ্গে একত্র মততেদও 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ভইলেও যতটা সম্ভব সঠিক 'দদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন এবং এবিষয়ে সেবকগণের মতামতের সহিত 
দূরে অবস্থিত ক্র্তপক্ষগণের মতভেদ হইলে তাহাদেপ কোঁন অভিজ্ঞ 
ও বিদক্ষণ বাক্তিকে অবস্তা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান উদিত এবং আবশ্যক 
হই7ল মিশন উহা কয়া 9 থাকেন । 
এবার প্রথম ঢাউল বিতরণ কার্য ৮ই অক্টোবর নভারিখে ছুবলভাঁটি 
কেন্দে ভইয়াছিল । ১১৯ তারিখে ঠীসদবাঁড়ি কেন্দে। ১৩ই তারিখ 
বলির কেন্রে এবং ১৪ই তারিখে শৈলগাঁছি কেন্দ্রে প্রথম চাঁউল বিতরণ 
কাঁধ্য হয় এবং কিছুদিন ধপিয়ী সাঁহাধ্যদীন নিয়ামিতরূপে চলিতে থাঁকে। 
সেবকগণ গ্রীমভদন্তের, সময় আর একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া 
থাকেন, সেটা গ্রামবাঁসিগণের শরীরের অবস্থা । শরীরের অবস্থা বিশেষ 
ব্যতিক্রম না! দেখিলে ঠাহাবা সাহাঁষ্যের মাত্রা বাড়ান না । আর যাহাতে 
লোঁকে ক্রমে আত্মনির্ভর হাঁরাইয়া আলম্তপরায়ণ না হইয়া পড়ে এবং 
দেশের দাঁধারণ জীবন অচল না হইয়া সায়, তজ্জন্য তাহারা! পূর্ণ সাহায্যও 
সব সময় প্রদান করেন না । দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, “ক” একজন জোয়ান (লাক 
তাহার গুহে €টী খাইবার লোক তাহাকে আমরা প্রথম সপ্তাহে তিন 
জনের সাহাধ্য দিব দ্বিতীয় সপ্তাহে ভই জনের কারণ শ্রমজীবী সম্প্রাদায়কে 
বিশেষ দুরবস্থা বাতীত পূর্ণ সাহাধা প্রদান করিলে তাঁহাদের আলম্তপরাঁয়ণ- 
তার প্রশ্রয় দেওয়া ভবে এবং তাহারা মজুরি করিতে সহজে চাঁহিবে ন: 
বলয় গ্রীমেক প্নকজ্জীবনে 'বলম্থ হইবে । প্রবপ কোন দুই জন সবল 
সুস্থ বিধবা থাঁকিলে আমরা তাহাদের এক জনকে মাত্র সাহাধ্য কব 


ফান্তুনঃ ১৩২৯। ] ব্টাসেবাকা্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন | ১২৫ 


পালিত সা পস্সিপিসমিপি' 





৯৯টি তা রেসিপি ৯৯৫ পশ ০৯ পাতাটি লতি ২ ৯৯ পি পা 


নন্ছুবা ধান ভান৷ কার্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, সাধারণতঃ এই নিয়মেই 
কাঁজ চালাইবার চেষ্টা হয় । অবশ্য অবস্থা ুঝিয়া ইহার ব্যতিক্রম করিবারও 
সেঘকগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে । পুর্বে দে বারমেসে ভিক্ষুকসম্্রদায়ের 
(170:91999101091 1)6££87১ ) কথা উল্লেথ করিয়াছি, মিশন হইতে 
তাহার্দিগকে কখন নিয়মিত সাহাধ্য করা হয় না, ইহাদের অপস্থা মধ্যম 
কৃষকগণের ম্তায়ঃ তবে ইহাদের মধ্যে কেহ অত্যধিক বুক হহলে বা 
অতিরিক্ত রুগ্ন হইয়া পড়িলে স্বতন্ত্র কথা । 

তার পর কাপড় ও ঘণ্প তুলিবার সাহাব্যেপ কথা এ বিবয়ও 
ব্যক্তিবিশেষের কাহার কোন্টার অভাব, বিশেষ পধ্যবেক্ষণ কর্ণিয়া তবে 
তাহাকে সেই সাহাব্য করা হয়। চাউল বিতরণ কাধ্যের সহিত এই 
সাহায্যের কোন সম্বন্ধও নাই অর্থা২ কোন ব্যক্তি বা পত্রিবারকে 
নিয়মিতভাবে চউল সাহাধ্য কর! হইতেছে বলিম়াই ঘ ত'হ'কে বস্ত 
বা গৃহনিন্দনীণ কাধ্যেও সাহাধ্য কপিতে হইবে, তাহা শু ম্থৃতরাং 
নিয়মিত ভিক্ষুকগণও উপধুক্ত হইলে এই সকল দপাহন্দা পাইতে 
পারে। 

এততদ্বাতীত মিশন ওষধ পথ্যাদির সাহাব্যও করিয়া থ.কেন। 

এতক্ষণ আমরা বাহা! বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য 
অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে । আমরা বুঝাইবার .চ্টী করিয়াছি, 
সেবাকাধ্যে যেমন হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, তেমনি মস্তিষ্ক চ'লনার ও 
প্রয়োজন । নতুবা ভদ্দেশ্য খুব মহ হইলেও দেবা অনেক সময় অপরের 
অনিষ্টের কারণ হইতে পারে । 

উপসংহারে আমরা ভগবান শীরামকৃষ্জদেব কথিত সেই কথারহ 
ষ্টান্তটী আমাদের বক্তব্য বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া উহ'র উল্লেখ 
না করিয়। থাকিতে পারিতেছি না। 

লোকে পরোপকার দানাদির কথা উল্লেখ করিয়৷ উহা প্রশংসা 
করিলে তিনি ব্ললিতেন;, সকল সময় এ কাধ্য পুণ্জনক ন/হ. অবস্থ। 
বিশেষে উহাতে পাপও সঞ্চিত হইয়। থাকে । জনৈক ধনা ব্যক্তি 
€কোন স্থানে অতিথিশাঁলা করিয়াছিলেন এবং তাহার নিয়ম ছিল, নে কোন 


$ 
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বাক্তি অতিথি হইবে, সেই অতি উত্তম খাছ প্রচুর পারমাণে পাইবে 1" 
জটৈক কশাহ একটা গরু কিনিয়! উহা! কাটিবার জগ্ত লহ এাইতেছিল-- 
'অনেক দূর হাটীয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়াতে গরুটাকে আ ইয়া যাইতে 
পাপিতেছিল না। এইরূপ অবস্থার সে উক্ত অতিথিশাশায় উপস্থিত 
হইয়া তথায় অতিথি হইয়া ভূপি ভোজনে তৃ্ু ও সবণ হ2য়। গরুটাকে 
টানিতে টানিতত যথাস্থানে লইয়া গিয়। জবাই করিল এখন সেই 
কশ[এর গোহত্যা জানশিত নে পাপ শাহার অধিক 'শ সেই ধনী 
ব্যাক্তিতে আপল-কারন, ঠহাহার আতথা ন|। পাইলে .দ ব্যক্তি এ 
কাব্যে সমর্থ হইত ন। তাহ দশের, পোকের শিকঢ শি বদন করিতে 
চাই ঘে, ঠাহারা শাভাদের খে কাগিন, তাহাদের দঃগ নিবারণের 
€১ষ্টা প্রাণপণ করুনও কিন্ত কবল উপ্চেজনা পরঠ্গিলিত হইয়া 
যেন তাহাদের আর চদশা। বডাইবার কারণ না হন ।-_স্বামী ভূমানন্দ | 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় 


বন্দনা--আকিপণ»্দ দ?% প্রণীত। কপিভার তাড়া ইহার 
অধিকাংশ কর্ণিত। বাংলার পু বিখাত মাসিক পাত্রকায় প্রকাশিত 


হইয়।ছে | ইগ্গার মবো 'ব€টা কবিতা গর্বে উদ্বোধনে প্রকাশিত 
এবং “পগাবভার মহাসমশরাগাপা শীঞ্রানরুষগদের ৪ শিশ্বমানব শ্রীমৎ 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বন্ধমান জগছ্ের গ্রষ্ঠেক ভন্রগ্ভানে চিভ্রিত 
থাকা অবগ্রস্তাবী” পণিয়া লেখক শ্রীরামরধের সনযাধী শিষ্য মগ্ুণীর 
অন্তদ্ধান স্ন্দ বন কিতা উৎসর্গ কাঁরয়াছেন। কয়েক স্থলে উপমা 
ও শব বিন্তাস কিঞিং অপামগ্রন্ত হইলেও বহু গুলে উহা এত স্থন্দর যে 
তাহাকে স্ুকবি বলিয়। সকলকেই স্বাকার করিতে হয়। 


বাদ ও মন্তব্য । 


»* ১ বিগত ১৫ই জানুয়ারী নদীয়া কুঞ্চনগরবাসী £5 ছ'ববুন্দেরা 
ঈগামী প্রকাশানন্দজিকে আনন্দিত করেন। আধুক্ত নতীশচন্দ্র 
এট পাধ্যায়ের বাটা হহীতে শোশাধাত্রার সভিত হাহাকে টাউন ভলে 
লইয়া যাওয়া হয়। সর্বাগে কুক্চনগর 13৮৯১ ৯০977 হাহাদের 
স্থমধুর বাগ্চের সহিত গমন করে। তিন চারি সহন্ন লে কব সমাগম 
হেতু হল সুসজ্জিত করা সংন্বপ্ মাঠে সশাার অপিবেশন তয় স্টিপস্থিত 
ভদ্র-মগুলী তাহাকে মাতৃভাধায় বক্তৃতা দিতে অগ্চুরোণ কণ' গামীজি 
অনভ্যাস সন্েও বাংলায় একঘণ্টা পন্তৃতা করেন । গলার শোকের 
অভিনন্দন পত্র খর্দরের উপর লিখিযা 9৪ গৃণীব কারিগরদের 
তৈয়ারী একটী মাটার প্ৰামী বিবেকানন্দের ধানমুভি উপভাব স্নব্প 
ঠাহাকে দান করেন । কুষ্ণনগরের বহু উদর মভিলার। ই হার সভিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তিনি চাভাদিগকে সঠপদে* দান করেন: 
ঠাঁার সহিত স্বামী শঞ্করানন্দ ও বাশ্রদ্েবানশ৭ গমন কনেন। 

২। বিগত ২০ শে জাগ্জয়ারী জামসদপুর 'পবেক নন্দ স সাইট 
কর্ঠক নিমদ্্রিত হইয়া স্বামী বাস্থদেণানন্দ (সথখংনে গমন নিবেশ এ১শে 
জান্রয়ারী ঠাকুর ও স্বামীজির বিশেন পুজা! অচ্চনা, দরিদ্র নাণ'যুল এসব 
9 সঙ্গ্যাকালে এক সভার অধিপেশন ভন্ব। মহ মাতান সপ সাতির 
মাপ অপক্গত করেন । . বিবেকানন্দ (বিগালয়ের শিরশীির পালক 
বালিকাদের এই সভায় মিসেস চ্যাটগ্ি কক পুরস্কার পন” হয়। 
একটা স্ুপ্বর চবকা প্রথম পুরক্কাররূপে জনৈক ছাণাকে এগ্ঘবা হইয়া, 
ছিল। শ্রীক্থুলের অপর বালক বাপিকারা তাহাদের মবুরি পার 
সভাঙথলীর মনরপ্রন করে । পরে নভ বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দা'ল এবং 
পাশি ভদ্রলোকের স্বামীজির জীবনী আলোচনা করেন । পদ সামা 
বাস্থদেবানন্দ প্রায় একঘণ্টাব্যাপী স্বানীজি সঙ্ধগ্ধে আলোটন: করার 
পর সভাপতি মহাশয় তাহার বক্তব্য বলিয়া সভার কাধ্য “শন 
করেন । ্‌ 

৩। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কলম! গ্রামের রামকুষ্ সেবা সমিতি 
কাধ্য বিররণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সেবা সমিতিক নক 


১২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ _২য় সংখ্যা । 


পরিচালিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটান্গ নাম নিম়্ে' 
দেওয়া! হইল-_( ক) শ্রীবামকুষ্ণ পাঠশালা-__অবৈতনিক ব'লিকা বিদ্যালয়, 
(খ) শ্রীকালী পাঠশালা-__অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, (গ) বিবেকানন্দ 
শিল্প-ভবন-_অবৈতনিক বয়ন বিগ্ঠালয় (ঘ) 'ষধ বিতরণ । ইহাদের 
গৃহাদি নির্মীণ কল্পে প্রায় ৫০**২টাকাঁর প্রয়োজন । সহায় দেশ- 
বাসীর সাহায্য এই কাধ্যে একান্ত প্রয়োজন । 

৪। স্বামীজির জন্মোৎসব সম্বন্ধে আমরা ঢাঁক', ব্যাঙ্গালোর, 
জামালপুর” কোয়লালামপুর, গৌহাটী হইতে সংবাদ পাইয়াছি এবং 
দেওঘরে এ উপলক্ষে স্বামী নিগুণানন্দ ও ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য গমন 
করেন । ফরিদপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঁওয়া গিয়াছে__ 

বিগত ১*ই মাঘ বুধবর অপরাহ্র ৫ ঘটিকাঁর সময় ফরিদপুর 
গ্রীরাম্কুষ্জ সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় টাউন থিয়েটার হলে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মোতিথি উপলক্ষে একটি বিরাট স্বৃতিসভা হইয়াছিল ৷ প্রবীন 
উকীল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির সভাপতি শ্রামুক্ত মথুরানাৎ মেত্র বি, এল্‌ 
মহাশয়ের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ স্থানীয় রাজেন্দ্রকলেজের 
স্থযোগ্য অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কামাধ্য। নাথ মিত্রঃ এম্ঃ এ+ মহাশয় স্বামিজীর 
জীবনী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে একটা, সুচিন্তিত স্থললিত এবং সারগর্ভ প্রস্তাব 
পাঠ করিয়াছিলেন । প্রবীন সাহিত্যিক ভারতবর্ষের সম্পাদক বায় 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত জলধর সন মহাঁশয় এবং সম্কত কলেজের প্রথিতনাম৷ 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা দ্বারা সকলেরই 
হৃদয় আকুষ্ট হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত নলিনীগুপ্ সেন; বি, এল, এবং স্থানীয় 
উকীল সম্প্রদায়ের নেতা! শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র মৈত্র বি, এল মহাশয় দরভাপতি 
এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয় । 

৫ । আমেরিকার অন্তঃপাতী বোঈন নগরের বেদান্ত কেন্দ্র হইতে 
স্বামী পরমানন্দ বিগত ১লা অক্টোবর হইতে ২৯শে অক্টোকর পর্যন্ত; 
১1011110021 1০010075101), 1১55 01101985501 ৯০9০2, 051929.01৮2 
7০৮91 ০1 ১1190005 [২০117027172.0101) 2100 15৮01010101) বং 
[5৮017100119] 017)217 এই পাঁচটী বক্তৃতা করেন । 

৬। বিগত ২২শে জানুয়ারী জনাই বেদান্তিক-সঙ্ঘ মন্দিরে দরিদ্র- 
নারায়ণ সেবা! ও শ্রীপ্রীসরম্বতী পুজা উপলক্ষে ব্রহ্মচারী অথণ্ড চৈতন্ত 
সেখানে গিয়া সত্পদেশ দান করেন । - 





চৈত্র, ২৫শ বর্ষ 





আব্বান। 


(শ্রীমন্সথনাথ মজুমদার, বিঃ এ ) 


অমৃত শীকরবাহী, ধায় সপ্রধারা মধুর নিকণে , 
কুলু-কুলু স্বরে, ছে।টে ওই মন্দাকিনী অসীমের পানে, 
গোমুখী-নিঃস্যতা, পুত বারিধারা, তুলি অমরার তান 
শ্রবণে পশিছে, ত্রিদিবের মোহন সর্দীত, কেড়ে লয় প্রাণ । 
গেরিক নিঃশ্রাবী সপ্তচক্র বেষ্ট, ভেদি ত্রিদিব গগনে 
বিরাজিছে সপ্ুবিমহাঁন,__নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধের ধেয়ানে ॥ 
দিব্য জ্যোতির্ময় ধাম, ব্রহন্মজ্যোতিঃ অতিক্রমি ব্রহ্মলোক : 
সপ্তলোক ব্যাপী ক্ষরিতেছে স্বরগ স্ষমা, জীবলোক 
করি সর্জীবিত। সমীরণ স্ছজিতেছে অমুত প্রবাহ, 
জল স্থল অনিল অনল, ধাঁয় থেন মত্ত অহরহ 
অমৃতের আস্বাদনে )--বিরচিয়া মধুচক্র, যাঁর তবে 
পিয়াসী মানব আস্বাদিতে ছুটতেছে জন্ম জন্মাস্তরে ৷ 


আয় আয় আয়রে মানব অমৃত্ের অধিকারী ওরে, 
জ্যোতির তনয় এই দিব্য ধাম, সপ্ত সিন্ধু স্ধা পারাবারে 
মগ্ন হয়ে অনন্ত জ্ঞেয়ানে, পাবি নর ছঃখে পরিত্রাণ, 

শোন্‌ ওই আশ্বাসের বাণী, পুরণ যাহে জগত পরাণ । 

যুগ যুগ বিরাট ব্রহ্গাণ্ডে, ঘোষে বেদ আনন্দের বাণী-_ 
__অতি পুরাতন (এই)-__“আনন্দাদ্ধ্যেব খল্িমানি ভূতানি” । 
স্থথ দুঃখ স্বপনের মায়া, পরিহর মোহের স্বপন, 

খোল খোল হৃদয়ের দ্বার, উদ্বিতেছে জ্ঞানের তপন,__ 


॥ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা । 


তমিশ্বার হইবে বিলয় । তবু পণভ্রান্ত আত্মতেলা ৃ 
পথিকের দল মুগ্ধচিত, হেরি অই আলেয়ার আ'লা 

ধায় পিছু স্থথ স্বখ করি 3 মুড নর! সখ কোপ হেথা? 
মরুভূমে মশীঠিকা সম; অন্যজের ধারা বহে **; 

গগুদেশ বংহি। তবু) উদ ধায় আগ্বাদিতে তু *প্টকিত। 


সপুঞবি ধানমগ্র হেথা; জ্যোতিম্মর ব্রহ্ধলোক পারে, 
প্রণবের অনাভত পবনি ক্ষণে আ্ণণে কি মধুর বাগ | 
ভুলোকে, ছু'লোকে ধ্বনিতেছে “৪” শু শৃ্দে সবে প্রতিধ্বনি 
কেবা কাঁন, “মশে পরম্পরে, ছয়ে এক, একে দু মানি । 

সপ্ট এবি প্িমিত নরন ১ নিবাত-শিক্ষম্পদীপ প্রায়? 

(কিছু নস । প্রণয় কল্লোল -মন্রপাশ ব্রব্ধপ'« বাসনার ক্ষয় !! 
সহন্নার ক্রি ত এন স্থবাঃ পিয়ে খাণ আনন্দ বিবল, 

ঘন চায় 55 পার, বিকসি সাধনার সমল কমল। 
সমাধি-বিলীন মন, বাহ্েন্দিয় ক'র আকর্ষণ 

পদ্মুবনে ভংস ঠসারূপে, হল ঠাপ বাঙ্িত | 

দূর কর রূপ, গস, গন্ধ! এরনানন্দ পিয় আলাম, 

কেবা চার ইভাপ পাম? ববদম তাহার পণারাম। 

কহু নির্বিক্প নমাবির আলে, শন্ম ভাত একমাত্র? 

ধার মন, ব্রক্মজলপিতে মীনরূপ হাসে তাহে হেরে 

গ্রহ, উপগ্রভন চন্দ সুধা, শুন্য হ'-ত মহাশুন পায় । 

অসংখ্য রন্ধাগ্ড উ:ঠ১ ভাসে চো: পুনঃ, মনরূপী তায় 
বিরাউ আকাশে, ক্ষীণ রেখা আ:মহর বুঝি মুছে যায় । 

হেরি তাঁহে জগত জীবন হ'ল তার চঞ্চল হৃদয় । 


ব্যযিতের কাতর ক্রন্দনঃ উতৎপীঠিত জগতের জন, 
জড়বাদ নান্তিক্য প্রধান, কলু'ষত কেল ধর্মধন্ম। 
কর্মমভূমি ভারত জননী, কর্মহীন হ'প আপগবার, 
অধর্ম্ের পাপ হলাহলে জঙ্ঞা৫ত দেহ বন্গুধার । 


! 


নর ১৩২৯ । ] সাধু ও দাতা । ১৩১ 


পশে ওই সপ্তুলোক ভি ননিের চাক ক্রন্দন, 


দীননাথ ! (তাই) দীনের আহ্বান টলাহইল গোলক-আপসন । 


(তাই) স্ব খ্বরূপে হইয়া চিন্মর আবিভূতি ধখির মগুলে 
চিন্তান্বিত আকুল-হৃদয়, ভগবা দি ভার গলে ;-- 
(হেরি) সমাধি-মগন খষি, হয়ে পরব্রহ্ম প্রেমে আত্মহারা 
অদ্ধবাহ্‌ স্তিমিত-নয়ন ঢুলু ঢুলু ছুই আপি-তারা 3 

এক অরূপের রূপ-মগ্র ধতি; সুধাপান করে নিরবধি 
আনন্দ, আনন্দ অবিরাম, আনন্দের নাইরে অবধি । 
করযোড়ে খধিবরে কহিলেন তাই,নরানারায়ণ | 
হও ন্বপ্রকট, থোল আখি অপেক্ষিছে করুণার জন, 
তমরাহু গ্রাসিয়াছে ভারত-জীবন, পশিয়াছে তাহে 
আলম্তের বিবাঁদ রজনী ; নরহিয়া আচ্ছাবিত মাহে । 
কন্মম নাই, ধশ্ম নাই, আছে শুধু তার হায় তাডন, 
আন্মন্থুখে মণ্তড অহনিশি, কামনার দাস পবির সন্তান । 
লুপ্ত বেদ এ মহীমণ্ডণে, বেদমন্থ কণহ প্রশরি 

রনাতলে ঢপিয়াছে পুখণ। কর্্মকে রগহ এবার | 
অবি:বকী পাশ্চাতা অন্থরে জাগ! ও হে বিবেকেগ নাদে, 
নিরানন্দ জ্যাতির তনয়ে, আনন্দেতে ধরে পু সাথে ॥ 


“সাধু ও দাতা” | 
(শ্রীউপেন্দ্র কৃষ্ণ দাস। ) 
ক্ষুধিতেরে অন দিতে ঘেই জন পারে; 
জীবে শিব দেখে যেই সাধু বলি তারে। 
স্বর্গ ম্ক্র্য তার কাছে স্বভঃ পরাজিত) 
দাঁত। বলে সেইজন জগতে পুজিত। 


কথা-প্রপঙ্গে | 


দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্র সমগ্র ভারত 9 ভারতেতর প্রদে 
বিস্তার লাভ করিতেছে । আবার নে দেশে রামকৃষ্$সজ্বের লো 
কখনও যায় নাই,. যাইবার বর্তমানে আশাও করে নাই সেখানে 
স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বালোড়নকারী মহাসমন্যয়ের শঙ্ঘধ্বনি পৌহুছিয়া: 
এবং প্রত্যুন্তরও আসিতেছে । বাঙ্গালী কি কখনও ভাবিয়াছিল তাহা 
ভগবান্‌ সুদূর মেসৌপটিমিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকায় পুজা লা 
করিবেন, বাঙলার নৃতন তীর্থ দর্শন করিতে ইউরোপ আমেরিকা হই 
দলে দলে যাত্রীর সমাবেশ হইবে ? 

সু সা ১ 

অবতারের অবতারত্বের ইহাই অপর প্রমাণ । তুমি তাহার মেব 
ব্রত গ্রহণ কর, আর না কর তিনি তাহার পার্থিব লীলার প্রদ 
নিজেই' অতি অভাবনীয় উপায়ে করিয়া লইবেন । তবে ধিনি স্বেচ্ 
ব্রতী-_তিনিই ধন্ত! আমরা ভাবি, “সুন্তির বা ব্যক্তির প্রচার 
হইলে অবতারত্বের প্রচার হইল কৈ? কিন্তু ভাবিয়! দেখ দো 
এত বড় গোঁড়া জাত খুষ্টান-মুসলমান, শ্ররামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগার 
হইতেই তাহারাও পরধর্ম-সহিষুণ হইয়া উঠিতেছে কেন? বর্তম 
মুদলমান শাসনকারীদের ঘোধণাবাণীই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি 
ভাঁবম্য় শ্ীভগবানের ভাব প্রচারই যথার্থ প্রচার--উহাই নব ধে 
পত্তন । হঠাৎ কোনও মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের বা মুর্তির প্র 
করিতে গিয়া জগতে যত রক্তের শোত প্রবাহিত করা হইয়া 
তাহার তুলনায় জাম্ম্ান যুদ্ধ বুদ্ধদ মাত্র; ধর্মকে উপলক্ষ্য করি 
জগতে যত অত্যাচার, অবিচার, ব্যাভিচাঁঞ্জ মহামারীর ভ্যাঁয় % 
পুনঃ বিস্তৃত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ ব্যক্তিগত ধর্ম্োন্মাদ । 


০ ০ কা 


রঃ ১৩২৯ । 1 কাদে | ১৩৩ 


টি লাস্টি পা শিস বিপাশা 


মা জীবজগতের রাজা-__কারণ সে বিবেকী- ইট্টানিষ্ট বস্ত সর বিবেক 
হার আছে। ধর্ম্োন্মাদ বাহুবলের দ্বারা জাতিকে জাতি উজাড় 
রিয়। স্বীয় ধর্ম জগতে বিস্তার করিয়া ধায়। কিন্তু সে প্রচার 
যী হয় না-_কাঁরণ মানুষ তাহা বুঝিয়া লয় নাই--পশুবলে ভীত 
ইয়া লইয়াছে কিম্বা গড্ডালিক1 প্রবাহে যোগ দিয়াছে মাত্র । ফলে 
তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে হয় ০ জাতি নাস্তিক, বন্য-বর্ববর 
মনা উঠে অথবা অপর ধর্ম গ্রহণ করে। 
সং চি ধঃ 
শ্রীরামকষ্জ-বিবেকানন্দ-ভক্তগণকে জগতে, এক্ষণে নিজ নিজ 
চা দ্বারা এই শিক্ষাই প্রচার করিতে হইবে । অনস্ত-প্রকার 
মত অনস্ত-ভাবময়ের রাজ্যের বিভিন্ন পথ মাত্র । প্রত্যেক সার্জোপাঙ্গ- 
র্ম যথাষথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে একই সত্য বস্তুকে লাভ করা মায়। 
[উল রোপণ করিলে গাছ হয় না-_ধান্ত রোপণ করা চাই। 
খাসা পরে অব্যবহাধ্য বটে কিন্ত প্রারস্তে অবশ্ন্তাবী-প্রয়োজন | 
কন্ত খোসাকে উপলক্ষ্য করিয়া যদি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পাঁয় তাহ 
লে বুঝিতে হইবে যথার্থ ধর্ম হইতে আমরা বিপথে যাইতেছি' 
বের গৌণ অঙ্গগুলির প্রয়োজন ততটুকু যতক্ষণ তাহারা সার্বভৌম 
ঠহাব্রত সত্য, জ্ঞান, তপস্তা ও ব্রন্মচর্যের সহায় স্বরূপে থাঁকে_- 
চেৎ উহাদের প্রয়োজনীয়তা অতি অল্পই । উপায়কে ফলস্বরূপে গ্রহণ 
জর সর্বনাশ । জগতের সকল সর্বনাশ এই অবিবেকিতার ফলেই 
[ছে । জড়-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-লাভেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া 
1ন্থব লোহা-বিহ্যৎ, গ্যাস-বারুদেই সংহার হয়; ধর্মের অনুশীলন 
রিতে গিয়া যোগ-বিভূতি, মান-যশে শৃঙ্খলিত হয় । 
সং সস ১ 

রামকুষ্খ বিবেকানন্দের গৃহস্থ ভক্তেরা মনে করেন ঘষে এই 
টিসম্প্রবায়িক ধর্মের প্র়ার কাধ্য €কবল সন্যানী ভক্তেরাই করিবেন ) 
হাদের এ বিষয়ে কোনও কর্তব্য নাই। কিন্তু তাহাদের স্মরণ 
[থা উচিত ঘষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কেবল সন্যাসী শিষ্য ছিল না-_নাগ- 


১৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা! 


মহাশয়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অত্যদ্ুৎ চরিত্র গৃহস্থ ভক্তেরাও 
ছিলেন। তাহারাও স্বীয় জীবনের আন্তরিকতা ও ভক্তিদ্বারা জীবের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন । তাই আমর! “দখিতে চাই প্রতি 
রামকৃষ্ণ-ভক্তের গৃহ পবিত্র খধির আশ্রমে পরিণ- হইয়াছে । স্বামী 
স্ত্রী উভয়েরই শাস্্-কুশল হওয়| চাই) প্রতি পর্বদিনে যথাসাধ্য পুজা- 
পাঠ ও দরিদ্র-নারাঁয়ণের সেবারঘ্ারা গৃহস্থলী অপর্গত হইলে বাংল! 
দেশের বর্তমান ইনতহাস অন্যবূপ ধারণ করিবে । 


বেদ-বাঙ্গীণ কথা । 


( শ্রীশরচ্চন্ত্র পাণ্ডা ) 


নিন্দন্ক নীতি নিপুণ যদি বাস্তবন্থ। 

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা বথেষ্টম্‌। 

অগ্ৈব বা মরণমস্ত স্গান্তরে বা 

হ্যায়াৎপথঃ প্রবিচলন্ক পদং ন ধীরাহঃ 

অর্থাৎ অনভিজ্ঞ বাক্তিগণ নিন্দা করুক, অথবা প্রশংসা করুক, লক্ষ্মী 

দেবী গৃহ্থে প্রবেশ করুন অথবা যথেচ্ছায় চলিয়া যাঁউন, অগ্যই মরণ হউক 
ব৷ যুগান্তরে হউক সে জন্য ভাবিবার কিছুই নাই কিন্ত যেন পণ্ডিতগণ 
গ্তায়পথ হইতে একপদও বিচলিত না হন ইহাই বিনীত প্রার্থন! ! 

ন জাতু কামার ভয়ানলোভাত 

ধন্ম্ৎ তাজেজ্জীবিতেশ্সাপি ভেতোঠ । 

ধর্ম্মো নিত্যঃ স্থথছুঃঠখে ত্বনিত্যে * 

জীবো নিতো হেতুরম্ত ত্বনিতাঃ ॥ 


অর্থাৎ তুচ্ছ জীবনের জন্য কামভয় ও [লোভ বশতঃ কখনই ধ্শ 


চৈত্র, ১৩২৯ । ] বেদ-আ্াঙ্গণ কথা । ১৩৫ 


২ সিস্ট কীট 


. ছি. 


্‌ পতি ত্যাগ করা উচিত নহে বেহেতু ধর্ম (নিতা পারি দিত ত্য, ক্নভঙ্গুর 
মাত্র । জীব নিত্য, জাবের তু কর্ম্ম অনিত্য। 


বেদ প্রণিহিতো ধর্মঃ 
অধর্ম্মম্তদবিপধ্যয়ত | 


অর্থাৎ বেদের প্রতিপাগ্ঠ ধর্ম তাঁহার বিপধয় ধাহা ৬ হই অধর্থ 
বলিয়া অভিহিত হয় । অতএব ভ্যাঁয় মার্গে সতত বিচরণ কবা পণ্গিত- 
গণের স্বাভাবিক কাধ্য 
বেদাঃ প্রমাণং ম্মতয়ঃ প্রমাণং 
ধন্মীর্থসংব্ক্তবচঃ প্রমাণম্‌। 
যস্ত প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং 
কল্তন্ত কুষ্যাৎ বচন প্রমাণম্‌ ॥ 


প্রথমতঃ সর্বথা! বেদবাক্য প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। পশ্মশিক্ত 
প্রমাণ হয়। পুরাণাদি শান্কের বাক্ও প্রমাণ হয় । পাহাঁর বাকা প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করা হয় না,কে শাহার বাকাকে প্রমানরূপে "দর 
করিবে? 
শ্রুতিশ্মতিবিরোধেতু ক্রতিরেন গরীয়সী | 
বেদশাস্স ও স্বৃতিশান্ের বিলোণ উপস্থিত ভইলেই অ্তিবহ অর্থাৎ 
বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় । শ্তরাং বেদবাকা নিকপ ও সব্নশেক্ত 
প্রমাণ | 
বেদাবিভিনা স্মতয়ো বিশিনা। 
নাঁসৌ মনিশম্ত মং ন টিগ্রম | 
ধর্মমন্য তবুং নিঠি তং গুভাঁয়াং 
মহাঁজনা বেন গতঃ স পন্তা ॥ 
অর্থাৎ বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আপিভুঁ5 ভইয়াছেন। স্টতশাস্ও 
নানরিপে অবতীর্ণ! এমন মুনি নাই থে বাহার মত বিভিন্ন নন, পশ্- 
তত্ব অতীব ছর্বোধ্য । সুতরাং মহাজন অর্থাৎ পুজ্য 9 আপুলোক ..দ পথে 
গমন করিয়া থাকেন তাহাই স্থপ্রশস্ত মার্গ ' 


নি উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ম ৩য় সংখ্যা।, 


শান পানি পাস্টিলস্িসিল সত সিরা ২ পাস প্পাসিলা ৯৯ সিসি এ ৩ সিল সি বস্িত সিটি সী সী 


বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও মহামান্ত । 

অরেহন্ত মহতোভূতশ্ত নিশ্বসিতমেততৎ্ যদখণ্েদোষভুর্ধেদঃ সামবেদো- 
হথর্বাঙ্গিরসঃ, শং ব্রাঙ্গণা ষন্ত নিশ্বসিতং বেদাঃ । (বুহদারণাক ) 

বেদ পরমেশ্বরের নিশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বাস স্বরূপ । নিশ্বাস যেমন 
অনায়াসে শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং পুনরায় শা প্রবিষ্ট হয় 
সেই প্রকার বেদও পরনাত্বা হইতে উদ্ভব হয় এবং পুনরায় হ্লাহাতে বিলীন 
হয়। তাহাঁর বহির্গমনের কাল ব্রঙ্গার একদিন অর্থাত *৩২০০০০০০০ 
বৎসর । এই পরিমাণ কাল জগৎ বর্তমান অবস্তায় থাকিবে । ইহার 
নাম উদয় কল্প । আবার এতাবৎ সংখ্যাই পরমাতআ্মার নিশ্বাস নিরোধের 
কাল। ইহাঁর নাম ব্রহ্মার রাত্রি বা ক্ষয় কল্প। এই কাল পধ্যন্ত 
কাধ্যজগৎ স্যষ্ট হইবে ! এই প্রকারে স্থির অনন্ত প্রবাহ অনাদি কাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । কত যুগঃ কত মন্বন্তর ও বন্ধকল্প অতীত 
হইয়াছে তাহার ইয়ন্তা নাই বা ইয়ত্তা করা মন্ুষ্ের সাদ্যাতীত। উদয় 
কল্পে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস বহির্গমন হইবে তখনই স্থষ্টির আর্ত 
হইবে এবং বেদের উদ্ভব হইবে । ক্ষয়কলে যখন পরমাত্মার নিশ্বাস 
নিরোধ হইবে এবং বেদও তাহাতে বিলীন হইবে । এই প্রকার বেদের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । একথা আধ্য জ্যোতিষশাস্ত্রের 
প্রমাণান্ূুগত সুতরাং সর্বথা আমাদের শ্রদ্ধেয় । 

অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে বাঁদিগণ নানা কথা! বলিয়াছেন । তাহা ভ্রাস্তিপূর্ণ 
বস্ততঃ তাহা অগ্রাহা । প্রথমতঃ ব্রহ্গা লোক শিক্ষার জন্ত বেদ স্বয়ং 
প্রকাশ করেন এবং যখন তিনি বেদ প্রকাশ করেন তখনই তিনি অক্ষর 
স্ষ্টি করেন । কারণ ছয় মাস অন্তরে মন্ুষোর বিম্মরণ উপস্থিত হয় । এই 
নিমিত্ত তিনি পত্রারূঢ অক্ষর স্ষ্টি করেন । আহ্বিক তত্ব-ধূত বৃহস্পতি 
বলেন যে-_ 

ষাণ্মাষিকেইপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে ন,ণাম্‌। 
ধাত্রাক্ষরাণি স্থষ্টাণি পত্রারূঢ়ণ্যতঃ পুরা ॥”* 

এই পুরা শবের অর্থ অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ বেদ প্রচারের 

সমকাঁল। বেদশাস্ত্র উদান্তাদি স্বরের সহিত যেক্ধপ গ্রথিত, তাহা লিখিত 


চৈত্র, ১৩২৯। । বিরান কথা । ১৩৭ 


ক ১৯ ৫%৭ 


*ন! হইলে ৫ যে ধ ধারাবাহিক একরূপ থাকিতে পারে না সহজেই আমাদের 
বোধগম্য হয় । 
“ ত্রয়ী শব্দের অর্থ গছ্য, পদ্চ ও গান এই তিন প্রকার বেদ গ্রথিত; 
স্থতরাং ত্রয়ী শব্দে এই তিন প্রকারে গ্রথিত সব বেদকে বুঝায় অর্থাৎ 
খাক্‌) যুঃ, সাম ও অথর্ব | 
পত্রয়োহবয়বা গগ্ঠ পদ্য গাঁনরূপা অস্তা সন্তীতি ত্রয়ী দ্বিলি ভ্যাময়ট 
ইতি অয়ট টিত্বাৎ ঈ।” 
পশ্সিয়ামৃক সাম যজ্জুধী ইতি বেদাস্তয়সত্রয়ী 1” 
এই অমরকোঁষের উক্তিতে ইতি শবের অর্থ ইদমর্থ বুঝবে । অর্থাৎ 
খক্‌, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়কে ও ত্রয় এবং ত্রয়ী শব্দে অথর্ব বেদও বাচ্য 
হইবে । কারণ বেদরচন। প্রণালী মতে ত্রয়ী শব্দে সক্লবেদকে ও বলিলে 
কোন আপত্তির আশঙ্কা থাকে না। যেহেতু বেদ গঞগ, পদ্য ও গান 
ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত ত্রয় অথর্ববেদে বিশদভাবে 
গ্রথিত আছে-_ 
“বিনিষোক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদশ্যতে | 
খগ.যজুঃ সামরূপেন মন্ত্রো বেদচতুুয়ে 1” (সায়ন) 
অর্থাৎ বিনিয়োগ যোগ্য খক, যস্ঃ ও সাম রূপে তিন প্রকার মন্ত্র 
চারি বেদেও দেখা যায়। 
“বেছ্যং পবিত্রমোক্কার খকৃসাম যজুরেব 1৮ 
“শব্ধাত্সিক1 সুবিমলগ্ম জুমাং নিধান 
মুদ্গীথরস্ত পদ পাঠবতাঞ্চ সাক্নাম্‌ ॥ 
এই গীতা ও চণ্তীর ছুইটী চ কারের অনুক্ত সমুচ্চয় রূপ অর্থের দ্বারা 
অথর্ব বেদের গ্রহণ করিয়া একদেশদশী পণ্ডিত মহাশ্য়গণ বহুদর্শা 
বণিয়া পরিচয় প্রদ্দান করিলে শ্বধর্মা ও সমাজ রক্ষা হয়। শাস্ত্রে 
চ কারের অর্থ নিশ্চয় উক্ত সমুচ্চয় ও অন্ুক্ত সমুচ্চয় প্রস্ভৃতি হইয়া থাকে । 
স্ব স্ব্রাঙ্গণগণের উৎকর্ষ কলহ। 
“অভ্যহিতং পুর্ব্বম্” “সর্ধ্ববেদেধু খক্মন্ত্রস্ত নযনাধিকতয়া ব্যাপকত্বাৎ |” 
ইত্যাদি স্যায়ের দ্বারা খণ্বের প্রধান বলিয়া অভিহিত হন | 


( 
১৩৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ এয় সংখ্যা । 


“একএব বজুর্বেদৃস্তং চতুদ্ধী ব্যকল্পয়েৎ |” 
এই বিষণ পুরাণের বচনবলে যজুর্ধেদ শ্রেষ্ঠ । “যজুঠসর্বব ব্রগীয়তে |” 
“শৃদ্রাণাং যজুষাং মতম্‌।” ইত্যাদি ম্তায়ের বচনও তাহার পৃষ্টপোষক । 
“বেদানাঁং সামবেদোই প্র 1” এই গীতার বচন বলে সামবেদও উৎকৃষ্ট! 
লাঁভ করেন । 
ব্রহ্মা দেবানাং 'প্রথমং সম্বভুব 
বিশ্বস্ত কর্তী ভবনস্ত পোণ্তা 
সব্রহ্ম বিছ্য"ং সর্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, 
অথর্বায় জ্যেষ্ট পুত্রায় প্রাহ ॥ 
এই মু্ুকোপনিষদের উক্তি বশতঃ অণর্ববেদও সর্ববভ্োষ্ঠ বলিয়া 
কথিত হন । বস্তৃতঃ সকল বেদই এক বাহৃতি, একপ্রাণ, এক গায়ত্রী 
তবে বেদের পথক পৃথক সংজ্ঞা হয় কেন? তাহার কারণ ভাগবতের 
১২শ স্কন্ধের বষ্ঠাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 2__ 
তেনাসৌ৮তুরোবেদানাং - ভর্বদনৈহ প্রতৃঃ 
সব্যাহতিকান সোঙ্কারাংশ্তুহ্ৌত্র বিবক্ষয়া 
চতুরাগ্রিহোত্র বলার অভিপ্রায় এই যে চতুখুখ হইতে ব্রঙ্গা ব্যাহ্ৃতি 
এবং ওকষ্কারযুক্ত চতুর্বেবেদ বলিয়াছেন । অধবষ্যুঃ় হোতা, উদ্গাতা ও 
ব্রহ্মা এইগুলিকে চতুরাগ্রিহোএ বলে। খগ্রেদকে হোতা, ঘজুর্বেদকে 
অধ্বঘূ” সামবেদকে উদ্গাতা ও অথর্বববেদকে বক্ধা বলে। শাস্ত্রের 
বচন যথা £ 





“খগ ভিহেশত্রং যজডিশ্চা ধ্বধ্যবং ঘজ্ঞ কর্ম্মণি | 

উদ্গাত্রং সামভিজ্ঞে গং ব্রন্ত্বপ্চাপ্যণর্ববতিঃ ॥৮ 
বেদ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রবৃত্ত । এবং চতুরাগ্িহোত্র দ্বারা বজ্ঞত সাধিত 
হয়। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা চতুর্মথ হইতে চতুর্বেদ বলিয়াছেন । 
কিন্ত ব্রহ্মা স্বয়ং বেদবিভাঁগ করেন নাই। বেদষে চারিভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে তিনি ইহার দ্বারা তাহার আভা দিয়াছিলেন। এই 
আভাষ অবলম্বন করিয়া মহনি বেদব্াস দ্বাপর যুগে খক্‌, যজুঃ, সাম 
ও অথর্ব এই চারি ভাগে বেদ বিভাগ করিলেন । '্রেতা যুগে বেদের 


চৈত্রঃ ১৩২৯ । ] বেদ-ত্রাঙ্গণ কথ|। ১৩৯ 


শাস্ছিপাস্টিলাস্টিরিস্সিলাসিলাস্সিতাসি পাস্টিপাসটিপাস্টিীস্সিলাস্সি তাস 


এই প্রকার বিভাগ ছিল না, তখন ব্র্ধিগণ হৃদর়স্থি অচ্যুত প্রণোদিত 
হইয়া বেদকে ব্যাস করিয়া অগ্নিহোত্রান্ুসাঁরে মন্ত্র বিনিয়োগ করিতেন । 
দ্বাপরাদি যুগে ব্রাহ্মণেরা ক্ষীণসন্ব, অল্পাযু ও হীনবৃন্ধি হইলেন স্ৃতরাং 
তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবে বেদকে ব্যাস করিবাপ ক্ষমতা রহিল না । 
ইহা দেখিয়া দেবগণ ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত নারায়পন্ন নিকট প্রার্থনা 
করিলেন । দেবতাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধির নিমিভ্ড পপমাস্বার এক অতি 
স্থক্ কণা ব্যাঁসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বেদকে শাবিহাগে বিভক্ত 
করিলেন । এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়'ছে 2 
অশ্মিন্নপান্তরে ব্রহ্গন ভগবানলোকপাবনঃ 
ব্রহ্মেশাদ্েলেণক পালৈষাসিতোধন্্ *প্রয়ে . 
পরাশরাৎ সভ্যবতাঁমশীংশকলয়াপি কঃ 
অবতীর্ণ! মহাভাগো বেদং চক্রে ১তুব্বিধম্‌ ॥ 
খগথব্ব যজুঃ সাক়াং রাশীরুদ্ধ ত্যব?42 
চতনঃ সংহিতাশ্চতরে কনে মণিগণ্গাইব ৮ 
অনন্তর ধর্মরক্ষার নিমিন্ত ব্রন্মেশাদি পোকপ্যল ক?ক প্রার্থিত হইয়া 
পরমাআ্মী অতি কক্ষ কলাতে পরাশর হইতে » হাব ৮» অবতীর্ণ চারি 
ভাগে বেদ বিভাঁগ করিলেন ৷ স্ত্ধে রূপ মণি গত হয় সেই 
প্রকারে বেদরাশি হইতে বর্ণান্ুসাঁপে মন্ধ উদ্ধার করিয়া পক, অথর্ব, নজুঃ, 
ও সাম এই চাঁরি সংজ্ঞা গ্রাথিণ করতঃ পৈন। ইপ*প্পায়ণ, জৈমিনি 
ও স্থমন্ত মুনিগণকে ক্রমে ক্রমে পক, মজুঃ, নাম ৪ অথর্ব, সংহিতা 
বিতরণ করিলেন । এই প্রকার নদে উৎপন্তি ও বিত*গ হয়। 
বেদের পৌর্বাপৌধ্য ক্রম নাহ কারণ সমস্ত নদ একসময়ে ব্রহ্মার 
মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। ভবদেণ স্বনাম প্রসিদ্ধ পশ্গতির মঙ্গলাচরণে 
বলিয়াছেন যে ১-- 
চতুর্বদন সদুশ্ঠ চত্ুব্রেদ কুটখ্িনে । 
দ্বিজানুষ্ঠান বট্‌্কর্্ম সাপিণে ্ধণে নম. 
অর্থ: চতুর্্ম,শরূপ গৃহে অবপ্তিত গতুর্বেবদের বধ স্গবূপ আর দ্বিজ- 
গণের অনুষ্ঠের ঘজন, যাঁজন, অনায়ন, অপ্যাপন, পান ও. প্রতিগ্রহ 
কর্মের সাক্ষী ব্রহ্মাকে নমস্কার । 





১৪০ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ-_৩য় সঙ্খ্যা | 


“খগ ষজুঃ সামার্ূর্বাপ্গিরসঃ | 
বদ্ব-কিসবিদধয-হিত্ীলয়া: ॥৮ 

ইত্যাদি ছন্দ সমাসে অল্পাচ স্বরের প্রাগ ভাব স্বতঃসিদ্ধ রহিমাছে। 
এজন্য খকৃশব্দের প্রাথম্য হইয়াছে, বাস্তবিক কোন বেদই প্রথম নহে। 
সকল বেদই সমান, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব কাহারও নাঁই । 

বেদ অপৌরুষেয় । 
“সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে সতি অন্মধ্যমাঁন কর্তৃকত্বাৎৎ আত্মবৎ 1৮ 

এইরূপ অনুমানের দ্বারা প্রত্তিপর হয় যে বেদের সম্প্রদায় অর্থাৎ 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, উহা! কেহ রচনা করিয়াছে এরূপ জানা! যায় না কারণ__ 

“গুরুপাঠাদন্ুক্রুয়তে ন তুকেনচিত ক্রিয়তে ইতি অন্ুশ্রবোবেদঃ 1” 

গুরুমুখ হইতে পরম্পরা শুনা যায় কিন্ত কাহার রচিত তাহা জানা 
যায় না। অন্ুুশ্রব, বেদ, নিগম, ছন্দ, শ্রুতি, ত্রয়ী, আমায় ও ব্রহ্ম 
এইগুলি বেদশব্দের এক পর্ষযায়। অতএব আত্মার ভ্তায় বেদ 
অপৌরুষেয় 

বেদের উদ্ভব যে পরমায্সা হইতে হইয়াছে স্বয়ং বেদই তাহার প্রমাঁণ। 
যথা খণ্েদের পুরুধ স্ক্তের সপ্তম মন্ত্র 2 

“তন্মাৎ সর্বানৃতঃ খচঃ সামানি বক্তিরে । 
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তন্মাৎ যজ্স্তম্মা্জায়ত ॥৮ 

সেই সর্বহুত যজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্সা হইতে থে ও সামবেদ 
প্রাহৃভূত্ত হইল । তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ অথর্ববের ও যজুর্ধেদ 
উৎপন্ন হইল । 

“কর্ম্মকর্তসাধনবৈগুণাঁৎ |” 

বর্তমান সময়ে বেদোক্ত ক্রিয়া সম্যক ফলবতী হইতেছে না কিন্তু 
তাহা বলিয়া বেদে ও বেদ বাক্য ভ্রমপ্রমাদছু& হইতে পারে না। 
শান্ত্রোক্ত ক্রিয়াতে পঞ্চশুদ্ধির আবশ্যক । আত্মশুদ্ধি, পত্রীশুদ্ধি, খত্বিক- 
শুদ্ধি, দ্রব্শুদ্ধি ও দেশশুদ্ধি; এই পঞ্চ শুদ্ধির অভাবে শক্স্ত্রাক্ত 
ক্রিয়া দ্বারা সম্যক ফলের অভাঁব হইবে । শুধু শুধু পুরোহিত ঠাফুরকে 
দোষ দিলে চলিবে না । 


| 


রঃ 


চৈত্র, ১৩২৯।] বেদ-ব্রাঙ্গণ কথা । ১৪১ 


বেদের ছয়টা অগ্ু 


শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও তজ্যাতিষ | শিক্ষা- স্বর 
বোধক শান্ত্র। কল্প-যজ্ঞাদির বিধিপ্রদর্শক গ্রন্থ । ব্যাকরণ-_ প্রত্যক্ষ 
শব্ধাদির শাঁসক | নিরুক্ত-_ বেদের অর্থবোধের অন্ত নিরপেক্ষ ভাবে 
পদবৃন্দের সমাবেশছ্োোতক শাস্ত্র । ছন্দ_অনুষ্ুপ প্রভৃতি ছন্দ বিজ্ঞাপক । 
জ্যোতিষ-__কালাি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ক গ্রন্থ । 
“্ছন্দঃ পাদৌতু বেদস্ত হস্তৌ কাল্পাংথ পঠাতে। 
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোএমুগাতে | 
শিক্ষান্্রাণংতু বেদন্ত মুখং ব্যাকরণ: স্মতৎ, 
তন্মাৎ সাঁপমধীত্যৈব ব্রহ্ছলোকে মহীয়তে ॥ 
বেদ পুরুষের শিক্ষা ঘ্রাণ অর্থাৎ নাপিকা স্বরূপ। কল্প হস্ত 
সদৃশ, ব্যাকরণ মুখ তুল্য, নিরুক্ত কর্ণ, কল্প ছন্দ চরণ, জ্যোতিষ 
নয়নোপম হয়। সুতরাং ষড়গের সহিত বেদার্থ ঘিনি অবগত থাকেন 
তিনি ব্রহ্মলোকে পুজ্য হন। 
উপাঙ্গ ছয়টি __ 
ছন্দ, ভাঁষ!) ধর্ম, মীমাংসা, ন্যায় ও তর্ক। 
চারি বেদের চারিটী উপবেদ £ 
ধরণ্বেদের উপবেদ- অধশান্ব। 
যজুর্বেদের ৮ - ধনুর্ববেদ। 
সামবেদের ৮ - গন্ধব্ববেদ | 
অথর্ববেদের ৮” -আধুরেবদ । 
“বিধাতাঘর্ব সর্বাম্বমাযুর্বেদং প্রকাশয়ন্‌। 
স্বনাম্না সংহিতাঞ্চ১ক্রে লক্ষ শ্লোকময়ীমুজুম্‌ ॥” 
আর্মাত ব্রহ্মা অথর্ববেদের সব্বস্ব সরল লক্ষশ্রোকাত্মক আমুর্ধেদ 


শান্ত্র প্রণয়ন করিয়! নিজ নামে সংহিতা প্রকাঁশ করিলেন । স্বরূপতঃ 
ব্রহ্ম সংহিতা বলিয়া নাম রাখিলেন। 


স্পা সিল সি সিল তত 


১৪২ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_৩গ্প সংখ্য। | 


এসি পানি 





বেদের তিনটা প্রস্থান £ 

“আত্মবন্লিরুক্ত যাজ্কিকা”। অর্থাৎ বেদ তিন প্রকারে খ্যাত হয়__- 
অধ্যাত্মঃ নিরুক্ত ও বজ্ঞ পক্ষে | 

অধ্যাত্স ব্যাখ্যা জ্ঞান ও মুক্তি পক্ষে । 

নৈরুক্ত ব্যাখ্যা-_বস্কতন্ব বিজ্ঞান পক্ষে । 

যাজ্ভিক ব্যাখ্যা যজ্ঞাদি পক্ষে । 

কামন্দকীয়ে উক্ত হইয়াছে “অথর্ববেদীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিক. পৌষ্চক 
কার্যে অর্থাৎ গ্রহপজ্ঞাদি ও দুর্গোৎসব, বুমোত্সর্গার্দি কাছে। অত্যন্ত 
কুশল ছিলেন ৮ 

ত্রয্যাঞ্চ দগ্ডনীন্তাঞ্চি কুশলঃ স্তাৎ পুরোহিতঃ 
অথর্ববিহিতং কম্ম নিহাং শাণ্ডিক পৌঞ্িকম্‌ 10 

অর্থাৎ বেদশান্ত্রে ও মর্থশাঁন্ত্রে নিনি কুশল, প্রবীণ তিনি পুরো- 
হিত পদবাচ্য হইবেন । পুর্ব পূর্ব সময়ে প্রায় অথর্ববেদীর ব্রাহ্মণ 
উক্তদ্বয়শীস্ত্ে বিলঙ্গণ বুদ্ধিমান ছিলেন । 

মহাঁমহোপধ্যায় স্মার্ত চডামণি রঘনন্দন ভণ্টাচাধ্য মহাশয় উদ্বাহ- 
তত্বে লিখিয়াঁছেন বে-- 

চক্রুঃসাম এগ এজুর্য ন্বৈবধবারক্ষাং গিজোভমাহ। 
পুরোহিতোইথব্ব বিনৈচুহাব গ্রহণান্তয় । 

রুক্সিণীর বিবাহে অথব্ধবদীয় ব্রা্ষণ পুরোহিত হইয়াছিলেন। 
পুরাঁকালে প্রায় ক্ষত্রিয় নুপতিগণের পৌরহিশ্য কাধ সম্পাদন অণর্বব- 
বেদীয় ব্রাঙ্গণ নিষুক্ত থাকিতেন । বর্তমান সম.য় উক্ত ত্রাঞ্চণ বিরল । 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেওঠামাল পরগণার ভূত্তপুর্ব জমিদার 
বদান্য ব্রাঙ্ণণ নরনারায়ণ মহাশয়ের অধিরুত প্র দশে উক্ত ব্রাঙ্ণ বসতি 
করেন। খাজনামুঠা পরগণার জমিদার বদান্যতম ঘাদবচন্দ্র পারচৌধুরী 
মহাশয়ের শাপিত দেশে কতিপর অথর্বহবদীয ত্রাণ বাস করেন । 
উক্ত জমিদারদ্বয় শণ্তিক. পৌঞ্চিক ক্রিয়াকলাপ অক্ষ রাঁখ্ব্রার নিমিত্ত 
ভূসম্পন্তি দান করিয়া উক্ত অধর্ব:বীর ব্রান্দণ.ক নিজ নিজ দেশে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । 


জি ১৩২৯। রর বেদ-ব্রাঙ্গণ কথা । ১৪৩ 


তুলাপুরুষ প্রভৃতি মহাদানাদি কাবো উক্ত ব্রাঙ্মণগণের আবগ্তক: 
হয়। উহার! জমিদার প্রদত্ত ভূস্পপ্ডির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। 
ব্রাঙ্মণেতর জাতির যাজন করেন না। সম্প্রতি উক্ত প্রাঙ্গণ দেশের 
আচার অনুসারে অতিক্ছে কালাতিপাত করেন! ফপতঃ, উহাদের 
সমাজ দারিদ্র্য বশতঃ বি্যাচ্চার বঞ্চিত ও অপর ধদীঘ ব্রাঙ্গণগণের 
কৌটল্য ব্যবহারে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া ভগ্রমনোরথ হ5য়/ছন । বোধ 
হয়, আর কিছুদিন পরে অধব্ববেদায় ব্রা্ষণ স্রন'র দশায় উপনীত 
হইবেন । 
অতি পূর্বকালে কোন ব্রাঙ্ণণ কবি রাজগণকে আঅ'নন্বাদ করিবার 
মানসে বেদকে ব্রদ্দবরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন । শাভা,ত অথব্ববেদ 
পরিত্যক্ত না হইয়! অতি স্ক্ম গন্ধরূপে বর্ণিত হহন্াছে, । 
“গকারপ্রোটমুলঃ ক্রমপ'জঠর-্ছস্্বিস্তীর্শাখঃ কপ সামপুশ্পো 
যজুরধিক ফলোহ্গর্বব গন্ধং দধানঃ | 
যক্তচ্ছায়া সুশীতোদিজমধূপগণৈহ সব্যমান প্রভাতে | 
সায়ং মধ্যাহ্ুকালে চিরমমূ 5নি 5 পাতুবো পদবঙ্গ 
হত এক এুসারত | 
অর্থাৎ শুকার ধাহার সগুরত মুলপরূপ, বদর প্১ম ও প্দগ্ুলি 
ধাহার জঠর স্থানীয় অগ্রঠূপার্দে ছণ্দ সখুদর যাঙার বশণ শাগা হহতেছে, 
যিনি খখেদকে পর? সামবেদকে পুশ, যভর্ধধণ ক এখকপে ধারণ 
কারতেছেন ; অগ্নি্টোমাদি এজ ঘাহার খাতলারা স্বকূপ 2: ছে ) ব্রাঙ্গণ- 
গণ ভ্রমররূপে রিনন্ধা।য় বাহার উপাপনা করেনঃ দেই অনু. *পম বেদবুক্ষ 
তোমাদিগকে রঙ্গ করুন । 
শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈক্ধরে ঘোণণা করিতেছেন যে 
খগান্ছুঃ নামাপর্বাথয*স্‌ বেদান্‌ পুর্বাদিভিমুখৈঃ 
শান্সামঞ্্যাং সত স্তেমং প্রায়শ্চিন্তং বাধাৎ ক্রম'ং ও 
(৩য় স্কন্দ ১২অ) 
অর্থাৎ ক, যু, সাম ও অথর্ম বেদকে পুর্বাদি দিক১তুঈয় ক্রমে 
স্ব স্ব আচাধ্যগণ উপবেশনের বিধান করির/ছেন। পুব্বদিকে খক্বেদীয় 


১৪৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বষ-_৩য় সংখ্যা | 


০ ০৯৯৮৩ সরা বাসটি ৯ ৯ ৯ -. পা সপ এ সস লিলা শলিসিশপাস্িলী সিএ্পী সি পা সছি পাস্তা স্ঞ ০৯ 


ব্রাহ্মণ গানবঞ্জিত মন্ত্রের স্তব অর্থাৎ হোতৃকাধ্য করিবেন । দক্ষিণদিকে 
যকুর্কেদীয় ব্রাপ্ষণ ইঙ্জ্যা অর্থাং অব্বধ্য, কার্য) করিবেন। পশ্চিমে 
সামবেদীয় ব্রা্মণগণ স্তেম বা সাম গান করিবেন । উত্তরদিকে অথর্ব- 
বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিন অর্থাৎ ব্রদ্ষকাধ্য সমাধা করিবেন 

্রয়াণামপরাধন্ত বক্ষা পরিহরে সদ! 1৮ ত্রয়ী চতুয়) 

খক, যজুঃ সাম বেদীয় ব্রাঙ্দণগণের যজ্ঞািকার্ষ্যে ক্রুটা ঘটিলে তাহা! 
ব্রহ্মা সংশোধন করিবেন | ব্রেক্ষা__ পূর্বেই বলা হইয়াছে অথর্ববেদীয় 
ব্রাহ্ষণ)। 





খগাদ্ি শব্দের উৎপত্তি £ 
খক্‌__অ5/তে পৃজ্যতে স্তয়তে বা ইন্দ্রাদিদেবে! যয়া যা পক্‌ খচস্ত্রতৌ 
কচিদ কর্তারতেতিক্কিপ। 
যজুঃ--যজতে ই বজ্ধুঃ বপার্দেরুস্‌ ইতি উস্‌। 
সামন্বস্যতি গানাদিনা স্তাবকম্ত পাপং নাশয়তীতি সামন্‌ সোহস্ত 
কন্মাণি এগোইশিতি সাধাতোঃ শ্রাদেমনভ.। 
অথর্বন্‌ মঙ্গলানগ্তরারন্ত প্রশ্রকাৎন্ে ব্বক্ষে২খ হতি মেদিনী 
অথকাতন্স ং সকলং হয়র্তি জানা তীতি ক্রাদেঃ কণ ইতি বন্‌। 
“সর্বেগত্যর্থাজ্ঞানার্থা প্রাপ্ত্যর্থাঃঙ্থ্যরিতি খগতোৌ ইতান্ত জ্ঞানার্থত্বম্‌। 
অতএব উপসংহারে বক্তব্য হে ব্রাঙ্গণ মহোদযগণ!। স্ব স্ব 
অভিমান, অহ্য়।, ঈর্ষ।, দ্বেবঃ মমতা, পক্ষপাতিতা ও খলতা প্রভৃতি 
অপদ্গুণগুলি পারত্রিক ফলের অন্তরায় স্বরূপ, তাহ! ব্রহ্ষণ জাতির অবশ 
পরিত্যজ্য। ব্রান্ষণের ক্ষমা, দয়া, নিষ্ঠা, শ্রন্ধা, সমনর্শিতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা 
প্রভৃতি সদ্গুণাবলী চিরভূষণ । এই পরিত্যঞ্য ও গ্রাহ্য বিষয়ে সতত দৃষ্টি 
রাখিলে ব্রা্গণ সমাজের উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধি হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই । 
অয়ি! ব্রাঙ্ষণপোষক যজমানগণ ! আপনারা কুপাদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ- 
গণের মর্যাদা অক্ষুপ্ন রাখুন । নচেৎ ব্রাঙ্ষণ জাতি স্ব্ধর্ম রক্ষা করিতে 
পারিবে না। এই ভারতবর্ষ কর্মক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ সেই কর্মের উপদেষ্টা । 
তাহাদিগকে সযতনে দানমানাদি দ্বারা আপ্যায়িত না করিলে উক্ত জাতির 





চৈত্র), ১৩২৯ | ] বেদ-ব্রাঙ্ণ কথা ১৪৫ 


এ সপ স্সপিস্পিস্সিশেস্পি শসা টি ৩ ৩িন আপস স্পিন সপে টা ৩২ শি পিসি শিাশিটিিশি পিসি পা শা সিস্ট টি শি শর্টস ১ ৪৯ পস্সদাস্পি সিস্ি স্পট তি 


রক্ষা হয় না। ্রা্মণ তোমাদের সাক্ষাং দেবতা | বর্তমান সময় তীক্ষ 
বুদ্ধিতে সমালোচন! করিলে তাহ উপলব্ধি ঘটিবে যে, উক্ত জাতির সর্বস্ব 
অগ্তহ্ধত হইতেছে । স্বধন্মপরায়ণ রাজগণ আর নাই; স্বুনরাং উক্ত 
ভাতির আর সংস্থান হইতেছে না। হহাদের পতনের সভিত শহারতের 
অন্যান্ত শ্রেনীর উন্নতিআঁকাশ ঘনদটাচ্ছর হইয়াছে । নে একততেজে এই 
ভারত এক সময়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া, নুপবলীর 
শিরোমণি মহারাজ দিলীপ ব্রর্গীদ্রষ্টা বশিষ্ঠ মনিকে বলিয়াছিলেন .ন 2 
“পুরুবাধুবলীবিন্তো। নিরাতঙ্কা নিরী তয় | 
যন্দীয়! গ্রজান্তস্ত হেতুস্তদ্বক্দ বচ্চসম্‌ ॥% 

আমার প্রপ্রাপুঞ্জ ভয় ও ও ঈতি শূন্যে দীর্ঘজাবী হইয়' রহিয়াছে । 
তাহার হেতু মাপনার ব্রন্তেজ। আপনি বন্ষতেজে অঠিবুটি, অনাবুষ্টি 
রড ষলভ, খগ ও রাজগণের পরস্পর বুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি পৃথিবীর অমঙ্গল 

পবংন করিয়াছেন । এক্সগ্ত আমার প্রজাবৃন্দ স্বখে কালনাপন করি তছে 1 

অতএব সেই ব্র্গতেজ কিরূপ তিরোহিত হইয়াছে 'একবা? ভাবিয়া 
দেখুন। সম্প্রতি অতি ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া আমা:দর সর্বস্ব 
লুন করিতেছে তাহ! দেখিয়া দেখ নাই কারণ ভিংসা বুদ্ধি 
আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে । পরস্পরের সহদয়ত! নাই 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। দেশের ভিতরে সম্মানাহ বাক্রগণের 
সম্মান হানি করা আমাদের একমাত্র ব্যবসা হইয়! পড়িয়াঁছে 

“আন্মোদয় পরগ্লানিদ্বয়ং নীতি রীতিয়তি। 
তছ্রীকৃত্য কৃতিভিবাঁচস্পত্যং প্রতায়তে ॥৮ 

অর্থাৎ নিজের প্রশংসা পরের কুৎসা করা এই হছৃইটী আমাদের 
নীতি হইতেছে । প্র ছুইটী লইয়াই বর্তমান কৃতী পুরু নুহম্পতি 
বলিয়া পরিচিয় প্রদান করেন। কাহারও ভন্নতি আমরা 'চাখে 
'দখিতে পারি না। দেখুন । বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন কালে এক্খণাদি 
স্বজ্জাতিগণ কিরূপ কবিত্বসম্পন ছিলেন। তাহা ম্মরণ করিলে পুঝা 
নায় পুর্বতন রাঞজজগণ কিরূপ ব্রাঙ্মণার্দির উতকর্ষসাধক ছিগেন। 
তৈত্তিরীয়ক শ্রতিতে কথিত আছে যে 2 


১৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখা ।, 


“্যাবতীর্তরৈ দেবতা তাঃ সর্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণ 
বসস্তি তন্্াদ্েপ্বিছ্টো। ব্রাহ্মণেভ্যোদিবে দিবে 
নমস্ুর্যাৎ। নাঘ্রীলং কীর্তয়েৎ। এতাএব “দবতা 
প্রীণাঁতি |” 

“যত দেবতা আছেন তাহারা সকলেই বেদবিদ "বাঙ্ধণ শরীরে 
বাস করেন, তনিমিন্ধ বেদবিদ ব্রাহ্গণকে প্রতিদিন নমঞ্কার করিবে । 
অগ্লীল কীর্তন করিবে না তাহা হইলে দেবতা তৃপ্ত হইবেন”। এই 
শ্রুতিমূলক স্মৃতিও বলেন £ 





“তুষ্টিতমা ব্রাহ্মণ যদ্বদন্তি তদ্দেবত৷ কর্্মাভিরাচরস্তি | 
ুষ্টেমু তুষ্টা সহতং ভবস্তি প্রত্যক্ষ দেবেধু পরোক্ষ দেনাঃ ॥” 


অর্থাৎ “ব্রাঙ্গণগণ অতিশয় সন্তোধ লাভ করিয়। যাহা মুখে বলিবেন 
দেবতারা তাহা কাধ্যে পরিণত করিয়া দ্িবেন। প্রতাক্ষ দেবতা 
ব্রাঙ্গণ সন্ত হইলে পরোক্ষ দেবতা হন্দ্রার্দি সতত প্রসন্ন থাকেন |” 
দুঃখের বিষয় এই এঘ. এতাদৃশ শৌচসম্পন্ন বেদবিদ ত্াঙ্গণ দিন দিন 
তিরোহিত হইতেছেন । তাহার কারণ ভারতীয় দ্রবাঙ্গাতের অবিশুদ্ধি 
বশতঃ সংক্রিয়ার অভাঁব ঘটিতেছে । 

বাণ ক্রিয়াহীন হইলে সাচার নাশ হয়। সাচার নাশ 
ঘটিলে শশ্তার্দির অন্কতপন্নত| অবগ্ত্তাবা। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য 
বিগ্ার প্রভাবে স্বেচ্ছাঁচারিতার বশবন্তী হইয়া বাক্ষণকে সতপথে 
রাখিতে অভিলাষী হয় না- ব্রাঙ্গণের ক্ষেত্র, কলত্র, বৃত্তি, ধর্ম ও মহৰ 
প্রভৃতিকে ধ্বংস করিতে সদাই সচে্ট। হায়! কি কালের প্রবল 
স্বভাব। ভাবিয়া দেখ ব্রাহ্মণজাঁতি অতি নিন্দিত ভাবে কালাতি- 
পাঁত করিতেছেন । হা ভগবান! আপনি কৃপাদৃষ্িতে ব্রাহ্মণগণকে 
রক্ষা করুন। আপনার শরণ করুণা ব্যতীত ব্রাহ্মণদের গত্যন্তর নাই । 

অতীত কালের বজমাঁনগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে স্তৃতি দ্বারা 
ব্রাঙ্গণকে সন্ত করিয়া তাহাদের চরণরেণু স্বীয় উত্তমাঙ্গে স্থাপন করতঃ 
নেয়স্থ শ্লোক পাঠ করিয়া কতকত্য হইতেন £-_ 


চচত্র? ১৩২৯। 1 বদ-ব্রাহ্গণ কথা । ১৪৭ 


বিপদ্ক্ষণধৰাস্ত সহত্র্দানবঃ 
সমীহিতার্থাঃ ফলকাঁমধেনবঃ | 
অপার সংসার সমুদ্রসেতবঃ 
পুণ্যন্ধ মাং ব্রাঙ্গণ পাদরেণবঃ ॥ 


অর্থাৎ বিপদরূপ নিবিড় অন্ধকার বিনাশে সহস্র কর্যয স্বরূপ মানারথ 
পরিপূর্ণ করিতে কামধেন্ুু সদৃশ ছৃস্তরণীয় ভব সমুদ্রের পার হওয়ার 
সেতৃতুল্য ব্রাহ্মণগণের পদ্দধূলী আমায় রক্ষা করুন । 


ব্রা্ণের বৈদিক উপাধি । 


চতুর্বেদী, ত্রিপাঁটী, দ্বিবেদী, আচাধ্য, মিশ্র, হোতা, পাণ্ডা, পাঠক, 
বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধ্যায় প্রভৃন্তি অনেক শান্জ্োচিত উপার্ধ রৃচিয়াছে, 
তাহার সংখ্যা করা রূহ । 


দেশবিদেশের ব্রাহ্ণগণের নাম । 
“সারস্বতা. কান্তকুন্ডা, গৌড়াচোতৎকল মৈথিনা, 
পঞ্চ গৌড় সমাখা!ত! বিন্ধান্তো ভ্তরবাসিনঃ | 
আন্ধকার্ণাটকাঁচৈব মহারা প্শ্চ গুজ্জরাঃ 
দ্রাবিডাশ্চৈতি বিজেয় বিন্ধ্যান্দক্ষিণবাসিনঃ ॥ 


বিন্ধ্যাপর্বতের উন্তরবাসী সারস্বত আদি পাচটী ব্রাঙ্গণ আছেন । 
আর তাহার দক্ষিণপ্রদেশবাসী টরলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁট্টী বাঙ্গণ৪ 
মাছেন। এই উভয়বিধ দশ ব্রাঙ্গণের মধ্যে চারিঈী ।বদও আছে। 
ধণেরীয় ব্রাহ্মণের শাখা শাকলাদি, যঙ্জর্বেবেদীয়দের কন্বাদিঃ স'মবেদীয়- 
গণের কুথুমাদি, অধর্ববেদীয়দের পৈপ্লালাদ 9৪ শোণকাদি। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় এই থে বেদের শাখা লোপ হইয়াছে । সম্প্রতি 
সমস্ত শাখা পাওয়া যায় না। অনেক ব্যক্তি বলেন বে, খক্‌ সংঠিতাই 
শ্রেষ্ঠ। অপর সংহতাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রাদভূতি হইয়াছে! এই 
কথ। নিতান্ত ভ্রান্তিজ্ঞানপোধক । কারণ, খকু সংহিতাই দয়, 
স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে £ 


| 


১৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ ৰর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 
“চত্বারি শূঙ্গাস্ত্রয়ো অন্ত পাদা 
দ্বেশীর্ষে সপ্তহস্তাসোহন্ । 
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো। রোরবীতি 
মহোঁদেবো মত্ত্যামবিবেশ ॥ (খং সং ৪, ৫৮, ৩) 

এখানে চত্বারি শৃঙ্গপদে চারিটী বেদ । আশখলায়ন, .বাধায়ন মুনির 
কল্পগ্রন্থ পধ্যালোচন; করিলে স্পতঃ বুঝিতে পারিবেন বর্তমান কালে 
বৈদিক গ্রন্থের আলোচনা এদেশে বিরল হইয়াছে । শ্রতরাং একমাত্র 
বেদের শরেষ্ঠাশ্রেন্ঠ বুঝ! মন্দমতি ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধায নহে। 





চলার গান 


( শ্রীসরোজকুমার সেন ) 
বেদনা-বিধুর হিয়ার মাঝারে 

কাহার মাধুরী ফুটিয়া রয় 
ধরণার তৃষা দূর কশি দিতে 

নিয়ত ক্ষুধার উৎস বয়। 
তরটিনী যেমন বেগে বহি যায় 

সাগরে মিশাতে আপন ধারা: 
অজানার পানে আফুল আবেগে 

ছুটেছে নিখিল পাঁগল-পারা । 
মথিত করিয়া হঃথ-বেদনা 

ব্যথিয়৷ উঠেছে চিত্ত খানি; 
নধুরে জানাতে মরমের কথা, 

আপনার মনে সরম-মানি | 
দুঃথ-দহন করিয়। বহন 

তবুও চলেছি বধুর পানে-_ 
আধারের পারে আলোর ঝরণা * 

[স শুধু মোদের চিত্ত জানে । 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


€ ইংরাজীর অনুবাদ ) 
(১) 


চিকাগে 
১১ই জান্য়'রি, ১৮৯৫ 


প্রিয় জি, জি, 

তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এই মাত্র পেলাম। এ সঙ্গেই 
আলাসিঙ্গার ও মহীস্থরের মহারাজাঁর পত্র পেলাম শরসিঃহা থে 
আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে তথা হতে মিসেস হগকে 
একখানা পত্র লিখেছে_-তাঁতে হিন্দুদের বর্বর আখ্য: দিয়েঠে আর 
আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখে নি। আমার আশক্ক' হচ্ছে, তার 
মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে । যাতে মে আবোগ'লাহ্ কর, তার 
চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না। 

ডাঃ__-তোমার পত্রের জবাব কেন দিলে না দানি শা আর 
কল্কেতাঁর লোকদের ঘা! উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখিনি । ৃ 

এখানকার ধরন্ম্মহাসভার উদ্দেশ্তট ছিল-_-সব ধন্মের .৮:র খবষ্টিয় 
ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্ত উহার উদ্যোক্তাদের দ ভাগ্যক্রমে 
তার বিপরীত হয়ে গেল। ডাঃ_-ও খর ধাজের লোকেণ' বেজায় 
গৌড়া-তারা সর্বাস্তঃকরণে আমায় গ্বণা করে, কিন্ধ প্রঃ আমার 
সহায় । আমি তাদ্দের গ্রাস্তের মধ্যই আনি না। প্রত এদেশে 
আমায় যথেষ্ট বন্ধু দ্রিচ্চেন আর তাদের সংখ্যা বেড়েই সলেছে। 
ওরা আমার অনি কর্বার জন্য ঘতদূর সাধ্য চেঙ্ী করেছে-_ এখন 
হয়রান হয়ে আমায় ছেড়ে দিয়েছে--প্রহু ওদের মঙ্গল করুন । 

ডাঃ_ও এ ধাঁজের অন্যান্ত লোকদের সম্বন্ধে এই পথ্ন্ত_ 





১৫০ বি | রঃ ২৫শ টি সংখ্যা | 


স্লিপ ২. শস্পিত লা 82 পান পাশ পা্দিপাসিলাসিলা্ি পাসিপাস্টছি পাস লা 


জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে মামার কোন প্রকার সংস্রব নেই। 
বান্টিয়োরের ঘটনা নিয়ে ঘে বাজে গুজব উঠেছিল, ভংসন্বন্ধে বক্তব্য 
এইঃ তথায় এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু পয়েছেন_-আর 
বরাবরই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক 
মুহুূর্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না--আঁমি এদেশের ছুনি প্রধান কেন্দ্র 
বোষ্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি--এর মধ্য €োষ্টনকে 
মন্তিফ ও নিউইয়র্কে টাকার থলি বলা যেতে পারে । এই উভয় 
স্থানেই আমার আশাতীত কার্যের সফলতা হয়েছে আব বদ্দি তোমাদের 
ংবাদ প্রেরকগণ তোমাদের নিকট ও সম্বন্ধে কিছু ন: পাঠিয়ে থাকে, 
তাতে আমার কিছু দোষ নাই। যাহা হউক, বৎসগণঃ আমি এই 
খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আর আমি তোমাদের 
নিকট ওর কিছু পাঠাব আশ! কোরো না। কাজ আরম্ভ করবার 
জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল-_এখন যথেষ্ট হযে গেছে। এখন 
আমাকে দেখাও; তোমরা কি করতে পার। এখন আহাম্মকের মত 
বাজে বকৃলে চল্বে না- এখন আসল কাজ আরম্ত কর্তে হবে। 
আমি কি ভাবে কাজ আরম্ভ কর্তে হবে, তা তোমাদের পুর্ব্বেই 
জানিয়েছি__আয়ারকেও পত্র লিখেছি । হিন্দুরা যে বড় বড় কথ! বলে, 
তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে: তা যদি ঠারা না পারে, 
' তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্ত এই কথা । তোমাদের 
নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না । কেনই 
বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই 
দেওয়া হক-_-তা এখানেই হক আর অন্যত্রই হক--আমি গ্রাহোর 
মধ্যে আনি না। 

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে কান 
করো না। সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভ় তোমাদের আশীর্বাদ 
করুন। আমার যতদিন না দেহত্যাঁগ হচ্ছে সদাসর্বদা কাজ করে যাব 
আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্ত কাজ কর্তে থাকব । অসত্য 
হাল্কা জিনিষ-_-সত্যের তার চেয়ে অনন্তগুণে ভার আছে। সাঁধুতারও 





চৈত্র, ১৩২৯] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ১৫১ 


তাই । যদি এ সত্য ও সাধুতা। তোমাদের থাকে, তবে তাদের ভারেই 
তারা জগতে জয়ী হবে। 

থিওজফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই | কবোলছে, আমায় 
সাহায্য করবে-__দূর ! তোমরা যেমন খাজা আহাম্মক ! তামরা কি 
মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তার্দের সঙ্গে একদরে মন করে? 
তাদের এখানে কেউ গ্রাহোর মধ্যেই আনে না, কিন্ত হাজ্জ'র হাজার 
ভাঁল ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন | এইটী নে রাখ ও 
প্রভুর প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও । 

কথাটা খুব গোপন রেখো! যে. খবরের কাগজে ভজুগ করে আমাকে 
মত ন৷ বাড়াতে পারে, এদেশে ধীরে ধীরে তার চেয়ে অনেক গুণে লোকের 
উপর প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে । [গাড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝ ছে, তারা 
কোন মতে এটা ঠেকিয়ে রাখ তে পার্ছে না, তাই যাতে আমার প্রভাঁবটা 
একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি করছে না । 
কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না প্রহ্ব একথা বল্ছেন | 

এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সতের প্রভাব, ব্যক্তি- 
ত্র প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাকবে ততদিন কোন 1১খ্াপ কারণ 
নেই, ততদিন তোমর। নাকে সরনের তেল দিয়ে ঘমোওনে- কউ আমার 
মাথার একগাছা কশও স্পর্শ করতে পার্বে না। বইপঙ বাজে 
জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ কর্তে হলে জানত -লাকের 
মুখ থেকে যেজ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটাই ভচ্ছে প্রধান উপ'য় ;__সেই 
ভাষার ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভিতরে যে ভাবের বিছ্ংপ্রব'5 খেল্ছে, 
তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায় । তোমরা ত এখন 9 ছেলেমানুষ 
রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হইতে গভীরতণ অন্তর 
দিচ্ছেন । কাঁজ--কাজ- কাজ । 

এ রঙ স ৩ 

ওসব বাজে বুনি ছেড়ে দাঁও- প্রস্থ কথা কও, জুয়াচোর ও মাথা- 
পাঁগলাদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্বার সময় আমাদের নই--জীবন 
যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে। 


১৫২ ভিন | 1 ২৫শ ব্ঘ_ ৩য় সংখ্যা । 


পস্টিা তি ও 


সদাসর্বদ। তোমাদের এটী মনে রাখা বিশেষ দরবার যে, প্রত্যেক 
জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টা, “নজের উদ্ধার 
সাধন কর্তে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহাষে।: প্রত্যাশা করো 
না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে 'কহু কিছু টাকা 
পাঠাতে পারি--এই পর্যন্ত । বদ্দি উহার উপর ভরস' “রে তোমাদের 
থাঁকৃতে হয়, তবে বরং কাজকর্ম বন্ধ করে দাও । মারও জেনে 
রাখ €ষ, আমার হাব বিস্তার কর্বার এটী বিশে, উপযুক্ত জায়গ। 
আর আমি যাদের শিক্পণ দেব, তারা হিন্দুই হক, মুসলমানই হক আর 
খ্ীষ্টিয়ানই হোক, আমি তা গ্রান্ত করি না-যারা প্রহদক ভালবাসে 
তাদেরই সেবা কর্তে আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি জানবে | 

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আব পাঠিও না-__উহা দেখলেই 
আমার গা আতকে ওঠে । আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ কর্তে 
দাও_প্রহ্ন আমার সঙ্গে সদা সর্বদা রয়েছেন । দি ইচ্ছা হয় ত সম্পূর্ণ 
অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ 
কর। (তোমরা যেখানেই থাক, আমার মাশীর্বাদ [তামাদের সঙ্গে সঙ্গে 
বাক্‌। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশ্মা বিনিমদ করবার আমা- 
দের সময় নেই । যখন এই জীবন যুদ্ধ £শব হয়ে ফাবে, তখন প্রাণভরে 
কে কতদূর কি কর্লাম তুলনা কোর্বো ৪ পরস্পরকে সুগ্যাতি কোর্বো | 
এখন কথা বন্ধ কর-_-কেবল কাজ-_কাঙছ্ছ__কাজ । ভারতে তোমর! 
স্কায়ী কিছু কোরেছো, তা 5 দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন 
কেন্দ স্থাপন করেছ-_হাঁত দেখতে পাচ্ছি না, তোঁমরা কোন মন্দির 
বা হল প্রতিষ্ঠা করেছো-_তাওত দেখছি না। অপর “কেউ তোমাদের 
সঙ্গে যোগ দিচ্ছে__তাঁও দেখছি না । কেবল চীৎকার-_চীৎকার__ 
চীৎকার । আমরা খুব বড়-আমরা পূব বড়! পাগল--আমরা 
পশু-__তা ছাড়া আমরা আর কি? 

এই জঘন্ত নাম যশ 9৪ অন্সান্ত বাজে ব্যাপার: গুলি__-ও গুলিতে 
আমার কি হবে? 'গগুলি আমিকি গ্রাঞ্ভের ভিতর আনি ? শত শত 
ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে-_কোথাঁয় তারা ৮ আমি তাঁদের চাই__ 
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তাদের দেখতে চাই। তোমরা ত এরূপ লোক আমার কাছে এনে 
দিতে পারনি-_-তোমরা "আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো । নাম বশ 
চুলোয় যাক! কাজে লাগো' সাহসী যুবকবুন্দ, কাজে লাংগ' ' আমার 
ভিতর যে কি আগুন জ্বল্ছে, তাঁর সংস্পনে এখনও শএতামাদের জদয় 
অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখনও পধাস্ত আমাম বু+75 পারে। 
নি। তোমরা এপনও আলল্ত ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় সলেছো | দূর 
কোরে দাও যত আলশ্ত-_দুর কোরে দাও ইহলোকে ৪ পরলোকে 
ভাগের বাসন। । আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোক:ক হগবানের 
দিকে নিয়ে এসো । 

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভিতরে “য আগুন জল্ছে, তা 
তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মখ এক “হাঁক--ভাবের 
ঘরে চুরি যেনে একদম না গাঁকে, তামরা যেন জগতের য্গ্গশেণে বীরের 
মত মর্তে পারো-_ইহ1 সদাসর্বদা! বিবেকানন্দের প্রার্থন । 

পুঃ-_-আলাপিঙ্গা, কিডি, নাক্তার, বালাজি এবং আর অ'র সকলকে 
আমার ভালবাস জানাবে এবং বলবে? তারা যেন রাম ঠ্যাম য 
আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বল্ছে, এই নিয়ে দন রদ মাথ! না 
ঘামায়-_তাঁরা যেন তার্দের সমস্ত শক্তি একত্রিত কছে কাজ লাগায় । 
জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকপকে আশীব্বাদ কর--তারা ত শিশু 
মার--আর তোমরা কাজে লেগে যাও । 


বি ১ 

পু$__সংবাদ পত্রের প্লিপো্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুৰ সাবদা নে তাদের 
কথা গ্রহণ কর্তে হবে । কারণ, বদি কোন রিপোটারূকে “দা সাক্ষাত 
কর্তে না দেওয়া হয়, সে গিয়ে বা তা কতকগুলি স্বকপাল কল্পিত 
বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয় । সেই জন্যহত তামরা ব্যান্টিমে'র সংক্রান্ত 
বাজে খবরগুলো পেয়েছ । লোকগুলো কি করে খঁসব -লখবার 
উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই তা জানি না। আমেরিক'র কাগজ- 
গুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুসি তাহ £লপে । বক্তৃতার রিপোর্ট 





১৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ-_৩য় সংখ্যা । 


গুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা ।.রিপোর্টাররা নিজেদেক্স কল্পন। থেকে ' 
অনেক জিনিঘ পুরণ করে দেয়। আমেরিকাঁর .কাগ্ শ্বেকে কিছু তুলে 
ছাপাবার সময় খুব সাবধান । 

ইতি বিঃ- 


আমেরিকা । 
১২ই জান্ুয়'রী) ১৮৯৫ । 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি গত কল্য জিজিকে পত্র লিখেছি, কিন্তু আ'বও কতকগুলি 
কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে--তাই তোমায় লিখছি £-- 

প্রথমতঃ, আমি পুর্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, 
বইটই ও খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্ত 
দেখছি, তথাপি তোমরা পাঠাচ্ছ__ইহাতে আমি বি:শষ ছুঃখিত। 
কারণ, আমার এগুলি পড়বার এবং গুলি সম্বন্ধে খেয়াল করবার 
সময় মোটেই নেই । অন্ুগ্রহপুর্বক ওগুলি আর পাঠিও না । আমি 
মিশনরি, থিওসফিই্ট বা এরূপ লোকদের “মাটেই আমলে আনিনা-_ 
তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা 
করিতে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে । মান্দ্রীজ অিনন্দের উত্তরটা 
মিসেসকে পাঠিয়ে তোমরা 'ঠিক কর নি। তিনি একজন গৌড়। গ্বীষ্টি. 
যান-_ুতরাং গৌড়াদের সম্বন্ধে উহাতে আমি যে সমালোচনা 
করেছি, তা তাঁর ভাল লাগবে না। যাহ হক; বার শেষ ভাল, 
ত1 ভাল বলেই ধরে নিতে হবে । 

যাই হক, এখন তোমরা একেবারেই জেনে রাপ যে, আমি নাম, 
যশ বা প্রর্ূপ ভূয় জিনিষ একদম গ্রাহ করিনা । আমি জগতের 
কল্যাণের জন্ত আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই । তোমরা খুব 
বড় কাজ করেছো বটে, কিন্ত কাজ যতদুর হয়েছে, তাতে শুধু 
আমারই নাম-বশ হয়েছে । কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্য 
জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও 
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৩৯ 


বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। শ্রী সব আহাম্মকির জগ্ভ আমার 
মোটেই সময় নেই জান্বে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি বিস্তারের 
জন্ত ও সঙ্ববদ্ধ হবার উদ্েশ্টে কি কাজ করেছো ?_-কই, কিছুই 
না । 

সঙ্ঘবদ্ধ হওয়! বিশেষ প্রয়োজন-_উহাতেই হিন্নুদিগকে পরম্পরের 
সাহায্য করতে ও পরস্পরের ভাল ভাবগুলির আদর কব:ত '.শখাবে । 
আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কল্কাতায় ৫০*০ "লোক জণ হয়েছিল 
__অন্তান্তা স্থানেও শত শত লোক এসেছিল_-€ে* কথা--কিন্ত 
তাদের প্রত্যেককে এক একটা করে পয়সা সাহাধ্য কর্তে বল দেখি 
_অমনি তারা সরে পড়বে। আমাদের সমগ্র জ[তীর চরিত্রটা 
দাসস্থলভ আত্মনিভরের অভাব ও পরের উপর নিভরের ভাবে পুর্ণ । 
যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে 
খুব প্রস্তত, আবার কাঁরও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিত পারুলে 
ভাল হয়। আমেরিক! তোমাদের কিছু টাকা করি পাঠাতে পার্বে 
না_-কেনই বা পার্বে? যদি ততোঁমরা নিজকে নি-জ সাহানা কর্তে 
না পার, তবে ত তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও হুমি “য পণ 
লিখে আমার কাছে জান্তে চেয়েছো- আমেরিকার কাছ থেকে 
বছরে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিত ভরসা করা .বত পারে 
কিনা, তাই পড়ে অমি একেবারে নিরাশ ভয়ে গেছি । হামা এক 
পয়সাও পাবে না। সব টাকাকডি “যাগাড় নিজেদেরই কপ নিভে 
হবে--কেমন, পারবে কি? 

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্সন। ছিল, আমি 
উপস্থিত তা ছেড়ে দ্রিয়েছি। উহা ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি 
চাই এক অগ্রিমন্ষে দীক্ষিত প্রচাবকের দল । বিভিন্ন ধন্মের তুলনায় 
আলোচনা করে শিক্ষা দিবার জন্য এব সংস্কৃত ও কয়েকটী পাশ্চাত্য 
ভাষ। ও বেদাস্তের বিভিন্ন ভাষ্য শিক্ষা দিবার জন্য মান্দসাঞ্জে একটা 
কলেজ কর্তেই হবে । উহার মুখপন্রস্বরূপ ইংরাজী ও “দশীয় ভাধার 
কাগজ হবেঃ সঙ্গে সঙ্গে হাপাখানাও থাকবে । এব মধ একট! 


১৫৬ উনি | | ২৫শ বর্ষ _৩য় সংখ্যা । 
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কিছু কর--তা হলে ৷ জান্বো, তোমরা কিছু করেছো__ : কেবল আমাকে 
আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না। 

তোমাদের জাতট। দেখাক্‌ যে তারা কিছু করতে প্রন্ন5। তোমর! 
ভারতে যর্দি এরূপ কিছু করতে না পার, তবে আমাকে একলা 
কাজ কর্তে দাও । আমার জগৎকে কিছু দিবার অ'দ্ছ-__ারা উহ 
আদর পুর্বক নেবে, ও কাজে পরিণত কর্বে তাঁদের কাছে উহা 
দিতে দাও। কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ উহা নেয় আমি তা 
গ্রাহা করি না । বারা আমার পিতার কাধ্য কর্বে, তারাই আমার 
আপনার জন ।” 

ধাই হক আবার বল্ছি এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করো-__ 
একেবারে ছেড়ে দিওনা । এইটী মনে রেখো আমার নাম খুব বেজে 
যায়ঃ এটা আমি চাই না। আমি চাই দেখতে ঘেন আমার ভাব 
গুলি কাধ্যে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল 
গুরুর উপদেশ গুলির সঙ্গে সেই ব্যক্তিটীকে অচ্জেদ্যে ভাবে জড়িয়ে 
ফেলেছে । * * তোমরা ভাবগুলি বিস্তারে চেষ্টা করো প্রহ্ব তোমাদের 
আনার্বাদ করুন । 


সদ' আশীর্বাদক-_ 
বিবেকানন্দ । 
(৩) 
কুকলিন 
জান্তয়ারী) ১৮৯৫ | 
( “ধীরামাতা” বা মিসেস ওলিবুলকে তাহার পিতার দেহত্যাগের 
সময় লিখিত ) 
খা ৬ খা জা 
আপনার পিতা যে তার জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন, আমি 
পুর্ধেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্ত যখন এইরূপ গোল- 
মেলে মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করতে যাবার উপক্রম হয়, 
তখন তাকে সেই বিষয় লেখাটা আমার দস্তর নয়। তবে এই 


চৈত্র, ১৩২৯ ।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র | ১৫৭ 


মময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্টানের মত--মাব আমি 
জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন । সমুদ্রের উপরিভাগটা 
পর্যায়ক্রমে ওঠে নামে বটে, কিন্তু যে আত্মা বীরভাবে উহ! 
প্যাবেক্ষণ কর্ছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পহন উহার 
ভিতরদিকটা। এবং নিমনদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবাল সমুহকেই বেশী 
বেশী করে প্রকাশ করে দেয়। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ দমমাএ । আত্মা 
কখন আসেনও না, মানও না। যখন সমুদয় তদেশ মামার মধ্যেই 
রয়েছে তখন সেই স্থানহই ব। কোথায় যেখানে আত্ম নাচন? যখন 
সমূদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন উহার দেহাশান্তরে প্রবেশ 
কর্বার এবং উহ ছাড়বার সময়ই বা কোথায় ? 

পৃথিবী ঘুরছে, কিন্ত এ পৃথিবীর ঘোরাতেই এহ লম উৎপন্ন 
হচ্ছে নে, ক্্্য ঘুরছে; কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে স্ষ্য গৃুরছ না । সেহরূপ 
প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে । পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের 
পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান গ্রন্থের খাতার পর পাত" 
উদ্টে যাচ্ছে এদিকে সাক্ষিম্বরূপ আম্ম। অবিচলিত "ঃ অপ'রণামী বেদে 
জ্ঞানস্থধাপানে বিভোর আছেন । যত জাবাত্সা পুর্ব ছিল ব! বর্ত- 
মানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্তমান কল রয়েছে 
আর জড়জগতের একটা উপমা ব্যবহার কর্লে বট পান এন, তারা 
সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে । যেহেতু আম্মা দেশের 
ভাঁব থাকৃতে পারে না, সেই হেতু ধারা সকলে আমান ছিলেন, 
আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন? তারা সকলেই আমাদের 
সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, সর্বদাই ছিলেন এবৎ সর্বদাই 
থাকবেন । আমরা তাদের মধ্যে রয়েছি । তারা আমাদের মধ্যে 
রয়েছেন । 

এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও প্রচত্যকটী পুথক, কিন্ত তথাপি 
তারা সকলেই ক ওখ এই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে । “সপাঁনে ভারা 
এক হয়েছে । প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদ! বানক্তত্ব রয়েছে, 
কিন্ত সকলেই এ ক খ নামক অঙ্কে সম্মিলিত । কোনটাই সেই অশ্রকে 


১৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ম __৩য় সংখ্যা 


ছেড়ে গাকৃতে পারে না, আর এ সকল কোঁষের পরিধি যতই ভগ্ন বা' 
ছিনভিন্ন হোক না কেন, কিন্ত অক্কেতে দাড়িয়ে আমপা এর মধ্যে যে 
কোন ঘরে ঢুকতে পারি । এই অঙ্কটীই ঈশ্বর | এখানেই আমরা তীর সঙ্গে 
এক-_ইহাতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ আর সকলেই “সই ভগবানে 
সম্মিলিত । 

একখানা মেঘ চাদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তত এই ভ্রমের 
উৎপত্তি হচ্ছে যে, চাদটাই চলেছে । সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়-_-এই 
গুলিই সবল, গতিধীাল-_ইহাদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, 
আত্মা গতিশীল | স্থশ্রাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি “ঘ, যে সহজাত 
জ্ঞান (অথব! দৈবপ্রেরণা 2) দ্বারা স্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক 
মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে; ঘুক্তির 
দৃষ্টিতেও তা৷ সত্য । 

প্রত্যেক জীবাত্মান এক একটা নক্ষরস্বরূপ আর এই সব নক্ষত্ররাজি 
ঈশ্বরদূপ সেই অনন্ত নির্মল নীল আকাশে বিন্ম্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই 
গ্ররত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপঃ প্রত্যেকের 
প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই । কতকগুলি জাবাত! তারক1-_খার। আমাদের 
চক্রবালের অতীত প্রদেশে চলে গেছেন, তাদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিষটার 
আরম্ত আর এই অনুসন্ধান সমাপু হল, যখন তাদের সকলকেই ভগবানের 
মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে 
পেলাম । সুতরাং ভিতরের কথ! হচ্ছে এই নেঃ আপনার পিতা যে জীর্ণ 
বন্ধ পরিধান করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকালের অন্য 
যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন । তিনি কি এজগতে বা 
অন্ত কোন অগতে আর একটা এরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান করবেন? 
আমি ভগবত্লমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থন1] করছি, তা যেন তাকে না 
কর্তে হয়, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না করতে পারছেন । আমি 
প্রার্থনা করি; কেউ যেন তার নিজকৃত পুর্ব কর্মের 'অনৃপ্য শক্তিতে 
পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যায়। আমি প্রার্থনা 
করি যে, সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে ঘে, আমর! 


রি ১৩২৯। ] স্বামী রিনি পত্র । [১৫৯ 


এ পি 
তাত পাসি ৩ ৯০০৯ পিল ৯ পাতি 


মুক্ত | আর যদিই তানের আবার স্বপ্ন দেখতে হয়ঃ তবে তাদের স্বপ্ন 
ঘেন শান্তি ও আনন্দপুর্ণ হয় । 
| ইতি বিবেকানন্দ । 


আ/হরিকা | 
৬ই মাগি, ১৮৯৫ । 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুণ তুমি হয়ত কত কি ভাবছো 
কিন্তু হে বৎস, আমার ঘে বিশেষ কিছু লিখবার ছিল না__খবরের 
মধো সেই পুরাতন কথ1-_কেবল কাজ, কাজ, কাজ । ৃ 

তুমি ল্যাগুন্বার্গ ও ডাঃ ডে, কে? যে পত্র লিখেছোঃ তার 
দুখানাই আমি দেখেছি-__ম্থন্দর লেখ হয়েছে । আমি দে “কানরপে 
এখনি ভারতে ফিরে ঘেতে পারবো তা ত বোধ হয় ন|। এক মুহুর্তের 
জন্য ও €ভবো না নে, ইয়াঙ্কিরা ধন্মটাকে কাজে পবিণত কর্বার 
এতটুকু মাত্র চেষ্টা করে-_এ বিনয়ে কেবল হিন্দু বচন 3 আচ- 
রণের সামপ্স্ত আছে। ইয়াঙ্ছিরা টাকা রোজগারে খুব মজবুত | 
স্তরাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই মা কিছু একট ধর্ম্ভাঁব 
জেগেছে, সবটাই একেবারে উড়ে যাঁবে। সুতরাং চলে ঘাবার পুর্বে 
কাজের ভিতরটা পাঁকা করে খেতে চাই। সব কাজ আধাআধি 
না করে সম্পূর্ণ করা উচিত । 

আমি-__আয়ারকে একখাঁনা পত্র লিখেছিলাম তাতে না লিখেছিলাম, 
তোমরা সেই সব বিষয়ে কি কোচ্ছ? 

তোমরা লোককে গীড়াপীড়ি করে রামকুষ্ণের নাম প্রচার করতে 
যেয়ো না। আগে ভাবট! দাও নী ভাবটা গ্রহণ করুলেই লোকে দার 
ভাঁব সেই লোকটাকে মান্বে | যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে 
মানুষটাকে মানে? তারপর তাঁর ভাবটা লয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে__বেশ 
ত সে একবার সবদিক্‌ চেয়ে চেয়ে দেখুক- সে যা খুসি তাই প্রগার করুক 
না-_কেবল গ্নোড়ামী করে বেন অপরের ভাবের উপর আক্রমণ না করে। 


১৬০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


সপিসিপাস ৩৯১৫৬০৬৫০২৩ ৯৩ ৩৪৩ ৯পাতলসি তিল তত 


তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার কর্ণার চেষ্টা কর,' 
আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ করবার চে কর্ছি। কিসে 
ভাল হবে, তা! প্রভুই আনেন । আমি তোমাকে নে বইগুলির কথা। 
লিখেছিলাম, সেগুলি কি পাঠিয়ে দিতে পার? গোড়াতেন একেবারে 
বড় বড় মতলব নিয়ে পড়ে৷ না-_ধীরে ধীরে আরন্ত কর__ আগ যে মাটিতে 
দাড়িয়ে রয়েছঃ সেইটাকে শক্ত করে ধরে ক্রমে উপরে উপরে উঠবার চেষ্টা 
কর ।* * * 

হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও--আমরা একদিন না একদিন 
আলো! দেখতে পাবই পাব । ৃ . 

জি, জি, কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরজদয় মান্দ্রাজী 
যুবকবৃন্দধকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে । : 

সদ! আ শীর্বাদক 
বিবেকাননা__ 

পুনঃ-যদ্দি সুবিধা হয়, কতকগুলি কশাসন পাঠাবে 

পুনঃ_যদি লোকে পছন্দ না করে তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ ভারত” 
নামটা বদলে আর যা খুসি করে দাওনা কেন । 

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্ততে থাকতে হবে আর ল্যাণ্ডস- 
বর্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান কর। এইরূপ কাজট! ধীরে ধীরে 
বাড়তে থাকুক । রোমনগর একদিনে নিন্মিত হয় নই । মহীশৃরের 
মহারাজার দ্েহত্যাগ হল--তিনি আমাদের অন্যতম বিশেষ আশার 
স্থল ছিলেন । যাই হকৃ_প্রহুই মহান--তিনি অপরাপর ব্যক্তিকে 
আমাদের পাহাধ্যার্থ পাঠাবেন | 

ইতি__ 
বি-_ 


ভারতীয় আচীর্যাগণ ও সমন্বয় | 


( শ্রীরাধিকাঁমোহন অধিকারী ) 
( পুর্ববান্থবুটি ) 


অতঃপর বিরাট হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায় অল্পাধিক পরিমাণে 
বিরৃতাকাঁর ধারণ করায় যখন ধর্মের নামে সর্বত্র উচ্ছু্ঘলতা ৯ 'ভগ্তামী 
প্রভ।ব বিস্তার করিতৈছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত পাশ্চ' হা সন্যতার 
প্রবল প্রভাব ভারতে আসিয়া উপস্থিত হলে তৎকালীন সাম্পদায়িক 
কলহপ্রমন্ত হীনশক্তি ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ উহার অপ্রতিত প্রশ্তাবের 
বেগ সম করিতে না পারিয়। প্রবল ঝঞ্ধাবিক্ষু্ধ মহাসমূদ্রের গ্ঠ'য় উচ্ছঙ্গলতা- 
পূর্ণ মহাবিপ্লব সাগরে মগ্র হইল । প্রা) ও পাশ্চাত্য ধন্ম হাবের মহা- 
সমন্বয় সাধনোদ্েশ্েই ঘে মঙ্গলময় বিধাতা পাশ্টাহা সশ্ানার অগ্রগামী 
দূত ইংরাজরাজের মস্তকে ভারতের রাজন্কুট পরাইয়। দয়'-ছন, তাহা 
তত্কালীন স্তুধীমগ্ডলী বুঝিতে পাঁরিলেও আপ:মর জনসাধারণ বিংশিঘতঃ 
রক্ষণশীল সমাজনিয়ন্তা প্রাচীন সং্দায় কেবল ভ্টাহ “দর পম্মসমাজ 
নিরপেক্ষ শাসকরূপে ইংরাজরাঁজকে ভারতের রাজনিংচাসন সমাসীন 
দেখিতে অভিলাব করিল; ভার-শীয় ধর্ম ও সমাজের উপর পাশ্চ!হ সষ্তাতার 
প্রভাব তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না । যাভা হউক, পাশ্চাতা সম্যতার 
প্রবল বন্যার সমগ্র দেশ প্রাবি5 হইলে দুইটা প্রধান দল সংগঠিত হয়। 
একদল ভারতীয় ধর্ম, সমাজ) শিশ্ন আগার, নিয়ম ও 'বেশভুমা প্রভৃতি 
সকল বিষয়ের উপরই খড়গ হস্ত হইয়া উহ্তাদিগকে সমূলে বিনাশ করতঃ 
সকল বিষয়েরই অন্গশ্তাবে পাশ্চান্ছের অনুসরণ করিয়া সমগ দশকে 
পরিচালিত করিতে চেষ্ট। করিতে লাগিল । ইহারা নব্য স্প্রদায় বলিয়া 
ইতিহাসে পরিচিত। ইহাদের বিপরীত মতাবলগ্গী অপর একদল 
এতদোশীয় ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতির উপর পাশ্চাতোর সর্বপ্রকার প্রশাবের 
বিরুদ্ধবাদদী হইয়। যাহা কিছু ভারতীয় তাহা ভালই হউক আ'র মন্দই 


১৬২ ডদ্বোধন। | ২৫শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


২ পিপাসা তত উট. সপাসপাসটিলা লিলাসিনা সিপাস্পাসিশাসিপািপাসিপাস্িপাসিপাশ 5 


হউক তাহাঁকেই সধত্রে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই পরম পুকুষার্থ বলিয়া 
প্রচার করিতে লাগিল ] ইহারা প্রাচীন বা গ্গোড়া সম্প্রদায় বলিয়া 
সাধারণ্যে পরিচিত । ইংরাজরাজের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানসঞ্জাত- শাঁসন- 
শৃঙ্খলা দৃষ্টে ভারত অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল 'য তাহার জাতীয় 
জীবনের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার পক্ষে অপারচাধ্য । ওদিকে 
খুষ্টধর্মযাজকগণ ভারতের তৎকালীন বিকৃত ধর্ম ও সমাজ সমুহের রাশি 
রাশি দৌষোদ্যাটন করিয়া সত্যমিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়া ভগবান 
যীশুধুষ্টের পতিতপাবন ধর্্মমতে অসংখ্য লোককে দীক্ষিত করিতে লাগিল । 
ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ কেহ প্রতিবাদ করিতে 
সাহস করিল না। এবম্বিধ শোচনীয় অধঠপতনের সময়,_ উন্নত পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের যুগে হিন্দুর বিরাট অঙ্ক ভুক্ত ক্ষুদ্র 
বৃহৎ ধর্ম, সমাজ ও উপধন্মী এবং উপসমাজ এই প্রক'র ভয়াবহ বিপদ- 
শঙ্কল বিরোধী মতারণ্যের মধ্যে দিকৃল্রান্ত পথিকের শ্য'য় কিংকর্তব্যবিসুঢ় 
হইয়৷ উচ্ছুঙ্ঘলভাবে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। হহা উল্লেখ করা 
বাহুল্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতার .সংঘর্ষে হিন্দুধন্ম ও সমাজ সমুহের তৎকালে 
যে বিপ্রব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এক বৌদ্ধ বিপ্লব ভিন্ন 
সকলগুলিই সমুদ্রের ভুলনায় গোম্পদ সদৃশ । 

প্রাগুক্ত প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের সংস্কার আন্দে'লন এবং খুষ্টান 
মিশনারীদের প্রভাবের পুর্ণ জোয়ারের সময়, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের এই 
শোচনীয় অধঃপতনের থুগে বঙ্গদেশে মহান ধর্ম্নাচার্য্য মহাত্বা রামমোহন 
রায় উপনিষদেোক্ত নিরাকার সগ্ুণ ব্রন্মের মাহাজ্স্য কীর্তন করতঃ ব্রাঙ্গ- 
সমাজ এবং ইহার কতিপয় বত্সর পর গুজরাট প্রদেশের বুগাঁচা্য দয়ানন্দ 
সরস্বতী প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম নূতন আকারে প্রচাঁর করিয়৷ আধ্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করতঃ প্রাচীন সম্প্রদায়ের গৌড়ামী ও নব্য সম্প্রদায়ের 
সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যান্করণ এবং খুষ্টধর্্মের একান্তিক প্রভাব অনেকটা খর্ব 
করিয়া ফেলিলেন। এতছুভয় ধর্্সমাজ একেশ্বরবাদ মূলক হইলেও 
ভারতের চিরন্তন একেশ্বরবাদের বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া আত্ম প্রকাশ 
করে নাই, বিশেষতঃ ইহাতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদৈতবাদ, সগুণবন্ধ, 


চৈত্র ১ ১৩২৯। ] ভারতীয় আচাধাগণ ও সমন্বয় । ১৬৩ 


পাস্িপাস্টিপাস্টি পাস পিসি সপি্পাস্ছি পাস শি শি পিক 
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'একেশ্বরের নানা প্রকার প্রকাশমূর্ভি ও ভাব প্রভৃতি স্থান লাভ 
করিতে পারে নাই বলিয়া ইহার! অসম্পূর্ণ । অধিকন্ত এই ছুইটা 
ধন সমাজ ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের ঘোর ছর্দিনে আবিভূতি 
হইয়া এক সুমহান উদ্দেশ্ত সাধন করিল বটে কিন্তু ইহারা ভারতের 
জাতীয় জীবনের বিশেষত্বকে বজায় রাখিয়া তাহার সঙ্গে পাশ্চত্যের 
জড়বাদমূলক আবশ্যকীয় উন্নত প্রভাবের পুর্ণ সামগ্রন্ত বিধান করিতে 
সমর্থ হইল না । প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাবধান স্থৃষ্ট 
হইয়াছিল, ব্রা্গসমাজে নব্য সম্প্রদায়ের উপর একটু বেশী “র্বাক 
দেওয়ায় তাহাও দূরীভূত হইল না। আবহমান কাল হহইুঠ ধর্মই 
প্রাচদেশের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলিয়া পরিগণিত ; পৃথিবীর 
সকল বিষয়কে ধর্মের ভিতর দিয়! গ্রহণ করাই প্রাচা জাকন্তির চিরস্তন 
রীতি । এই জন্য প্রাচ্দেশে ধর্্মরাজ্যে প্ঁক্য স্থাপন করিতে পারিলে 
অন্যান্যি সকল বিষয়ে এঁক্য বিধান সহজসাধ্য হইয়া থাকে 1 পক্ষান্তরে 
প্রাচাদ্দেশে ধর্ম সমন্বয়ের ভাব ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় পারা প্ররুত 
জাতীয় এঁক্য বিধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার! ওদিকে উ:তিকামী 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ভারতের জাতীয় ধর্ম ও সমাজের বিশেষত্ব সংরক্ষণ 
একদিক দিয়া বেরূপ আবশ্টকীয় মনে করিল পাশ্চাততোর উন্নত 
জড়ধর্মকেও অপর দিক দিয়া তদ্রপ ভারতের জাতীয় জীবন প্র“গার 
এক অপরিহাধ্য উপাদান বলিয়া. ধরিয়া লইল। পাশ্চাঠ্য জঙশাক্তির 
অপূর্ব প্রেরণায় ভারতের সকল ধর্ম ও সমাজ আপাত গ্সিতি 
অসামঞ্জন্ত পুর্ণ হইয়াও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ভারতে নেশন্‌ 
প্রতিষ্ঠা করিবার আশায় এঁক্য ও সামঞ্জস্তের পথ-_বহু হইয়াও 'একত্বের 
পুণ্য মিলন ভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিল । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নত 
শিক্ষা ভারতীয় নেশন সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি কক্নাইলে উহার 
অবপ্ন্তাবী ফলম্বরূপ ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি 
প্রভৃতি স্ব স্ব শাখা প্রশাখাসমেত এক অশ্রুতপুর্ব মহা সমন্বয় সাগরাভি- 
যুখে প্রধাবিত হইবার জন্য মন্দাকিনীর স্তায় ভগীরথের আশায় উীব 
হইয়া! রহিল ;-_অবশেষে ভগীরথ আগমন করিলেন, _-বেদেদ যাগ 
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যজ্ঞাঁদি কর্মকাণ্ড ও ভ্ঞানকাঁগ, বেদান্তোপনিধদে« বন্গবাদ, গীত্রার 
নিক্ষাম কর্ম্মবাদ, দর্শনের ব্রহ্মজ্ঞান, বুদ্ধের অহিংসা € নির্বাণ মোক্ষ, 
তন্ত্রের মাতৃভাবঃ পুরাণের দেবদেবী পুজা, শঙ্করের 'অদ্বৈতবাঁদ, ঘাঁমা- 
নুজের বিশিষ্টান্বৈতবাদ, চৈতন্যেব কষ্ণপ্রেম। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের 
ব্রঙ্গজ্ঞান, খুষ্টের সর্গস্থিত পিতা (ঢা101৮ 11 004৮71 এবং মহম্মদের 
'লা এলাহা ইল্ল'ল্লাহ? আপনাপন স্বাতন্থাকে বজাণ রাখিয়া সর্ববধর্ম 
সমনয়ের মুর্তিরূপে ভগবান্‌ শ্রীরামকুষ্চ পরমহংসে আ.শ্ম-প্রকাঁশ করিল। 
তিনি অশ্রুতপুর্ব সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাত করিয়া নিজ জীবনে এ সকল 
ধর্মের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া উহা7দর প্রত্যেকটীকেই 
জীবন্ত দার্শনিক সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেনঃ একাধারে সর্ববধন্মের 
উপদেষ্টা ও অনুষ্গাতা হইয়া সকল ধর্মের মহাঁসমনয় সাধন করিলেন । 
ভগবান্‌ শ্রীরামরুষে্র সমন্বয় ধর্ম শিক্ষার তদীয় স্দাগা শিষ্য বর্তমান 
যুগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ এই সমন্বয় ধন্দ্কে ধন্মমত্তের বিরোধ-বিদ্বেষে 
হীনবল ভারতের সর্বাঞ্গীন উন্নত্তির পক্ষে__পুথিবীর সমগ্র মানবজ্ঞাঁতির 
মধ্যে যথার্থ সাম্য-মৈত্রীর পবিত্র ভাব আনয়নের পক্ষে ধর্মজগতের 
সাব্বভৌমিক সনাতন আদশের পঙ্ষে একমার উপধোগী বলিয়া উদাত্ত 
স্বরে ঘোবণা কণিয়াছন। পুজ্যপাদ দ্বামিবী কেণল পৃথিবীর সকল 
ধর্মের সমঘয় প্রগার করিয়াই ক্ষান্ত ভন নাই, পরন্ধ তিনি প্রাচ্যের 
বৈরাগ্য ধর্মকে পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে বাধিয়। 
দিয়া এত ভয়ের ও সমন্বয় সংধন করিয়াছেন | 

ধন্ম মত সমূতহর সমগয় হিন্তুশান্পের অনেক গ্রন্থে উল্লেথ থাঁকিলেও 
ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামকুষ্চতদবের আবির্ভাবের পুর্বে ঘথার্থ সমন্বয় ধর্মের 
কোন জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে দেখা যায় না। বড় জোর 
কোন কোন সা'্প্রদায়িক আচারধ্দকে অপরাপর সম্প্রদায় সমুহের উপর 
শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে, অথবা সকল ধর্মমত ও পথকে 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে. অথবা নিজ ইষ্ট দেবদেবীর মধ্যে সর্ব 
দেবদেবীর দর্শন লাভ করিতে দেখা যাঁ়। কিন্তু সকল ধর্মমত ও 
পথকে জীবন্ত দার্শনিক সত্যজ্ঞানে উহাদের প্রত্যেকটা পৃথকভাবে 
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পা সি 


অনুষ্ঠান করতঃ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অন্থুভব ব করিয়া এক (বশবক্রনীন 
মহাসমন্বয় ধর্মের প্রচার ভগবান শ্ীীরামকুষ্েের পূর্বে কেহ করিয়াছেন 
বর্পিয়া পৃথিবীর ধন্ষধেতিহাস প্রমাণ দেয় না। অবতাঁরগণের মধ্যে 
আচাধ্য শঙ্করের বৌদ্ধ বিদ্বেষ লোক বিশ্রুত, তিনি বৌদ্ধ ধশ্মদ্বেণী হিন্দু 
নরপতিগণের সহায়তার অসংখ্য শ্রমণকে পোড়াইয়া মারিয়া" লেন । (?) 
শ্রীচৈতন্ঠ মহন্মদীয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি একেবারেঃ সঠাগভৃতি 
সম্পন ছিলেন না। মোটের উপর বৈদিক খবিগণ ভইতে আন্ত করিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের পুর্ব্ব পধ্যন্ত সকল অবতার এবং ধশ্মাচাঁধ্ই এক একটী মত 
বিশেষের অনুষ্ঠান ও প্রগার করিয়। গিয়াছেন। ইহাদের প্র-শাকের 
স্বীয় স্বীয় মতের আবিষ্কারক অনুষ্ঠাতা ও প্রচারক হিসাবে পর্ণ হইলেও 
ইহারা সকলেই সাঁপ্রদায়িক আচাধ্য বলিয়া পরিচিত; এরামকষঃ 
কোন অভিনব ধর্মমত বা পথ আবিষ্কার করেন নাই, অথবা ' হন সকল 
ধর্মমত বা পথের খিচুড়ী পাকাইয়া কোন একটা স্বতদ পন্ম ব' পথও 
বাহির করেন নাঁই। তিনি হিন্দু-ধন্মের মধ্যে বর্তমাণকা।ল প্রর্গলত 
প্রধান প্রধান ধন্মমত ও পথ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসণমাণ এ খুঈান- 
ধর্ম পর্যন্ত প্রত্যেকটাকে পৃথকৃভাবে নিজ জীবনে অন্ষ্ঠ ন করি: সকল 
গুলিকেই অন্রাস্ত ও সত্য বলিয়! প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা! কুষগানন্দ, 
রামপ্রপাদ ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি স্বনাম ধন্ত সাধকগণ :'নজ ই%দেবীকে 
সর্ব দেবদেবীরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । ইহাদের এই উন্নহু *ব উচ্চ 
অঙ্গের ধর্ম সাধনার পরিচায়ক ও সমন্বয় ধণন্ম মূলক হইলে হহাকে 
যথার্থ সমন্বয় ধর্ম বলা যাঁয় না। কারণ কালাকে কৃ্চ শিব ধাম রূপে 
এবং কালীকে একবার কৃষক শিব রাম রূপে ও কালী রূপে দন করা 
এক কথা নহে। সকল সম্প্রদায়ের ধন্মভাব আপন ভাবে অধীন করিয়া 
লওয়াও সর্ববধন্ম সমন্বয় বটে কিন্ধ উহা প্রত সমন্বয় ধন্ম বলিয়া 
আহিত হইতে পারে না। সকল ধর্মমত ও পথের স্ব স্ব সম্পদায় গত 
স্বাতন্না বজায় রাখিয়া প্রত্যেকটা পূথকভাবে অনুষ্ঠান করতঃ উহাণৃত 
সিদ্ধিলাভ করাই ঘথার্থ সময় ধন্ম। যুগাবতার শ্রীরামরুঞধ। ইহাই. 
করিয়াছেন, তিনি তাস্বিক ধম্মের স্বাতন্বা বজায় রাখিয়া মহাশক্তি- 
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রূপা কালীকে যেমন কালী ভাবে ও কাঁলীকে নর্ঘ দেবদেবীরূপে 
দর্শনলাভ করিয়াছেন, বৈষ্ণবমতের স্বাতিন্ত্য বজায় রাখিয়াও তেমনি 
ভগবান শ্রীরুষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্বদেবদেবীরূপে দর্শনলাভ করিয়াছেন । 
তিনি যেমন বহুকে বহুরূপে স্ব স্ব পৃথকভাবে দেখিয়াছ্েনঃ বুকে তেমন 
একরূপে--বহুর মৃত্তি তেমন এক ভগবানের বিশ্বরূপে দর্শনলাভ 
করিয়াছেন। অন্যান্ত অবতারগণের বিশেষত্ব তাহাদের আবিষ্কৃত, 
অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত স্ব স্ব যুগধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক পূর্ণ তায়”_আর ভগবান 
শ্ীরামরুষ্চের বিশেষত্ব অবতার ও ধর্্মীচাধ্যগণের মতান্‌ সত্য তাহাদের 
স্ব স্ব স্বাতন্ত্য বজার রাখিয়া প্রত্যেকটাকে পৃথকভাবে নিজ জীবনে পরিণত 
করিয়া সকলগুলির সামঞ্জশ্ত বিধানপূর্বক বর্তমান সৃগধর্মোপযোগী এক 
মহাঁসমন্বয়ধন্মন প্রগারে | সমন্বয়াচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাসমন্বয় 
ধর্মের সহিত নব-নারায়ণ সেবাধর্মন সমগ্র জগতের আদর্শরূপে স্থাপন 
করিয়াছেন । 

আমরা ভারতের ধরন্ম্েতিহাস আলোচনা করিয়া! দেখিতে পাইলাম, 
অবতার ও ধন্দ্মাচাধ্য সকলের প্রচারিত ধর্ম যেন পন্ম-মহাসমুদ্রের এক 
একটা তরঙ্গ ; যেমন সমুদ্রের এক তরঙ্গ উখিত ও পতিত হইয়া খাদ করিয়া 
দিয়া অপর তরঙ্গঈটীর উত্থানলাঁভ করিবার কারণ স্ষ্টি করে, তেমন অবতার 
ধন্ঘাচার্্যসকলের প্রচারিত ধন্মমতসমূহের অন্যান ও পতন ঘটিতেছে। 
এস্বলে আরও দেখা যাইতেছে ঘে একটার পতন অপরটার উত্থানের 
কারণ, সুতরাং আমাদিগকে কেবল উত্থানের দিক দেখিলে চলিবে না; 
পতনের দিক আমাদের অনুকরণীয় না হইলেও উহাকেই উথানের 
কারণ জানিয়া উহার প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হইবে । 
বৈদিক ধর্ম বিকৃতাকার প্রাপ্ত না হইলে বৌদ্ধধর্ম, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ 
শুধ্ধ জ্ঞানবিচারে পর্যবসিত না হইলে রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও 
তান্ত্রিক ও বেদান্তধন্ম বিকৃত না হইলে চৈতন্তের কৃষ্ণপ্রেম, মুসলমানধর্শন 
ভারতে প্রবেশ না করিলে রামানন্দ, মাধ্ব ও চেতন্ত প্রভৃতির ধর্মমত 
এবং য়্াহুদী ধর্মের নামে অধন্্ম ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি না হইলে খুষ্টধন্ম 
প্রচারের আবশ্তক হুইত না । সুতরাং একটার পতন যদ্দি অপরটীর 


চৈত্র? ৯৩২৯। ] ভারতীয় আচাধ্যগণ ও জমন্বয় | ১৬৭ 


এ৯ পাপা ক্লাস পসসিশ্রাস্টিত সি ািপাস্টিত সিকাসিলাস্ছি ত 
তি 


উানের একমাত্র কারণ হ্য় তাহা হইলে পাতি তত্যের প্রতি ত আমরা € কেন 
সহানুভূতি সম্পন্ন হইব না? আর আমাদের মধ্যে যি কোন অবতার 
মছাঁপুরুষের উপর কাহারও যথার্থ শ্রদ্ধা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে 
তাহার আবির্ভীবের একমাত্র কারণটার প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকা 
কি উচিত নহে? মহাঁসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন একদী অপরটীর 
পরিণতি এবং তরঙ্গহিসাবে সকলেই এক ও অভডেদ অবভারগণ ও 
তাহাদের প্রচারিত ধর্্মমত-পথও ঠিক তদ্রুপ । গীতাকার বলিয়াছেন, 
“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্তরে মণিগণা ইব” অর্থাৎ কনে মণি থাকার 
হ্যায় আমি অবতাবগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত | (0?) আমছ্াগবতেও 
“অবতারহাসংখ্যেয়া” প্রভৃতি শ্লোকে এবং বেদাস্তো সনিধদ সমুহে অবতার- 
গণের একত্ব ও অভেদত্ব স্বীরূত হইয়াছে । €%) 

ধর্মমতরূপ অসংখ্য নদী সমূহ বে একই সমুদ্রগামা,-_ধর্মমতরূপা 
নান! প্রকার গাভী সমূহ যে একই প্রকার দ্ধ প্রবান করে তাহা 
স্বতঃ প্রমাণিত হইলেও অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ভগ্জনার্থে বর্ধমান জগতের 
আদর্শ শ্রীরামকুষ্চ পরমহংস দেবের ব্যক্তিগত জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর 
উন্নত সভ্যতালোকে সর্বজন সমক্ষে নিঃসন্দেহে প্রনাণিত হইয়াছে । 
ধর্মের অযু ফলোগ্ানে ধন্মমতরূপ অনুত ফলের অপংখ্য বৃক্ষ আছে, 
মানুষ দর্শক-সমালোচকের ম্যায় এই অপরূপ উদ্যান দূর হইতে অব- 
লোকন করিয়া বাস্থারুতির ভিন্নতা দৃষ্টেই এক বৃক্ষেগ ফলকে অপর 
বৃক্ষের ফলাপেক্ষা উতকৃষ্ট বা নিক বলিয়! সমালোচনা করিতেছে; সে 
জানেনা ষে এই সকল বুক্ষের ফলগুলি ভিন্নারৃতি বিশিষ্ট হইলেও 
সকলগুলিই অমৃত ফল। উদ্যানের ঘষে মালিক, তীহার অনুমতি না 
পাইলে ইহাতে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, সুতরাং ফলের আস্বাদ 
গ্রহণ কর! সকলের অৃষ্টে ঘটে না। যাহারা ইঙ্বাতে প্রবেশলাভ 
করিয়াছেন, তাহারা আপন আপন রুচি অনুসারে এক এক প্রকার 
ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই উহার স্বগাবসিদ্ধ মাধুর্য্য গুণে এমন 
আত্মহাঁর! হইয়া গিয়াছেন খে অপর বৃক্ষের ফলের প্রতি ঠাহাদের 
দৃ্টিও আকৃষ্ঠ হয় নাই । উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফলই এইব্প 


১৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ__৩য় সংখ্যা । 


৬ ৮৯ পসরা লাস্িলাস্পিপাস্িপা্িপিসিলী সিটি সি পি 


ভাবে এক এক দল লোক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া নকলগুলিই অমৃত- 
ফল বলিয়! প্রমাণিত হইলেও যুগাবতাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন এ পর্য্য্ত 
আর কেহ বাগানে প্রবেশলাভ করিয়া সকল প্রকার ফল ভক্ষণ 
করিবার স্থুযোগ পান্‌ নাই । ভগবান প্রীরামকঞ্জ নিজে আস্বাদ গ্রহণ 
করিয়৷ বাগানের সকল প্রকার ফলকে যখন একই গুণবিশিষ্ট অমৃত 
ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর বাগানের বাহিরে আসিয়। 
ফলগুলির বাহ্ারুতির ভিন্নতামাত্র লইয়া তোমার আম'র বিরোধ কর: 
শোভা পায় না। জগতের সকল ধর্ম একই আদশ নানা প্রকারে 
প্রচার করিতেছে._জগতের সকল ধর্ম একই লক্ষ্যে নির্দেশিত 
বহিয়াছে,_-জগতেপ সকল ধর্মসম্পদায় একই অম্বতঠ লাভের আশায় 
ছুটিয়া চলিয়াছে। 

হে ভারত! ঘি তুমি তোমার ধর্ম কর্ম ও জাতীয় জীবনে 
প্রতিষ্ঠা অচ্জন করিয়া সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুর পুজ্য 
পদবী লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে যুগাবতাঁর 
শ্রীরামরুষ্ের এই মহাসমনয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। পুণ্যপ্রতিম 
আচাঁধ্য দেবের সমনয় ধর্মের পুণ্যপ্রভাবে তোমার জাতীয় জীবন স্বার্থক 
হইবে, এবং তোমার শিল্ণ-তোমার সাধনা, জগতের িদবৈষম্যকে 
চিরতরে বিনষ্ট করিয়া সাম্য-মৈতরী স্বাতিন্থ্যতা আনয়ন করিয়া জগতে 
প্ররূত শাস্তিপূর্ণ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে । 


( সমাপ্ ) 





বিবেকানন্দ-স্মৃতি ।৯% 
(১) 
ও নমো ভগবতে রামরুষ্ণায় | 


কলিকাতা নিবাসী ভাই সকল! 

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে ছুঃখী 
এই ছৃর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং -পাগ ৪ মারীভয় 
হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চো ৪ নিরস্তর 
প্রার্থনা | | 
২। তে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নিধন, সকলে বাস্ত 
হইয়া স্হর ছাড়িয়া! যাইতেছে সেই রোগে মদি থার্থই আমাদের 
মধ্যে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে 
করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব। 
কারণ, তোমরা সকলে ভগবানের মুত্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের 
উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই । যে অহঙ্কারে, ফুসংকফারে ব' অজ্ঞানতায় 
অন্থা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী তয় ও মহাপাপ 
করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । 

৩। তোমাদের নিকট আমাদের সবিনয় প্রাথনা, অকারণ ভয়ে 
উদ্দিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির:5 উপায় 
চিন্তা কর, অথবা যাহার! তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর। 

৪ | ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিস সাধারণের 
মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশে কোন কারণ নাই । আর 
আর স্থনে প্রেগ যেরূপ রুদ্রমুনি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছাম কলিকাতায় 
সেরূপ কিছুই হয় নাই । রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রত বিশেষ 
অনুকূল। তবে আর ভয়কি? 





* যে বৎসর কলিক।হায় প্রথম প্রেগ মহামারী প্রথম উপস্থিত ভয়, 
এই বিজ্ঞাপনখাঁনি স্বামিজী সাধারণে বিতরণ করেন । 


১৭৬ উদ্বোধন! [২৫শ বর্ধ_৩য় সংখ্যা |, 


শাি তানি পোস্টটি ৫ ৯১৫ ৮7 স্পা সি সী সিসি সলাত ৮৩ পা্টিপাসিপীস্িশ্াসি লা্টিপাস্টিপ সিাসিপাস্িপা সি স্ 


৫ | এস সকলে বৃথা, ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস 
করিয়া কোমর বীধিয়া কাধ্যক্ষেত্রে নাবি। শুদ্ধ ও পবিভ্রভাবে জীবন 
যাপন করি। রোগ মারীভয় প্রভৃতি তাহার রুপায় কোথায় দূর 
হইয়া যাইবে | 

৬। (ক) বাড়ী, ঘর ছুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দমা 
প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে । 

(খ) পচা বাঁসি খাবার না খাঁইয়! টাঁট্কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। 
হূর্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্তাবন! । 

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে । 
কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্ু-যন্ত্রণা ভোগ 
করে। 

ঘে) অন্তায় পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহারা অপরের 
অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনও কালে তাহাঁদের ত্যাগ করে না। অতএব 
এই মহা মৃত্যুভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে । 

ডে) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত 
থাকিবে । 

চে) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না । 

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাকেও জোর করিয়া টীকা দিবেন না। 
যাহার ইচ্ছা হইবে, সেই টীকা লইবে। 

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমা- 
দের বিশেষ তত্বাবধানে, নিজের হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয়, 
তজ্জন্ট বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনীলোক পালাক্‌, আমর! 
গরীব, গরীবের মর্্মবেদনা বুঝি । জগপ্ন্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; 
মা অভয় দ্িতেছেন-_ভয় নাই ! ভয় নাই !! 

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলঙ্ে 
বেলুড় মঠে, শ্ভগবাঁন রামকষ্জাসদিগের নিকট খপর পাঁঠাইবে ! শরীরের 
দ্বারা যতদূর সাহাব্য হয় তাহার ক্রটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থ 
সাহায্যও সম্ভব৷ 


চৈত্র, ১৩২৯। 1 নিরিহ হুডি! | ১৭১ 


ভাসটিপাস্টিপাস্টির অিবাসটিীন পাসটিপ সিপাস্টি লাস্টিণ সিপাস্টি পাটি সিসি প৯ পস্টি পি পাস বাসি সস 


বিশেষ বা £ প্রতিদিন: সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীতয় 

নিবারণের জন্য নাম সংকীর্তন করিবে । 
(২) 

ডাক্তার শ্রগোবিন্চন্ত্র বন্থ মহাশয় লিখিত |__১৮৮০ উং, সম্ভবতঃ 
শীতকালেতে বেলা! ৯ হইতে ১* ঘটিকার সমন আমি কাণা গতিকে 
মেছুয়াবাজার ট্রাটে খ্যাতনামা ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাচী যাইতে 
তৈয়ার হইয়াছি। ঈশানবাবুর পুর সতীশচন্্র সুগোপাধায় আমার 
সহাধ্যায়ী ছিলেন। গিয়া দেখিলাম, সতীশ পাখোয়াছ ব!জাইতেছে। 
২।৩টী ৯১০ বতসরের বালক হাঁতে চৌতালের মান রাখি, হছে এবং একটা 
তেজঃপুঞ্ধ যুবক পদ গাহিতেছে । আমি সঙ্গীত ও £হজঃপুগ্জ কলেবর 
দেখিয়া বিশেষ আকুষ্ট ও মুগ্ধ হইলাম। কিন্ক কোন আলাপ না 
থাকায় আমি কোন প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। প্রন্থান করিলে পর 
আমি আমার বন্ধু সতীশকে পরদিবস জিজ্ঞাসা করিলাম, যবকন্ট কে? এবং 
তাহার বিষয়ে নানারপ প্রশ্ন করিতে লাঁগিলাম। পরে জ্ঞাত হইলাম 
যুবকের নাম নরেন্দ্রনাঁথ দত্ত; বাঁডী সিমুলিয়া কলিকাঁত এব* পরমহংসদেবের 
অতি প্প্িয়পাত্র । এই হইল আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় 

ইং ১৮৮৮ সালে যোগানন্দ স্বামী ( যঘোগেন ) প্রনাগে সন্যাপী 
অবস্থাতে পরিভ্রমণ করিতে আসেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মদীয় ভবনে 
আতিথ্য স্বীকার করেন । কিছু দিবস পরে তিনি বসম্ত পোঁগে আক্রান্ত 
হন। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যোগেন পরমহংস '.দবের সন্যাসি- 
শিষ্য এবং তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার শান্ত্রালাপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও পরম্হংস 
দেবের নানা কথা-বার্তীয় অতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। বসন্ত রোগে 
আক্রান্ত হওয়ায় আমি অতিশয় (স্তিত হইলাম এবং যোগেনের অন্ুঙ্ঞা- 
ক্রমে বরাহনগরে পরামাণিকের ঘাটে নব স্থাপিত মঠে সংবাদ পাঠাইলাম । 
তার পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ « নিরগ্রনাঁনন্দ 
এবং ঘোগেন মা, গোলাপ .মা ত্বরিত কলিকাতা হইতে মদীয় ভবনে 
( গ্র্যাণ্ড ট্রীঙ্ক রোড চক ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন | 


লাগ 


১৭২ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ম_৩য় সংখ্যা । 


অভেদানন্দ একদিন কথা-প্রপর্গ ক্রমে বলিলেন, ডাক্তার, ঠাকুর 
বলেন নরেনকে ভোম্ন করাইলে হাজার ব্রাঙ্গণ ভোজন কর'নর ফল হয়। 
. নরেন-_কিরে শালা দোকানদারি বাডাচ্চিদ্ঃ পসাত জমাচ্চিস্‌, তা 
শালা করবি বই কি? কিছু রেস্ত চাই ত? 

একদিন আমর! সকলে বমিয়া নানাবিধয় সদালাপ কাঁরতেছি, এমন 
সময় স্বামিজী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলিলেন 13010165600 211১৩901616 
আমি জিজ্ঞাসা করিল'ম এর মানে কি? তিনি বলেন 710770959 
ক * এখানে আস্তে দিও না। 

একদিন অপরান্ছে সকলে অর্থাৎ সকল স্বামিমহোদয়গণ ও আমি 
একত্রিত হইয়া ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলাম। ভাব জমিয়া গেল ! 
সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। আমার মনে বিশেষ ভক্তি 
ও আনন্দ উদ্দীপিত হল এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি 
হওয়ায় ভাঁব সম্বরণ করিতে না পারিয়া ছুই নয়নে অশ্রপারা বিগলিত 
হইতে লাগিল । স্বামিজী প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হইয়াছিলেন । 
কিন্ধ আমার চক্ষে আনন্দাশ্র প্রবাহিত দেখিয়া তিনি আত্মভাব সম্বরণ 
করিয়া আমাকে উপহাস ও ব্যঙ্চচ্ছলে কহিলেন। “তোর বড় পান্সে 
চোক”। 

এই সময় একদিন বৈকাঁলে আমরা অনেকে বসে নানারকম চচ্চা 
করিতেছিলাঁম (গিরিশচন্দ্র বস্তু তিনি পরে জজ হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকাঁলতি করিতেন) গিরিশ আপিয়া 11076050101) 
বিঘয় নানাপ্রকার ব্যাখা! ও চঙ্চা করিতেছিল। স্বামিজী গিরিশের 
কথোপকথনে বিশেষ শ্রদ্ধা বা মনোনৌগ করিলেন না, পরম্ক জ্ঞীনমার্গের 
নানাপ্রসঙ্গ ও উচ্চ অবস্থার কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন । গিরিশ 
হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল “স্বামিজী করলে কি? আমার দশ 
বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড করলে” । স্বামিজি বলিলেন “তোমার পণ্ড হলো! বা 
না হলো তাতে আমার ছি” ? 

একদিন গিরিশ বলে “ন্বামিজী চলুন সিন্দুক সা নামক জনৈক সাঁধুকে 
দেখিতে যাই” । আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় গিয়। সেখানে উপস্থিত 


চৈত্র, ১৩২৯। | বিবেকানন্দ-স্মতি |. রত 


হইলাম | পিন্দুক সা ত্রিবেণীর নিকটগ্ত পাধের উপর থাকিততন ! তাহার 
যাবতীয় দ্রব্নামগ্রী একটী কাষ্ঠ নির্মিত প্রকাও সিন্দুকে তর" রাখিতিন 
এবং তছপরি আমন পাতিয়া বপিয়। থাকিতেন | আামজী বলিলেন 
“এই সাধুটী রামাত বৈষ্ণব বৈরাগী । এর দোকাশদ।'র ম।লপত্র এই 
সিন্দুকের ভিতর থাঁকে”। 

অপর একদিন এক বাঙ্গালী সাধু বৈরাগার নাম ম'পপ দাস বাবা 
যিনি চিটগঞ্জে এক বাড়ীর মধ্যে এক গগ্ুর মধ্যে ৪* বংসপ ছিলেন । 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য তাহার গুরু ৮'5গশকে দেখিয়া 
স্তম্তিত হইয়া গেলেন। আর স্বামী বিবেকানশের শীক্ষ দৃষ্টির 
সন্মুণীন হইতে পারিলেন না । মন্বৌধধিরুদ্ধবীধ্য সতের গায় মস্তক 
অবনত করিয়। রহিলেন__বাঁড. নিষ্পদ্ডি করিতে পাধিলেন না) বৈরাগী 
মহাঁশয় অতি হধিত হইম্বা আমায় বলিলেন, “.গাবিন তাম কি সংসঙ্গই 
না কচ্চ” | 

একদিন স্বামিজী ও তদীয় গুরু ল!তাঁগণ ও আমি ঝাঁস দশন করিতে 
দয়ারামের আশ্রমে উপাস্থৃত হই । সার! "শন অশান হ'নন্দে অতি 
বাহিত হইয়াহিল, তাঁহা মার বর্ণনা! করিবার শয়। কি ৬মাট ভাব, 
কি কথা-প্রসর্গ কি হৃদয় স্পশী ভালবাসা 'এবং মাঝে মাঝে হ'শ্যোন্পীপক 
কৌতুক রহস্ত তাহা অগ্ঠাপি আমার হজদয়ে জাগধক ব্াতয়াে এবং 
অল্প দিনের কথা বলিয়া পেন মনে শুয়। দুণ্তটী “বন আমার চক্ষের 
সামনে রহিয়াছে । সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করিলাম; প্রামিজীর 
পরিধানে একটী মাত্র কোপীন 'ও গৈপিক বহিবাস আঁ 'ম'টা ভেডার 
কম্বল গ্রাত্রাচ্ছাদদিত ও নগ্রপদ ! নগ্রপদে গতাগতি অনশ্যস্ক থাকায় 
এবং বন্ধুর ও বালুকাপূর্ণ স্থানে ৮লিতে হওয়ায় স্বামিশীব চরণ চর্ম 
যেন ফাটিয়। গিয়। শোনিত বাহি€ হইবার মতন হইল দিয়া আমার 
প্রাণে বড় ব্যথ! লাগিল ও আত্মগ্লানী উপস্থিত হইল । কারণ অ'মার 
পায় ভাল জুতা এবং তাহারা সকলে নগ্পন আমি ত্রন্দ হহঘা জুতা 
খুলিয়া হস্তে লইয়া চলিপাম। স্বামিলী তাহ। দেখিয়া আম কে 'নহপূর্ণ 
ভাবে বপিলেন “জুতা খুলে কেন”? আমি কিবিৎি লগ্সিঠ9 বিমনা 


১৭৪ উদ্বোধন, | € ২৫শ বা সংখ্যা । 


সিল লস্িলাসি তি তেসিশিস্টিপি সিএ ৯ তসিলাসি ৫৯৮৯৯ পিরিত ৮৯ পেসার চিপস পালে 


হইয়া লিনা “্বামিজী আলনারা: সকলে নগ্মপদে এরাপ কষ্ট করিয়া , 
চলিতেছেন এবং আমি জুতা ধারণ করিয়া চলিব ইহা সঙ্গত হয় না। 


আপনাদ্দিগকে শ্রান্ত ও নগ্রপদে চলিতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড়, 


ব্যথ লাগিতেছে, আমি জুত! পায়ে দিতে পারিলাম না”। 

একদিন স্বামিজী ও তাহার গুরু ভ্রাতারা আমার গৃহে রাত্রে 
আহার করিতেছিলেন। তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঠগ্ঠী মলের 
কুটি, পাড়ারাণী মণ্ডিতে ছিলেন) এমন সময় জনৈক সাধু - অমূল্য 
(পরে যাহাকে গুরুজী অমূল্য বলিয়া এলাহাবাদের লোকেরা জানিত ) 
সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিয়া স্বামিজীকে দেখাইয়৷ একটা শুক্ন! 
লঙ্কা খাইল; স্বামিজী ছুইটা খাইলেন, অমূল্য তিনট৷ খাইল, স্বামিজী 
চারটা খাইলেন ; এরূপ উন্তোরন্তর সংখ] বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । শেষে 
অমূল্য পরাস্ত হইল। সকলে হাসিতে লাগিল। এই সামান্ ব্যাপারেতেও 
স্বামিজীর এরূপ মাধুষ্য ও হৃদয়ম্পর্শিভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সামান্য 
লঙ্কা খাঁওয়াটাও থে বিশেষ কার্য ও গুরুতর ব্যাপার তাহা অদ্যাপিও 
স্থৃতিপথে রহিয়!ছে। অতি সামান্ত কাধ্যেতে তাহার গান্তীধ্য ও 
মাধুর্য এরূপ প্রকাশ হইত ঘেন বেদীত্তের উচ্চ তত্ব ব্যখ্যা করিতে- 
ছিলেন। আহারান্তে স্বামিণী আমায় একান্তে বলিলেন “অমূল্য যদি 
মঠে যাঁয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে বরাহনগরের মঠে পাঠাইয়া দিও৮। 
একদিন স্বামিজী আমায় বলিলেন “আমা আজ রওন!। হইব”। আমি 
অতি কাতির হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে পাগিলাম যেন তিনি অন্ততঃ 
আর একট! দ্বিন থাকিয়া যান। কারণ তাহাদের সঙ্গ বিচ্যুত হইতে 
আমার প্রাণ অত্যন্ত উদ্দিগ্র হইয়া উঠিল। স্বামিজী গন্ভীরভাবে 
আমাকে বলিলেন, “ইহাতে সত্যের অপলাপ হইবে আমি আজকেই 
যাইব”, এবং "তাহারা সকলে সেইদিনেই মদীয় ভবন হইতে প্রস্থান 
করিলেন । 

একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমি উথাপন করিলাম মস্ত ও মাংস 
আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত; কারণ আমি নিরা মিষ্য- 
ভোজী; মস্ত মাংস কখনও ব্যবহার করি নাই এবং অপরের পক্ষে 


চৈত্র) ১৩২৯ । ] রা | ১৭৫ 


-- %* এসি তিতিসিপীস্পিতিসিতীসিপাসটিতা সিরা পাস্টিপাস্টিপাসটিরস্টি তস্টিলি সি 


হা অপ্রয়োজনীর ও ধর্মপথের অন্তরায় আমার এন্সপ ধারণা ছিল। 
স্বামিজী সহাস্তবদনে স্সেহপুর্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “দেখ গোবিন্দ, 
ফ্িংহ ব্যান মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চড়াই ) ইহার! তগুলকণা ও 
কাকর খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু সিংহ বাত্রাদির বংসরান্তে 
সন্তান উত্পাদনের প্রবৃত্তি (5617-170901691107,) একবার হইয়া 
থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিরামিষ্যভোজীর। সততই সম্তান উৎপাদনে 
(5917-71901980101) ) ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্্মপথের কান অন্তরায় 


সিট 


নহে । 

এইখান থেকে তাহারা সকলে গাঁজিপুর রওনা হইলেন । কিছুদিন 
পরে গাজিপুর হইতে পত্র পাইলাম । সে পত্রথানি মদীয় বনে প্লেগের 
আশঙ্কা হওয়ায় আমি গৃহ পরিত্যাগ করায় ন্ট হইয়ঞ্ঈজ গিয়া:ছ ! তাহার 
মন্দ আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা বলিতেছি। তিশি লিখিয়াছিলেন, 
“গোবিন্দ? আমি গাঁজিপুরে পৌছিয়াছি পাহাড়িবাবার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়াস করিতেছি, দর্শন হইলে বোধ হয় 
তাহার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্র পাইব ইত্যাদি মন্মে পত্রখানি 

আমায় লিখিয়াছিলেন। তারপর হইতে ঠাহার দর্শন ব! কোন 
পত্রাদদি পাই নাই । তাহার সহিত আমার আলাপ পরি১য় ১৫ দিন 
মাত্র হইয়াছিল এবং এই অল্পদিনের মধ্যে আমার ভিহরে এরূপ 
গভীর মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন ঘে এত বৎসর অতীত হইলেও 
আমার হৃদয় মধ্যে প্রত্যেক জিনিষ নবজ্ঞাত বলিয়া আগরুক 
রহিয়াছে । নান বিষয়ের স্বৃতি যদিও বিহ্রম হয় কিন্ত তাহার প্রসঙ্গ 
এত জ্বলন্ত ও জীবস্ত-_অদ্যাপি তাহা পুর্বান্নের কথা বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় এবং যেন মধুর সঙ্গ, স্নেহপুর্ণ মুখ জ্যোতির্ময় ফলেবর ও বিশাল 
হৃদয়ের কথা যথনি মনে মনে চিন্তা করি তথনি অতীব পুলকিত 
হইয়া উঠি। 

ইং ১৯২১ সাঁলেতে শীতকালে একদিন প্রায় সমস্তরাত্রি স্বপ্রাবস্থায় 
আমি স্বামিজীর সহিত নানা কথাবার্তী কহিতেছিলাম, যদিও কোন 
কোন বিষয়ে বিশেষরূপ কথাবার্তী হইয়াছিল তাহা আমার স্মরণ 


১৭৬ উদ্বোধন । | ২৫শ ণর্ঘ__৩য় সংখ্যা । 


নাই কিন্তু পূর্ব পরিচিত এবং অতীব প্রিয় ব্যক্তির সহসা সমাগম, 
হইলে মন মেরূপ প্রফুল্ল ও হর্ষিত হয় আমার তড়প হইয়াছিল । 
প্রাতে গান্রোখথান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম বে ধ হয় স্বামিজীবু 
জন্মোধসব অতি ত্বরায় হইবে, মনে মনে করিলাম শ্ামজী আমাকে 
পূর্বাহে এ বিষয় প্রেরণা ও প্রবোধিত করিলেন । আমার যাহা 
কর্তব্য তাহ! নিশ্চয় করিব। 

প্রাতে প্রাগদ্বারেতে দেখিলাম ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের হরেন্রনাথ দত্ত 
উপস্থিত । তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমি সহ-ন্তে বলিলাম 
“আমি সব জানি তোমার বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। স্বামিজী 
কাল রারে স্বপ্রানস্থায় আমায় সন বলিয়া গিয়াছেন উৎসবের 
দরুণ যাঁহা করিতে ছুইবে তাহা আমি সব ঠিক করিয়! রাখিয়াছি ।৮ 
হরেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ চমকিত হইল এবং বিশেষ আনন, প্রকাঁশ করিয়া 
প্রত্যাবর্তন করিল । 

আমি প্রয়াগে ৪* বৎসর অবস্থান করায় নান'প্রকার সাধুর 
সহিত মিশিয়াছি এবং কুন্ত মেলা প্রভৃতি এখানে হওয়ায় অনেক 
প্রকার সাধু মহাত্ম'র দর্শন করিয়াছি এবং চিকিতসা ব্যবসা থাকায় 
বুপ্রকার লোকের সন্পিলনে আসিয়াছি কিন্ত স্বামা বিবেকানন্দের 
মতন অত অন্ন বয়সে ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপর কাহারও ভিতর দেখি 
নাই। তীহার ওজন্বী বাণী, তীক্ষ দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, গম্ভীর বাণী ও 
সাহসপূর্ণ উক্তি, মধুময় সান্ত্বনা বাক্য এবং কৌতুক ব্যঙ্গ ও হাস্তোদ্দীপক 
কথাবার্তার এরূপ এক সঙ্গে সমাবেশ ফুত্রাপি দর্শন করি নাই! 


কাশ্মীরে অমরনাথ | 
( শ্রীঅতুলকষ্ দাস ) 


( পুর্বানববৃত্তি ) 

এতক্ষণ বেশ আসিতেছিলাম ; কিন্ত নামিয়াই ভাবনা হইল কোথায় 
গিয়া উঠিব, কারণ এখানে থাকিবার স্থানের বড়ই অভাব বে ছু'একটা 
ধর্্মশালা ছিল, তাহা! লোকে ভরিয়া গিয়াছে । অবশেষে আমরা উপায়াস্তর 
না দেখিয়। এক ধর্্মশালার তেতলার উপর ছোট দালানে ম'পপত্র রাখিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাঁগিলাম ও ভাঁবিতে লাগিলাম কোথায় আশ্রয় পাওয়া 
যাঁয়। এমন সময় এক পাণ্ড আসিয়া বলিলেন যে স্বামী অভেদ।নন্দজী 
আমাকে ডাকিয়৷ পাঠাইয়াছেন। ইনি পরমানন্দ পাঁগডার ($ যিনি বেলুড় 
মঠের সন্যাসিগণের পাঁওা) ভ্রাতা ; আমিও উহাদের উপর রামকুঞ্জ মিসনের 
প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে পত্র আনিয়াছিলাম । যাহা 
হউক, একটা কিনার! হইবে ভাবিয়া আনন্দচিন্তে পাগ্ডাৰ অনুগমন 
করিল'ম। সহরের ইংলিশ কোয়াটারে [7517017 91019191 ৯৮1701086 
এর প্রতিষ্ঠাতা রসিকরঞ্জন ঘোব মহাশয়ের বাটাতে স্বামিজীরা উঠিয়াছেন ; 
আমি তথায় আলিয়া দেখিলাম, স্বামিজী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন 
এবং নিকটে রসিক বাবু এবং আমাদের কাশ্মীর-প্রবাসী বন্ধু স্ুলেখক 
শ্রীধুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত তাহাঁর সহিত আঙ্গাপ করিতেছেন : আমরা কোন 
আশ্রয় পাই নাই শুনিয়া তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া রসিক বাবুর 
বাড়ীর 00102০৮ এর 'মধ্যে একটি () - .,). এর দ্বিতলস্থ ঘর 
আমাদের জন্য ঠিক করিয়া দিলেন । আমরা অবিলম্বে আমানের মালপত্রাদি 
লইয়া নির্দিষ্ট ঘরে আসিলাম। উক্ত (1007 . এর মধ্যে প্রবাসী 
বাঙ্গালী গৃহস্থগণের বালকবালিকাঁদের জন্ত একটি বিদ্যালয় ছিল : স্বামিজীর 
অবস্থানের জন্য সেইটি নিদ্দি্ট হুইল, এবং তিনি যতদিন থাকিবেন, 
তত দিনের জন্ঠ ছাঁত্রছাত্রীগণকে ছুটি দেওয়া হইল। অতএব স্বামিজীর 

৪ 
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এত নিকটে থাকিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । বাস্তবিক বলিতে 
কি, খাওয়া দাওয়া এবং বেড়ান ছাড়া প্রায় সর্বদীই ভাহাঁর নিকট 
থাকিতাম এবং অনেক সময়ে তাহার সেবা! করিতে পাইথা ধন্য হইতামু। 
সন্ধ্যার সময় অনেক "লোক (বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রগণ ) তাহার সহিত 
দেখা করিতে আসিতেন এবং সনাতন ধম্ম সন্ধে আলো5না করিতেন) 
এ সব শুনিতাম। আবার নিজ্জন হইলে নিজেদের দাধনের কথা ও 
ঠাকুরের কথ শুনাইতেন | 

৬কেদাঁরনাথ ৬ বদারনারায়ণাঁদি শন করিতে হইলে অক্ষয়তৃতীয়ার 
দিন হইতে ৬শ্যাম' পূজার দিন পধ্যন্ত ঘাত্রিগণ ঘে দখন ইচ্ছা! যাইতে 
পারেন; কারণ ততদিন পর্যন্ত পথ খোলা থাকে; বিশেতঃ এ পথে 
২।৩ মাইল অন্তর চট আছে। কিন্তু ৬অমরনাথ দশনের অত স্থৃবিধা 
নাই । একটি মাত্র দিন শ্রাবণী-পূণিমা- দেবদর্শনের জন্য ধাধ্য আছে; 
অধিকন্ত, পথে কোন প্রকার চটি নাই; সকলকে তাবু ও আহার্্য সঙ্গে 
করিয়! লইয়! যাইহে হয়। এই হেতু সকল যাত্রী একত্র হইয়া যাত্রা করে। 
শ্রীনগরে দশনামী সন্যাসিগণের এক বিখ্যাত মঠ আছে। শ্রাবণের 
শুক্লা পঞ্চমীর দিন দুইগাছি ছড়ি পুঁজিত হইয়া বাছ্ সহকারে অমরনাঁথ 
যাত্রা করে এবং শ্রাবণা পুণিমার দিন অমরধামে উপস্থিত হয়। মঠের 
মোহান্ত সশিষ্য এই ছড়ি লইয়া গমন করেন। পঞ্চমী ও যঞ্ঠী ছুইদিনে 
উহা ৪০ মাইল দূরে মটন (অপর নান ভবন ) নামক গ্রামে উপস্থিত 
হয়, এবং সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন এখানে বিশ্রাম করিয়। পুনরায় গন্তব্য 
পথে অগ্রসর হয় । উক্ত গ্রামে পাণ্ডাগণের বাস; এইখানে তাবুঃ কুলি, 
ঘোড়া, ঝামপান, ডাঁগি প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং এই অবধি মোটরে বা 
টঙ্গায় আসা যায়। এই হেতু যাত্রিগণ ছড়ির সঙ্গে না আসিয়। আপন 
স্ুবিধামতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা ২৩শে জুলাই 
শ্রীনগরে পৌছাই এবং মটন হইতে যাত্রা করিতে হইবে ১ল! আগস্ট ; 
এখনও ৯ দিন আছে দেখিয়া! আমরা সপ্তাহকাল শ্রীনগরে থাকিয়া তত্রত্য 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম | 

প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যের পরিসর কতটুকু ছিল, তাহা! বলা বড় 


চৈত্রঃ ১৩২৯ । ] কাশ্মীরে অরনাথ । ১৭৯ 


কঠিন। মোগল বাদশাঁগণের সময়ে রাজ্যের মধ্যবত্তী বৃহৎ উপত্যকাটাী 
(যাহাকে ৬৪1৪ ০? 128110)1 বলে) সাধারণতঃ কাশ্মীর বলিয়া 
পরিগণিত হইত | বর্তমানে ইহা অনেকদূর পধ্যন্ত বিস্ৃত। উহার উত্তরে 
পাঁমীর এবং চাইনিজ, তুকিস্থান, পূর্ব্বে তিব্বত, পশ্চিমে প'ঞ্জান '9 উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণে পাঞ্জাব। কহলণরুত রাদ্রতরঙ্গিণীর 
মতে কাশ্মীর এক সময়ে জলপুর্ণ ছিল; প্রজাপতি কম্তপঞ্খপির চেষ্টায় 
ইহ ভূমিতে পরিণত হয় । এই কারণ তাহারই নাম হই ( কশ্যপমীর 
হইতে ) কাশ্মীর নাম হইয়াছে । ইহা £য একটি খুব প্রাগীন দেশ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ মহাঁভারতাদি পুরাণে ইহার পাম দখিতে 
পাওয়া যায় । 

শাঙ্খায়ন ভাষ্যে বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন £- 

প্রজ্ঞাততরা বাগুগ্ঠতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে 
বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থং উদঞ্চে ।” 

অর্থাৎ কাশ্মীরে সরম্বতী কীর্তিত হইয়! থাকেন . সরস্বতী 
বাক; তাহার প্রসাদলাভের জন্স লোকে উত্তরদিকে ভাষ' শিখিতে 
যাঁয়। ইহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে 'লাকে কাশ্মীরে 
ভাষা শিখিতে বাইত । কোন কোন মতে এইখানে সতীর অঙ্গ 
পড়িয়াছিল বলিয়া ইহাকে শারদাপীঠ কহে। মাগাই হউক, খুব 
প্রাচীনকাল হইতে যে আধ্যজাতি এইস্বানে বাস কারয়াছেন, তাহির 
সন্দেহ নাই । 

কাশ্মীর পর্ধত এবং উপত্যকায় পুর্ণ । জগতে এমন কান দেশ 
নাই যেখানে এত চিরহিমানী মণ্ডিত উচ্চণীর্য পর্বত বা এন বিশাল 
তুমারক্ষেত্র (2100107) বর্তমান । হিমগিরির সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঁংশ 
এই প্রদেশের মধ্যে অবস্থিভ। ইহীর উত্তরাংশে স্থিত কাপাকোরাম 
পর্বতশ্রেণীর গড়ুইন অষ্টিন নামক চুড়ীটি ২৮,২৭৮ ফিট উচ্চ . স্টচ্চনায় 
উহা জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । তিনটা নদী এই লাঁজোন 
মধ্য দিয়! প্রবাঁহিত1ং যথা! ২-_উত্তরে সিন্ধু, মধ্যে বিতস্তা (117,101) ) 
এবং দক্ষিণভাগে চক্ত্রভাগ! €011017101)) 1 কিন্ত বিতস্তাই ইহার 
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প্রধান নদী; ইহা কাশ্মীর উপত্যকার পূর্বব-দক্ষিণ অংশ হইতে উদ্ভূত 
হইয়া উত্তর পশ্চিমবাহিনী হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশে 
আসিয়! পড়িয়াছে। কাশ্মীর প্রদ্দেশকে সাধারণতঃ দেখিলে যেন 
বিতস্তার অববাহিকা (02.3117 ) বলিয়৷ অনুমতি হয় । এখানে অনেক- 
গুলি হুদ আছে; পার্বত্য প্রদেশের হুদগুলি উপত্যকাস্থ হুদগুলি 
অপেক্ষা ছোট । ইহাদ্দের মধ্যে ডল, মানস বল ও উলার হুদ বিখ্যাত । 
শেষোক্ত হু্দটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ) ভারতে স্বাদ জলপূর্ণ হৃদ এত বড় 
আর নাই। সাধারণতঃ ইহার পরিসর ১৩ বর্গমাইল; কিন্তু বন্ার 
সময় ইহা ১০০ বর্গমাইল অধিকার করিয়া বসে। কাশ্ীরে উৎসও 
যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । উৎসকে চলিত ভাষায় কাশ্মীরিগণ 
চশমা বলিয়া থাকে । সকল চশমারই জল নির্মল স্বচ্ছ ও সুস্বাছু। 
আবার বিখ্যাত চশমাগুলির জল এক একটি এক এক বিশেষ গুণের 
জন্য প্রসিদ্ধ, ইহার্দের মধ্যে ২৪টির অবস্থান অতি রমণীয়। এবং বহু 
পর্যটক যত্র করিয়া এইগুলি দেখিতে যাঁন। 
কাশ্মীরের উত্তরাশ যথার্থপক্ষে তিব্বতের অংশ এবং এখানে 
তিব্বতের খাতু বর্তমান ; গ্রীম্মও যেরূপ প্রথর, শীতও তদ্রপ ৷ দক্ষিণাংশের 
আবহাঁওয়। কিন্ত অতি আরামদায়ক ; এখানে শীতের তীব্রতা নাই 
এবং গ্রীঘ্মও কষ্টদায়ক নহে । বাস্তবিক পক্ষে এখানকার লোকেরা গ্রীন্ম 
কাহাকে বলে তাহ! জানে না। বৈশাখ হইতে ৭ মাস কাল বসন্ত 
বিরাজমান এবং পরবর্তী ৫ মাঁস শীতের অধিকার । শ্রাবণ ভাদ্র 
মাসের দ্বিপ্রহরের সময় সামান্ত একটু গরম হয় মাত্র। এখানকার 
খতু সম্বন্ধে কাশ্মীরি ভাষায় একটা পঞ্চ আছে, তাহার অর্থ এই £-- 
“্ৰপ্ধজীবও কাশ্মীরে আসিলে প্রাণ পায়; এমন কি কাবাব করা 
পাখীও পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে উড়িয় যায়” । প্রকৃতই এখানকার 
বায়ু অতি নির্মল ও স্বাস্থ্যকর । বৈদেশিকগণের মুখে যে কাশ্মীরের 
জলবাযুর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এইস্থানের । 
(ক্রমশঃ ) 


বিবেকানন্দের প্রতি । 


( নছরু ) 


চোথে কভু দেখি নাই-_ 
্‌ শুধু এ ছবি পানে চেয়ে 
অপার বিম্ময়ে মন ফেলিয়াছে ছেয়ে । 

ধ দু'টি স্থগভীর বিশাল নয়ন 
কি কথা বলিতে চায়? কিরূপ হেরিছে নিশি- 
দিনমান ধরে__তাই বুঝি চেয়ে আছে 
বিল্ময়-আকুল-_ছ”টি তারা মেলি”__দুরে দূরে 
কোন্‌ সে রহস্তের পুরে_ আবেগ-আনন্দ 
কত অপার পুলকে ;__ভরে আছে আখি-জল 
করুণ-বিহ্বল ! কত কি যে ভাব? লীলা তরঙ্গিত 
হইতেছে যুগপৎ বুঝিতে না পারি। আপনি 
কি বুঝেছিলে হৃদয়ের কথা ? বুঝিলে কি কত বড় 
বহ্নি-তেজ আছে লুক্কায়িত এ তব নয়নের 
তলে? তুমি বোৰ নাই ;-_আমি কিন্ 
দেখিতেছি স্দ্িব্য নয়নে-__ 

পারিতে ফেলিতে বিশ্ব নিমেষে উপাড়ি 
নয়ন পলকে সব ভাঙ্গিতে আছাড়ি »_- 
শুধু আখি-পাঁতে__হ,য়ে যেত প্রলয়ের 
মহান বিভাট ;-_ ওগো, পারিন1 চাহিতে যেন 
জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি কিবা রুদ্র জে 
কিবা বহ্ছি জবলিতেছে হৃদ কন্দরে ;- 
থামাও থামাও দেব-_-ভয়ে মরি আজ 
বশ্যতা মেনেছি আমি-_ জয় মহরাজ ! 
১ ৪ সী 
কি করুণ। ! 
শ্রাবণের ধার সম গলে উছলিয়া-__ 


১৮২ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 
মনে হ'ল অশ্রু বিনা তব আব নাঁহিক সম্ধল-_ 
হৃদয় কোমল জানে শুধু কািবাঁরে দেশবাঁসী 
অনশনে যেতেছে মরিয়া__ 

সহস! ছাঁড়িয়। 
কোমল শয়ন-খাঁনি নিশি সুগভীরে 
ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িলে 
মেঝেতে-__ও অতল আখি-সিন্কু উলি' উঠিয় 
যে ধারা পড়িল ঝরি সেদিন নিণাথে, 
তুমি নাহি জানো-_কিন্তু ইহা! সুনিশ্চয় 
যাবেনা বিফলে, এর আছে বিনিময় ! 
এ হুস্টা নয়নের দিব্য আখিধার 
পারে শত ভাঁরতেরে করিতে উদ্ধার ! 


সা সু ০ 


সাধ হয়_-সব আজি বলি, 
দেখাইব “মার বুকে কিযে কথা উঠিতেছে ছুলি' | ভাষা নাই' 
কথা মোর ফিরে কেদে কেদে__যে কথ। 
বলিতে যাই পলায় সভয়ে--মনে হয় 
হলো নাকো বল!--'ঘাহ। ঠিক হৃদয়ের বাণী 
যাহা ঠিক কহিতে চাঁহিছে মন, 

অকিঞ্চন, দু'টি কথা 
বলি” পারা কিগে! যায় তাহা বলা ?-_ঘে সেব- 
আশ্রম তুমি দিলে ভারতেরে__ঘে “ত্যাগ” আদর্শ 
তুমি দিলে জগতেরে,__সাম্য-মৈতরী-প্রেম 
বিলাইলে দুহাতে আপন; আপনার বলি, 
সবে দিলে আলিঙ্গন-_ 

ওরে ভোলা মন, 

কেমনে বর্ণিবি তাহা ? 


পালা সিপাস্টিপেসিপাস্দিিস্সিলীসটিপাস্টিপাস্টিপ ছি 


ওগো দেব, 
যতর্দিন আছে চন্দ্র আছে দিবাকর, 
তোমার পবিত্র নাম রহিবে ভাস্বর । 


' সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


স্পিহ হুক্রত- শ্রীকার্তিকচন্ত্র মিত্র বি-এ প্রনাত। প্রাপ্রিস্থান 
সুলভ গ্রন্থমালা কাধ্যালয়ঃ ১০নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাত: | মুল্য 
বার আনা মাত্র । 

দরিদ্র নিঃসস্বল অথচ এশীশক্তিতে সমধিক বলসম্প£ ৮ দশজন 
শিথগুরু অপুর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি এবং স্বদেশ প্রেম, *ঘগ ৪ বীধ্য 
সহায়ে আদর্শত্র্ট বিচ্ছিন্ন শিখজাতির মধ্যে ধন্মভাব সঞ্গারণপুব্বক ক্রমে 
ক্রমে তাহাকে একটা অমিত বলশালী অথচ সংষত সামরিক জাতিতে 
পরিণত করিয়া বিরাট মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্রদ'রণ করিয়া 
ছিলেন, ধাহাদের নেতৃত্বে শিখজাতি রাঁজশক্তির তুলনায় অঠি নগণ্য 
মাত্র হইলেও উহাকে হেলায় প্রতিহত করিয়া প্রায় এই শতাব্দী 
কাল যাবৎ স্বীয় স্বাতন্ব্য গৌরব অক্ষ রাখিতে সমথ হহয়াছিলেন-- 
এই. পুস্তকখানি নানক হইতে গোবিন্দ সিং পধ্ান্ত -সই দশজন শিখ 
গুরুর অলোকসামান্য কাঁধ্যাবলীর একখানি সংন্গিপূু ধাঝবাঁতিক 
ইতিহাঁস। হিন্দুজাতির মেরুদগ যে ধর্ম সেই পন্মশীবকে সতেজ ও 
সবল করিলে অন্যান্ত আনুসঙ্গিক ভাবরাশি স্বতঃই »১ছিণাহ করিয়া 
নাহার সকল দৈন্য যে এককালে বিদূরিত করে-_শিখশ্রুগণের হতিহাস 
তাহার সাক্ষ্যন্বূপ। গুরু নানক শক্তিপ্র বীজমন্জে কির জীবনী: 
শক্তিহীন শিখজাতির ভিতর প্রথম প্রাণ সঞ্চার করিলেন, হীহার 
পরবন্তী কয়েকজন নির্বাধ্য গুরুর বার্থ জীবনের পূর্ণাব* পড়িয়া 
মরণোন্মুখ শিখজাতি হরগোবিন্দ ও গোবিন্দ সিংহের আদক্ষ “গশালনায় 
কিরূশে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন, শিখগুরু ও শি বালকগণ 
ঘাতকের হস্তে নির্ভীক অন্তরে স্বীয় জীবন বলিদান করিয়' ও “করূপে 
নিজ ধর্মবিশ্বাস অক্ষু্ণ রাখিতে সদর্গ হইয়াছিলেন__-এই পুস্থকে পাঠক 
হাহার পরিচয় পাইবেন | 

সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়দিক দিয়াই পুস্তকথানি লিখেন স্থান 
আছে। এ্রতিহাঁসিক দৃষ্টিতে তিনি শিখজাতি ও শিখগুরুগ পর জীবন, 
রীতি, নীতি ও ধর্মবিশ্বাস বিজ্ঞীতীয়দিগের সহিত তাহাদের 


১৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫» বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


বৈশিষ্ট্য, শিখজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি মেভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন এবং সম্যক বিচার সহাঁয়ে তিনি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন; তাহাতে লেখকের চিন্তাঁশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া 
থাকা মায় না। যখন নিবিড় রাজনৈতিক কুজ ঝটিকা পথহার! হইয়া 
সমস্ত বঙ্গদেশ আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় যখন অন্মদেশীয় মনীষা পাশ্চাত্য 
কুট রাজনীতির খধন্দ্রজালে এখনও বিমুগ্ধ, তখন শিখগুরুগণের জীবনে- 
তিহাস ঞপ্রুবতারার ন্যায় তাহাকে গন্তব্পথে পরিচালিত করিতে 
যথাসাধ্য সাহায্য করিবে । 

রচয়িতা পুস্তক পরিচয়ে লিখিয়াঁছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাই তাহার 
প্রথম প্রয়াস। লেখক নবীন হইলেও লেখনী চালনায় বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছেন । তাহার লেখনীশক্তিতে শিখগুরুগণের দেশহিতব্রত 
বৈচিত্র্যপুর্ণ জীবন দীর্ঘ ছুই শতাব্দীর জড়তারাশি ভেদ করিয়া পাঠকের 
অন্তরে নিক্কাম স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা আনিয়! দেয় । 

“ভাঁষ। দাও তারে, হে মুনি 'মতীত 
কথা ক, কথা কও » কবির এই প্রাণের প্রার্থনা 

লেখক বান্তবে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

পুস্তকথানির ছাপা, কাগজ ও পাধান অতি স্বুন্দর। এই নবীন 
লেখককে সাহিত্যক্ষেতরে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি । তীহার 
লেখনী বঙ্গভাষার শ্রীবুদ্ধিপাপন করিবে ইহা আমাদের বিশ্বাস । 

এই সংস্করণের স্বহ্ব বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ গ্রন্ুকাঁর জয়রামবাটী 
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমন্দিরে প্রদান করিয়াছেন । (স্বামী চন্দেশ্বরানন্দ ) 

পল্রক্ষাঁল-ভক্ভ্ব (প্রথম খণ্ড) শ্রীধুক্ত রাজা শশিশেখর 
রায় বাহাদুর লিখিত “ত্রিশূল” হইতে উদ্ধত-মূল্য 1%* | ইহাতে 
হিন্দুশান্তরান্তর্গত পরকালতত্ব বা জন্মাস্তরবাদ অতি সরল এবং সহজ 
ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে । ধাহারা সংস্কৃতাঁনভিজ্ঞ তাহারা ইহ 
পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন । 





সংবাদ ও মন্তব্য । 


১। ছাত্রগণকে যথার্থ মন্য্যত্বের আদর্শ দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন ১১৯১ করপোরেশন ট্রাটে যে ছাত্রনিবাঁস (9108061115 [710179 ) 
খুলিয়াছেন, লোকের সহানুভূতি এবং অর্থাভাবে উহ্বার কাধ্য যথাযথ" 
রূপে পরিচালিত হইতেছে না । হুগলি, বরিশাল, সিলেটে, ২৪পরগণা, 
ময়মনসিং, ফরিদপুর, ঢাঁকা প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্বাীরা এখাঁনে 
অবস্থান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়ন করিয়া থাকে । 
ইহারা স্বহস্তে সকল প্রকার গৃহকন্মার্দি করিয়া থাকে এবং যথা- 
বিধিক্রমে ইহাদিগকে পুজাঁপাঠ ও ধ্যান ধারণাদি শিক্ষা “দওয়া হয়। 
যাহারা নিজ সন্তানদের যথার্থ ধর্মপ্রাণ করিতে ইচ্ছুক" অসচ্চরিত্র- 
বিদ্যাবন্তার কোন মুল্য নাই ধাহারা বুঝেন, তাহাদের সম্ভানগণকে 
এখানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন । দরিদ্র বালক- 
দিগকে বিনা অর্থে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাহাঁতে বন্ুছান এখানে 
অধ্যয়ন করিয়া যথার্থ চরিত্রবান হইতে সমর্থ হয় সে বিষায় দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমরা ইচ্ছক-_নাহাতে তীহাঁধের সাহায্যে ইহা 
একদিন এক বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 

২। বহুবাজার হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন ও কার্যবিবরণী 
পাঠে আমরা সুখী হইয়াছি। এই সংকাধ্যে সাধারণের সান্ভৃতি 
বিশেষ প্রয়োজন | 

৩। বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী গার থিয়েটার হলে বিবেকানন্দ 
সোসাইটী কর্তক স্বামী বিবেকানন্দের ৬১ তম জন্মোপলক্ষে এক 
সভার অধিবেশন করেন । মহামহোপাধায় প্রমথনাথ তর্কভূঘণ মহাশয়ের 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিব'র কথা ছিল কিন্ু তিনি উপস্থিত 
হইতে না পারায়, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন । স্বামী বাস্থদেবানন্দ কর্তক উপনিষদ হইতে 
শান্তিপাঠ সমাপ্ত হইলে সভার কার্য আরন্ত হয়। স্বামী প্রকাশানন্দজী 
মহারাজ তাহার সুন্দর পুষ্পিত ভাষায় স্বামিজীর জীবনী ও আমেরিকায় 
বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর্ন শ্রীযুক্ত 


১৮৬ উতর | [ ২৫শ বঙ্ষ__৩য় সংখ |, 


ভর্পাি পা পিজি পাটি পা পাস লাসছি পাস্টিতাসিপাস্িপা সিরা 


প্রভুদয়াল শা্্রী, শ্রীদুকত কালীপদ তক্কাচাধ্য, রায় চুনীলাল 
বাহাছুর প্রভৃতি মনীষিগণ ইংরাজী, বাংলা ও হিন্পীভাষায় বক্তৃতা 
করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সোপাইটার সেঞ্জেটারী মহাশয় 
বিবেকানন্দ সোসাইটার বাৎসরিক কাধ্য বিবরণী পান করেন এবং 
কতিপয় ভদ্রলোক স্বামিজীর লিখিত কবিতাঁর আবৃর্তি করেন, শ্রীযুক্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র গড়াই তাহার প্রুপদ সঙ্গীতের দ্বারা সভার পুর্বে ও পরে 
শ্রোতৃবৃন্দকে আপ্যান়িত করেন । 

৪। হিনহহলেন হেলান প্রচ্ঞাল্র। বহশতান্দী পূর্বে 
সিংহল হিন্দু-বাঙ্গালীঞ্িগের একটি উপনিবেশ ছিল। হাপর মহারাজ 
অশোকের পুত্র মাহেন্দ্র এবং কন্তা সংঘমিতা তথায় গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের সময়েই সমস্ত লকঙ্কাদ্বীপবাঁসী বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত হইয়! পড়িয়াছিলেন । সিংহলের তৎকালীন বৌদ্ধকীন্তির ভগ্াবশেষ 
বিস্ময়কর ব্যাপার! অন্ররাধাপুরম্‌ নামক স্থানেই & সকল প্রাচীন 
কীর্তিগৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক । 

কালের পরিবর্তনে লঙ্কার বৌদ্ধধন্মিগণেরও অবননিি আরম্ভ হইল 
ক্রমে তাহাদের সমী এবং বাঁজশাক্তি€ ছূর্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে 
দক্ষিণ ভারত হইতে ভামিলগণ লঙ্কাঁয় প্রবেশ করিতে লাগিলঃ বৌদ্ধ- 
রাজা তামিলগণ কর্তক পরাস্ত হইয়া! কান্দি নামক লঙ্কার পার্বত্য অঞ্চলে 
প্রস্থান করিলেন। জাফনা প্রভৃতি সিংহলের উত্তরাঞ্চল সম্পূর্ণ উক্ত 
দাক্ষিণাত্যবাসী তামিল হিন্দুগণের অধিকার ছুক্ত হইল | 

খৃঃ যষ্টদশ শতান্দীর প্রথমভাগে পর্ভ,গীজগণ ভারতবর্ষে আগমন্‌ 
করে। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার ইচ্ছায় তাহারা সিংহলেও গতিবিধি 
আরম্ত করে। ক্রমে সিংহলের সমুদ্রতীরবন্তী স্থানগুলিতে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে তাহারা সিংহলের 
সমস্ত অধিত্যক। ভূমি করতলগত করিয়া লয়। তাহার পরও প্রায় 
পঞ্চাশবর্ষ কাল প্রবল প্রতাপে পর্ত,গীজগণ সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিল। 

উক্ত প্রায় দ্রেড়শতবর্ষকাল পর্তগীজ রাজত্ব কালে সিংহলের অশেষ 


১ লস্প্প সিল সিরা সিল ি সি পাটি 


চৈত্র, ১৩২৯। ] বাদ ও মন্তব্য । ১৮৭ 


প্রকার সর্ধবনাঁশ সাধিত হয়। সিংহলবাপীদিগের রাজ্য, ধণ, মান ত 
গেলই, সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধর্্সকেও তীাহাঁরা হারাইলেন । পর্ত,গীজ 
কর্তৃক ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু-বৌদ্ধ নির্ধিশেমে প্রিশ্চিয়ান হইতে 
লাগিল । হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধকীর্তি সকল ধ্বংস হইল! কিন্বদ্তী 
আছে যে, ততৎকালে কেহ নিজকে তিন্দু বা বৌদ্ধ পলিয়া পরিচয় 
দিতে পর্তগীজ ভয়ে সাহসী হইত না। সুতরাং অ'শার ব্যবহার 
প্রভৃতি সকল রকমে সিংহলবাসী ক্রিশ্চিয়ান হইলেন | 

পর্তগীজগণ রোৌমানক্যাঁথলিক ক্রিশ্চিয়ান ৷ হভাহদের বিশ্বাস 
যাহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, তাহাঁদের চিরন্তন নরক অবশ্যস্তাবী ; 
কাজেই জোর করিয়াও যদ্দি বিধক্ীকে “ক্যাথলিক” করা যায়, 
তাহা হইলেও সেই লোকের কল্যাণ সাধিত হয়। সম্ভবনহঃ এই 
ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তাহারা সিংহলে “বোমান ক্যাথলিক' 
মৃত প্রচারে এত উতৎকট চেষ্টা করিয়াছিল । ফলে -দড়শত বৎসরের 
মধ্যেই সিংহল হইতে হিন্দু আচার নীতি এবং ধর্মান্গান অন্তহিত 
হইল ! 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তগীজগণ ওলন্দাজ জ'-ত কনক পিংহলে 
পরাভূত হইয়া বিতাড়িত হন। সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ-প্রশ্তাব হথ'য় বিস্তার 
লাভ করিল । তাহারা প্রটেষ্টাণ্ট ক্রিশ্চিয়ান, রোম্য'নকাঘণলকদিগের 
প্রতি ধর্্মবিছেষ মজ্জাগত । তাই বোধ হয় ওলন্দবাজগণ, প্ গজ কীর্তি 
সিংহল হইতে মুছিয়! ফেলিতে প্রয়াশী হইলেন । 

ওলন্দাজগণ সিংহলবাসীকে ধর্মসন্বন্ধে অনেকটা স্বধানতঠা দিয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তাহাদের জাত্যাভিমান, অর্থলোলুপতা এবং বিজমীর মদগর্বে 
উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ১৩৮ বর্ষকাল সিংহললে রাজন 
করিয়াছিল। পর্তগীজ ও ওলন্াজ অধীনে প্রায় তিন*ন বর্ষকাল 
সিংহলবাঁসী শাসিত হইয়া সর্ধতোভাঁবে পাশ্চাঁতা ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, 
হিন্কু আচারনীতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই বিশ্মৃত হইল, সমাঁজ ও নৈতিক 
জীবনের চূড়াস্ত পতন হইল । 
খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই পতিত অবস্থার সময় £সংহলের 


১৮৮ সিডর | ২৫শ বা সংখ্যা 


সলাত লাসটিিস্সি তাস লাস্ট লাস্ট পি 


জাফনা নামক স্থানে একজন নন শিবভ ক্ত মনীবী জন্মগ্রহণ করেন, তীহাম 
নাম “আরমুলম্নাঁবলর,» । তিনি দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধাস্ত-সন্প্রদায়ভূক্ত 
ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে ক্রমে বন ভ্রষ্টাচার হিন্দু 
শৈবায়িত নামধেয় হিন্দু হইতে আরস্ত হইল। এ সময়েই কয়েকটা শিব, 
দেবী, গণপতি এবং মায়লাবাহনম্‌ বা কার্তিক প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির 
। নির্মিত হইল, তাহাই বর্তমান সিংহলের প্রাচীন হিন্দু মন্দির । সেই 
সময় বৌদ্ধগণও আপন ধর্মের উন্নতির চেষ্টা করেন। বর্তমান কলম্বো 
প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধমন্দিরগুলিও প্র কালের প্রস্তত বলিয়' কিন্বদস্তী | 

খু১ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাঁজগণ কর্তৃক ওলন্দাজগণ লজ! 
পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন । বর্তমানে সমস্ত সিংহলে ইংরাজ প্রভু 
সর্বত্র । 

জাতিবর্ণের গে'লমাঁল সিংহলে কিছুমাত্র নাই, ধন্মের বন্ধনও তন্ত্রপ 
ছিল, আজ হিন্দু--কাঁল ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদ্বায়ভূক্ত হইতে গকছু আটকায় না, 
আবার হিন্দু বা শৈবায়িতের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানদিগের বিবাহাদিতেও কোন 
বাঁধা নাই, পিতা হিন্দু-_মা ক্রিশ্চিয়ান ইত্যাদি উন্টা পাণ্ট প্রায়ই 
দেখা যায় অর্থাৎ তথায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত । 

১৮৯৬ খুঃ অব ভবনবিখাত আচাধ্য পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
বিবেকাঁনন্দজী সিংহলে শুভ পদ্দাপণ করেন। তখন হইতেই তথায় 
এক অদ্ভুত জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আচাধ্যদেব যে বীজ 
তথায় বপণ করিয়াছিলেন এখন হাহা অঙ্কুরিত। কালে তাহা থে 
মহীরুহে পরিণত হইবে সন্দেহ কি? স্বামিজীর জীবদ্দশা হইতে অগ্যাবধি 
সিংহলবাসীর ভাবগতিক এবং কার্ষ্যাবলীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

১৮৯৯ খুঃ অদ্দে সিংহলের রাজধানী কলম্বোবাঁসী হিন্দুগণ তথাঁয় এক 
জন স্থায়ী সন্যাসী ধর্ম প্রচারকের জন্য বারংবার স্বামিজীর নিকট আবেদন 
করেন। স্বামিজীর অনুরোধে পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী মহারাজ 
কলম্বো গমন করিয়! প্রায় চারমাস কাল তথায় সর্বসধারণের জন্য মাঝে 
মাঝে বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর ক্লাস দ্বারা বেদ ও আগমন কথিত সনাতন 


চৈত্রঃ ১৩২৯ । ] বাদ ও মন্তব্য । ১৮৯ 


হিন্দুধর্মের আবশ্যকতা! এবং ততৎসাধনের উপায় সকল বর্ণনা করেন । তাহার 
প্রচারদারা তথাকার হিন্দুসমাঁজ উপরূত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন । 

. ১৯০২ খুঃ অন্ষে আচাধ্যদেৰ তাহার প্রাচ্য ও পাশ্গান্য শিমু ও 
ভক্তমণ্ডলীকে কাদাইয়! মহাসমাধি লাভ করিলে সিংহলবাসী সশিষ্য হিন্দুগণ 
মিলিত হইয়! তাহার স্মৃতিরক্ষার্থঃ বেদ ও আগমকথিত সনা5ন হিন্দুধর্মের 
প্রচার এবং আর্যা-সন্তানগণের হৃদয়ে তাহার ভিন্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্টযে 
“বিবেকানন্দ সোসাইটা” নামক একটা সাধারণ ধর্মপ্রচার সমিতি স্থাপন 
করেন। বর্তমানে তাহার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সমিতির 
মেন্বরগণ পয়ত্রিশ হাজার টাঁকা মুল্যে একটা বিস্তৃত জমি সহ বাটী ৬১ নং 
হিল প্রা কলম্বোতে উক্ত সোসাইটার অন্য ক্রয় করিয়াছেন । সাঁসাইটার 
মেনর সংখ্যা তিন শতের উপর । সোসাইটাতে একটী সাধারণ 
পুস্তকাঁগার আছে, সভ্যগণ প্রত্যহ এবং নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হইয়া 
নৈতিক জীবন, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচন। করিয়! গাঁকেন । প্রত্যহই 
কোন না কোন ধর্থগ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ ভইয়া থাকে । উপমৃক্ত ধর্মবক্তা 
পাইলে তাহারদ্বারাও বক্তৃতাদি প্রদান করাইয়া ফাধারণের উপকার 
করা হয় । 

১৯০৫ খুঃ অন পুজ্যপাদ শ্রীমং স্বামী অভেদানন্দজী মহারাঁজ 
আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন কালে কলম্বো নগরে অবতরণ করেন, 
তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য মান্দাজ শ্ীরামকুঞ্ক ম'চর অধ্যক্ষ 
পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামরুষ্ানন্দজী মহারাজ কলখ্খেতে গমন করিয়া- 
ছিলেন। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ মিলিত হইয়া সবিশেষ অভার্থনা এবং 
অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন ৷ পুজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ 
তৎকালে কলম্বো, ক্যাণ্ডি, অনুরাধা পুরম্‌ ও জাফন! প্রভৃতি স্থানে 
অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া তথাকার হিন্দু সমাজকে উদ্দ,দ্ 
করিয়াছিলেন । 

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজমঠের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বাননাজী কলম্বো 
বিবেকানন্দ সোসাইটার বার্ধিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া! গমন করেন । 
সেই সময়ে তিনি কলম্বো, ক্যাপ্ডি, জাঁফনা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি 


১৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫* বর্ষ-_৩য় সংখ্যা | 


বক্তৃতা করিয়াছিলেন । জাফনায় তাহার “সনাতন হিন্ধন্ম” নামক 
বক্তৃতার প্রশংসা অগ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায় । এবং জ্াফনাতে.একদল 
স্কুল, কলেজের ছাত্র লইয়া তিনি প্রতিদিনই পশ্রীরা মরুষ্ণ-বিবেকানন্ন” 
প্রবর্তিত ধর্্মমতের আলোঁচন! করিতেন । 

১৯১৫ খ্রীষ্টান্দের শেষে জফনাবাসী যুবকগণ ছাত্রসতঘ বা ৮০) 
11773 [71100 48৭5০০1৪1০7 নামক একটি সমিতি স্থাপন করিতে 
মনস্থ করিয়া তাহার উদ্বোধন করিবার অন্ত স্বামী সর্বানন্দজীকে নিমন্ত্রণ 
করেন । তছপলক্ষে তিনি তথায় গমন করেন এবং উক্ত ২5590180101] 
স্থাপন করেন । সেই সময়ে “শিক্ষা ও চরিত্র” বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন । সিংহলের অন্তান্ত স্থানেও তিনি খঁক:লে ভ্রমণ করিয়া 
বক্তৃতাি প্রদান করয়াছিলেন । 

জাফনাবাসী ছাত্রবুন্দ '9ও কতিপয় সংগৃহস্থ মিলিত হইয়া তথায় 
0০910001)09র অনুরাপ উ৬1৬৩1.2021705 ১০9০1০1% শ্'মক একটি ধর্ম্ম- 
সমিতি স্থাপনে যত্রবান হন। এ সময়ই উক্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং 
তাহাতে আ্রীরামকৃষ্ণজ মঠ প্রচারিত পুস্তকাবলী পাঠ ও আলোচনা 
হইতে থাকে | সর্বানন্দজী তাহার উত্সাহদাতা এব” প্রবর্তক । এই 
১০০1৪৮টাতেও 0০9101771১0র অনুরূপ কাধ্যার্দি হইয়া! থাকে, এইক্ষণে 
তাহার [৬16101১97 সংখ্যা প্রায় ৫* জন উৎসাহী ৪ শিক্ষিত যুবক 
ভদ্র মহোদয়গণ । 

[38911109100 ( ভাটেকলোন্‌) নামক গ্বান হইতে কতিপয় আচার্ধ্য- 
দেবের শিষ্য 4£১00)17615 তথায় একটি হিন্দুঙ্কলের প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্য সর্বানন্দজীকে নিমন্বণ করেন। তিনি তথায় গমনপুর্ববক হিন্দুক্কুল 
উদঘাটন করেন এবং কয়েক হিন্দুধন্ম বিময়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। 
[39011601010 পুর্বব হইতে একটি ৬1৬৪1৪12008 5০9০1015 স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

১৯১৮ শ্বীীবন্দে পুনর্বাঁর সর্বানন্দজী জাফনাবাসীর অনুরোধে তথায় 
গমন করেন । পূর্বোক্ত জাফনার ৬1০15918704. 59০1915র 
চেষ্টা ও উদ্ভমে তথায় বৈগ্ভেম্বর বিছাঁলয় নামক একটি হিন্দু স্কুল স্থাপিত 


চৈত্র) ১৩২৯ । ] বাদ ও মন্তব্য ১৯১ 


হইয়াছিল। ছাত্রবেতন এবং স্থানীয় লোকের সাহাব্যে এ স্কুল চলিত । 
কিন্তু কিছুকাল যাবৎ ড৬/০011171 1701711)0াগণের শৈথিল্য প্রযুক্ত 
উক্ত স্কুলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। ০1)001 (:6)1]11711 ([06 
11 1২807210715101051155107র কর্তৃত্বাধীনে স্কলটী অপণ করিতে 
কল্প করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুুরো করেন। 
তদনুসাঁরে তিনি ক্ুলটী 1072১ ১181এর অন্তদবক্ত কারন ! বর্ধমানে 
এই স্কুলের নাম 170 1২81701011১1)]2]0155101) ৬০011198৯৬2] 
ড11/71895, জাফনার বৈদ্ছেশ্বর নামক একটী ৬শিব মন্দির আছে। 
এই স্কুল উক্ত মন্দিরের নিকটবন্তী বলিয়া পূর্বে তাহা নাম রাখা 
হইয়াছিল “বৈচ্যেশ্বর বিদ্যালয়” এইক্ষণে নাম হইয়াছে "উশীরামকুষ 
মিশন বৈচ্ধেশ্বর বিষ্যালয়” । ছাত্রবেতন, স্থানীয় লোকের চদা এবং 
সরকারী সাহায্য দ্বারা ১01)০91টি চলিতেছে । বর্তমা?ন ১1০০1।এর 
অবস্থা পুর্ববাপেক্ষা অনেক উন্নত, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২** শতেপ অধিক । 
তথায় সর্বানন্দজী একটি 0011711000০ স্থাপন করিয়! স্ষলের ভার 
(50110171069 উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি 196০২101671 স্বরূপ 
স্কুলের পরিচালনা করেন । 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্বে 5০1109091 (0101771016০ নিমন্ণে সর্বানন্দজী তথায় 
গমন করেন । তথায় স্কুলের বাৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইবার পর, 
৬1৬০10910210709. ১০9০1০9র ৬101771)৮1গণ উক্ত ১.১০1৮৮কে একটি 
স্থায়ী 911 1২0177507151)72৬1511)এ পরিণত করিতে প্রস্তুব করেন । 
তাহাদের ইচ্ছা_-ভারতের শ্রীরামকৃষ মঠের অনুরূপ এখানেও একটি 
স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয এবং তাহাতে অন্ততঃ ২১ জন সন্ন্যাসী বাস 
করিয়া স্থানীয় হিন্দু সমাজে ধর্ম প্রচার ও যৃবকগণের শিক্ষা ও 
চরিত্রগঠনে সাহাষ্য করেন । উক্ত মঠের ব্যয়ভার তাহারা আন্তরিকতার 
সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তত এবং ইচ্ছুক | 

আগষ্ট মাসের তিন সপ্টাহকাঁল ধরিয়া স্বামী সর্বানন্দজী জাফনা ও 
তন্নিকটবত্তী স্থানসমুহে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাশ করিয়া .বড়াইয়া 
ছিলেন। এখানকার লোকের শ্রীরামকষ্ ও আচার্ধা স্বামিজীর প্রতি 


১৯২ উদ্বোধন । [ ২৫শ ধর্ষ-_-৩য় সংখ্যা । 


্্তসপ্সপিসপপাসসি পি স্টিতি সিলাস্টিপাস্পিি স্পা লী লী সি সতী সত সিসি তাস্টিলী পীরে সি সিশী সিত পা সিপিিপাসিপাস্িত সি সিটির সশাস্সিা পি উস পারি সি সিসি এ সতী সা সি 


অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে ডি হয়। হিন্দুর বিষয়ে' 
আলোচন1 এবং তত্সাধনেরও আগ্রহ বেশ আছে । কঙ্ঞকজন উৎসাহী 
শিক্ষিত যুবক বিবেকানন্দ সোসাইটার” কাজে অন্তরের সহিত নিযুক্ত 
রহিয়াছেন, তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রর্শশিত জীবন যাপন করিতে লালায়িত 
ও চেষ্টিত। 

জাঁফনা হইতে সর্বানন্জী কলম্বো “বিবেকানন্দ সোসাইটী”র বার্ষিক 
অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। উক্ত সোসাইটীর মেম্বার- 
গণের মতানৈক্য হওয়ায় তিনি তাহাদের মধ্যস্থতা করেন । “সোসাইটী”র 
মেন্ারগণের মধ্যেও “কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটা'কে ভারতের 
প্রীরামকুষ্ণ মিশনের অস্তভূক্ত করিয়া দিতে প্রস্তাব হয় এবং অধিকাংশ 
মেম্বারগণের ইচ্ছা তাহাই । 

কলম্বোতেও দেখিলাম, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো শ্রীপ্রীরামকৃষত ও 
আচার্য্য স্বামিজীর ভাব এক অভিনবভাবে কাধ্য করিতেছে । এইক্ষণে 
ভারতের শ্রীশ্রীরামরুষ্জ মঠের স্থায়ী প্রচারকের অভাব কলম্বোবাসিগণও 
অনুভব করিতেছেন । 

সিংহলে আচার্ধাদেব, শ্রীম স্বামী শিবাঁনন্ধজি ও অভেদানন্দজী মহারাজ, 

শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বা সনাতন হিন্দুধন্ম বিষয়ের যে মহান ভাব প্রচাঁর 
করিয়া আসিয়াছিলেন, স্বামী সর্বানন্দজী তাহাই প্রায় পূর্ণরূপে সিংহল 
বাসীর অন্তরে জাগাইয়৷ তুলিতেছেন । তথাকার অধিবাগিগণ ক্রমেই 
দেই হহান্ন-জ্মাচ্র্্শ গ্রহণে ক্রুত অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু 
(শৈবায়িত) এবং বৌদ্ধ ধর্মী বলম্বিগণের আগ্রহাতিশয়ই তাহার প্রমাণ । 
প্রতিদিন বক্তৃতার সময় এবং প্রশ্নোত্তর ক্লাশে লোকের ভিড় দেখিলেই 
তাহা! বেশ বুঝা যায় । এইক্ষণে সিংহলে স্থায়ী প্রচারক গমন করা বিশেষ 
আবশ্তক । (স্বামী নরোত্তমানন্দ ) 


৬ শর 
বৈশাখ, ২৫শ বর্ষ। 








নব-তীর্থ। 

( শ্ীঙ্ধীরচন্দ্র চাকা ) 
শতাঁন্দীর গাঢন্থপ্তি-পাশাণের, প্রতিবিষ্বমুখে ৮ 
যে মেঘ জমিয়াছিল-_শিদ্রিতের তৃপিহেন শে 
যার রক্ত মরিচীকা উজ্জন্দ আলেয়া ধীরে ধীরে 
জগতের পলে পলে দূরান্তের ধবংসংশ'ক নীরে 

দিয়াছিল পথ-_ 

মাদক বিভ্রম যগা__কাপিল জগৎ 
উন্মাদ নেশীয়__সেথা বস্থুধাঁর প্রাণ 
হেরিল মরণ মাঝে জুডাবার স্তান । 
দেহের উৎসব করি দার্ঘদিন শাঁর 


সখ , 
২ শাক এ পাশ পভ): | 
ঙ্‌ * 


্্‌ পা ৯ ০৭ ৪৮৫ 
৪ 






দিশান্তের অগুরাঁলে মর/ম সঞ্চার 
উঠিতে প্রেিবিল তারা বিনাক্তের বাসা 
অচপল রশি ৬রা-- 
অন্তভীন অপুর্ণের বাসা ৷ 
শত শত মন্ত্রে নার আত্মশন্ধ খান 
বিষাক্ত বিকল হ'য়ে, ব্রাঙ্গীণ্ড সমান 
বদন বা'দন করি টাহিল ভীবণ 
শত কলরব নিয়ে! শিকট মরণ 
(শত সাজ সচ্জা নিয়ে আসিল পুজিতে যেন- 
বার্থতার পু্ধ পূর্ত প্রসাধন ) হেন 
কাপিল "দৃন্রাপ্ত প্র'ণ উচ্ফ্'সে আবেগে 
অনন্ত অনলভর। হীকিল সবেগে- 


১৯৭৯৪ 


তা শসার ৯৫ 4৯5 সি সি তি একিট ২৩ উি্লাছি পে শি লি ও পাটি 


উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_€র্থ সংখ্যা 


চিৎকারি তাহারা । 
অবসন্ন ক্লান্ত দেহে উন্মত্ত প্রলাঁপে 


, বিন্দু বিন্দু করি রক্ত অন্তর উত্তাপে 


হ'ল শেষ বাপনার-_বস্থধার মাঝে 
বাড়িল বহ্ধির শিখা উন্মত্তের পাঁজে 
--তারপরে ? 

ধীরে ধীরে ভগ্বুক অশ্রাস্তের স্বরে 

ভাষাহীন মুচ্ছনায় ধবনিল নীরবে- 

“আরোদৃ,র_কতদূর_কোথাওরে_-তবে |” 

কালিম৷ ব্খিত তপু অশান্তির রোলে 

পথ কোণা-_শান্তি কোথা-_-প্রাণ “কাথা বলে ১-- 

যে ভীম উদাস দৃষ্টি হানিল ধরিত্রী 

ঘণায়ে আনিল যেই তমপ! কুরাত্রি 

সেই সব ক্ষোভ সুপ্তি অজ্ঞানতা পাশে 

সর্ব অগোচরে ধিনি উদ্দিলা বিলাঁসে 

বিশ্বালোক এ প্রা্গের তুচ্ছ এক কোণে 
“শোন ওরে শোন মুড? 

হাহারে ধরণী আজি কাণ পাতি শোনে । 

দে মহা মিলন বাণী বিশ্বের বুকেতে 

মে ধ্বনি জাগায়েছিল নীরবে নিভৃতে 

দরিদ্র বঙ্গেরে মাঝে আড়ম্বর হীন 

হয়নি তাহাতো৷ আজ অনস্তে বিলীন । 

ভোলেনি তো সে শ্বাস গন্ধবহ ওরে | 

বিশ্বের অন্তর প্রান্তে রাখিয়াছে ধীরে 

বসন্তের মুক্তিময় স্থবাসের মত 

অনন্ত সৌরভে, আছে-_থাকিবে সতত ! 

তাহার ক্জীবন্ত ভাষা উপান্তের বাণী 

দিয়াছে যে বস্ুধারে যৌবনের ব ণী 


বৈশাখ, ১৩৩০ | ] নব-তীর্থ। ১৯৫ 


আজে তাহা বাজিতেছে__বাজিবে অনন্তকাল 
বজ্ববীণ সম! আকাশের বুকে যত মেঘের জঞ্জাল 
ছে্দি-_যেই তাকাইবে__ 
সেই তো হেরিবে সেই স্বতীক্ষ আলোক ! 
হাঁনি যর্দি একটী পলক 
কেহ চায়__€কহ ডাকে- কেহ গায় গান 
মহান্‌ সে তন্বজ্ঞের স্থুনিবিড় তান 
সেই ত শুনিবে-_ 
সকরুণ পুষ্পবুন্তে স্ববাসের মত 
সেই ত পাঁইবে__ 
একবার প্রাণমন েবা ভাসাইবে 
অশ্রধার গান । 
পাইবে পাইবে স্থির অমুতের খনি 
ভাষা নাই স্থর নাই নিঃশদ্দের মণি ! 
সুবিশাল সেই সুর মান 
দেহময় পশ্চিমেতে আনে প্রাণজ্ঞান 
তার! দেখ লুটাইছে সেই পদতলে 
আত্মভোল! অপলক অস্র গঙ্গাজলে! 
রে মুঢ় ভারত ! তুই দেখ চাহি আজ 
কি গভীর কি মহান কি মিলন সাজ । 
সকলেরে__ 
“আপনার ভাবে নিজ মগন্ব আনিয়া 
প্রতিষ্ঠিত কর তারে তার মাঝ দিয়া । 
সবাকারে একম্থানে একহত্রে কু 
বেধোনা যেনরে কারাগার সেও তবু 
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু ভীত বয়; কিন্ছ ওরে 
অন্তর হত্যার সেই প্রাচীর পাষাণ ঘেরা 
দিগন্তেরে ক্ষীণ করি ক্ষীণ আত্মবেড়া । 


২৩ জ পা্িপা ও পা পাস্পাস্িপাসিশ 


যে ভীষণ মড়কের ব্যাধি ভীতি আনে 


উদ্বোধন । " ২৫শ বর্ষ__৪ 


সক. পাট 


তাহার বিষাক্ত শ্বাস বালুসম হাঁণে' 
জ্বালাময় তীব্রতার বিশ্বমরু মাঝে” 

_ এই নীতি দিয়া 
বিশ্বের বিবেক সম বিবেকানন্দ 
অনন্ত বিষাদ মাঝে ঢালিল আন*" 
অপবিত্র খণ্ড তুচ্ছ অবিশ্বাস ফী 
উচ্চ নীচ একাঁকাশে এক করি ছ'ড়ি 
সবার অলোকে হেন ওঠে সর্ব পগ 
ইচ্ছামত চালাই'তে নিজে নিজ রথ | 
সে মহা আলোক হবে জীবন্ত মিলন, 
বিশ্ব মানবের চির আলোক বন্ধন, 
সেই আছে পথ মাত্র অন্ত পথ ন'হি-_ 
এ ভারত জাগিয়াছে সেই পথ চ'হি' 
বুগান্তের যত পাপ রয়েছে সঞ্চিত 


স-পাস্টিপাসিপন্দি শাসিত ২ লা 


র্ঘস 


স্তরে স্তরে পঞ্জারর কটা অস্থি মাঝে । বঞ্চিত 


করিতে হবে সেই সবতৃঘ। ! মাতৃত্ব! 

স্থির ভিভি সম বাহে গড়ে সে জাতিত্ব__ 
স্থবিপুল বিশ্বনীড় সেই প্রাণ মাঝে 
জড়কীট সম শত কীট বদ্ধ আছে 
মড়কের মত তাই শত অনাচার 

ব্যর্থতার শত রব শত হাহাকার ? 

( ছতভিক্ষের কালে জ্ঞানহীন প্রায় মানুষের 
নর-মাংসে লোলুপ আহার )--জগতের 
ক্ষীণ বক্ষ তার শক্তি করিয়! ছেদন 

( ডাঁকিছে নিমেষে পলে কেবলি মরণ 
যাহা )-_জাগিতে পারে না তাই ওই 


খ্য 


বৈশাখ, ১৩৩ | 4 নব-তীর্ঘ । ১৯৭ 


৯ পসাসিস্টিস্পিশপাসিশাপিশাসিসিশি পািপাািি স্টিকি সিসি িসিতী ৮ পি স্পিশিশিসপীস্পিশিশািটি পিপীশী পিপিপি সপ উল ক সস স্সিপিশ 


ব্যর্থতার দোলনের কম্পন দেখিয়া 

বিজয় পতাকা তুলি সৌর্য্য বিঘোষিয়া 

“কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ” মহান আলোঁক 

জগতেরে দিলা তুলি ভুলিবারে শোক ! 

এ নহে কথনও রে নারীত্বের ঘৃণা ! 

মাতৃত্বের মাঝে এষে উদ্বোধন বাঁণা ! 

নারীত্বের মাতৃত্বের করি অপমান 

যে পুঞ্জপাপের বোঝ! ব্রহ্মাণ্ড সমান 

সঞ্চিত হয়েছে-_-শত শত ব্রহ্মচারী 

নবীন শোণিত দেবে সে ব্রত আচারি 

তা হ'তে কলঙ্ক যাবে, নবন্নাত সাজে 
আ[িবেরে প্রাণ__ 

মাতৃত্বের বিশ্ব গাঁথা বিশ্ব জয় গান । 

প্রায়শ্চিত্তের বোঝা ক নয় এষে নয় 

উনুক্ত আলোক সম ইহাতে অভয় 

নেমে আয় রে পুখিবী আজি নেমে আয় 

জগতের কোল ঘি পুলক-ব্যাথায় ' 

অত্যুজ্জল সঙ্গীতের প্রমত ইঙ্গিত হ'তে 

সকল অহমি-মাগা ব্যর্থ তাঁকে মথে 

প্রস্ফুটিত নববুস্তে নবপুষ্প সম 

কাপাইবে জগতের প্রাণের স্পন্দন 

নেমে এস, হৃদ্দিবান তমসা 'ঘুচিবে 

জগত স্বাধীন হবে প্রবুদ্ধ গৌরবে ! 

যে আহ্বান এসেছে আজ রে শুদ্ধ নবীন ! 

শোন্‌ ওরে শোন তাহা আজ । সে অচিন 

কৃপা ঘন নিঃশন্দের গান ! 

নিদ্রা নাহি শান্তি নাহি নাহি ভোগস্ুথ ! 

আলোকের প্রান্তে বাধি বিশ্ব মেঘ মুখ ! 


১৯৮ 


পাস্টিিসসিিসিসি পাস পাস সি পাসিনাসসিপাস্টি পাসির্পী সিল ৯ 


উদ্বোধন | ই ক৫শ ধীর সংখ্যা 


৬ ৮৯৪৯.পা৯পাসিপািপস্পিসসিত পা্পিস্পিস্পা 7 ২৩ সত 


রু্বশবাসে তণ্তবুকে ভগ্নপ্রাণে আজ 


বনুধার ক্লান্ত দেহ নিয়ে শ্রাস্ত সাজ 

ছুটিতেছে আজ শুধু চাহিছে বিরাম 

“শান্তি দাও__আলো! দাও-_দাঁও দিবাধাম 
তাই আজি কহি-_- 

জাগো সবে জাগো মিলনের তরে 

জগত কাপায়ে তাল কোটী মন্ত্র স্বরে ! 

দিগন্তের প্রান্তে প্রান্তে সবে কাপাইযা 

রণিয়! রণিয়া বিশ্ববীণে তান দিয়া 

প্রচণ্ড তাণ্ডব সম প্রথর কিরণে 

অনম্ত জীবনে কিন্বা অনন্ত মরণে 

অত্যুজ্জল শুভ্র ন্বর্গালোক বাণী 

ঢালিবে অসীম প্রাণ জ্ঞানদীপ্তি আনি ' 

বিশ্বের ছরষ্যোগ মাঝে ঘে বিদ্যুৎ 
গিয়াছে রে বাধি-_ 

প্রকৃতির শীর্ণ বুকে ণূম ধূলি মাঝে 

বিফলতা স্বার্থ করি 

পুলক আনিস যদ রে প্রমত্ত ! আজ 

তবে পাবি বিশ্বালোক্ড বিশ্ব-প্রাণ-সাজ ? 

আলোকের দীপ্তি মুখে মেঘশিরপরে 

আঘাত করিতে হবে সবলে সজোরে 

তন্ত্রাগত ধরণীর ভাঙ্গুক শরম 

ঘুমন্তের ভেঙ্গে বাঁক বিভল স্বপন 

ব্রহ্মাণ্ডের দ্রিক ভরি উঠুক সে দিশ' 

মিটুক সকল ক্ষোভ ক্ষণিকের তৃষা । 


চারি আর্য সত্য। 


(শ্রীচারুচন্ত্র বস্তু ) 


যট্বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার পর বৃদ্ধত্ব লাভ করি! শুগবান্‌ 
দেখিলেনঃ বে জগৎ জন্মজরাব্যাধ ও মৃত্যুদ্ধারা আক্রান্ত । এহ জরা- 
ব্যাধি ও মৃত্যুর অগ্রিতে প্রদীপ্ত হইয়! জীবুল নিরন্তর ছুঃখ পাইতেছে। 
জন্ম ও মৃত্যুর কঠিন শৃঙ্খল হইতে পরিক্রাণ পাইবার একমাহ উপায় 
অবিগ্ভার নাশ বা ধ্ংস। জগতের কার্য কারণ শৃঙ্খলা বিখেণ পূর্বক 
তিনি চারিটী মূল সত্যে * উপনীত হইলেন । উহা হইতেছে ছুইখ, 
দুঃখের কারণ, ছুঃখের নিরোধ "ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ। 
প্রজ্ঞা বলে তিনি দেখিলেন)১ জগৎ ছৃঃখময়) দুঃথ যখন রভিয়াছে, 
অবিচ্ছিন্নভাঁবে উহার কাঁরণও রহিয়াছে, €সই 5ঃখের নিরোধ সাধন 
করাই জীবের একমাত্র পুরুধার্থ এবং যে উপায় অবলম্বনে '.সই ছুঃখের 
সম্যক নিরোধ সাধন হয়, উহাই শ্রেষ্ঠ উপায়; গৌঠম বৃদ্ধ সেই 
উপাঁয়ই শিক্ষা! প্রদ্ধান করিয়াছেন । 

ভগবান্‌ বুদ্ধ জগতের ছুঃথ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চার আদ্য সত্যের 
উপদেশ দান করিয়াছেন, (ছঃখ, দুঃখের কারণ, ছুঃখের নিরোধ ও 
হঃখ নিরোধের উপায় বা মার্ঁ ) টিকিৎসা শাস্ত্রেও এই প্রকার চারি 
মূল সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা রোগ, “রাগের 
হেতু, আরোগ্য ও ভৈবজ্য । চিকিৎসাশান্-প্রণেতা শারীবিক ব্যাধি 
প্রমোচনের নিমিত্ত বমন রোগের উৎপত্তি ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন, সইরূপ মোগশ্ধন্ত্র প্রণেতা মহনি পতঞ্জলি ভবব্যাধি 
হইতে জীবের মুক্তির বিষয় বর্ণন প্রসন্তে সংসার, সংসার হেতু, মাল ও 
মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। “তত্র ছুঃখবহুলোসংসারঃ হয়ঃ, 


্* (১) ছুঃখ, (২) ছুঃখ-সনু্য়। (৩) ছুঃখ-নিরোধ ও (৪) ০:প-নবোঁধ 
প্রতিপদ বা মার্গ। 


২৩৩ উদ্বোধন । [ ২ বর্ষ__৪র্থ সংখা । 


প্রধানপুরুষয়োহ সংবোগোহেয়হেতুঃ, সংযোগন্তাতান্তিকী নিবৃতিহীনং, 
হানোঁপায় সম্যগৃদর্শন ।৮ ছুঃখ বহুল সংসার হেয়; প্রঞ্ষতি পুরুষের সংযোগ 
ংসার হেতু, সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হাঁন, হানের উপায় সম্যগ দশন। 

মহধি কপিলের মতে পঞ্চবিংশতি তন্বের জ্ঞানই এমাগ্দশন। ও মহবি 
পতঞ্জলির মতে প্রক্কতি পুরুবের ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় 
যোগ । ভগবান্‌ বুদ্ধ জগতের ছুঃথ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারিটা 
মূল সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন, এই প্রকীণ মুল সত্যের উল্লেখ 
যে কেবল তাহার উপদেশেই আব তাহা নহে, ভারতীয় প্রাচীন 
দর্শন শাস্ত্রে ও মহা পুরুবদিগের উপদেশের মধ্যে, এইরূপ চারি মুল 
সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । সংসার হুঃবখে? আলয়, এই ছঃখ 
হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণের পথ প্রদশন করাই সকল দর্শন শাস্ত্রের ও 
সকল যুগের মহাপুরুবদিগের একমাত্র লক্গ্য ছিল । এই উদ্ঞগে প্রণোদিত 
হইয়াই গৌতম বুদ্ধ ক্লেশব্যাধি প্রপীড়িত জীবকুলকে বুক্তির উপায় প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন। এই কারণেই জরাব্যাধিক্রিষ্ মানব মণ্ডলীকে দশন 
করিয়া তিনি বলির [ছিলেন £ 

ধিগ যৌবনেন জরয়। সমভিদ্রতেন, 

আ রোগ্যধিগ. বিবিধপ্যা ধিপরাহতেন । 

ধিগ. জীবিতেন পুরুমো ন চির স্থিতেন, 

ধিক পঞ্ডিতস্ত পরুষস্ত রতি প্রসগঃ ॥ 

ঘদি অর ন ভবেবা নৈব ব্যাধির্ণমৃতুয 

গথাপিচ মহছঠথং পঞ্চক্চন্ধং ধর্স্তো | 

কিং পুন অরব্য।ধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ 

সাধু প্রতি নিবর্ত, চিন্তরিব্যে প্রমোচম ॥ 

ললিত বিস্তর পু ২৩ ॥ 

“যৌবনে - যেহেতু জরা হহার পশ্চাৎ ধাবমাশ । আরোগ্যে ধিক্‌, 
যে হেতু ইহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা পরাহত, জীবনে ধিক্‌, যে হেতু ইহা 
চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষের রতি প্রসঙ্গেও ধিক, যদি জরা- 
ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত। তথাপি পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিতে জীবের মহা 


বৈশাখ। ১৩৩০ । ] চারি আধ্য সত্য । ২০১ 


দুঃখ হইত | জরাব্যাধিও মৃত্যুর সহ চিরান্থুবদ্ধ লোকের হঃখের কথা আর 
কি বলিব, অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মুক্তির উপায় চিস্তা করি |” 

' কিরূপে জগতে ছৃঃখের উৎপত্তি হয়, এই শভথ্যের বিগ্লেঘণ পূর্বক 
তিনি দেখিলেন, যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ছুঃখের কারণ, এই অবিদ্ধা 
হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ই5তৈ নামরূপ, 
নাঁমরূপ হইতে বড়াঁয়তন (ছয় ইন্দ্রিয়) লড়ায়তন ভা * স্পশ* স্পর্শ 
হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষা, তৃষ্ণা হইতে উপাদ'ন, উপাদান 
হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, এবং জাতি হইতে জপামরণ শোক- 
পরিদেবছুঃখদৌন্মনসা ইত্যাদি । অবিন্তা (মিথ্যাজ্ঞান ) বা অজ্ঞানই 
সকল হুঃখের কারণ, এই অবিদ্যার ধ্বংসহই সকল 5ঃখের আত্যন্তিক 
নিবুন্তি। এই কারণই পরম্পরকে প্রতীত্য-সমূৎপাদ পশ্ম বলা হয়, 
অর্থাৎ একটার সংযোগে অন্ঠটার উতপন্তি। ইহারহই আর এক নাম 
দবাদশ-নিদান। জাগতিক ছুঃখকপ্লের মূল কারণ [নদ্ধ'রণ পূর্বক 
তাহার উচ্ছেদ সাধন করাই এই প্রতীতাসমুত্পাদ 4 ছ্বাদশন্দানের 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ | যেমন ব্যাধির কারণ নির্দেশ পুর্বক ভ'হ'র প্রতি- 
বিধান করাই চিকিৎসা! শাস্ত্রের উদ্েশ্ত, সেইপ্প জম. জণা ৪ মৃত্যুবূপ 
ব্যাধির কারণ নিদ্ধারণ পুর্বক তাহা হইতে জীবকুল.ক মুক্ত প্রদান 
করাই, এই দ্বাদশ নিদানের ধম্ম। সংল্গেপে অবব্যাছি ভে পব্রিব্াণ 
করাই, ইহার মূল উদ্দেশ্য । এহ জগ্ঠ* ভগবান বুদ্ধকে এরংমপণ বিঘাতী 
ভিধকবর বলিয়া! বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

এই অবিস্া বা অজ্ঞান কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হহয়াছিল, 
তাহা নিদ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই । এই অজ্ঞান্ে? বশাভূত 
হহয়াই আমরা নিজ নিজ সংসারের স্ষ্টি করিতেছি ও করিয়'ছি । এই 
অজ্ঞানের সাহাধ্যেই আমরা ঘট-পটঢ়, মনুষ্য, বুক্ষ-লতা ইভা দির জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইতেছি । এই অবিদ্যা সন্তৃত যে জ্ঞান, উহা অজ্ঞান মঃএ। এই 
অবিষ্া সন্ভৃত-জ্ঞান আমাদের মনোমধ্যে যে চিহ্ন রাখিয়া যায, তাহারই 
শাম সংস্কার বা 19০7091)010)). অতীত কালে আমরা যে সকল পদার্থ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা যে সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়াছি, আমাদের 


২৪২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


গি 


মনোমধ্যে সেই সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কার্যের যে ধারণ। 
বর্তমান রহিয়াছে, উহ।কেই সংস্কার বলে । এই সংস্কার হইতে বিজ্ঞানে 
উপনীত হওয়া যাঁয়। বিজ্ঞান সাধারণতঃ পঞ্চবিধ বলিয়াই সকলে 
স্বীকার করেন । চক্ষুঃ কর্ণ নাসিক, জিহবা ও ত্বক, তশাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, 
ইহার্দের কাধ্য দর্শন) শ্রবণ) ভ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শই বিজ্ঞান নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । যদি সংস্কার সমুহ আমাদের অভ্যন্তরে বিগ্ৃমান না থাকিত; 
তাহা হইলে দর্শন, শ্রবণার্দি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না এই জ্ঞান এক 
দিকে যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও অপরদিকে আবার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শব্ধ প্রভৃতি পঞ্চ বিনয়ের সহিত ঘনিঈভাবে সংগ্লি । এই বিজ্ঞান 
হইতে নামরূপের উৎপভি | এই পরিদৃশ্তমান জগৎ প্রপঞ্চের প্রত্যেক 
পদার্থকে নামরূপে (91776817001 ) অভিহিত কর হয়। পঞ্চ- 
স্কন্ধের সমষ্টি স্বরূপ জীব বা পুগ্দল, এই নাম রূপের নামান্তর মাত্র । 
নাঁমরূপ হইতে বড়াঁ়তন অর্থাৎ ছয় ইক্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহবা, 
ত্বক ও মন।) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা বা বিভিন্ন মনোভাব উতপন্ন হয়; 
বেদন। তিন প্রকার, স্থাখ, দ্রঃখ ও অদ্ুঃখাস্্থ ; এই বেদনা হইতে 
তৃষ্ণা আনয়ন করে এবং তৃষ্ণা হইতেই উপাদান লা কর্মের উৎপত্তি 
হয়। কর্ম ত্রিবিধ, কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক । এই ত্রিবিধ 
কর্ম হইতে ধন্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধরন্মীধর্মের ফল ভোগের 
নিমিন্তই পু্গল জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । এই জন্ম হইতেই “জরামরণ- 
শোকপরিদেবছুঃখদৌ মনস্ত” ইত্যার্দি ফল ভোগ করিতে হয় । 
বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ মধো এই প্রতীতা-সমৎপাদ ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ 

আছে। অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত হইতে নিম্লিখিত ক্রম আমর: 
উদ্ধত করিলাম । 

শুন্ধুত শ্রেয়সে সর্ব যুয়ং নির্মলমানসাঃ | 

তত প্রতীত্য সমূতৎ্পাদং বক্ষ্যামি বো যথাক্রমম্‌ ॥ 

অবিদ্যাবাস নৈবেয়ং ভুঃখস্ন্ধস্ত ভূয়সঃ 

ংসারবিবৃক্ষস্তর মূলবন্ধ বিধায়িণা ॥ 


বৈশাখ, ১৩৩ 1] চারি আধ্য সত্য। ২৪৩. 


তত্প্রত্যয়াস্ত সংস্কারাঃ কায়বাঁও মানসাত্মকাঃ। 
সংস্কারোত্থম্‌ চ বিজ্ঞানং মনঃ হষ্েক্দ্িয়াআকম্‌ ॥ 
তত্প্রত্যয়ং নামরূপ সংজ্ঞাসন্দর্শনা ভিধম্‌। 
মনঃ বষ্ঠেন্রিয়স্থাঁনং ষড়ায়তনমপাঁতঃ ॥ 
ষড়ায়তন সংশ্লেষঃ স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে। 
ষটুস্পর্শান্ুভবো মস্থ বেদনা সা প্রকীর্তিতা ॥ 
তয়া বিষয় সংক্লেশ রাগ তৃষ্ণা প্রজায়তে । 
কামাদিধু তদুভূতমপাদানং প্রবর্ততে ॥ 
উপাদানোছ্বঃ কামরূপাঁরূপময়ো ভবহ। 
নান। যোনি পরাবুত্তা জাতির্ভব সমুদ্ছবা ॥ 
জরামরণ শোকাদি সন্ভতিজাতি সংশ্রয়! | 
অবিগ্ঠার্দি নিরোধেন তেষাঁং বুৎপরাতি ক্রম । 
“বিবিধ প্রকার ভ্বঃঘ ও সংসারবিষবৃক্ষের মুল অবিগ্তা- অবিষ্ধা 
হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংস্কার সমূহের উৎপন্ছি হয়। 
স্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ছয় 
ইন্দ্রিয় উহা! হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হহাতে তৃষ্তা, 
তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি 
হইতে জরামরণশোক ইত্যাদির উৎপন্তি হয়। অবিগ্ঠাদির নিরোধ 
দ্বারা ক্রমে এই সমুদায়ের নিরোধ হয় ॥৮ 
জাগতিক সকল ছুঃখ-কগ্জের কারণ অবিগ্া বা অন্ঞান। ললিত 
বিস্তর গ্রন্থে এই অবিদ্ভা বা অজ্ঞানকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা 
হহয়াছে। 
“টচিরপ্রস্থপ্তম ইমং লোকং তমঃক্কন্ধীবগুষ্িতম্‌ 
ভবান প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থ প্রতি “বাধিতুম |” 
জীব গভীর নিদ্রাবস্তা বা সুষুপ্টি হইতে যখন জাগরণর দিকে 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তখন ক্রমে অন্ধ জাগরণে আগমন করে । এই 
সময় পুর্ববতন স্থৃতি বা সংস্কারসমূহ অল্পে অল্পে মনোমধো উদয় হইতে 
থাকে, তৎপরে পুর্ণ জাগরণের সহিত এই দৃশ্তমালা ন'মরূপ বিশিষ্ট 


২০৪ (উদ্বোধন | | ২৫শ সা সংখ্য 


১০০5200002৩ তত ইত উপ পা ৯৮০৯ লা লা 
৮ 


জগৎ দৃষ্টিপথে উদয় হয় ও ক্রমে ক্ষ কর্ণ, নাসিকা, হব ও ত্বক 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের কাধ্য আরস্ত হইতে থাকে । ন বাহা বস্তর 


সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পশ হয়) সেই সময় বেদ! বা মনোমধ্যে, 


স্থখ ছুঃখ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, ক্রমে এই স্পর্শ ও বদনা হইতে 
তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, এই তৃষ্ায় খন ক্রমেই নৃতন ইন যোগ হইতে 
থাকে, নশ্বর পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়ঃ ইহা হই ভব ব৷ পুনঃ 
পুনঃ উৎপত্তি হইতে থাকে । এই তৃষ্তজা যেমন একদিকে বারষার জন্ম 
বা উৎপত্তি আনয়ন করে, অপরদিকে ঠশতমনই বিনাঁশও উৎপাদন করে, 
কারণ উৎপত্তি হইলেই বিনাশ অবশস্তাবী, ইহা যৌগিক পদের ধর্ম । 

উদ্দীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদ্দায়ের বিবিধ গ্রন্ত মধ্যে এই দ্বাদশ নিান ধর্মের 
ব্যাখ্যা বহুল পরিমাণ প্রচলিত আছে । পরবন্তিকাঁলে মানবজীবনের 
জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত ঘটনাবলীর সহিত এই দ্রাদশ নিদানের 
সাদৃশ গ্তাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে । অজন্তাগুহাঁর চি রাবলীমধ্যে এই 

দ্বাদশ নিদানের এক রা আবিষ্কত হইয়াছে । তিব তীয় গ্রন্থ মধ্যেও 
এইরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়: ভিব্নতীয় লামাগণ ইহাকে ভীবনচক্র বা সংসার- 
চক্র বলিয়া থাকে । এন চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতরূপা রাগ, সর্পরূপী 
দ্বেষ এবং শুকররূপী মোহ বিছ্যমান আছে । এই রাগ -দ্ব, ও মোহের 
দ্বারাই সংসারচক্র বিবৃর্ণিত হইতেছে । সব্ব প্রকার ছুঃ*-কষ্টের মুলীভূত 
কারণ হইতেছে অবিদ্তা । মানবজীবনের উপর এহ 'বিগ্ভার প্রভাব 
প্রতিপন্ন করাই এই সকল বর্ণনা বা চিত্রের প্রধান উদ্দেপ্ত, ইহাই 
প্রতীত্ু-সমু্পাদ ধর্মের প্রধান শিক্ষা । একমাত্র প্রজ্ঞাদ্বীরাই এই 
অবিগ্ভার নাশ বা ধ্বংস সম্ভব | 


দেখা গেল, জগতে যত প্রকার হ্রুঃথ-কষ্ট আছে, সকলের মুলীভূত 
কারণ হইতেছে অবিষ্ঠা । এই অবিগ্ভার নাশ বা ধ্বংস দ্বারাই ছঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও দুঃথের নিবৃত্তি হইলেই নির্বাণ লাভ হয়। এক্ষণে 
দেখা যাউক এই, নিরবক্ছিন্ন ছুঃণ, ইহার নিরোৌধের উপায় কি? গৌতম- 
বুদ্ধ বলিয়াছেন, আধ্য অগ্রার্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায়। 
এই অষ্টার্গিক মার্গে প্রবেশের উপাঁয় স্বরূপ দরশটী অফুশল কর্ম পরিহার 


বৈশাখ, ১৩৩০ | ] টি আধ্য সত্য । ২৬৫ 


নিত উপদেশ দিয়াছেন, » মহাবন্থ নামক প্রাচীন গ্রন্থে এ বিধয় বিস্তৃত 
বিবরণ আছে। 

প্রাণাতিপাতো অধর্মো, প্রণাতিপাত বৈরমণো ধন্মা, অদ্িরাদানো 
অধর্ট্ো অদভাদান বৈরমণো ধর্খঃ, কামেন মিথ্যাচারে! অবম্মো, কামেষু 
মিথ্যাচার বৈরমণো ধর্মো, স্থরাসৈরেয় মগ্ভপানং অণ্ন্মা, সুরাসৈরেয় 
মগ্পানাতো। ঘৈরমণো ধর্ম, মুধাবাদো অধন্মো, মুনাবাদ1,*1 বৈরমণো 
ধর্ম, পিশুন। বাচো অধান্্মা, পিশুনা1 বাচাতো বৈরমাগ বন্মী 7 মিথ 
দৃষ্টি অধর্মো১ সম্যগ দৃষ্টি ধর্ম্মো। দশ কুশলা কল্মদনা পন্য, দশহি 
মহারাজ অকুশলেহি কর্্মপথেহি সমনাগত'ঃ সন্ত নপক সপ পদ্ন্তি। 
ম্হাবস্ত | 

প্রাণাতিপাতঃ অদভ্তাদান, কাঁমমিথাঢার, মুখাবদ,১ পৈশ্থণ্য 
( পরনিন্দা ) পারুষ্য ( অপ্রিয়ভাজন ), সন্ভিন প্রণাপ ( অসন্লগ্ন বাকা) 
অভিধ্যা (পরদ্রব্যে লোভ ) ও মিথ্যা দৃষ্টি । এহ দণ্ট: মকুশশ কন্ম 
পরিত্যাগ করিলে রাগ; দ্বেব ও মোহ দুরে মাইণে। পল বোদ্ধগ্রন্থে 
এই দশবিধ নিষেধবিধি কিঞিঃং পরিবন্িভাকারে দশশীল সমে প্রচলিত 
আছে 2 

১। পাণাতিপাঁতে! বেরসনী সিকণা পদং সনাদিঘ: * 
প্রাণিহত্যা হইতে বিরাত শিপ্পাপদ গ্রহণ করি ম। 

২। অদিনাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়া।ম। 

অদন্গ্রহণ হইশে-অর্থাৎ পরদ্রবা গ্রহণ হতে বিধি শিশশপদ 
ওহণ করতেছি । 

৩। কামেধুমিচ্ছাচারা বেরমণী সিকখা পদং সমাদিয়া'ম 

কাম সমূহে মিথ্যাচার হইতেঃ পরক্সীগমন প্রভৃতি দদানয্ক্ত কামাচার 
হইতে বিরতি শিক্ষাপদ এাহণ করিতেছি । 

৪ | মুসাবাদা বেরমণী সিকৃথা পদং সমাদিয়ামি। 

মুসাবাদ ( মৃখাবাদ ) অর্থাৎ মিথ্যাবাক। হস্তে পিরত শিক্ষাপদ 
গ্রহণ করিলাম । 

৫। স্থরামেরেয় মচ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণা সিকৃথাপ্দ: সমাদিয়মি | 


০৬ পলিশ পি পি পাস তাস্সিতা 


২০৬ উদ্বোধন | ] ২৫শ বর সংখ্যা 


৯ 2 


মন্ততার (কারপস্বরূপ : ন্ৃধা মন প্রভৃতি মাদ্কদ্রত্য সেবন করিব 
না...... এই শিক্ষা পদ গ্রহণ করিতেছি । 

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিকৃখাপদং সমাদিয়াম | 

দিবা দ্বিপ্রহরের পর ভইতে পরদিন স্্য্য উদয় প্থান্ত এই সময়ের 
মধ্যে কিছু আহার করিব না, এই শিক্ষা পদ গ্রহণ করিনেছি। 

৭। নচ্চগীত বাদিত্র উৎসব দর্শন হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ 
গ্রহণ করিতেছি । 

৮। মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মস্তক বিভূসনটুঠানা বেরমণা সিক্খাপদং 
সমাদিয়ামি। | 

মাল! ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার, অলঙ্কারাদি ধারণ, শরীরের শোভার 
নিমিত্ত শরীর মাজ্জন। প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ 
করিতেছি । 

৯। উচ্চসয়নঃ মহাসয়না বেরমণী সিকখাপদং সমাদিনামি | 

উচ্চশধ্যা বা! মহাশব্যা ব্যবহার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ 
করিতেছি । পরিমাণে একফুট অপেক্গা উচ্চ খাট পালগ্গ কিম্বা তুলাভরা৷ 
শয্যায় শুইব বা বসিব না এহ শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি । 

১০। জাতবূপ রজত পটিন্গহনা বেরমণী সিকৃখাপদং সমাদিয়ামি | 

স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিব না, এই শিশ্ধাপ গ্রহণ করিতেছি । 

দশবিধ অকুশল ধর্মের পরিহার বা দশনীল পালন, অষ্টমার্ পালনের 
সহায়ম্বরপ। এই দশখাল বা দৃশবিধ কুশল ধর্ম, কায়, বাক্য ও মনের 
উপর সংঘম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে গৌতম বুদ্ধের বিশেষত্ব 
কিছুই দেখিতে পাওয়| নায় না। ভারতববীয় প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কায়, বাক্য ও মন সংঘমের বিভিন্ন উপদেশ প্রণালী প্র১লিত আছে। 
কায়, মন 9 বাকোর উপর সংবমের চিহ্ৃম্বরূপ এ দেশের ব্র্দচারিগণ__ 
(আিদও ধারণ করিতেন? এখনও এ প্রথা গুচলিত আছে। (ব্রমশঃ ) 


জয়দেব-চতীপাস। * 


( শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) 


বীরভূমের আকাশ বাতাস, প্রান্তর কান্তার-_ জধন্দব চস্তীদাসের 
সঙ্গীতে মুখরিত। কত কত বংসর--কত নূতনকে পুরাতন করিয়া, 
ক।লশ্বোতে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু সময় এবং তাহ? অবাধ গতি 
বীরভূমে এই অপুর্ব সঙ্গীতকে পুরাতন করিতে পারে নাহ ' কালজয়ী 
গীত, একদিন অজয়ের বালুময় তীরে মে মাধুধ্যের প্লাবন বহাইয়াছিল, 
কেন্দুবিন্বের আকাশকে যে ভাবমোহে স্বপ্রাচ্ছরর করিয়াছিল--আজিও 
তাহার সুর, লক্ষ লক্ষ প্রাণে নিতা ঝঙ্কার তুলিয়া, অ'পনার মহিমায় 
আপনি মহিমান্বিত হইয়! আছে । তাই বীরভূমে আসি প্রথমেই জয়দেব- 
চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে, তাহাদ্দেরই কথা কহিবার হই'চ্চা হয় । কিন্তুকি 
বলিব? অনেক কতবিগ্চ সাহিনভ্যরখী উহাদের সম্বন্ধে বু আলোচন৷ 
করিয়াছেন। সে সব পাণ্ডিত্যপুর্ণ আলোচনা থাকিতে নৃতন কিছু 
বলিবারও নাই । তবে, সতপ্রসঙ্গের আলোচনা যত হয়, ধে ভাবেই হয়, 
ততইভাল। আর এক কথা-_ প্রিয় তো কনও পুরা হন হয় না । 

চগীদাস বাঙ্গলার আদি কবি। অনেকের মতে নয়। হাজার বছরের 
বাঙ্গলা পুথীর নজীরও আছে। তা' থাক্‌, তথাপি চস্ভীদ'সহ্ঠ বাঙ্গলার 
আদি কবি। ভাবে, ভাঁষায়, মাধুয্যে, রসবিকাশের ভঙগীতে, ১শ্তীদাসের 
পদই বাঙ্গলা৷ সাহিত্যের আদি সম্পদ্‌। জয়দেব আবার চত্তীদাঁসের 
পূর্বে । কিন্তু জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও) আ.নকের মতে ঠিক 
বাঙ্গালীর কবি নহেন । তবে তাহার গীতি বা পদাবলী অনেকটা বাঙ্গলা- 
খধেসা--এই পধ্যন্ত। কিন্তু ভাষার এক না হইলেও) ভাব ও র.সর 
বিচারে আমরা অনেক সময়েই, জয়দেব চত্তীদ্দাসকে এক “শ্রণীতে স্থান 
দিই। এক জেলায় বাড়ী বলিয়া নয়, উ5য়েই এক ভাবের ঘরে বাস 





* বীরভূম জেলায়-__হতিয়! গ্রামে “সাহিত্যিক সম্মিলনে পঠিত। 


২০৮ উদ্বোধন । ২৫ বর্ষ__৪র্থ সংখ্যা 


করেন বলিয়া প্ররূপ স্থান দেওয়া হয়। এই জন্ত মামরাও জয়দেব ও 
চণ্ভীপ্দাসের কথা একসঙ্গেই বলিতে প্রবুত্ত হইয়াছি। 

সর্বববিষয়ে বাঙ্গালীর একট! বৈশিষ্ট্য আছে। সাঠ্িত্যিও এ বৈশিষ্ট্য 
স্থপরিপ্ফুট | সাহিত্যে, অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্যে__গ”্টা বার্গলা সাহিত্য 
_মহাজন-পদাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আনরা বিশেষশ্তাবে দেখিতে পাই । 
এই গীতির ঝঙ্কারে আমরা, পূর্বষুগের বাঙ্গালীর স্পন্দন অনুভব করি। 
সমগ্র বাঙ্গলার মধ্যে বীরভূম ও নদীয়ায়, বাঙ্গালী এই প্রাণের স্থর 
এক শুভ স্মরণীয় শতাব্দীতে একটা তারে বাজিয়! উঠির', বাঙ্গালাকে এবং 
বঙ্গালীকে ধন্ত করিয়াছিল । নদীয়াঁয় শ্রাশ্রীমহাপ্র 5 এবং বীরভূমে 
শ্রীমন্লিত্যানন্দ এই সুরের মূর্ত বিগ্রহ । তাই বা'লীর আত্মপরিচয়, 
বাঙ্গালীর প্রাণের পরিচয়, আমরা বৈষ্ব সাহিতে: “যমন পাই, তেমন 
আর কোথাও প1ঠ না। জয়দেব ও চত্তীদাস বৈষ্ণবপাহিত্যের মুফুটমণি 
তাহার! বাঙ্গালীর চির প্রণম্য | 

রসের কথা ঘাতে থাকে তাহাই কাব্য । (7) জয়দেব ও চত্তীদাঁস 
সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্্মগন্থ হইলেও কাব্য । কেননা উহাতে রসের কথাই 
আছে । তবে স্থরলয়ে গীত হয় বলিয়৷ উহা শুধু কাব্য নহে--গীতিকাব্য। 
রসের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ রস_পোঠক, চম্কাইবেন না )-আদিরস। 
কেন না সকল রসের উতৎ্পন্ভি এই আর্দিরস হইতে । জয়দেব চণ্ভীদাসের 
গীতিকাব্য আগাগোড়া নিছক আদিরস লইয়া । আদ্িরস লইয়াই 
মাঁধামাথি-__আদিরসেরই ছড়াছড়ি । কাজেই, রসের হিসাবে এবং বিষয় 
গৌরবে জয়দেব ও চণ্তীদাসের পদাবলী শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। এই শ্রেষ্ঠ 
রসকাব্যের আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের বা বাঙ্গালীর প্রাণের বৈশিষ্ট্য 
কোথায়, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহাঁরই কথঞ্চিং অনুসন্ধান করিব । 
কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলা আবন্যক। 

অনেকের মতে জয়দেবে আদিরসের কিছু বাড়াবাড়ি! সুতরাং 
মধুর হইলেও; উপভোগ্য হইলেও, উহা! অশ্লীল | বর্তমান প্রবন্ধে ওকালত- 
নামা লইয়া শ্লীল অশ্লীলের বিচার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই, তথাপি 
এ সম্বন্ধে চ,একটী কথা না বলিলে বোধহয় আমাদের বক্তব্য বিষয় বিষদ 


বৈশাখ, ১৩৩০ | ] জয়দেব-চণ্ভীদাস। ২৪৯ 


হ্টবে না। এই নিমিত্তই প্রথমেই আমরা শ্লীল অন্লীলের কথঞ্চিং 
আলোচনা করিতে বাঁধ্য হইলাম । 

জয়দেব শিক্ষিত রুচিবাদীর নিকট ঘোর অশ্লীল! আবার. মাজ্জিত- 
রুচি পরম-জ্ঞানবান্‌ রসজ্ঞ বৈষ্ঞব ধাঁভারা, কীহারা বলেন জয়দেব পরম 
পবিত্র । সংসাঁরত্যাগী সন্যাসী, কামকাঞ্চন বজ্জিভ মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়া লোকে ধাহার পুজা করে, সেই মহাপ্র আটৈততন্ত- 
দেবই নিত্য এই অশ্লীল জয়দেবের শ্লোক আবুত্তি করি০*, উচ্চকগে 
হার পদগান করিতেন, এই মহাগ্রন্থের পুজা করিতেন ! 

কেন এই মতবৈষম্য ? অবশ্য ইহার কিছু নিগুড কারণ মচছ। কি 
(স কারণ ? 

জয়দেব আদিরসাশ্রিত। এই আদিরস কি? যে এস চটির আদি 
বা সৃষ্টির উৎপত্তির হেতু, তাহাই আদিরস। এই রস হইন*ই ব্রশাণ্ডের 
যা কিছু স্থষ্ট হইয়াছে । ক্রিয়মান ভগবান্‌ রসন্বরূপ, সর্বরসেব আধার! 
প্রকৃতির সংযোগে প্রথমে এই আদিরসের বিকাশ; এই সহ জগতের 
প্রাণরস ; আর সমস্ত রসই এই রসের অধীন | এই রস যদ *' 1কিত, 
তাহা হইলে প্রার্ণপূর্ণ এ সংসাঁধের আমরা কিছুই দেখিভ পাত !'ম না, 
সষ্টির বিকাশই হইত না। আদিরস:ক অবলম্বন করিত শষ্টর ধাঁর' 
অব্যাহত আছে; এবং এ রস যতদিন না শুকাইবে ততদিন এস ধার! 
অনন্ত অনন্তকাল প্রবাহিত হইবে । এই রস ফুটিয়া উঠে -পুরু- প্রকৃতির 
মিলনেচ্ছাঁয় পরম্পরের আকর্ষণে । এ আকধণের শক্তি অমেঘ সমস্ত 
প্রাণী জগতে এই আকর্ষণের__এই মিলনেচ্ছার লীলা চলিংতছে । বিরাম 
নাইঃ বিশ্রাম নাই, ইহার গতি অবাধ, ছূর্বার ! পশুপক্ষী কাটপতঙ্গ__ 
এমন কি ফলপুষ্প প্রস্থ তরুলতা বুঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য পণ্যন্ত এই 
রসে মজিয়া আছে, ডুবিয়া আছে, ভুলিয়া আছে । ঈশ্বর যতদিন নিশ্থিয়, 
ততদিন এ রসের সন্ধান ছিল না; যেই এই রসকে আশ্রয় করিয়া: এক 
(তিনি বহু হইলেন, অমনি চরাচরে এই রস উথলিয়া উঠিল, রসে জগং 
ঈবিল, মহাপুরুষ মহাপ্রকৃতির আঁকর্ষণে মিথুন হইলেন, ষুগ্ম ভইলেন,__ 
এই রূপে ইচ্ছা বা বাসনা বা! কামনার জয় হইল । তাঁই কাম ভগবানের 
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মাঁনস-সঞ্জাত। এই কাম বা মিলনেচ্ছ!, বা আকর্ষণ জগতের টি 
করিতেছে, জগৎকে পোষণ করিতেছে, জগৎকে শান করিতেছে--তাই 
“মন্মথঃ ছুনিবারঃ ।৮ | 

আদ্িরস কি মোটামুটি একট! বুঝিলাম । এই রসের নান! বিভ|গ 
আছে। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এ নয়। ষ্বশান্ত্রে, এই আদি 
রসের নাঁনা বিভাগের মধ্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য । পুরুষ-প্ররুতির 
মিলনে যে রস তাহাই মধুর রস। কিন্তু এই “মলনাত্সক রস বড় 
মারাত্মক! কেন না, ইহ] শ্রীলও বটে, আবার অগ্লীলও বটে । কিন্ত 
নীলই হউক অ;র অগ্নীলই হউক, ইহার প্রভাব হত নিষ্কৃতি কাহারও 
নাই । নিষ্কৃতি হইলে রুচিবাদী আর থাকেন না বা জন্মান না। 
কেন না এই মিলন-সঞ্জাত মধুর রসই জীবক এই পৃথিবীতে 
আনিয়াছেন । 

সৃষ্টিতে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এই রসের* প্রাধান্ত । জগতের 
সমস্ত কাব্য সাহিত্যে এই মধুর বা আদি রসেরই লীলা, ইহ্বাঁরই অভিব্যক্তি, 
ইহারই বহু বিকাশ । ফেমন কানু ছাড়া গান নাই, তেমনি এই আদিরস 
ছাঁড়া কাব্য নাই, নাঁটক নাই, উপন্টাস নাই । মুলে রস--এই আদি। 
তবে তাহার বিন্যাস নানা মুক্তিতে । ইহাই স্যষ্টিবৈচিত্র্য ! ইহাঁরই এক 
নাম কাম-অপর নাম প্রেম । রম ততক্ষণ” যতক্ষণ আকর্ষণের 
টানাটানি চলিতেছে । অপি, যখন বহু হইবার কামনায় পরস্পরের 
আত্মদানে এই প্রেম পরম চব্িহার্থতা লাভ করে, তখনই ইহা 
কামনামে অরিহিত হয়। এই যে মিলনের ইচ্ছা--এই যে আপনাঁকে 
বিকাশ করিবার_বহু হইবার ইচ্ছা__ইহা মান্থষের সহজাত- ইহাই 
সহজিয়া । কিন্তু ইহা কুষ্টল হইচ5৪ কুটিলতর হয় অপ্রাকৃত হয়; 
ব্যবহার দোঁব,১ যখন পুরুব-গ্রকৃতির পরম্পরের আকর্ষণের মধ্যে 
কোন বাধা আসিয়া পড়ে, এখন এই মিলনেচ্ছার গতি আঘাত 
প্রাপ্প হয়। এই সহজ গঠি ও তাহ!র আঘাত হইতেই প্রধানতঃ 
জগতের সমস্ত নাটক, কব উপ “নস বা রসগ্রন্থের জন্ম । এই আঘাত 
হইতে [),91751010 এর উৎপত্তি, পৌন্দফের স্ষ্টি। ইহা বিচিত্র, অপূর্ব 
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পৰুম উপভোগ্য, এক কথায়-মোহকরী ! এই রলকে আশ্রয় করিয়াই 
জয়দেবের পদাবলী রচিত। 

আমাদের দেশে একটা বড় কথা ছিল-_--“অরধিকার ”। অনধিকার- 
চঙ্চার আমাদের শাস্ত্রে ছিল বড় কড়া শাসন । বিদ্ভা শিখব, তাঁহাঁও 
অধিকার বুঝিয়।। সকল বিদ্ভা সকলের পক্ষে নয়। গুরুশ্ন্যর মধ্যেও 
আবার অধিকার বিচার ছিল। এই অধিকার বিচার ছি”_ আমাদের 
সকল কাধ্যে১ সকল বিগ্ভ। অভ্যাসে ; এমন কি ঈশ্বরারাধন'তে 9 প্রত্যেকের, 
একটা স্বতন্ধ অধিকার ছিল । এই নিমিতভই এ দেশে নান ধন্মমতের 
সষ্টি। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার উদার সাম্যণীতির প্রভাবে এ অধিকার 
বিচার উঠিয়া গিয়াছে । এখন আর অধিকারী অনখিক'রা নাই, 
গুরুপরম্পরায় বিগ্ভা আর দাঁন করা হয় না, মন্্রগুপির দিন গত হষ্য়াছে।' 
ছাপাখানা ইউনিভাসিটার কল্যাণে আমরা এখন পেটে সম ব! না সয়, 
ভূরিভোজন করিতেছি । এই অভিনব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আম'দের 
রুচিও ব্দলাইয়াছেঃ আমরাও ব্দলাইয়াছি। 

কবে, কোনদিন হইতে এই বদলান স্থুরু হইয়ছে, কণন 'কাঁন সময়ে 
আমরা কিরূপ বদলাইয়ছি, তাহার পরিচয় পাই আমা'দব জাতীয় 
সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরন্ত করিয়া বর্তমান বাঙ্গলা 
সাহিত্যের ধারাঃ ধারাবাহিক ব্ূপে আলোচনা করিলে এই পরিবর্তন 
সহজেই ধরা পড়ে। এবং এই পরিবর্তন ধরিতে পারিলেই অ:মর: বুঝিতে 
পারিব জয়দেব-চণ্তীদাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট) কে খায়, জয়দেণ অব্রীল 
কিনা, এবং জয়দেব চণ্তীাস এক ভাবের ঘরে বাস কারলেগ উঠয়ের 
স্বর একই স্থান হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া ভিএ্মুখী হহয়।ছে 1 কিন্ত 
এবিচার বিশ্লেষণ করিতে হইলে অনেক সময়ের গ্রয়োদ্রন ; তাহা 
আমাদের নাই। আমরা ইসারায় একটু স্থর ধরাহয়া দিয়া পভমান 
প্রবন্ধ শেষ করিব, নহিলে পুথী বাড়িয়া বান । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা হংরান্সের অংমলে বদলাই,ন আর্ত 
করিয়াছি এবং সে বদলাঁনর গতি এত ড্রুত যে আমরা এখন ঠিক “ংরাপা ! 
কোনধিকেই-কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি 1),১1):76৯ এ১ কি সনাজিক 
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আচার ব্যবহারে, কি অশনে ব বনে, বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব রূপ : আর 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয়. পূর্বের রূপ হারাইয়া 
'শামরা এখন অপরূপ হইয়াছি। সুসলমানের আমলে এমনটী ছিলনা, 
এমনটা হয় নাই ।_-কেন? 

কারণ, মুসলমানের! আমাদের স্বাধীনতা কাড়িয়' লইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত আমাদের ভাব কাড়িয়া লইতে পারেন নাষ্ট । 191009110 টা 
. প্রায় বজায় ছিল।--কন পাবেন নাই ? পারেন নাই, কারণ তাহাদের 
সাহিত্য কিছু ছিল না) তাই আচার ব্যবহাঁরগত্ত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন 
আমাদের সাহিত্য, আমাদের তখনকার ভাবের ঘরে, মুসলমান প্রভাব 
কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত বহু শতাদ্পীর মুসলমান শাসনেও 
আমাদের সাহিত্যের ধারা কিছুই বদলাই নাই। ব্দলাইতে আরম্ত হইল 
ইংরাজ শাসনের প্রারন্ত হইতে । ইংরাজ এথানে আসিলেন_ নানা বিদ্া- 
ভরণভূষিত, দর্শন-বিজ্ঞানপ্রভা-সমন্বিত, কাব্য-নাটক, গীতি-কবিতা ও 
উপন্তাস-সমাযুক্ত, এক মহাপ্রভাবশালী জাতি বিবিধ পণ্যের সহিত 
এক বিরাট বিন্রয়কর সভ্যতা ও সাহিত্য সম্ভার লইয়াঃ_যাহ] দেখিবা- 
মাত্র আমরা মুগ্ধ হইলাম, অবাক্‌ হইলাম, নিজেদের ধিক্কার দিয়া শ্রীচরণে 
প্রাণ বিকাইলাম ! অমনি, অতি প্রাচীন দ্রিন হইতে আমাদের সাহিত্যের 
স্বাদে যে রস প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে এই হংরাজের আমদানী 
নৃতন রস হুড হুড়, করিয়া মিশিতে লাগিল। সঙ্গে. সঙ্গে আমাদের 
সাহিত্যের ধারা ব্দলাইল, প্রাচোর ভাব প্রবাহে পশ্চিমের লোঁণা জল 
টুকিয়া আমাদের শিক্ষা বদলাইল, সংস্কার বদলাইল, হৃদয়, রুচি; দৃষ্টি 
সব বদলাইল ; বৈষ্ণবষুগে যাহা শ্রীল» তাহা ঘোর অশ্লীল হইল । আমা- 
দের পূর্ববপুরুষেরাঁও অস্তরীক্ষ হইতে আমাদের এই অপরূপ পরিবর্তন 
দেখিয়া! নিম্মিত হইলেন; আমরা ছিলাম “নর”, তাহারা আমাদের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বিল্য়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন__“বাঃ নর !” 
এই টুফুক্ আমাদের ইদমধিকম্‌। ইহাই আমাদের পুরস্কার ! 

এঠ বিচিত্র পরিবর্তনের যুগে আমাদের সাহিত্যের রূপ ব্দলাইল। 
নানা নৃতনের সহিত, আমরা রস-সাহিত্যে একট! নৃতন জিনিষ ইংরাজের 
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নিকট পাইলাম__758505 বিক্বোগান্ত রস। আর পাইলাম আদি 
রসের মধ্যে, মধুর রসের মধ্যে এক বিকট জবালাময় রস--করুণ-বীভৎস- 
ভয়ানক-মিশ্রিত কটু-তিস্ত-কবাঁয় ঝালের [৬119%1016 1 প্রেমে মিলনে, 
আঘাত নয় ব্যাঘাত, তীব্র বিষস্বরূপ ঈর্ষা, অন্থয়া--,019115%5 
|)০10:9551017--মনোভঙ্গ । এবং তাহার [বি 91010515 অপঘাত, হাহা- 
কার, মৃত্যু, ধ্বংস !, আমাদের রসসাহিত্যে, কি সংস্কতে, কি বাচ্গালায়, 
এতদিন এ 1]72/90র প্রচলন ছিল না । প্রেমে ঈর্া 'গুল, কিন্ত 
তাহাতে বিষ ছিল না । এই যুগের সাহিত্যেই তাই আমর' ভূরিভূরি 
পাই গলায় দড়ী, বুকে ছুরীঃ বন্দুক পিস্তল, আফিম) 7১101১:10 28010) 
জলে ডোঁবাঃ ছাদ থেকে লাফিয়ে মরা, ইত্যাদি । নানা! মনস্যনে মধ্য 
দিয়া এইরূপ হাহাঁকারেরই একটা না একটা মুস্টি আধুনিক সাহিত্যে 
বাহির হইয়| পড়ে, এবং তাহাই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ, ও রুচিকর হয়। 
সাহিত্যের এই অপরূপ নবমুর্তি দেখিয়া আমরা অবাক বিস্ময়ে সক্ষপীয়র 
ও কালিদাসের তুলনায় গাঁহিলাম-_“ভারতের কালিদাস, জগন্তের তুমি !” 

প্রেমের এই বিরুত মুত্তি আমাদের সাহিত্যে কেন ছিল না", সে 
অলোচনা করিতে গেলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রণয়-কর্পনাষ প্রভেদ 
কোথায় এবং কেনই বা প্রভেদ সেই কথাই বলিতে হন । কিন্য এই 
রস আলোচনা ক্রমশঃ নীরস হইয়া উঠিতেছে, তথাপি অল্প কিছু বলিয়াই 
মামার ইহার শেষ করিব। 

স্কৃত সাহিত্যে-কাব্য-নাঁট্যে নায়কের একাধিক শাঁয়িকা আছে, 
কিন্ত তাহারা ঈর্ষা পরবশ হইয়া কখনও আত্মহত্যা কর নাই, কিস্বা। 
কান বিপ্রবও বাধায় নাই । মান অভিমান সবই আছে, নাই মৃত্যুর 
বাড়াবাড়ি ।-কেন? এখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, 75৮০17১1০৪গর 
প্রভেদ । পশ্চিম জড়বাদীর দেশ, রক্তম'ংস লইয়াই উহাদের কারবার । 
মামাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ; আমাদের প্রেম এ জগতে শেষ 
হয় না, আমাদের মিলন এ জীবনে ফুরায় না, পরজগতেও তাহার 
ছের চলে-_কারণ আমর! পরজীবন মাঁনি, কর্মফল মানি, আত্মায় আত্মার 
মিণন মানি, অদ্বৈতবাদ-_তবৈতবা মানি । আমরা প্রেমের বিরাট আশ্রয়- 


২১৪ উদ্বোধন ।, [ ২৫শ বর্ষ__৪র্থ সংখ্যা । 


স্থল ভগবান্‌ ইহা জানিয়৷ রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলায় প্রেমের চরম আদর্শ 
স্বাপন করিয়াছি। তাই আমাদের ভগবান্--নটবর, নায়কশ্রেষ্ঠ। 
আর শ্রীমতী বা মহাপ্রকৃতি পরম! নায়িকা । তন্ত্রেও এই আদর্শ। রাঁধা- 
কৃষ্ণের এই প্রেমই আমাদের জাতীয় প্রেমের আদর্শ, আর ইহাঁরই 
অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্প্রেমকল্পন।, তাঁহাদের 
রসবিকাশের পদ্ধতি ও গতি এবং পরিণতি । কাজেই, প্রেমে বিকট 
ভাব আমাদের সাহিত্যে নাই, আমাদের সাহিতা ওরসে বঞ্চিত। 
আমাদের অলঙ্কার শাল্কেও তাই_[1:90 নিগিদ্ধ। কিন্তু সে কথা 
, থাক্‌। 

এখন পূর্বের কথা-_-জয়দেব কতটা! শ্লীল কতটা! অশ্লীল আমাদের 
জাতীয় মাপকাদীতে ! জয়দেব রাধাকুষ্চের প্রেম প্রায়শঃ প্রধানত; 
রক্তমাংসের অ'কাজ্জা, রক্তমাংসের ক্ষুধার উপরই স্তাপিত। আর সেই 
জন্যই অনেকের চক্ষে, পাশ্চাত্য মাপকাটীতে, ইহা অগ্লীল। কিন্তু তাহা 
প্রকৃত নহে । যখনই পরম পিতা ও পরম মাত ন'য়ক নায়িকা, তখনই 
ক্ষুদ্র বিরাটে পরিণত হইয়াছে; এবং তাহা অশ্লীল নয়। কেন না, 
এই প্রেমেই স্ষ্টির আদিরস নিঠিত। মানুষকে লইয়া এই প্রেমচিত্র 
আকিলে ইহা অশ্লীল হইত। বিশ্বপিতা ব্শ্বিযাতার প্রেমলীল 
বলিয়াছেন ভক্ত-অনুরাগী ধার্মিক , উদ্দেশ্ত বুঝিলে ইহ! অশ্লীল হয় না. 
হইতেও পারে না। তাহা যদ্দি হইত, তাহা হইলে এ দেশ হইতে 
তন্ত্র শাস্ত্রকে দ্বীপান্তরে পাঠাইতে হইত । বৈষ্ণবগ্রস্থে পরম পুরুষ ও 
পরমা প্রকৃতির মিলনের শেষ রাসে,_ রসের চরম অবস্থা । তন্ত্রেও এই 
মিলন শিবশক্তির মিলন বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা কেবল ভাবে এই 
মহামিলনের পুজা করি না, ১৮711১01 গড়িয়৷ এই মিলনের পুজা করি । 

ইংরেজী সাহিত্যের প্রকোপে, প্রঃবনে, প্রভাবে, আমরা ভারতীয় 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমাদের জাতীয় 
কল্পনার যে বিশিষ্টতা, মুকুরে প্রতিবিষ্বিত ছাঁয়ার স্টায় ফুটিয়া উঠিত, 
তাহা আর নাই--আর তাহা হইবেও না । আর এই বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি 
বলিয়! অয়দেবকে এখন আমর। অশ্লীল বলি। 
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চতীদাসের কথা স্বতন্ত্র । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, এ একই প্রেমের 
কইটী রূপ- প্রেম ও কাম। জয়দেবে এই কাম-চিত্র। কিন্ক ইহা 
মহা-কাম-_অশ্লীলতা বর্জিত ! চণ্ডীদাসে কেবল প্রেম । এ প্রেমে 
রক্তমাংসের ক্ষুধা নাই, প্রাণের ক্ষুধা আছে। আকর্ষণ আছে, মিলন 
আছে, কিন্ত রতি এখানে বিরতি হইয়াছেন । কবির ভ'ল এখানে 
সৃষ্টির উপরে চলিয়া গিয়াছে, দেহ মন আত্ম! সব একব মিশিয়! গিয়ছে১__ 
নয় হইয়াছে । সম্বন্ধ নাই? কায়িক কার্ধা নাই-_মহাসমাধিতশ মহ'পুরুধ 
৭ মহামায়া সমাচ্ভন । চণ্ডীদাস তাই বলিতে পারিয়াছেন “হে প্জকিনী ' 
তুমি আমার সব, গুরু, পিতা-মাতা, প্রণয়নী সব ।, এক বন হইছি লেন, 
এখানে বু এক হইয়াছেন । দ্র মিশিয়া গিয়াছে; আর তাহাদের. 
জিয়া পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মনে হয়, জয়দেব “সণাঁনে 
সুর ছাড়িয়াছেন, চণ্তীদাস তাহার পর তইতে সেই স্থুর পরিষাছেন | 
ভাই জয়দেব হইতে চণ্ভীদাঁসের স্বরগ্রাম আরও উচ্চে, উহা আরও 
বিরাট, আরও মতাঁন্‌। ভাই চত্তীদাসের প্রেমে “কামগন্দ” নই, উহা 
থাটা সোণা। পৃথিবীর গীতিকাঁব্যে রসকাব্যে তাই চণ্ডাদাসের £লনা 
নাই। 

এই ষে স্থুর__-পবিভ্র-উচ্চ-মহাঁন-চিবভাস্বর__ইহা জত্বাদীর দশে 
নৃতন। ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। অথুনা এই রসের 
“টে ফোটা, অনুকরণে, অনুবাদে, বিকল্পে উহ্তারা আস্বাদন করিয়া 
মাহিত-_ অবাক! তাই ভরসা হয়, এমন দিন আসিবে, যপন শী আডড- 
৪ “দশ আমাদের সাহিত্যের এই অনাবিল ধারায় ডুবিবে মজবে, 
উহাদের দেশের সাহিত্যের ধারাও বদলাইবে । আমরা এই পরম 
লোচ৮নায় আনন্দ, 


পি 


হর 








রঃ রা 


পকাশে আনন্দ, বিন্যাসে আনন্দ, যাহ! পাঠককে কেবল আনন্দমাত্রই 
দ'ন করে, যাহার উদ্দেশ্যই কেবল আনন্দ, অব্যভিচারী আনন্দ দান-__ 
শা হারাইতে বসিয়াছি । হারাইতেই হইবে__উপায় নাই। বহুকালের 
৬:ড্যে সব ধুইয়! মুছিয়া গিয়াছিল,__প্রাণ হারাইয়াছিল, শবে পরিণত 
হইয়াছিল, আবার গোড়া হইতে হাতে খড়ি আরম্ভ হইয়াছে : তই এ 


২১৬ উদ্বোধন । | ২৫ বর্ষ-__৪র্থ সংখ্য! । 


জড়বাদের উপর আমাদের বর্তমান সাহিত্য গডিয়' উঠিতেছে। এখন 
ভাব চলিবে, যতর্দিন অধ্যাত্ববাদ আবার আত্মগ্রক * না করে-__ততদিন 
ইহা অবাধে চলিবে । কিন্কু এ কথাও ধরব সত্য, এ জড়বাদের উপর 
সাহিত্যের বনিয়াদ্‌ চিরদিন থাঁকিবে না। যদি থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে আমরা জাতীয় বৈশিষ্টা হারাইয়ণছি, পূর্ববের আমরা পবংম 
হইয়াছি, জাতি অন্য আকার ধারণ করিয়াছে । পশ্চিমের অনুকরণে 
এখন আমরা যাহাই গড়িতেছি তাহঙি জড়বাদ্লন উপর প্রতিষ্ঠিত । 
7011005 আমাদের দেশে ছিল না) 0) সাহিত্যের নৃতন ধারার সঙ্গে 
, ইহাও আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি কিন্তু ইহাঁও টিকিবে কি না সন্দেহ। 
কেন নাঁ, ইহাঁকে এখনও আমরা খাপ খাঁওয়াইতে পারিতেছি না। তাই 
চ০11010৪5এর মধ্যে 17070-৮10107100১ 1011-00-।,1১০171101 আনিতে 
হইয়াছে । এই 1017-৬1016106 170-00- 1001011017 ও অধ্যাত্মবাদ । 
যদি এ দেশে পশ্চিমী 1)0110105 টিকিয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা 
বৈশিষ্ট্য হারাইব, এ জাতি আর থাকিব না, একটা নৃতন জাতির স্বটি 
হইবে । এই পেলে জলে মিশিতিছে না বলিয়াই 1০0111105এ এত 
ডিগবাঁজী চলিতেছে-1০8001 কেহ টিকিতেছেন না। কিন্তুসে কথার 
আলোচনার এ স্থান নয়, আর আমরা তাহার অধিকাঁরীও নই । 

জয়দেব-চণ্তীদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার বাকী রহিল; মোটা- 
মুটি কিছু কিছু বলিয়া আমরা উপস্থিত নিরস্ত হইলাম । ইচ্ছা রহিল 
এই রসগ্রন্থ দ্বয় সম্বন্ধে ভরিষ্যন্তে আরও কিছু বলিব। জয়দেন '? 
চণ্ীদাসের মাঝখানে আর একজন কবি আছেন, তিনিও এই একঘরের 
লোক । তাহার কগা কিছু বলিবার আমাদের অবসর হইল না। তিনি 
বিদ্ভাপতি । জয়দেব 'ও চণ্তীৰাসের সবরের মাঝখানে তীহার সুর 
সে সুরও বিচিত্র, অপুর্ব, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্লাপূর্ণ। জয়দেব ৪ 
চঙীদাসের পদাবলীতে আমাদের বাঁঙ্গলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় 
এবং জয়দেব অশ্লীল কি না, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমর 
আপাততঃ বিদায় হইলাম । 


যতিরাঁজ । 


(শ্ীশরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী ) 


জীব ছুঃখে দ্রবমান্_ কে তুমি যতি প্রধান 
বিবস্বান-_ভূতলে উদয় । 

নয়নে অরুণ ভাতি। হৃদয় করুণ মন্তি, 
ভীতি শূন্য-_মুরতি বিশ্বয় ॥ 

রূপে জিনি রতি পতি, বসনাগো সঙ্গ তী, 
বেদ বিধি বদনে বিস্তার । 

বিশ্ব-প্রেম-বিপ্লাবন্‌ 4 শান্তর গহবুণ, 
প্রাণাপ্পণ__-জীবের উদ্ধার ॥ 

গেরিক বসনধারী, উষ্তীষ মন্তকে পত্র 
দণ্ড কমণ্ুলু পদ্ম করে । 

মুক্তিরূপা! মুক্তি ধরি, পদে ধরা তাঁণ কবি, 
কে তুমি ফিরিলে দারে দ্বারে 

'চির শান্তি পারাঁবার-_ কটান্সে মোঙ্ষেব ছাল, 
খুলে দেও পদাশ্রিত জনে । 

অহেতুক কপাসিন্ু-_ দয়ামছ দীনবন্ধু 
রূপাবিন্দু মারি শ্রীচরণে ॥ 

মহাসিংহ পরাক্রম-_ ভয়ে ধাঁয় ঠন্দ ঘম, 
মহাঁতমো৷ নিরস্ত মিহির | 

বিবেক কুপাণ কর, বীরদর্পে অগসব, 
প্দভরে টলে শেনশির ॥ 

মহ]! রুদ্র অবতার, অভীবরভী কনুক্কার, 
দিগদেশ কীপে ঘানে ঘনে | 

আসমুদ্র ধরাতল পদন্ভরে টলমল 
“উত্ভিষ্টত” গঞ্জন গগনে ॥ 

বিভৃতি ভূষণ কান্তি, জটায় অজদত্রাপ্দি 
তাগুবে বক্ধাওড বিদ্রাবন | 

“হর হর বোম্‌ বোম্”-- স্তিমিত তিমির ক্তোম 
রবি সোম নিরস্ত কিরণ ॥ 

অখণ্ড মগ্ডলে পুনঃ চমকিল জেযাতিঃ ঘন 
ভূলোকে সঞ্চারি মহাপ্রাণ,। 

স্বতি রাখি ধরাতলে চকিতে মিশিয়া গেলে, 


কাদাইয়ে অরুতি সন্তান 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 


( ইংরাজীর অনুবাদ । ) 


মামেরিকা। 
৪: এপ্রিল; ১৮৯৫ | 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম । কান ব্যক্তি আমর অনিষ্ট কর্বার 
চেষ্টা করলেও তুমি তাতে ভয় পেয়োনা । যতদিন প্রক্ত আমাকে রক্ষা 
কর্বেন, ততর্দিন অভেগ্ প্রাচীরের মত আমি অটুট থাকবো । তোমার 
আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বড় অম্পগু। মিসেস হেল ছাড়া গোড়া 
ত্ীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই । তবে এপাঁনে উদ্বারভাব ও 
চিন্তাও যথেষ্ট আছে । মিঃ লণ্ড বা এ ধাজের লোকেরা গোঁড়া 
পর্বসমূহে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুর্দে তারপর 
বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ ব্যক্তিই 
ধর্মের ধরও ধার ধারে না। শতকরা ৯৯৯ লেক এ ধরণের । 
শ্রী ধর্মের প্রতিপন্ডি কেবল উহা এদের দেশের ধর্ম বলে, তা ছাড়া 
আর কিছু নয়। হখ্রাই ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এখানে কোনরূপ চেষ্টা 
বেষ্টা করলে তার ফলে একটা গুরুতর কেলেঙ্কারি হয়ে দীড়াবে, 
কারণ, গোড়ারাঁও দলত্যাগীর উপর একটা ঘ্বণা পোষণ করে । 
প্রিয় বৎস সাহস হারিও না, আমি-_আয়ারকে একখানি পত্র 
লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে উহার কোন উল্লেখ না দেখে মনে 
হয়ঃ তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না, আর আমি তোমাদের 
নিকট ঘে কতকগুলি বই ঢেয়ে ছিলাম, তার সম্বন্ধেও তুমি কিছু 
লেখনি । যর্দে তোমরা সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যের সহিত বেদান্ত্ত্র 
আমায় পাঠাতে পার ত ভাল হয়, সম্ভবতঃ সামানা তোমায় এ বিষয়ে 
সাহায্য করতে পারে । আমার জন্য এক বিন্দুও ভয় পেয়ো না। 


বৈশাখ) ১৩৩০ |] ্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২১৯ 


» লালা সিলাস্টি পা্টিপাস্টিণাসিপাস্টিিস্টিপী সিপাস্টিপাসিপাস্টিপসটিপাস্টিরপসিপাসিপাসিপাসিপাসি উিপািল এসপি ত সিপাস্টিত পাপা পাস্তা 


তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন__ভারতে (ফিরে গিয়ে কি হবে ? 
ভারত ত আমার ভাবরাশি বিস্তারের সাহাধ্য করতে পারবে না। 
এই দেশ আমার ভাব নেবে, এখনও খুব নিচ্ছে । আমি যখন আদেশ 
পাব, তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা খুব ধৈধ্যের সঠিত ধীরে 
ধীরে কাজ করে যাও । যদ্দি কেউ তোমার ব! আমার উপর আক্রমণ 
করে, তা হলে ওসন্নন্ধে কোন উচ্চবচ্য না করে চুপচাপ করে ঘাও__ 
সেলোকটার অস্তিত্বই ভুলে যাও। বদি কেউ ভাল মন বুল, তবে 
পার ত তাকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দাও আর কাজ করে যা'ও। 
আমার ভাব হচ্ছে তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, €নণাঁনে 
ছাত্রগণকে ভাষ্যমমেত বেদবেদাস্ত »াব পড়ান যেতে পাপে । উপস্থিত 
এই ভাবে কাজ করে বাঁও, তা হলেই বোধ হয় এক্সণে মান্দ্াজীদের 
কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এটা জেনে রেখো থে, যখনই 
তুমি দুর্বল বোধ কর তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কোণ, তা নয়। 
তুমি কাজেরও ক্ষতি কোর্ছে৷ । অসাম বিশ্বাম ও 'ধর্যই রুতকাধা 
হবাঁর একমাত্র উপায় । 


সদা আশাব্বাদক 
বিবেকাঁশনদ 


পুঃ-_জিঃ জিঃ, ডাক্তার, কিডি, বাঁলাজি এবং আর স্বাইকে 
আনন্দ করতে বল- তারা যেন কার5 বালে কথা শুন মনকে চঞ্চল 
শাকরে-তোমরা' সকলে নিজেদের আদশকে থুব দৃঢ় করে পরে থাক 
আর অন্ত কিছুর প্রতি খেয়াল কে"রো না- সত্যের জয় হাল হবে। 
সর্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা ঠাবের উপর শাসন কর্তে 
অথবা ইয়াঞ্চিরা যেমন বলে, অপরকে 1১৯১৮ করতে থেও না 
সকলের দান হও । 


বি 


২২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা। 


নং ৬ 
আমেরিক | 
৬ই মে, ১৮৯৫। 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজীচাধ্যের ভাষ্যের 
প্রথমভাগ পেলাম । কয়েকদিন আগে তোমার অ'র একখান] প্র 
পেয়েছিলাম ।--আয়ারের কাছ থেকেও একথানা প« পেয়েছি । 

আমি ভাল আছি-_কাজ কর্ম সেই পূর্রেরই মত চলেছে । তুমি 
লণ্ড নলে একক্গনের ব্ততার কথা লিখেছ । তিনি কে এবং কোথায় 
থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিন শ্বীষ্টীয়ান চার্চের 
একজন বক্তা । কারণ, তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তা 
হ'লে আমরা তার কথা নিশ্চয় শুনতাম। হতে পারে? তিনি কোন 
কোন খবরের কাগজে তার বক্তৃতার রিপোর্ট বার করেছেন এবং ভারতে 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর মিসনরিরা তার সাহায্যে নিজে'দর পসাঁর অমাবাঁর 
চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমার চিঠির স্থুর থেকে ত এই পধ্যস্ত অন্গমান 
কর্ছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভিতর এমন কিছু সাড়া 
পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। 
কারণ, তা হলে এখানে প্রত্াহ আমাকে শত শত -লাঁকের সঙ্গে লড়াই 
কর্তে হবে। এখন এখানে ভারতের খুব স্বনাম বেজে গেছে এবং 
ডাঃ ব্যারোজ এবং অন্তান্ত গৌড়ারা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাঁবার 
প্রাণপণ চেষ্টা করছেন । দ্বিতীয়তঃ, গৌডাদের ভারতের বিরুদ্ধে এই 
বন্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি পাঁশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। 
এখানকার গোড়া নরনারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিৎ গল্প 
রচনা করে প্রচার কর্ছে, তার কিছু যদি শুন, তা হলে তোমরা আশ্চ্ধা 
হয়েযাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাঁও, এখানকার কুচরিত্র নর- 
নারীরা আমার উপর যে সকল কুৎসিত, পাশবঃ কাপুরুষৌচিত আক্রমণ 
কর্ছে, সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে সেইগুলির বিরদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন 
করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তারা 
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সাঝে মাঝে উঠে এদের কথার জবাব দিয়ে এদের চুপ করিয়া দেন । 
আর হিন্দুরা যদি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘৃমায় তবে হিন্দুধশ্মের সমর্থন 
করতে আমার এত মাথা ঘামাবার দ্রকারকি বল? “শামাদের বিশ 
কোটি হিন্কু-_-বিশেষ যারা নিজেদের বিগ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে ত গর্বরবিত-_ 
তারা কি ক্ছেন বল দেখি ? কেন, লড়াই করবার ভাঁরটা .*!মরা নিয়ে 
আমাকে কেবল প্রচারকাধ্য ও উপদেশের জন্য ছেড়ে দাণ ন' কেন? 
এখানে আমি দিনরাত একটা শত্রুর জাতের ভিতর “থকে প্রাণপণে কাজ 
কর্বাঁর চেষ্টা কর্ছি প্রথমতঃ নিজের অন্ের জন, দিতীয়*ঃ, আমাদের 
ভারতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য করবার জন্য যথেক্ঈ পরিমাণ অপ সংগ্রহ 
করা । ভারত কি সাহায্য পাঠচ্ছে বল? জগত কি গদেশেব নন স্বদেশ- 
হিতৈষণা শূন্ত আর কোন জাত দেখেছে £ যদি তোমণ' দাদশজন 
সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠানে 
এবং কয়েক বত্সরের জন্তঠ তাদের এখানে থাকবার খবন জাগাতে 
পার্তে, তা হলে তোমরা ভারতের পক্ষে নৈতিক ও র জনৈঠঠিক উভয় 
প্রকার উপকারই কর্তে পার্তে । ঘে কোন ব্যক্তি নৈঘতক হিসাবে 
ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, সে রাজনৈতিক পিষায়ণ তার 
বন্ধু হয়ে দাড়ায় । অন্ঠান্ত জাতেরা তোমাদের উলঙ্গ বর্বল জর মত 
মান করে এবং সুতরাং ভাবে চাধুক মেরে তোমাপণের ভিঠর সভাতা 
ঢোকাবে। তোমরা কুকুর বিড়ালের মত কেবল বংশরদি কর্ঠ 
পার। * * যদি তোমরা বিশ কোটি লোক ঢু মশনরিদের ভয়ে 
ভীত হয়ে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা 
বল্তেও সাহস না কর, তবে এই স্থদূর দেশে একটা লোক অ:র কি 
কর্বে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটা করেছি, তোমরা তারও 
উপযুক্ত নও । তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দধর্থ্বের সমর্থন করে 
কেন পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত- পশুতুল্য__€তোমরা দেমন, তদ্রুপ 
ব্যবহার পাচ্ছ-__ছটো জিনিষে কেবল তোমাদের লক্ষ 
তোমরা একজন সন্নযাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়'ঈ করাতে 





ও কাঞ্চন । 


২২২ উদ্বোধন 1 | +৫শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ 


চাও আর তোমরা নিজেরা সাহেব লোকের, এমন কি মিশনরি[দর 
ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে 11! আবার তোমর। বড় বড় কাজ করবে-- 
ইহা!!! তেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম 
সমর্থন করে বোনের এরিনা পাবলিশিং কোম্প'নির কাছে পাঠাও 
না। এরিনা একখানি সাময়িক পত্র-_উহা খুব আনন্দের সহিত উহা 
ছাঁপাবে আর হয়ত উহাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ ত্বমাদের যথেষ্ট টাকা 
দেবে। তা হলেই ত ঢুকে গেল। যখনই তোমাদের মিসনরিদের 
আক্রমণে আহাম্মুকের মতন লেখবার ইচ্ছা হবে, তখনই তোমরা এই 
কথাটা ভেবে 1! এইটে মনে রেখে। যে, এ পবাস্ত যে সব হতভাগা 
হিন্দু এই পাণ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের 
দেশ ও ধর্মের কেবল কু-সমীলোচন1 করেছে; আরও এইটে মনে রেখো। 
আমি এখানে নাঁম মশ খুজতে আসি নি__ আমার অনিচ্ছাসক্বেও আমার 
নামনশ হয়ে পড়েছে । ভারতে গিয়ে আমি কি কোরবো ? কে আমায় 
সাহায্য করতে আসবে! ভারতের কি দ্াসম্থলগ স্বভাব বদলেছে। 
তোমরা ছেলে মানুন-_ছেলে মানুষের মত কথা বলছো-_তোমরা কিসে 
কি হয়তাজাননা। মান্দধাজে এমন লোক দেখি না যাঁরা ধর্মপ্রচারের 
অন্য সংসার ত্যাগ কর্বে! দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরান্থৃভূতি একদিনও 
একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একমাত্র বাক্তি যে সাহস করে 
নিজের দেশকে সমর্থন করেছি--আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে 
আশাই করে নি, তাই আমি তাঁদের দিয়েছি-__তারা যেমন ইট মেরেছে, 
তার বদলে আমি পাটকেল মেরছি-স্ুরদ্দে আসলে । এখন তারা 
সকলেই আমার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরু 
হবে! না। আমি কাজ করতে করতেই মরবো-_পালাঁব না। 

কিন্ত এই দেশে হাজার হাজার লোঁক রয়েছে যারা আমার বন্ধু এবং 
শত শত বাক্তি রয়েছে যারা মৃত্যু পর্যন্ত আমার অন্থুলরণ করবে । কপট 
হিন্দু শিবাগণের মত নহে । প্রতি বংসরই এদের সংখ্যা বাড়বে আর 
যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আবার ধর্মে 
আদর্শ, জাবনের আদর্শ সফল হবে- বুঝলে ? 
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এ এখানে বে সার্বজনীন মন্দির (1617)1)1৩ 6101৮0৯৮: । প্রতিষ্টা হবা 
কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাঢা শুনতে পাই না, তবে মার্কিন 
জীবনের কেন্দ্রম্বূপ নিউইয়কে আমার আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং আমার 
কাজ চল্তে থাঁকবে । আমি শীঘ্র আমার শিষা,দর যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান 
শিক্ষার সমাপ্ির জন্য একটি গ্রীক কালোপথধোগী নিজ্জগন স্তানে লয়ে 
ঘাচ্চি_যাঁতে আমার অবর্তমানে তারা কাজ চালাতে পারে । এই ভাবে 
আমার কাজ চলেছে । আমার ভাবসমূহ শারতে ছড়া বা বাড়তে 
পারবে না । 

বাহ! হউক বৎস আমি তোমাদের মথেই তিবক্কার করেছি । 
-তামাদের তিরস্কার করার দরকার হয়েছিল । এখন ক।জে লাগ--কাগজ- 
থানার অন্য এখন উঠে পড়ে লাগ । আমি কলিকতাষ কিছু টাক! 
পাঠিয়েছি__মাঁসখানের ভিতর তোমাদের কাছেও কিছু উ'ক! পাঠাতে 
পারবো । এখন অবপ্ত অল্লপই পাঠাবো, কিন্ধ পরে নিযমিতরূপে কিছু 
কিছু পাঠাতে পারবো । এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিথাবীতদর কাছে 
আর ভিক্ষা করতে যেয়ো না। আমি নিজের মস্তি এবং দঢ দক্ষিণ 
বাহুর সাহাধ্যে নিজেই সব কোরবো । এখানে বা ভারতে আমি কারও 
সাহায্য চাই না। আমি কলকেতা ও মান্দাজ জায়গায় কাজের 
জন্য টাকার যা দরকার তা নিজেই রোজগার কোরবে । বামকুষ্ণকে 
অবতাঁর বলে মানবার জন্য লোককে বেণী পীড়াপীড়ি কোরো না! আমি 
এখন তোমাদের কাছে আম।র নূতন আবিষ্কারের কথা 'বাল্পা । সমগ্র 
ধর্্টাই বেদান্তের মধ্যে আছে-_অর্থাং বেদাগুদর্শনের দ্বৈত, বিশিঈাদ্বৈত 
ও অদ্বৈত এই তিনটী সোপাঁনের ভিতর আছে__-একটী আর একটার পর 
এসে থাকে । এই তিনটা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটী 
সোপানম্বর্ূপ | ইহার প্রত্যেকটারই প্রয়োজন আছে ; এইট বেদান্ত-_অর্থাং 
ধর্মের এই সারভাগ। ভারতের বিভিন জাতির আচারবাব্হার ও 
ধর্মঘতের ভিতর দিয়ে যা দাড়াইয়াতছ* সেইটা হচ্ছে হিন্দুধম্ম ' ইহার 
প্রথম সোপান অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের টির দিয় 
হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীঈধর্্ম_আর সেমিটকজাতিদের ভিতর হয়ে দাড়িয়েছে 


২২৪ উদ্বোধন । [ ২৫ 055) খ্যা। 


স্পা সিল পপ শীতল তর্পাঙিতি পি সাসিপাশিপান্টিলী পা আ্পাসলী সি 


মুসলমান রব | অইৈতবাদ উহার যোগান্ভৃতির আন্ারে হয়ে দাড়িয়েছে 
বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি । এখন ধর্ম বলতে বোঝায় বেদান্ত-_বিভিন্ 
জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা! অনুসারে 
উহ্হার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবগ্তই হবে। তোমর: বলিবে যে, মুল 
দার্শনিকতন্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃহ্টি প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভিতর উহা! বিন ভাবে প্রয়োগ 
করে নিয়েছে । এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের 
পর প্রবন্ধ লিখে উহাদের মধ্যে একটী অপরটার পর মাসে, এই ভাবে 
উহাদের সামপ্রস্ত দেপাও_ আর আন্ষ্টানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও 
__অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবটার প্রচার কর, লোকে সেগুলি 
তাদের বিশেষ বিশেষ অন্রষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিকৃ। আমি 
এই বিষয়ে এক পানি বই লিখিতে চাই--সেই জন্য আমি সব ভাষ)গুলি 
চেয়েছিলাম, কিন্ক আমার কাছে উপস্থিত কেবল রামান্ুজভায্যের একখণ্ড 
মাত্র এসেছে | 

আমেরিকান থিওজফিপ্ের! অগ্ঠ থিওজফিগদের দল ছেড়ে দ্রিয়েছে__ 
এখন তার! ভারতকে ঘ্ধণা করে । গরিব বেচারারা করবে কি? মিথ্যার 
কখনও জয় হয়? ইংলগ্ডের গ্লাি সাহেব যিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন 
এবং ধার সঙ্গে আমার গুরুল্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি 
আমাকে এক পত্র লিখে জান্তৈ চেয়েছেন আমি কবে ইংলগ্ডে যাচ্ছি। 
তাকে একথানি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছি । বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের 
খবর কি? আমি তার কাছ থেকে আর কিছু খবর পাই নি। মিশনারিগণ 
ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও । আমাদের 
দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর--ভ।রতে ধর্মের বর্তমান 
সম্বন্ধে বেশ সুন্দর 'ওজন্বী অথচ বেশ স্থরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর 
উহা আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও । আমার সঙ্গে শ্রব্ূপ 
২১ খানা কাগজের জানাশুনা আছে । তোমরা ত জান, আমি একজন 
বিশেষ লিখিয়ে নই আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোরও আমার 
অভ্যাস নেই । আমি চুপ চাপ বসে থাকি আর য৷ কিছু আন্বার আমার 


বৈশাখ) ১৩৩৯ |] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২২৫ 


কাছে আসে-_তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিনি । নিউইক্ক থেকে 
প্নার্শনিক পত্র (৬1০08101551081 27570)” বলে একখানা নূতন 
কাগজ বের হয়েছে-_ওখানা বেশ ভাল কাগঞ্জ। পল করসের 
কাগজটা মন্দ নয় তবে উহার গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম বংস আমি 
বদি বিষয়ী কপট হতাম তবে একট। বড় সঙ্ঘ গঠন করে খু বান্ম মাত 
কর্তে পারতাম । হায়, হায়, এথানে ধর্ম বলতে তার বেশীকিদু বুঝায় না। 
টাকার সঙ্গে নামযশ এই হোলো পুরহিতেগ দল, আর টাকাব সগ্ কাম 
ঘোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থের দল । আমাদের এখানে একদল নূতন 
মানুষ স্যষ্টি কর্তে হবে? যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে 
একেবারে শ্রান্থ করবেনা । অবণ্য এটী ধীরে-_ অতি ধীরে হবে! ইতি- 
মধ্যে --তোঁনরা কাজ করে চল আর ধদি “ভামাদের ই] থণাক এব, 
সাহস থাকে, তবে মিশনাঁরিরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাগ। যি 
আমি তাদের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যাই, আমার শিব্যেরা ৮মকে খাবে-- 
মিশনারিরা ত আর তর্ক করে না, তার! কেবল গালাগাল করে । স্থতরাং 
আমাকে ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে চল্বে না । সেদিন রমাবাহ নামক 
্ীষ্টিয়ান মহিলাটা আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক "জমমসর কাছ 
থকে খুব জোর ধাক্কী থেয়েছেন_কাগজের সেহ অংশটা .শামাকে 
পাঠালাম । স্থুতরাং তোমরা দেখছো, তারা আমার এখানক'র বন্ধু- 
বর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে আর ০ঠামরা 9 "ভারতে 
মধ্যে মধ্যে তাদের খরূপ হচার ঘা দিতে থাকে_ আর এী ?টে'র মধ্যে 
আমি আমার নৌকা সিধা চালিয়ে নিয়ে যাই । এখন আম:র কাগজ- 
খানা কোনন্ধূপে বার কর্বার খুব [ঝাঁক হয়েছে--উহ'ব স্থর যেন 
"বল! না হয়-_ধীর গম্ভীর উচু স্বরে বাধা চাই । আমি 'হামাদের 
টাকা পাঠাবো-ভয় করো না--কাঁজ আর্ত করে দা?--আমি 
£ভামাদের টাকা পাগাবো-_আমি এখানে অনেক গ্রাহক জোগাড করে 
দেবো মামি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখবো এবং সময়ে সময়ে 
আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব । তোমরাও একদল 
পাকা নিয়মিত লেখকদের ধর । তোমার ভগিনীপতি ত একজন পুব ভাল 
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লেখক । তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস 
ভাই 'েতরির রাজ! লিম্ড়ি ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র 
দেব, তার! কাগছটার গ্রাহক হবে_-তা হলঠ ওটা খুব চলে 
যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢচিন্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা 
বড় বড় কাজ কোর্বো- ভয় করে না । এইট; একট নিয়ম কোরে 
যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যার পুর্ধোক্ত তিনটী ভাষ্যের মধ্যে কোন না 
কোন একট'র খানিকটা অনুবাদ থাঁকৃবে। আর এক কথা £- 
তুমি সকলের সেবক হও; একদম অপরের উপপ প্রতৃত্ব করতে চেঙঈ 
কোরো না-ব রকম কর্তে গেলে তার ভিতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে, 
তইতেই সব মাটি করে দেবে । কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের 
চাঁকচিক্য মেন ভাঁল হয়। আমি উহার জন্য একট! প্রবন্ধ লিখ বো 
আর ভারত ভাল ভাল লেখকদ্দের কাছ থেকে চিন ভিন্ন বিষয়ের বেশ 
ভাল ভাল প্রবন্ধ ল৪--তাঁর মধ্যে একটা ঘেন দ্বৈত ভাষ্যের অংশ- 
বিশেষের অনুবাদ হয়। কাঁগদের উপর-পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও লেখকদের 
নাম থাকৃবে। আর খ্ঁ উপরের পৃষ্ঠার চারিধারে খুব ভাল প্রবন্ধ 
গুলির ও উহাদের লেখকন্র নাম থাকবে । '্মাগামী মাসের মধ্যেই 
আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাটটাব। কাজ করে চল। তোমরা বড় অদ্ভূত 
কাজ করেছ । আমরা আমাদের ভিতর থেকে ছাড়া অন্ত সাহাবা 
চাই না। হে বস, আমরাই এটা কাজে পরিণত কোর্বো-_তোমরা 
বিশ্বাসী হও ও ধৈর্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্া তোমায় কিছু 
পসাহাধ্য করতে পারে। আবার অপর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যেও না 
সকলের সঙ্গে মিলে মিসে চল । সকলকে আমার প্রনয় ভালবাসা! । 
সদ! আশীর্বাদক 
তোমাদের বিবেকানন্দ 
পুঃ__-আয়ার এবং অন্যান্ত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে 
পরাম্ণ করে চল্বে। যদি তুমি পিকে নেতাঁরূপে সাম্নে দাড় 
করাও, তা হলে কেউ তোমার সাহান্য করতে আন্বে না, আর বোধ 
হয় তোমার গ্তকার্ধ্য না হবার গুপ্ত রহস্ত ইহাই ।__আয়ারের নামটাই 
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পাতি সিস্ডি তি পোস্ত স্পস্ট পোস্ট তাস পেস্ট পিতা সি পাস ঠাসছি পাস্ি তি পাসিপিত তি সিপাসিপিস্সি সিস্ট পাস্টি তাত তা সো াস্সিিরেসিএসতি 





» ১ তি িপিস্পিসি সিসি 


বথেঃইতীাঁকে ষর্ণি না পাও, অন্ত কোন বড় লোককে তামাকের 
নেত। কর। ঘর্দি কৃতকাঁধ্য হতে চাঁও, অহংটাকে আগে নাশ করে 


ফেল | 
ইতি বিঃ 
নং ৭ 
নিউইয়র্ক । 
৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংথাক রাস্তা । 
৭ই মে, ১৮১৫ । 
প্রিয় মিসেম্‌ বুল, 


মিদ্‌ ফার্্মারের সঙ্গে এ ব্যাপাঁরটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেল্বার 
দন আপনাকে বিশেষ ধন্ঠরাদ জানাচ্ছি । আমি ভারতবর্ষ থকে 
একথান। খবরের কাগন্স পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যাবাজকে 
ধগব|দ পাঠন হইয়াছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে । মিস্‌ আর্সবি 
আপনাকে সেটা পাঠায়ে দেবেন । 

গতকল্য আমি মাক্দরীজজ অভিনন্দন সভার সভাপতির ক'ছ থেকে 
মার একখানা পত্র পেলাম-__তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্ঠবাদ 
দয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। আমি তাকে 
মামার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ কর্তে বলেছিলাম । 
হই ভদ্রলে।কটী মান্দ্রার্জ সহরের অধিবাঁসিগণের মধ্যে নর্বপ্রধান আর 
নপ্বাজের প্রধান ধরন্মাধিকরণের একজন বিচারপতি-_-ভাবতে হঠা একটা 
আত উচ্চপদ । 

মামি নিউইয়র্কে সর্বসাধারণের সমক্ষে আর ছুটি বক্তৃতা “দবো-__ 
মই শ্বতি-মন্দিরের” উপর তলায় এই দুটী বক্তৃতা হবে। প্রথম আগামী 
নামার হবে । বিবয়_-ধর্ম্-বিজ্ঞান” দিতীয়টার বিষয় “ঘোগের সুক্তিসঙ্গত 
প)াথ] |, 

মি আপণব প্রায়ই ক্লাসে আসেন । মিঃ ফ্রুন এক্ষণে আমার কার্যের 
উপর খিশেব অগ্রাগ দেখান ও উহার প্রসারের জন্য যত্র নিচ্চেন। 
1:গুণ্বার্গ আসে না। আমার আশঞ্ক। হয় ০স আমার প্রতি বেজায় 


২২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


৯ - 
স্পা সি শি ও 


বিরক্ত হয়েছে । মিস্‌ হাম্লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা "সম্বন্ধ 

বইথানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা আপনার ভাই বইখানি 

পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বুঝেন যে ইংরাঁজ শান বল্তে ভারতে 

কি বুঝায়। | 

আপনার চিরক তজ্ঞ সন্তান 
বিবেকানন্দ | 


নিউইয়র্ক 
১৪ই মে, ১৮৯৫। 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

বইগুলি সব নিরাপদে পৌছেছে । তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ । শী 
তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারবো-খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন 
কয়েক শতমাত্রঃ তবে ঘদি বেচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাবো । 

এখন নিউইয়র্কর উপর আমার একট! প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে 
আশা কর্ছি, একদল স্থায়া কল্মী তৈয়ারি করে যেতে পারাবো-যারা আনি 
এদেশ ছেড়ে চলে গেলে কাজ চালাবে । বংস, দেখচো, এই নব 
খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। যখন আমি চলে মাব, তখন এখানে 
আমার কাধ্যের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত। আর 
প্রভুর আশীর্বাদে তা শান্বই হবে । অবশ্ত টাকাকডি লাভের দ্িক দিয়ে 
ধরলে এতে সফলতা দাঁড়াল না বল্তে হবে। কিন্ধ জগতের সময় 
ধনরাশির চেয়ে “মাগ্রষ? হচ্ছে বেশী মুলাবান্‌। 

অতএব তুমি আমার জন্য মাথা ঘামিও না__প্রন্থ সদাই আমায় রঙ্গ 
করছেন । 

আমার এদেশে আপা! আর এত পরিশ্রম করণ বৃথা হতে দেওয়া 
হবেনা। 

প্রন্থ দয়াময়_মআর ঘদিও এমন লোক অনেক আছে, যাঁরা থে 
কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট করবার ঢেষ্ী করছে, কিন্তু আবার 
এরীপ লোকও অনেক আছে, যাবা শেন পর্যযস্ত আমার সহায়তা করবে 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ]. মুক্তি | ২২৯ 


পা সপাসিলি সত দা পিসমপিিসটি- ছি পাস পপ 


অনন্ত ধৈর্য অনস্ত পৰিভ্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়_এই তিনটা জিনিষ 
থাকলে যে কোনও সাধু-আন্দৌলনে অবশ্যই সফল হতে পাঁরা মায়-_মিদ্ধির 
ইহাই রহ । 
সদা আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ । 


“মুক্তি 99 
( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 


গভীর ঘন বনানি মধ্যে 
উঠিল একটা স্বর । 
পূর্ণ হউক সাধনা মোদের 
দাও মাগো এই বর ॥ 
কম্পিত করি দশদিক দেবী 
বলিল, “কি তোর পণ” * 
ভক্ত কহিল; “কি আছে আমার 
করিন্ু জীবন-পণ” ৷ 
দেবী কহে, “সে ত তুচ্ছ অি-_ 
প্রাণ দিয়ে চাও মুক্তি” ? 
চম্কি ভক্ত বলিল তখন-- 
রা “তারও সনে দিব ভক্তি” ॥ 


পপ পপ. ০৯ পা 


ভক্তি ও প্রেম। 
( শ্রৃভৃপেন্ত্রনাথ মজুমদার ) 
ভক্তি কাহাকে বলে? ভঙ্জ ধাতু সেবার্থে বুঝায়; অর্থাৎ সেবাই 
ভক্তি। নারদ ভক্তিস্থত্রে বলেন-_-ু আরনর্বচনীয়ং প্রেঙ্স্বরূপম | 
“ও সা কন্ৈ পরম প্রেম্রূপ! ॥” 
পতগ্লি বলেন--“ঈশ্বরপ্রণিধানীদবা” । শাঁগুল্য বলেন "মা 
পরাণুরক্তিরীশ্বরে |” অর্থাং নারদের মতে ভক্তি অনির্বচনীয় প্রেম 
্বর্ূপ। পতগ্রলি ঈশ্বরান্ভৃতিকে ভক্তি বলেন। শাগ্ডল্য ঈশ্বরের 
প্রতি পরানুরক্তি বা পরম অন্ুরাগকেই ভক্তিনামে অঠিহিত করিয়াছেন । 
উল্লিখিত বচনান্রুসারে “ভক্তি অতিশয় দুর্বে!ধা হইয়া পড়ে । কিন্তু ভক্তি 
সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক করণীয়; তাহা ছূর্বোধ্য বা ছুঃসাধ্য হইলে 
ব্যবহারিক জগৎ অচল হয়। যেহেতু পিতা মাতা আদি গুরুজন, এবং 
দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিত্য, ভক্তি করিতে হয়। শ্রদ্ধ৷ ও ভভ্তি 
ংসারের প্রধান অবলম্বনীয়। 


গীতায় শ্রীতগবান বলিয়াছেন -_ 
“শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুবো যো যক্ষদ্ধঃ স এব সঃ' ৯৭ অঃ৩ শ্লোক। 


অর্থাৎ সংসারী জীব শ্রদ্ধাময়) বে ব্যক্তি পুর্বব জন্মে যাঁদৃশী শ্রদ্ধা ঘুত্ত 
সে এই জন্মে তাদৃণী শ্রদ্ধা ঘুক্তই হয় ॥ স্তরাং শদ্ধা ও ভক্তি মানুষের 
প্রতি গত স্বাভাবিক, অতএব ছুঃসাধ্য বা ছর্ববোধা নহে। 

ঈশ্বরারাধনায়, জ্ঞান বা কর্ম, যিনি যে পথেই যান, তাহাকে ভি 
অবলম্বন করিতেই হইবে। যে হেতু ভক্তিহীন সাধনা বাঁ উপাঁদন 
হয় না। সাধারণতঃ জ্ঞান, কর্ণ ও ভক্তি, সাধনার তিনাটি পথ বলি; 
প্রচলিত আছে; কিন্থ গীতায় দেখায়ায় ঘে পভগব!ন জ্ঞান ও কার্শ 
স্বাতন্থ্য উল্লেখ করিয়াও পুনরায় তাহার সামগ্রম্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যথা-লোকেহম্মিন্‌ ছিবিবা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়নিঘ | 

জ্ঞ/নবোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম ॥ গীতা ৩অঃ ওক্লোক 

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অনঘ ইহলোকে অধিকারী ভেদে দিবি 
নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা ) আমি পূর্ববাধ্যায়ে কহিয়াছি। সাংখ্যদিঃ 
গুদ্ধান্তঃকরণ বিশিঃ্ জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ) জ্ঞান যোগ দ্বারা এ 


বৈশাগঃ ১৩৩০ 1] ভক্তি ও প্রেম। ২৩১ 


যোগীদিগের (জ্ঞান ভূমিতে আরোহণার্থী চিন্ত শুদ্ধিকাম ব্যক্তিদগের ) 
কর্দমাযোগ দ্বারা নিষ্ঠ। হয় । কিন্তু পুনরায় কহিয়াছেন-_ 

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ | 

একমপ্যান্থি তঃ সম্যগুভয়েবিন্দতে ফলম্‌ ॥ গীতা ৫অঃ ৪ । 

বত্পাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্বানং তদ্বোগৈরপি গম্যনে 

কংসাংখ্যঞ্চ যোঁগঞ্চ বঃ পশ্ঠতি স পণ্যাত 1 ৫অহ ৫ 
অথ!ৎ অজ্ঞেরাই জ্ঞানঘোগকে পৃথক বলিয়া থাকে 7 পিন্ডেতা 
বলেন না ১ সম্যক রূপে একটার অন্ুষ্ভান করিলেই উঠ/য়রই কল ৷ মোক্ষ ) 
পাওয়। যায়। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসিগণ বে স্থান লাভ করেন ঘ'গিগণও 
তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখা'ও নোগকে এক দিছেন হনিই 
সম্যক দর্শন করেন । তাহা ভইলে দেখা বাইতেছে থে, শুঃভগবান কেবল 
জ্ঞান ও কর্মের স্বাতক্ব্য, সমন্বয় করিয়াছেন মাণ | এগানে ভক্ষির “কোনও 
উল্লেখ নাই; ঘেহেতু জ্ঞানী 9 ঘোগা উভয়েই ভক্ত! নীতা ৭অঃ 
১৭ শ্লেক এবং ৬ অঃ ৪৭ শ্লোক। এখন দেখা গেল হে, চন্ডি বস্তটা 
সাধক মাত্রেরই অবলগ্বনীয়, স্থতরাং ইহার কিছু সরল ও ন্ুবধা ব্যান 
আবশ্যক | 
ব্যাকরণ মতে ভঙ্ধাতু €সবার্থে বুঝায় অর্থাৎ সবাই ভন্দি কিন্ 

£সবা, ভক্তি নহে, ভক্তি বা শ্রদ্ধার ফল সেবা: ধাহার গ্রন্ি শা নাই 
তাহার সেবা করা কথনই সম্ভব হয় না। কিন্ত বাধাতা বশে না ভায়, 
অশ্রন্ধেয়কেও অনেক সমম় সেবা করিতে ভয়। সুতরাং [সন মাই 
ভক্ত হইতে পারে না। তবে মেখানে উক্তি' সেথানে সেবা স্ঞাভ'বিক। 
শারদ ও পতগ্জলীর মতে ভক্তি অশির্বচনীয়া পরম-প্রম-রূপা, এবং ঈশ্বর 
প্রনিধান। এই কয়টি বাকোরই প্ররূত তাতপধ্য স্বয়ং উঃহগবান | 
হেতু একমাত্র পুর্ণব্রঙ্গ শ্রীতগবান ব্যতীত অনির্বচনীয় ৪ পরম 
প্রেমস্ব্প আর কিছুই নাই। আর তিনি ব্যতিরেকে উপাধিগ্রন্ত 
গুণময় যাবতীয় পদার্থ বাঁচনীয বা প্রকাশ যোগা! ঈশ্বর গ্রণিধান 
বা উপলদ্ধি, তাহাঁও ভক্তি সাপেক্ষ । যেহেতু সাধনা মাত্রেরই প্রণাম 
ঈপ্বরেপলব্ধি অর্থাৎ তত্বজ্ঞান লাভ । স্থতরাং তাহা ভক্তি বাতিরেকে 


২৩২ উদ্বোধন । [ ২৫* বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


কদীচ সম্ভব নহে । ভক্তিই সাধনার মূল। নারদ সাতে যে ভক্তির 
উল্লেখ আছে তাহা সাধারণ বা সাধকাবস্থায় অবলশ্বণীয় নহে; উ্া 
ভক্তির চরম পরিণতি | এক্ষণে ভক্তি বস্টাকি? এবং কিরূপই বা 
তাহা জীবের হৃদয়ে উদয় হয় তাহাই বিচাধ্য। 

ভক্তি সাধনের ধন | পূর্ব পুর্ব জন্মের স্ুরুতি সাপাক্ষ ; যিনি যেমন 
স্ুৃতিশালী তিনি সেইরূপ ভক্তিলাভের অধিকারা। প্রীপ্রীগৌরাগ 
মহাঁপ্রভ বলিয়াছেন £_-"“স্বতঃসিদ্ধ কুষ্ণভক্তি কক সাদা নহে ।” ইহার 
তাৎপধ্য এই বে, কন্ভক্তিলাভ রুষ্ণের কুপাব্যতাত কেপল পুরুবকারের 
সাধ্য নহে । কিন্ধ শ্রা্গবানের কৃপাও [মুক্তি সাধা অভক্ত অথবা 
ক্ুরকন্মাদিগের প্রতি তাহার রুপা নাই ' (৯) 
গীতায় বলিয়াছেন £-_ 

ভানহ দ্রিশতঃ ক্রুরান সংসারেদ নরাধমান্‌ 
গ্ষিপামাজশম শুভানাসুরী'প্বব বোনিন ॥ ১৬ মঠ ১৯ শ্রোক। 

আমার বিছ্ধেণী, অর্থাং শ্রীভগবানে গ্রীতি ভান ) “সই ক্ররকর্া 
নরাধমদিগকে সংসরে আম্বী-যানিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়' 
থাঁকি। স্ুতরাত একমাত্র চক্কিসাধন পারাই ভগন২ ক্ুপালাভ কব 
যায়। এখানে শাগল্য কত্রই গরহনীয় যথা সা পরান্ররক্তিরীশ্খরে 1” 
অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরুম অন্রাগন্ঠ শক্তি । হাই সহজ ও স্থুবোধা 
এবং করণীয় । ৃ 

ভক্তির সাধারণ নাম, অন্ররাগ বা ভালবাসা ৷ শাঁলবাসারই অবস্থা 
ও পাএভেদে নামান্তর ঘা! নিয় 2এণা বা ইনর প্রাণার প্রতি এ 
ভালবাস! হভাহাকে দয়া বলে। পুত্র কা প্রভৃতির প্রত্তি ভালবাসার 
নাম লেহ; বন্ধুবাঙ্ধব নব; সমকক্ষ ব্যক্ষিণ প্রতি অন্রাগের নাম ভাল- 
বাসা বা প্রীতি; পিতামাত। প্রভৃতি "রুজন এবং দেবতা ও ব্রা্মণ 
দিগকে ভালবাসার নাম ভক্তি। আদ ঈশ্বরের প্রতি ঘে ভালবাস। 
তাহাকে প্রেম বলে। ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা । অদ্ধা হইতে 
প্রীতি, প্রীতি হইতে অন্বরাগ, প্রগাত অন্তরাগই ভক্তি এবং ভক্তির 
পরিণতি বা চরম অবস্থাই প্রেম নামে অভিহিত । 


বৈশাখ, ১৩০০ | ] ভক্তি '৪ প্রেম । ২০৩ 


. এখন দেখা যাক্‌, শ্রদ্ধা কিসে হয়? সাধারণতঃ দেখানায় যে, রূপ, 
গুণ, শ্ীশ্বর্য্য ও বীর্য এই কয়টার মপো অন্ততঃ একগীতেও চিন্ত আরু 
না হইলে শ্রদ্ধা জন্মে না। ঘিনি একাধারে এই চার্িগি সম্পন্তির 
অধিকারী; ষ্ঠাতাকে শ্রদ্ধা না করিম! থাঁকিতে পারে এমন জীব জগানে 
নাই বলিলেও জতুযুক্তি হয না। কোন বস্ক বা নাক্তিরঃ পপ গণাদিন্তে 
চিত আকুগ হইলে ঘতই তাহা চিন্তা বা আলোচনা করা মায় ততউ 
তং্প্রতি আশক্তি বা অনুরাগ ও ক্র“ম তাহা ভক্তি প্রভৃতিতে পরিণত হয় । 
স্তরাং ভক্তির শ্চনায় শ্রীভগবানের লীলামাভাগ্নয অর্থাৎ ঠাভার এীশ্নঘ্য 
নাধুষ্য, রূপ, গুণ ও শক্তির বর্ণনা শ্রবণ-কীন্নন ৪ মননাদি নরশ্থর করিতে 
হয়। ইহা ক্রমে প্রাতি ও অন্রবাগাি নুদ্ধি করে এবং পণ ভক্কি ও পাম 
পরিণত হয়। ঘতক্গণ ভক্তির অবস্থা তত ই অর্থং ভক্ত ও 
ভগবান্‌ (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ) থাঁকেন। এস তেতু নয় বা জর নং থাকিলে 
ভল্তি করিব কাহাকে ? 

(প্রমের স্বাভাবিক ধন্মহই মিপনের ০ ! প্রেম হঈটতুক 'একঙী করিবার 
ঢেঈ্া করে। ঘতক্ষণ ছুঈটী প্রাণা মিলিয়া! একটা হইবার ইক্ফা না করে, 
ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে তাহাদের প্রেম জন্ম নাত । প্রম আত্মস্থথ 
চেষ্টা কিম্বা বিচ্ছেদ নাই | কবল নিরন্তর পরস্পরের 'পাহুব বিভোর হইয়া 
নিজ নিজ স্বাতন্নয ুলিয়া ঘায়। প্রেমে আত্মবিশ্বতি অস 

বজলীলায় শ্রীমতীরাধিকাঁর প্রেমই উদল্পণনোগা । অন্যান .গাগীবাও 
লীলার সহচরী বটে, কিন্য মিলন রাধিকার সাহতহ থট্টয়াছিল ! 
ন্গলমিলন বলিলে রাধারুষ্েরই মিলন বুঝায় । অন্য গোপীরা ৪ আকুষ্চকে 
ভাঁলবাসিতেন সত্য কিন্ শ্রীমতীর গায় সর্ববধন্মাধন্মে কলংঞ্চলি দিয়া 
সববাস্তঃকরণে ও কায়মনোবাক্যে শ্রীরঞধ্ে আত্মসমপণ করিত* আর কেহই 
পারেন নাই । আরাধা জগত কুষণ্ময় দেখিহেন, এমন কি কখন কখন 
মাপনাকেই শীরুঞ্জরূপে উপলদ্ধি করিতেন ( তথন আর আমি, থাকে না) 
ইহাই প্রেমের পূণ বিকাশ । ভক্তির অবপ্থায় ভয় ও সম্রম জ্ঞান থক 
কিন্ত প্রেমে কোন সঙ্কোচ থাকে না; সেই হেতু শ্রীমতীরাদিকা শীরুষের 
কদারোহণ করিতেও কুন্ঠিত হন নাহ । অনন্যচিন্ধ ভইঘা সর্বক্ষণ 


২৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ভগবদ্ভাবের সমাবেশ হয়। তখন 
ভক্ত সর্ধত্র ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান ও নিজে? অস্তিত্ব ভুলিয়া 
যাঁন। স্থতরাঁং বৈধম্য দর্শন, শোক ও আকাজ্ষা থাকে না; এই অবস্থায় 
পরাভক্তি লাভ হয়। শ্ীভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন ঃ-- 

্রহ্মভৃতঃ প্রসন্নাআ্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্ববষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ১। অঃ ৫৪ | 
ব্রহ্মভাঁব প্রাপ্ত প্রসন্নটিভ্ত বাক্তি, শোক করেন না এবং অকাজাণও করেন 
না। তিনি সর্বভূতে সমদশী হইয়া আমার পরাভক্তি '্ম্গাৎ ম্বিষয়ক 
শরেষ্টজ্ঞান লাভ কবেন। যেহেতু তিনি তখন আভগন'নের স্বরূপতন্র 
অর্থাৎ তাহার নিব্বিশেরত্ব জানিতে পারেন । ভক্তির এই অবস্থাই 
অনির্বচনীর । ইহাকেই নারদ “অনির্ব্চনীয়” পতঞ্জলী “ছ্শ্বর প্রণিধান ১” 
এবং শাগ্ডিল্য “পর'নুরক্তি বা পরাভক্তি” বলিয়াছেন । শ্রীভগবান্‌ 
পুনরায় বলিয়াছেন 2-- 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্িত ত্বতঃ। 

ততোমাং ত₹্‌তো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ 

১৮ অং ৫৫ শ্লোক । 


এই শ্লোকের তাৎপর্যা এই যে, পরাভক্তি লাভ হইলে ভক্ত গুণাতীত হন 
স্ততরাং তখন তিনি শঃভগবানের স্বরূপ তু অর্থাৎ তাহার নিব্বিশেষত্ 
উপলব্ধি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তিনিও ব্রহ্ম হইয়া! যান। 
ন্ুনের পুতুল সনুদ্র মাপিতে গিয়া যেমন সমুদ্র হইয়া যায় উহাও তুদ্রপ | 
বিতিন্ন গ্ররুতি বিশিই্' বস্তু বাবক্তির কখন মিলন সম্ভব নহে । যেমন 
তৈল কখনই ভলের সহিহ মিশ্রিত হয় না? উহাকে জলের সঠিত মিশাইতে 
হইলে উভয় পরর্থকেই সমপম্মী করিতে ভষ্ণে অর্থাৎ তৈলকে রাসায়নিক 
প্রকরণে জলে পরিণহ করিতে হইবে । শাভগবানের প্ররত স্বরূপ গুণাঁতীত 
পূর্ব্রদ্ধ ) সুতরাং জীবকে এভগবানে গাবেশ করিতে অথবা মিলিত 
হইতে হইল তাহাকে9 নিপুণ হইতে হইবে। ইহাহ সাধক ভক্তের 
চরম পরিণতি অর্থাৎ নির্বাণ মোক্ষ প্রাপি বা পরম প্রেমের চরম নিদান, 
তাহাই নারদ বলিয়াছেন £__ 


“গু 'অনির্বচণায়ং প্রেম স্বরূপম্‌ ॥৮ 
হরি & তৎসং 


বিশ্বাত্ব-বোধ। 
(গ্রীদাহাজি) 


্রঙ্গান্তৃতির অমৃতফল এই বিশ্বাত্বববোধ । বাহার বেশে আত্মবুদ্ধি 
জন্মে নাই, বুঝিতে হয়, তাহার ব্রহ্গান্তছুতি লাভ হয় নাহ! মানব কিন্ধ 
কুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়৷ ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ দনে করিতে নাই কারণ, ক্ষুদ্র 
“ভূমারই মোহন হা্ত |” ভূম!ই ক্ষুদ্র হন। আনার, ক্ষুদ্রকে সর্বস্ব 
জ্ঞানও করিতে নাই । কারণ, ভূমা না থাকিলে ক্ষার কোনও 
সার্থকতাই থাকে না। কিন্ধ ভূম! ক্ষুদ্ধ তন কিসের ভন আপনার 
অনন্তত্বকে সন্তোগ করিবার জগ্ভই ভূমার এই ক্ষুদ্ ইওযা। বস্তৃতঃ, 
নিরাকার সার্থক হন সাকারের মধ্য দয়াই। শ্যট্টির উদ্দেত্ ৪ তাহাই, 
আকারে প্রকটিত হইয়া নিরাকারের উপলব্ধি করা । এই ভাবে, 
সাকারের মধ্য দিয়া নিরাকারের ঘিনি যতখানি উপলাদ্ধ করিত পারেন, 
জীবন তাহার ততখানি সার্থক হয়। জগতের এই সকল অনস্তরূপের মধ্যে 
ধিনি সেই অরূপের সন্ধান না পান, এই অসংখা ক্ষুদ্রের মাঝে মিনি সেই 
ভূমারই “মোহন হাস্ত” দেখিয়া মুগ্ধ হইতে না পা:রন, আহার পক্ষে 
নিরর্থক হইয়া যায় সকলই | & * কিন্তু এই দিব্যদশন ৮ভ আবার 
সম্ভবপর হয় প্রেমের চক্ষুতে। বিশ্বের এই অনংখা ক্ষুদ্রকে দান প্রেমের 
চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনিই ক্ষুদ্রের মাঝে ভূমার দিখাদর্শন পভ করিতে 
সমর্থ হন। ভূমার এই ক্ষুদ্র হওয়ার সাথকতাও বখনই হার হৃদয়গম 
হয়। জগতের প্রতোক ভালবাসার উদ্দেশ্য ৪ তাহাই । .ন ভালবাসায় 
এই দিব্যদর্শন লাভ হয় না, তাহা বার্থ, তাহা ভালবাঁসাহই নহে। থে 
মাতা আপন পুত্রকে ভালবাসেন, কিন্তু অগ্যের পুজের দি:ক ফিরিয়াও 
চাহেন না, বুঝিতে হয়ঃ তিনি আপন পুত্রকেও ভালবাসিতে পারেন নাই । 
তাহার সেই পুত্রন্নেহ শুধু ভুয়া ফাঁকিবাজি, কারণ, তিনি হাহার সেই 
কষত্র পুত্রের মাঝে ভূমার সন্ধান পান নাই । পুত্রের মাঝে পুত্রাতীতকে 
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পাওয়া চাই, তবেই পুত্রকে পাওয়া সার্থক হয়। আপনাক্ ক্ষুদ্র শিশুর, 
মধ্যে যিনি বিশ্বের অনস্তশিশুর সন্ধান পান, তিনিই থার্থ বাতা, তীহাঁরই 
সার্থক ভালবাসা । বে ভালবাসায় এইবপ বিশ্বাত্ম-বোধ শা জন্মে, তাহ৷ 
ভালবাসা নামের অযোগ্য । যশোদাঁও আপনার শিশুক-র মুখ-বিবরে 
অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাঁইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের মাঝে 
রুষ্ণাতীতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি মাতৃত্বের মহন আদর্শরূপে 
আজও পুজা পাইয়া আদিতেছেন । শ্রীরাধারও তাহা ঘটিয়াছিল। 
তিনিও শ্রীরুষ্ণকে পাইয়াছিলেন শুধু রাধাবল্পভরূপে নহে, ফলতঃ, 
বশোদ! ও রাধা সংসারী জীব হইলেও একের পুক্র এবং অঙ্গের উপপতিকে 
আশ্রয় করিয়া বিশ্বাম্র-বোধ জন্মিয়াছিল। অচ্ভুনের সম্বঙ্ধেও এই কথা 
বলা বাইতে পারে । তিনিও নখন শ্রীরুষ্ণের ভিতরে বিশ্বন্ূপ দর্শন 
করিয়াছিলেন, শ্রীরুষ্চের মাঝে শ্রীরুক্ণাতীতকে পাইয়াছিলেন, তখনই 
তাহার সকল ক্লেব্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার অধ্নাতন অনেক 
পণ্ডিতর মতে গীতার বিশ্ব-রূপ দর্শন অধ্যায়টা আগাগোড়া শুধু 
গাজাখুরিতে পরিপূর্ণ । কিন্ক সত্যই কি উহা তাহাই ? বস্থদেবনন্দন 
শ্রীরুষ্ণ অবগ্ঠই সপীম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুত নাই । সকল 
মন্ুয্যেরই সসীমত্বের দিক একান্ত পরিশ্দুট, কিন্ত ভাহান্দের অসীমত্তবের 
দিক ধারণা করিতে হইল বহু সাধনার প্রয়োজন । ঘাহার ধাহাঁকে 
আশ্রয় করিয়া এই অপীমত্বের দিক ঘতথানি পরিস্দুট হয়, তিনি 
তাহার পক্ষে ততগানি অবত'র। পাঞ্নন্দন অচ্সুনের বন্থদেবনন্দন 
শ্ীকুধঃককে কেন্দ্র করিয়! বিশ্বাস্ুবোধ ছুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই হাহার 
নিকটে শ্রীরুষ্ঃ হইয়াছিলেন অবতার । সুতরাং বিশ্বরূপ দশন অধ্যায়টা 
যে গাতার প্রাণস্বূপ হাহ বপাই বাল্য । ফলতঃ, অবনার, গুরু, 
€,0017741) প্রভৃতি মভাপুরুষেরা অন্তবীক্ষণ 9 ৪ দূরবীক্ষণ ধন্মাম্মক সুবৃহৎ 
দর্পণস্ববূপ | ভক্তেরা হাহাদের মধ্যে চীহাদের স্বকীয় সন্তাকে এবং 
নিখিলজগণৎ্কে (উহার ছোট বড সমস্ত পদাথথসহ ) প্রতিবিষ্বিত দেখিতে 
পাঁন। স্থতরাং ঠাহারা এ সকল মহাম্ার সহায়তায় আপনাদের সঙ্গে 
সমস্ত জগতের সমপ্রাণতা বুঝিতে সমর্থ হন | »* * কিন্ত শ্ারুষ্ণকে 
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*আশ্রয় করিয়া অজ্ঞুনেরও যদি এইরূপ বিশ্বাত্মবোধ না জন্মিত, তাহা 
হইলে তিনিও .সামান্য মায়িক জীব মধ্যেই পরিগণিত হইতেন, শ্রী ও 
তাহা! হইলে তাঁহার নিকটে অবতাররূপে পূজিত হইতেন না । তাহাদের 
প্রীতিও সেরূপস্থলে সামান্ত জৈবপ্রাতিনূপেহই সর্ধকালে সর্বত্র অনাদূত 
হইত । ৬ * তবে এই বিশ্বাত্মবোধ দে শুধু অবতারাদি গুরুর সাহায্যেই 
হইতে পারে, ন্তাঁহা নহে । পুত্রকলত্রা্দি দ্বারাও যে তাহা তষ্তে পারে, 
তাহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । নে কোনও বস্ত বা ব্যক্তিংক আশ্রয় করিয়া 
যর্দি যথার্থ ভালবাসা স্ুরিত হয়, তবে তাহা হইতে বিশ্বাস্মাবাধ কুটিয়া 
উঠিতে পারে । ভবে এ কথাও নিশ্চিত, প্রদীপ জ্ঞা'লতে হইলে যেমন 
প্রজ্মলিত অন্য প্রদীপের নিকটে যাইতে হয়, তেমনই নিজে বিশ্বাস্মবোধ 
জাঁগরিত করিতে হইলে, বিশ্বাত্বোধ-সম্পরন বাঞ্জির *বণ লওয়াই 
স্থবিধাজনক | * * * পক্ষান্তরে, শ্রীরুদ্ঃ অঙ্গনের আদশ হইলেও তিনি 
তাহার অন্ধ অন্নকরণ করেন নাই । দণ্ডীকে উপলম্দ করিয়া ঘে সমরানল 
প্রজ্লিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অঈবজ্ধাবী প্রধন অগ:দবতার সহিত 
শ্রীকষ্চের রোঁষধানল উপেক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত হন ন হই । বন্তমান যুগের 
প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংস'দূবর একান্ত অগ্গত শিষ্য ছিলেন । 
কিন্ত তিনিও তাহার গুরুর অন্ধ অন্তরকরণ করেন নাহ: বর অনেকস্থলে 
তাহাদের মধ্যে মনের আপাঠপৃছ্গ পার্থকাই পরিকক্ষিত হন ফলতই, 
ইহার। ইহাদের গুরুকে পাইয়াছিলেন, ঠাহাতদর গুক্ত্বক অরূপের সন্থায় 
ডুবাইয়া অরূপের রূপরসে মজাহয়া মাখাইয়া আপনাদের মানের মত মধুর 
করিয়া । গুরুকে যাহার! এরূপ বিশ্রময় কিয়া লহ না পারেন, 
তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কদাপি সফল হইতে পারেনা । স্ঁতরাং যখন 
'দখি, এক সম্প্রদায় অগ্ভ সম্প্রদায়ের পরিপন্থী হইয়া দাড়াইতেছেন, 
তখন বুঝি, ঠাহাদের মধ্য প্রকৃত সম্পদায় গঠিত হয় নাই । যখন দেখি, 
হিন্দুর সহিত মুসলমানের সংঘষ উপস্থিত হইতেছে, তখন পুঝি ঠাহারা 
নিজ নিজ গুরু, অবতার, ্ররিত মহাপুরুষের সমীমতের "দকি বুঝিতে 
পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার অসীমত্বের পরাদশনলাঁভ ঠাহ'দের ভাগ্যে 
ঘটয়া উঠে নাই। সুতরাং এ সকল ব্যর্থদর্শন ব্যাক্তগণের দ্বার! 
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জগতের কোনও উপকার সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাদের দ্বার 
না হয় ধন্প্রচারঃ না হয় কিছু যাহা মানবসমাজের যথার্থ কল্যাণকর । 
* * বৌদ্বসজ্ব যেদিন এই বিশ্বাতবোধের মুল স্থত্রটি ভুলিয়া! গিয়াছিলেন, 
সেই দিন হইতেই তাহাদের পতনের আরম্ভ হইয়াছিল। সামন্ত. একটা 
পরিবার, সেও যখন এই বিশ্বাত্মবোধের নীতি ভুলিয়া গিয়া পরম্পর 
কলহবিবাঁদে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার সর্বনাশ হয়। * * * আবার 
মানবের যখন এই বিশ্বাস্মবোধের উদয় হয়, তখনই সে অভঙ্ভুনের ন্যায় 
বিশ্বকর্মের অধিকারী হয়। সংসারী অথব। সন্রাসী, অথবা ভোগী, 
সমীজের অথবা নেশনের কর্তা, যাহাঁই হউন, তখনই তিনি নৈ্ন্ম্যের 
অধিকারী হইয়া জগতের ঘথার্থ হিতসাধনে সমর্থ হন । অন্তথা, যতই 
বড় হউন, বিশ্বাত্ববোধবচ্জিত ব্যক্তি ঘি মহাঁজাতি সঙ্গেও থাকেন, তবে 
সেই জাতিসল্ঘ ফরাসি আন্তজাতিকসজ্ঘের ন্যায় হান্তাস্পদ ব্যাপারে পরিণত 
হয়। আত্তর্জীতিকসজ্ঘের কাধ্য দূরের কথা, সংসারের সামান্ একটা 
কাধ্যকেও সার্থক করিয়া তুলিবার ক্ষমতা এ সকল আত্মদর্শনহীন ব্যক্কির 
নাই, থাকিতেও পরে না। তঃ£ ধাহার এই ব্রঙ্গান্তভৃতি হয়, তিনি 
ষি সংসারী হন, তবে ঠাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহ মঠে পরিণত হয়! তিনি 
যদি সন্্যাসী হন, হবে ষ্াহার সেই মঠে গৃহের শান্ত শ্রী ফুটিয়। উঠে! 
স্বদেশ হয় তাহার সর্বদেশ ! স্বজাতি হয় ঠাহার মানবজাতি! আত্মীয় 
হয় তাহার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, আবিষ্কত-অনাবিষ্কত, স্থাবর-জঙ্গম তাবৎ 
চরাচর ! ক্র ঞ্* * আবার, জগতের প্ররুত ইতিহাসও এই বিশ্বাত- 
বোধেরই ইতিহাঁস। স্থষ্টির আদিতে মানব আপনাকে লইয়াই আপনি 
পরিতৃপ্ত থাকিত। পরে, তাহার বিশ্বাত্মবোধ ঘখন কিয়দংশে জাগরিত 
হইল, তখন (5০9০1811517)) সমাজধন্মের উদ্ভব হইল । তাহার পর, 
ক্রমে (৪6197911517) জাতিধর্ম্ের উৎপন্তি। বিগত কতিপয় শতাব্দীর 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা এই দেশাত্মবুদ্ধির রক্কিমায় অন্ুরঞ্জিত। কিন্তু 
মানবের ইহাতেও তৃপ্তি হইল না । তাই আজ আবার (11010017172 0101)8]- 
1977) আস্তর্জাতিকতা৷ ধর্মের শুন্রধ্বজা বিশ্বমানবতার মন্দিরনীর্ষে ঈষৎ 
পরিদৃশ্তমান ! তাই-_ 
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ইংরাজ কবি ওয়র্ডসওয়ার্থের এই গভীর দ্বঃখ দুরাভৃত হইবার 
সময় অধিক দূরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। তাই মনে ভয়, শুধু 
পঞ্চমহাদদেশে কেন, দৃণ্যাদৃত্মান অনস্ত বিশ্বজ্গৎ বাপ্য়া একদিন 
এই বিশ্বাতববোধের' বিজয় নিশান উড্ভিতে থাকিবে । স্তবূর অতী তষুগে 
ভারতের ঘে প্রাচীন সভ্যত| একদিন বহুর মধ্য একেব সন্ধান পাইয়া- 
ছিলেন, সেই সভ্যতাই যে একদিন এই কল্পনাকে বান্তবতায় পরিণত 
করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ | 


হে দেবতা । আঙ্গ নিখিল অবনী সেজেছে পুজাতে তব, 

সাঝের আধারে আলোকের রেগা_ চাদের কিরণ নব। 

প্রতি গৃহে গৃহে মগল গীতিঃ মঙ্গলারতি কত; 

সোণার বরণ আঙিন। গৃহে প্রদীপের সারি শহ। 

অগুরুর সাথে গন্ধ মিলায়ে চন্দন চুয়া আদি__ 

স্সিপ্ধ-মধুর গন্ধে মোহিছে,_ত্রমর ফিরিছে কাদি । 

অধ্য তোমার সাজায়ে রেখেছে রত্র জড়িত করি; 

আজ সাঝ শেষে আমার এ কুটাপ আধারে রহিণ পড়ি ! 

আমার আলোক গগনের এ চন্ত্র-কিরণ-রাশি; 

চন্দনসম গন্ধ আসিছে বনানী-ফুলের ভাসি । 

ব্জন করিতে সমীরণ ছুটে সঙ্গে কুস্থম বাস; 

মঙ্গল গীতি হৃদয়ের সুধু করুণ-কাতপ্র-ভাষ। 

অর্থ্য আমার দীন হে দেবতা '__ফুলের মালিক চারু, 

বিরলে তাহার ফুটায়েছি বসে প্রাণের যতেক কারু। 

অধ্থয ওপদে_ সঙ্গে ভকতি-চন্দন হর্দি-গড়া ; 

শোভাহীন গৃহে দীনতাঁর মাঝে আজি কি দিবে না ধরা ? 
_শৈলেশনাথ রায় 


পান্টি পাটি পদ এ পি পি লাঁটি লি এটি এন্ষি লিখি ১7৯ পি এ পনি পি ০০৯ পাজি পাস তি 


সংসার । 


( শ্রীঅজিত নাথ দরকার ) 
(গল্প ) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


“শান্তি একবাব এগানে মায় ত মা!” বলিয়া আহ্থান করিতেই গৃহ- 
কর্তা কিশোরা মোহন বাবুর আদরের কণ্া “নাই বাবা '” বলিয়া দৌড়িয়া 
আসিল। সে ধেন এই ডাকের প্রত্যাশার নিকটেই (কোথাও অপেক্গা 
করিতেছিল। কিন্ত নিকটে আপিয়াই হ'হার সাধের গতি বন্ধ হইয়া গেল। 
মুহুর্তের জন্য একব'র অতি আগ্রহের সহিত “স পিতার হাত ও মুখের 
দিকে তাকাইয়া স্বভাবস্থলভ লঙজ্জাবশতঃ মুগ নী) করিয়া পিতার 
আদেশের প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া থাকিল । মেয়েটার বয়ন আন্দাজ বার তের 
বৎসর, কিন্তু তাহাতে কৈশোর-চাঞ্চল্যের মাত্রাধিকও নাই, তাহার 
পরিবর্তে বয়সের গা'নীধ্যই ঘেন ভাহাকে সমধিক “গারবিনী করিয়াছে । 
তাহার স্থির প্রশান্ত ভাল দেখিলে মন সত্যই শ্েহের এক অনিব্বচনায় 
উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে । মনে হয় এই বুঝি আমাদের সে সুদূর অতীতের 
তক্তি-ন্েহ-ূপিনী আদর্ণ মাতৃমু্ির পুনরাবিভাব ! 

পিতা কিশোরীমোহন বাবু সেই স্রেহের পুস্ুলীর দিকে পলকহীন 
দষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, ক্রমে তীহার দ্রষচক্ষ জলভারাক্রান্ত হয়া 
উঠিল। ছুই বিন্দু অ*9 অলক্ষ্যে ঠাহার গণ্ড বাঠিয়! পড়িয়া বঙ্গস্থল 
সিক্ত করিল। অবশ্য তাহা শান্তির দৃদ্ি অতিক্রম করিল না) কিন্তু শান্তি 
পিতার এই আকন্মিক “'বাস্থরের কারণ কিছু ঠিক করিতে পারিল না; 
ধাহাই হউক, একটা অজানিত আতঙ্কে তাহার নির্মল হৃদয়ে একটা ক্ষ 
তুফানের স্থট্টি করিল। সে ঠিহরে ভিতরেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেও 
নিম্পন্দ হইয়া দাড়াইয়া গাকিল। কিশোরীমোহনবাণু ইতিমধ্যে নিজেকে 
একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন,_-“বিনয়ের খবর পেলাম । সে কলিকাত 


বৈশাখঃ ১৩৩০ । ] সার । ২৪১ 


থেকে পত্র লিখেছে ; কিন্ত বোধ হয় আর এখানে আস্বে ন'। কারণ 
সোন থেকে শীদ্রই পশ্চিমে যাবে লিখেছে.। পশ্চিমের কয়েকটা জারগায় 
বেড়ান তার একান্ত হচ্চা বলে বোধ হয়। তার মাকে একবার 
ডাক ত মা 1” বলিতেই শান্তি সেস্থান পরিভ্যাগ করিয়া ম'র উদ্দেশে 
রান্নাঘরের দিকে গেশ | কিন্ত এই অসন্ভাবিত সংবাদে হাহার চিন্তা- 
শু) জদয় আজ ক্মালোডিত হইয়া উঠিল। কারণ বিশ্যকে স বড় 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। সকল কাজেই তাহার সঙ্গে সমাপন সভোদব্ের 
হায় পরামর্শ করিত । এতদ্দিন পড়াশুনার অন্ত কোপন্ধপ চিন্তা যেন 
তাহার নিক্ষের ছিল না, সব বিন্ুদার? স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্স্ত বসিয়া 
থাকিত। শুধু তাই নয়, যখন ঘে স্কুলে পড়িতঃ তল কোন বিধয়ে 
পশ্চান্ব্তিনী হইলে বিনয়কে ভয় দেখাইয়া বলিত, কমন এবার নি 
আমি পরীক্ষায় ফেল হই, তুল মজাটা বুনন এবন 1” আনা ফেল হওয়ায় 
ধেন বিনয়েরই আশঙ্কা সমবিক | স্তরাং বিনয় আসি.ব লা শুনিয়া সে 
অতর্কিত ভাবে টিতারে একট। আঘাত পাইল । 

তারপর রানাঘরে ঘাহয়া “মা । লিদার পর এফেছে দখল এস” 
বলিতেই গৃহিনী ব্যন্ত হইয়া যে ঘর কিশাপীমেহন ব সয় ছিলেন সেই- 
গানে আপিলেন । ঠটীহাকে দেখিয়া কর্তা প্রথম বিন রর [সি-সংকান্ত 
সমস্ত কথাই বলিলেন । তারপর বলিতে লাগিলননী বনয একমভাশুব 
চলে যাবে তা আমি বুঝতে পারি নাহ । ভার অতবহ উদান জনয়ও 
থে এরূপ অভিমানে নুয়ে পড়বে “এস কখা আমি “মাটেই ভাবি নাহি ওঃ 
আজ বুঝতে পারছি ভাকে আমি কহথানি এ্হহ করতাম স গলে 
খাওয়াতে আজ আমার জদয়ের একটা মস্ত বড অংশ মুন শন, বাল বোধ 
হচ্ছে । শ্তার ব্যবহার-- তার অকুত্রিম ক্িহ-ভালবাসা ও মাস্মতাগের 
কথা আমি জীবনেও হুল্তে পার্ব ১ | 'সবারের কগা ১* মার মনে 
পড়েকি? সেই মে ওপাাব প্রতাপ মণ্ডুলর ছে:ন্টা ক.নক'য় মারা 
গেল? ওঃ তার আতম্মীয়-প্লজন পাড়াপডঙনা যখন তাঁকে হ:৪ চলে 
গেল, একটু অল দিয়ে সাহাম্য কর্বাপ শাক ও খন পাড়ায় কল নাল 
তগন বিনয় এসে আমায় বলপে,__“কাঁকাবাণু। প্রতাপ মণ্ডলের কই আমি 

৪ 
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শি এসি এ পে সত সপে পিসি সি তে প্‌ সি পিসি সিপা ৩ কপ সস সাল ৯ পালা কি তিল ছি, 


আর সহা ক্র্ত তারিন না। আমার শুধু | হোনিওপা/ধিক বাবস্থায় ফল 
হতেও পারে, না! হতেও পারে, কিন্তু শুশ্রুবাঁভাবে যে ছছেলেটী মারা যায়! 
বাপ হয় এরকম মুমুধু পুত্রর বা কর! কি সম্ভবপর? সমস্ত গং আজ 
তার চক্ষে আঁধার বোধ হ:স্ছ। এ অবহ্ায়--মানুব আম) আমার কি 
করা কর্তবা কাকাবাবু? যে ভট্টাচাষ্য মহাশয় আমার গীতার বখ্যা, 
চৈতগ্ঠ-১রিত,মুতের ভাবার্থ বুঝাতেন, তাক ত এখন 'দখছিনা? কেশ 
শান্ধ ক গরাবের বিপদে সাহাথ্য কর্.ত নিষেধ করেছে ৮» কলের।র নাম 
শুনেই তান ওপাড়'র নাম পয্যন্ত নেন না। আবার শুনছি সপপিব,রে 
নাকি কোথায় সর্।র ব্যবস্থা কর্ছেন। বোধ হয় তির ধারণা মৃঠ্য 
সেখানে পাছুতে পরুব না! অথ দেখুন এ প্রভাপ মণ্ডণ তার পার্দো- 
দক ছাড়া জলএহণ করে না । 

“বল্তে কি বে বনশোদ শট্রাচাষ,কে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রান্মণ পণ্ডিত বলে যে 
এত'দন শ্রঞ্কা-শুক্ত কর্ঠঃ সেহাদন থেকে হেন ভার উপর একটা 
তাচ্ছিল্যের তাব এসে পঞছল। আশায় কেবলই বল্--"কাকাব।বু! 
এহ সব ভগু।মার জগ্তহ অমর অ।অ এত ছ্দাশা! ধম্ম কাকে বলে? 
ব্যাকর.ণর সু আর সংাহও।র বাধ খুপস্থ করুলহ ক শাঙুব ধান্মিক 
হয়, না কতকগুপ সদাচার ব-ণ ছু মগ অবণথন করপেহ ধাম্মক হয়? 
ধন্মের নামে এইপাপ নিঠুর অবমাননা অব ঘ্বণা করার নানহ ধরি সপাতন 
হিন্দুধর্ম হয়) তবে ০ বন্মের অপ্তিহ ভগবানের রাজ্য থাকবে না) একাদন 
না| একাদন এপ (১৪ ধ্বসে পড় বেহ? । ত।রপর অ।র অ.পন্ষণ না কারেহ নে 
প্রতাপের বাড়াতে উপ'স্থঠ হয়ে যেন সমন্ত বিপদ্কে মাথায় তুলে নিল। 
আমার দে সমর একটু শুয় 9 হ.য়।ছল, কিন্ধ তার শতগুণ আনন্দে হাধয়ঢা 
ভরে ডঠোছল। সেহদিন পেকে আম বশ বু.ঝছণ়াম- আবনে এক] 
উপযুক্ত দোসর পেয়েছি । বাধ হয় এই শুদ্র শকদ্ারা মপণম-য়র 
ইচ্ছার কোণ ক্ষুদ্র অংশ পুর্ণ ঠতেও পারে । কিদ্ধ একি 2 এ ধে ডণ্যে 
হয়ে গেল ! আনার নিজের 2ছলে আজ ৮ নিশ্িত অ।জ্দিত কুটি হ'লেও 
বিনয়ের দ্বারা আন অক মাশ। করতাম |” 

গৃহিণা এতগণ শারবে নাভাহয়াছিলেন ॥ কিশোরীমোহন বাঝুঃ 
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এক নিঃশ্বসের কথাগুলি শুনিয়া যাইতে ছলেন। এতক্ষণের পর 
বলিলেন, “কন বিনয় যে আর এখানে আস্বে না তা কেমন করে? 
বুঝলে? ন! আসার কারণই বাকি 7৮73 তা” বুঝি $ম জান না? 
তুমি বুঝি ভেবেছে বিনয় সথ্‌ করে? বেড়াতে কিম্বা “কান কাজে 
কণিকাতায় গিয়েছে? সেটা একটা বাজে কৈফিয়ৎ মাত্র । ভিতরে 
অনেক কথা আছে। আর তা কেবল এ ভট্রাচাষা মঠ!শয় এবং 
তার পরিধ্দগণের কৃপায় হয়ছে! সেহ মডাফেলার ব্াাদাটাহ ওরদর 
উপলক্ষ ভয়ে' দাডিয়েছে। অনেকদিন থেকেহ উপায় পু জে “বডাচ্ছিল 
একটা বেশ জুট গল! আর ধায় কোথায়? অমাংদর রসিককে 
নিয়ে নান। রকম ভাবে আট-্ঘট বেধে ফেলেছে! গত রবিবারে 
ভ্ট/চার্ধা মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভা বাস: ছল, ত তে বার্ণ পাড়ার 
তারণ মুখোপাধ্যায় ছড়া আর সকলেই বিপক্ষে ছিলেন । আমাদের 
কায়স্থ পাড়ারও প্রায় অধিক।ংশহ ছিল, কিন্থ তোমার -ন্বহের রসিক 
দেবরটাই তাদের কর্মধার। হারপণর সেই সভায় "আমর পরিবারের 
সকল:কই পতিত কর্বার প্রশ্তাব করা হয়; আর [বনয় দা.ত গ্রাম 
ছেড়ে পালায় তার৪ মনেক ঠিক করা হয়। ত'তৈে .হ5 পণ্ডিত তারণ 
মুখুজ্য নাকি বলেছিলণেন»-*তকন ওর এমন কি অপরাধ থে পতিত 
করা হবে? আর ঘায় কোখায়? শুট্রাচাযা হায় বল্লেন, 
“কি অপরাধ ? তুমিও বল্ছ কি অপরাধ? €কন আমরা কি এমনই 
অমানুষ যে, সমাজের মাধায় ৮:ড ঘা ইচ্ছে তাই কর্ণ” তুমি কি 
আন না বিনয় মাগার সেদন সং:গাপের মডাটা নিজে কাব দয় ফেলেন 
হিল? তার ন! আছে প্রায় শ্চ্ত, না আছ কিছু ;--আপ:€ ফিশোরী 
তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে কত বাহবা দিলেন। আমরা দর্দিহই ব! 
কিহ না বপি, কিন্ত ওর জ্ঞাতি-কৃঃঘ্বরা ও;ক নিয়ে উপরে কন? 
ত৷ ছাড় আমর! বন্বই নাবা'কন? মামি সেদিন ডেকে প্রায়শ্চিত্ত 
কর্তে বল্লাম। তাতে আবার ঠাট্রা-তামাসা করা হণ 

“বিনয় কি জন্তা সোঁদন ও পায় গয়া নব পদামশ শন এসো হন, 
কিস্ক আমায় বলে নাই; আম হারণ ভারা কাছে এক হনলাম। 


২৪৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ ঘর্ষ-__৪র্থ সংখ্যা । 


সেইদিনই আমি বিনয়ের বেশ ভাঁবাস্তর লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু অতটা 
বুঝতে পারি নাই। তারপর সে যখনই কলিকাতা যাবার প্রস্তাব 
করলে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। না যেতে 'ঈবার জন্য চেষ্টাও 
করেছিলাম, শেষে বিশেষ আগ্রহ দেখে আর বাধা শিলাম না.। এখন 
দেখছি আমায় পতিত করবে শুনেই সে ভয় পেয়েছে, নতুবা নিজের 
কোন রকম চিন্তা সে মনে স্থান দেয় না । বিনয় দেপ ছি আমার সম্বন্ধে 
বুঝতে ভূল করেছে । যাই হোক আমি নরেনকে একখান পত্র লিখে 
দিলাম ঘেন তাঁকে পশ্চিমে যেতে না দেয়। তারপর বোধ হয় পাঁচ 
ছয় দিনের মধ্যে ওদের কলেজ বন্ধ হচ্ছে, যাতে সঙ্গে করে নিয়ে আস্তে 
পারে তার জন্য নিশেন ভাবে লিখে ও দিয়েছে ।” এই কথা শুনিয়া 
গৃহিণী বলিলেন “্ঘ্দ এতই বাড়াব'ডি হয়ে থাকে” আর একটা 
প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব গোল মিটে ষায় তাতে আপন্তিকি 7” প্যদি 
দিনের মধ্যে দুইজন নি£সহায় গরীবের সাহায্যের জন্য মড়া ফেল্তেও 
হয় বা কলেরা রোগীর শুশ্রাধা .করতে হয়, তবে কি দিন ছুট করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বল্ছ ? এ কর্তব্যের শেষ কখন হবে তার কি 
কিছু একটা সীমা নির্ণয় করা আছে? না যদি থাকৃত তবে না হয় 
প্রায়শ্চিন্ত করা নত । আর প্রায়শ্চিন মানে কি? বর্দ কেহ কোন 
দোন করে তবে তার শাস্তির জন্যই প্রায়শ্চিন্তের ব্যবন্কা, আমি কি দোন 
করেছি? বিনয়ই বাকি দোষ করেছে? সে কিগোৌ ব্রাহ্মণ না 
স্ত্রীবধ করেছে ঘে প্রায়শ্চিন্ত করবে_হগবার কাপও দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে? বেকাজ সে করেছে, সকল বাধা অগ্রাহা করে, শত সহশ্রবার 
তা করতে সে প্রপ্তত। ঘর্দি কোনণাঁনে তার দ্বিধা বোধ হয় তবে 
বুঝব মন্ব্যত্বের গণিথেকে নাচে নামতে আরম্ভ করেছে । কেও মাকে 
ভাত দেয়না, কেও ভাঈএর গলায় ছুরী দেয়, কেও ভিখেরীর মুখের অন্ন 
কেড়ে খয়ি, কই তাদের হ কোন প্রায়শ্চিন্তের বিধি দেখি ন! ?” 

“এ যে বিনোদ ভট্টাচাপা শাস্ব আওডান, তার মুনিব কুপ্তী বাগ? 
"একদিন আমার কাছে এসে কেদে পড়ল বলে--বাবু! কি আর 
বলব ? বর্ষার কাদা মেখে, জলে ভিজে না খেয়ে চাঁষ করলাম, এখন পাঁকা 
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ধাঁনে ঠাকুর আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে । আমি এতগুলি পুব্যি নিয়ে কোথা 
দাঁড়াই আপনি বিচার করে দেন।” আমি আর কি বলব? ওকে 
কিছু ধান, আটগগ্ডা পয়সা দিয়ে £দিনকার মত বিদেয় করলাম। 
ভষ্টাচার্য্ের তাতে রাগ কত। যাক আমি ম্দি কোন বকমে মিটমাট 
করে দিলাম-কিন্থ কে কার কথা শুনে » ধান মাড়া হালে মাত্র দেড়মন 
ধান দিয়েই ওকে ভাড়িয়ে দিলেন । আবার বলেন কি পা, গর অনেক 
বাকী পড়েছে । ঘদ্দি না দেয় তবে আমি নালিশ করব” । মমি জিজ্ঞাস। 
করলাম বাকী কিসের? তার উত্তরে বলা ভল “আগে থেকে খেয়ে 
বসে আছে । খাওয়ার কথা ৪ ত আমার জানা আছে: বর্ষার সময় 
আট মণ ধান আর তিনটা টাঁকা সে নগদ নিয়েছিল। এ আবার তার 
ক্ষেতে ধান রোপার জন্ত । তারপর সময়ে বারমন ধান ৭ নগদ টাকাটা 
আদায় করেও বলেন যে, “এখনও তোর বাকী আছে! গন বৎসর 
ধান মরে গিয়েছিল তার দরুন আদক বাকী” । অস্গ আমি জিজ্ঞাসা 
করি, এই অত্যাচার গুল কোন্‌ শাস্্ানুমাদিত। এপ জন্য কি কোন 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই । যদি নাথাকে তবে মংসারে 'ধম্ম' কথাটাও 
একট! বাজে কথা মাত্র । সহৃদয়তা, পরোপকারের সন্ত খাদ লোককে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তবে আর কান্‌ ধর্মকে অবনন্বন করে, মানুষ 
উন্নত হবে? আমাদের এখন শাস্ত্রের গণ্ডগোল আর লোক:ক পতিত 
করাই প্রধান ধন্ম হয়ে পড়ছে । হায়রে ধর্ম। ক অগ্গায় কাজ 
করেছিল বিনয়? এককজ্সন বিপন্নকে বিপদ থেকে উন্ধাৰ করেছিল 
এই ত। হোক না সে তার ঠেয়ে ছোট জাত। সেও ত আমাদেরই 
মত একজন মানুষ? কি করবে গ্রামে মানুন কে আছে ' যাহারা 
এখানকার বিধাতা পুরুষ তাদের হৃদয় ত পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। 
সেখানে কোন অন্ভূতিই নেই । ন্বা গরীব বেচারী, যার আজ খেতে 
কাল নেই তাকে পরামশ দিলেন, 'ঘদ্দি চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত না করাও 
তবে তোমার বাড়ী কেও মড়া ফেলতে যাবে না”। কিন্তুকি দিয়েসে 
প্রায়শ্চিত্ত করে সে খবর ত কেও রাখলে না । আর তারই ব' সময় হয়ে 
উঠল কই! প্রাতঃকালে বিধি দেওয়া হল, ছুপুরেই মারা গেল। তাই 
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বলে কি তার বাড়ীতে মড়া পড়ে ারিরে। ? চি অপরাধ যে ই 
হতভাগ্যের একটা সংকারের ব্যবস্থা করেছিল__না শ্রয় নিজেও যোগ 
দিয়েছিল; উচ্চ জাতি বলে অভিমান ও গর্বে ফুলে উনি এই ত 1” 

«এই দেশের জগ্গ বিনয় যর্দি আমার বাড়ীতে থকে তবে আমায় 
পতিত করা হবে !--তা দশ জনে যদি ম:ন করে তোমায় পতিত করবে, 
তুমি এক! কি করতে পার?” “অমি একা গ্কি করতে পারি? 
আচ্ছা !__দেখতেই পাবে আমি কি করতে পারি ! এ 'বনোদ ভট্রাচাধ্য 
আর তার চেলা গুলিই মে কেমন বীরপুরুব এবং আমিই বা কেমন 
কাপুরুণ, তা আমি যণাপাধা দেখে নেব। মনে করোনা বে তাদের 
সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করাই আমার উদ্দেগ্ত । তবে আমি যা কর্তব্য 
বলে মনে করব, গা ভগবানেরই মঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলে মনে করব 
তাতে কেও বাধ দিতে পারবে না। শত শুট্রাচাধ্যও আমায় 
এক পা পিছু হটান্তে পারবে না। আমি যদি না খেয়ে মরি, আমার 
ছায়াও যদি কেউ নামাড়াম় তথাপি ভগ্ডামীর দলে মিশে সত্যের 
অবমাননা করতে আর্মি কথনই পারব নাঁ। ওদের যতদুর ক্ষমতা 
করে যাক আমি সমস্তই সহ করে যাব, নিজে যা ভাল বুঝব তাই করে 
যাব। দরকার হলে পৈত্রিক ভিটে ছারখার করে দিয়ে দেশ ছেড়ে 
চলে যাব সেও ভাল, তথাপি আমি নে পথে চল্ছি সেই পথ থেকে 
এক পাও এদিক ওদদক ঘাব না। সনাতন পন্থাদের সঙ্গে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই |” 

“রাখবনা বল্লেই ত আর হয় না! তুমি ত একা ফকির মানুষ 
নও । তোমার ঘর সংসার আছেঃ ছেলে মেয়ে আছে । তাদের যখন 
বিয়ে দিতে হবে তখন কি উপায় করবে_-তেবেছ কি? এই ত হাতেই 
তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে 1” “হা আমি খুব ভেবেছি । তোমার 
চেয়ে আমি কম ভাবি না, তবে তফাৎ_আমি অন্তায়কারীদের ভয় 
করিনা । বিবহীন সাপের ফৌন্‌ ফোঁস আমার সহা হয়না। হা-- 
অবশ্যই যাদের গুণ অঃছে, মানুষের যত বিচার করবার যাদের শক্তি 
আছে? অন্থভব করবার হৃদয় আছে, তাদের পায়ের ধুলা! মাথায় নিতে 


পান পাল পাছি পালাল ৮ ৮ ত৯-াস্টিল 


বৈশাখ, ১৩৩ । ] সংসার ২৪৭ 


জামার কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু তুম কি জান চব্দিশ ঘণ্টা ওরা 
কি কাঞ্সে অতিবাহিত করে ?” 

“আম।র অত খবর রাখবার দরকার নেই । আরম নেয়ে মানুষ 
সচঙ্জ কথায় বুঝি বিবাদ বিসগাদ কোন কালেই শাল নয়? বিশেষতঃ 
সসারী মান্তুণদের পাড়া প্রতিবেণী ও আন্মীয় কুটু্দের সঙ্গ মিলে মিশে 
না থ।কুলে চল্বে কেন ?” 

“আমিও তাই চাই গো আমিও তাই চাই। অম কি কেবল 
ঝগড়াখুজেই বেড়াই তা নয়। হবে ঘরে এসে বদি কেন ঝগড়া করুতে 
আসে, তাকে মাণায় রেখে পূ কর্তত হাব? আম তা পারব না। 
এতে ছেলে মেয়র বিয়ে হোক আর না হোক, কিনা ঘরসংসার ভেসে 
যাক ।৮» “আমি ত বুঝতে পার্হিনা নে তুমি কি করব । একদিকে 
ভাঁগার খুল দান, আর জ্ঞাতি কুটু্ব নিজ জাতিকে বাদ দিয়ে ছোট 
লো.কর সঙ্গে মেল মেশ আমার ত ভাল বোব হনে নাং? ভাল 
বোধ না হতে পারে ;কিন্ত ছোট লেক বল না। তত আমার 
বড়লাগে। কেঙ্কোট লোক? কাক তুমি ছোট লেক বলাতে চাও? 
যারা ময়লা কাপড় পর, আর রোদ বুষ্ট মাথায় করে ততিমার দোরে 
খাটতে আসে তারাই ছোট লোক! আর আমি এখং ভর্ট১ায্য মহা- 
শয়ের দল সব বড লোক, কেমন? গেলা মরাই বেরি কা'দর বলে 
সেটা ভাব কি? ছোট লোক গুলোর দ্বার'তেই ।- দারা হতে 
পায় না পরতে পায় না, একটা কথার সহান্রভীতও পায় শা তাদেরই 
রক্ত জল হয়ে এই সব গোল মর'ই ৷ দেখ তেই ত “পলে “সদন পূজার 
সময়? ছোট লোকদের খাওয়ালাম ডাল আর ভাত তাত তারা দুই 
হাত তুলে আনীর্বাদ আর জয়ধ্বনি কর্তে কর্:ত ঝাড়ী গল? কিন্ত 
বরাহ্মণ-ফুটুম্বদের থাঁওলাম নানা রকম “মাড়শোপগারে বাবস্থ; করে 7 
কোথায় মিঞ্ান্ন, কোথায় ফল ফুলুরি-তাঁর ফলে ০পলাম নানারকম 
সমালোচন। আর ঠাট্টা বিদ্রুপ ! এখন বল দেখি ক্কে ছোট লোক ৮” 

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বপিলেন,_“না আমি তা বলিনি । “স হিসাবে 
আমি কিছু বলিনি তবে সবদিক রেখে ত চল্তে হবে? গরীবদের 


২৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ_-৪র্থ সং খ্যা। 


০০টি পসটিপাস্িপিসি স্িলিস্িলি সিস্ট সি তস্সী সল্ট সিল সিসি ৮৮ ৩ পিাপিটিতী সিপাস্টিট সি পর্পাও ০০টি পিপি পিসি ৯ শস্টত আলান্স্পিস্টি তাস িলাসসিপাস্টিলাস্টিল 
সস কিপার এ 


আমি ছোট লোঁক বল্‌ছি না, ত তাদের উপকার না কতেও বল্‌ছি না+) / 


কিন্ত ওদের নিয়ে ত আর তোমার কুটুম কুটুম্বিত' চল্বে না? সে 
সকলের জন্যে ত তোমার জাতির সঙ্গে মিশতে হবে! সমাজে থেকে 
ত যথেচ্ছাচার চল্বে না! আমি বল্ছি বিনয় আন্ক তার না হয় 
একটা যা হয় মিটমাট করে ফেল।” “মিটমাট আর কি করব। 
গোলমাল ত কিছুই দ্বেখছি না! বিনয় যদি মাকুম হয়, তার হৃদয়ে 
বর্দি বল থাকে, তবে সে আমার কথা গ্রান্ত না কার আরও শত শত 
বিপন্ন, ডোম চাড়ালকেও রক্ষা কর্তে ছুটে নাবে। .কান রকম বাধা- 
বিদ্ধ তার সে গরচরোধ করে দাড়াত পারবে না। নিতান্ত যদি তার 
সাহস না হয় আমিত আছিই ' দেখি একবার কে কি করতে পারে। 
আমার ধন আমি বিলিয়ে দেব, আমার শরীর মন আমি আর্ত হুঃখীর 
সেবায় নিয়োজিত করব কার কি বল্বার আছে ? আ'ম দৃঢ়ভাবে বল্তে 
পারি এতে ভগব'ন্‌ আমার উপর কখনই নারাজ হবেন না। যদি হন, 
তবে “দীনবন্ধু, বলে কোন দিন ডেকো] ।” 
“আচ্ছা! বিনয়কে বখন আস্তে লি,থছ তখন আম্মক তারপর যা হয় 
বা যাবে, কিন্ধ মিটমাট তামার কর[তই হবে । না! হয় স্বীকার করলাম 
তোমাদের মতের সঙ্গে পদের মত মিলেনা। তাহ বলে তোমার কি 
কর্তব্য নয় যাতে সদ্যবহ্ার দ্বারা সকলকে নিজের মতে আনা ঘাঁয় ? সকলে 
মিলে গ্রামের বা দেশের বহপানি উপকার করা থায়, একা তার কতথানি 
হ'তে পারে? তাছাঠা এখানে খাঙ্গণ পঞ্িতাদির কথা লোকে বত 
শদ্ধার সহিত মানে অন্যের কথায় তঠগ্রাহা করে না। দেখতেই ত 
পাচ্ছ অধিকাংশ ভদ্র লোক একদিকে দল “বধেছে তুমি কি তাদের সঙ্গে 
জেদাজেদিতে পেরে উঠবে ৮” 
কিশোরামোহন বাবু গৃহিনার এই কণা শুনিয়া একটু ভাসিলেন তার- 
পর অতি মৃদ্তশ্বরে বলিলেন,_“দেখ-এত আর দাঙ্গাহাঙ্গামা নয় কিন্থা 
মামলা মোকদমাও নর, এর মধ্যে পারা না পারার কণা কি থাকতে 
পারে? আসল কথা এইনে আজকাল যত ভদ্রলোকই প্রথম শ্রেণীর 
স্বার্থপর | তার্দের স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই তারা লাফিয়ে উঠে। 


বৈশাখ; ১৩৩০ । ] সার । ২৪৯ 


এত পাদিশসসা 


গণাবাজিতে নিজের স্বার্থ অটুট রাখতে চায়। কিন্তু চিরদিন কি আর 
তাই চলে? কেও পোলাও কালিয়া খাচ্ছে আর তারই দোরে একটা 
লোক যখন শুধু চারটী নুন ভাতের অভাবে প্রাণ দিসে অথচ তার 
ক্ষেপ নেই-এটা আমি সহ করতে পারি না। আমি আর কিছু পারি 
না পারি নিজে সম্পত্তিটাও অন্ঠের জন্য ব্যয় কর নিয়ে মেতে 
পারব? বিনয়কে 'নিয়ে এসে স্কুলটা! বেশ যাগাচ্ছি, নাদের হাটি লোক 
বলে সমাজের নেতারা পদাঘাত করেন-তার্দের এক? আপ? লেখা পড়া 
শিখাবারও বন্দোবস্ত কর্ছি, এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না: শুয় পাচ্ছে 
কোন দিন চোঁখ. ফুটে তারা নিজের অধিকার বুঝে নিতে চষ্ভা করবে। 
কেন? চিরদিন যে তোমরাই একচেটিয়া ভ:গদ্খল করবে তারই বা 
কারণ কি? এখন পধ্যস্ত এই সব পাড়াপায়ে নিত'স্ত "রিত্রহীন নামে 
মাত্র উচ্চ জাতিতে বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণক সাধারণ লোকে এব চার অংশ 
বিশেষ মনে করে। তা করুক তান্ে আমার কিছু বায় আসেনা । 
কেও যদি তাহার দাবির অভিরিক্ত সম্মান আপনা আপনিই ..পয়ে যায় 
মন্দমকি? কিন্ত সেই সম্মানের ্রতিদানস্বরূপ ঘদি আবার সন্্ানদাতাকে 
সে পদাঘাত করে তবে কয়দিন মান্ুম সহা করতে পারে ” 

“যাদের পণাঘাত করে তারা যদি সহা করে তোনার হাতে ক্ষতি 
কি? যার ব্যথা €স যদি বুঝতে পা পারে অন্তে কি করবে ” 

“অন্যে ক করবে বল? বর্দিকিছু করবার থাকে অন্তকেই কব.ত হবে। 
কারণ যার ব্যথা তার এখন বাহ্জ্ঞান “নই । আঘাতের পর আঘাতে 
ভাহার জীবনী শক্তি যেন নু হয়ে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে প্রান যন্ত্র অতি 
মৃছ গতিতে চলে যাচ্ছে মাত্র । 'ঘ মণুধুু, আপনাকে নড়'বান শক্তিও 
যার নেই--সে নিজের জন্ত কি করতে পারে? তাই বল “ষ স্থুস্থ 
শরারে এই শোচনীয় ছদ্দশা দাড়িয়ে পেগ ছে, তার কি কর্তিবা নয় তাকে 
সজীব করে তোলা ? তা বদি না হয় তবে সংসারে মানুষ হয়েছিলাম কেন ? 
কাজে কাজেই আমার দৃটপণ-_-মান সম্মান ধন সম্পদ যার সাহায্য 
পেয়েছিণ__সে সমস্তই তার কাজে বিলিয়ে দিব! এ ক্ষেত্রে ঠমিও বদি 
আমার সহায় হও তৰে আরও শান্তি পাব । আর যদি বাধা দাও-_রাখ তে 


পাস্তা তি উ-পাসিলপিসিপনদ পৌসসিিসছিলা পাপে অলি লা 





২৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫খ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


পারবেনা কেবল হই জনেই অশান্তি ভোগ করব বাত্র।” “আমির্ণক 
কোন নিন “তোমাৰ কোন কাজে বাধ! দিয়েছি_না বা দেওয়। কর্তবা? 
আমি তোমার সহধর্মিনী স্থৃতরাং তোষার কর্তব্যই আমার কর্তব্য) 
তোমার ধর্মই আমার ধর্ম একথা কি আমি জানি না” তবে কিন! আমার 
ভয় হয়__পাছে কেউ কিছু অনিষ্ট করে বসে । “কিছু 5য় নেই । নিশ্চিন্ত 
বসে বসে সেই ভয়হারীকে ডাক, সব ভয় কোথায় চলে যাবে । কিসের ভয়, 
কার জন্য ভয়? সংসারে মদি কিছু পাপথাকে তবে এ ভয়। মান্তনকে 
সত্যের পথ থেকে বিচলিত করার এমন শত্রু আর নাই । সত্যের পথে 
যেতে যেতে যদি ক্ষণস্থায়ী জীবনও পরিত্যাগ করতে তয় তাতেও বিচলিত 
হওয়া কখন উচিত নয়।” 

' “আমি কি কেবল নি'জন কথাই ভাবি মনে কর গ এইযে পাড়ার 
মেয়েরা কেড আমার সঙ্গে কথা পধ্যন্ত বলেনা, কত ঠাটা বিদ্রপ করে-, 
তাতে কি আমি কাণ দিই ” কেবল আমাদের উপর দিয়েই যদি বেত 
তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্ত অ'মাদর কাছের ফল অন্যকে ভোগ 
করতে হবে এই টাই-ত ভাববার কথা 1৮ 

“বুঝেছি তুমি নিজের কণা ভাবনা -_ ছেলে মেয়েদের কথা ভাব কিন্ত 
যা কর্তব্য তাঁর জন্য আবার ভাবা ভাবি কি? তোমার ছেলে মেয়েদের 
ভবিব্যৎ কি তুমি ভেবে কিছু পরিবর্তন করতে পার” অগ্ত মেয়েদের ৪ 
যা হয় একরকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে । বাকী কেবল শাস্তি আর নরেন। 
শান্তির জন্য কোন চিন্তাই আমি করিনা, কারণ তাঁর হদয় আমি বেশ 
ভালরকম করেই পরীক্ষা করেছি, কোন চিন্তা নাই; কিন নরেনের দ্বারা 
বিশেষ কিছু আশা “বাধ হয় করা বায় না। সেরাস্তা ভুলেছে, এমন কি 
ফেরাবার কোন ব্যবস্থা ৪ আমাদের হ'তে নাই, যদি দে নিজে বুঝতে না 
পারে এবার ছুটীতে বাড়ী এলে আমি তাকে কাজে লাগাব মনে করেছি। 
দখ। যাক্‌ কি হয় ।” ষ্ঠটাহাদের এই সব কথা বর্ভার মধ্যেই শাস্তি একখানা 
চিঠি আনিয়া বাবার হাতে দিল। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়াই খুণিয়া 
দেখিলেন যে, তাহা স্কুলের হেড পণ্ডিত হরিতারণ মুখোপধ্যায়এর লেখা । 
তিনি কোন বিশে প্রয়োজন বশতঃ একবার তাহাকে স্কুলে যাইতে 


বৈশাখ, ১৩৩০ |] ংসার। ২৫১ 
অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ হেড মাঠীর অনুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন 
বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে স্কুলের সম্পাদদককেই জানান একান্ত দরকার। 
হরিভারণ মুখোপধ্যায় কিশোরা মোহন বাবুর একজন বিশি্ট বন্ধু। ছেলে 
বেপায় তাহার! অনেক দিন এক স্কুলে পঢিয়াছিলেন। কিন্তু আর্থিক 
অবস্থার অপচ্ছলত! বশতঃ তিনি বেণী দূত পড়ি:ত পারেন লাই ।  মব্য- 
ইংরাজি পরীক্ষায় বৃস্তি পাহয়। নন্ম্যাপ স্কুলে ভষ্তি হইয়! ছিলেন । তার পর 
নন্ম্যাল পাশ করিয়া গ্রামের মধ্যবাঙ্গালা স্কুলেই প্রধান শিক্কের কার্য্য 
করিয়া অ.সিতেছিলেন। আজ কিশোরী মোহন বাবুর ঘু& মধ্যইংরাজী 
ক্লে পরিণত হওয়ায় তিনি হেডপণ্ডিতিপ কাধ্য করিতেছেন । তিনি 
এক জন উপযুক্ত শিক্ষক বলে আজ পথণান্ত অনেক প্রশংসা পত্র 
পাইয়াছেন। চিঠি পাইয়্াহই কিশোরী মোহন বাবু বুঝিলেন কিছু নূতন 
বিভ্রাট ঘটয়াছে। কাজেই তিনি স্কুলে বাইবার জগ্ প্রপ্থত হহলেন। 
(ক্রমশঃ ) 


কপা বাতাস বইছে জোরে 

শয়ের সাগর মাঝে 
ভক্তি বাদাম উড়িয়ে "দন। 

ভাবনা কি তোর সাজে 
সাহস বেধে থাক্‌ না বসে 

ডুব্বে না তোর তরী 
এক মনেতে হালট। ধরে 

ধর না এবার পাড়ি 
এক টানেতে লাগবে রা 

অপর কুলের ধার 
ওরে আমার নায়ের মাঝি 

তাবিসু না তুই আর ॥ 

- ত্যাগ চেতন্ত । 


মীর । 


€ শ্রীফণীন্দ্রনাঁথ ঘোষ ) 


অনুসরি দূর ব্রজের পন্থ 

রাজবধূ মীরা ধায়: 
হেরিতে বুন্দাবিপিন ইন্দ 

কুঙ্জ-গগন গায় । 


রুদ্ধ হয়েছে প্রাসাদের দ্বার, 
নাহি আজি তার কোন অধিকার, 
পৌরজনের স্নেহ অনুরাগ, 

সান্বনা যাতনায়_- 


(সে ঘে গাহে গান বাতারন তলে, 
ত্যজি অবরোধ অবাধে সকালে, 
বিলাইতে চায় চির দুল, 

নন্ন গীতিকায়। 


ছেদ্দিয় ট'চর চিফুর গুচ্হ, 

গায়ে নামাবলী দিয়", 
চির আরাধিত তুলসী-মাল্য, 

কগে £বলঙ্বিয়া__ 


পরিহরি মণি মুক্তার সাজ, 
নবীনা মোগিণা সে হয়েছে আজ, 
শোভে করঙ্ক বাম করতলে, 

ভকতি সৌম্য হিয়া 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ] মীরা । ২৫৩, 
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দলিয়৷ অসীম বাসনার সীম, 
সপীমের ধ্যান ধারণা গরিমা, 
কর্ণ বিসারি করুণ নয়নে 
উঠিতেছে ঝলকিয়া । 


পথের পান্থ থমকি দাড়ায়? 
ূ্‌ হেরিয়। রূপের রাশি, 

নমিত আননে স্বর্গীয় বিভা, 
নীরবে উঠিছে ভাসি । 


পুরবপূৃকুল গু%ন তুলি, 
বলে তুমি কে গো কি মায়াতে ভুলি, 
কোথায় ছুটেছ ? কর বিশাম 

আমাদের গৃহে আসি । 


না দিয়া কর্ণ কাহারো কথায়, 
চাত অস্বর উক্কার প্রায়, 
সে শুধু ধাইছে করি বিদলিত, 
প্রকৃতির বাধরাশি। 


একদা ফাগুনে পলাসে যখন 
ছাইয়াছে বনতল, 
ফাগ উৎসবে লাল হ'য়ে গেছে, 
স্বচ্ছ যমুনা অল । 


প্রবেশিলা মীরা ব্রজের সীমায়, 
কম্পিতা নত বেতসের প্রায়, 
কণ্টকময় সকল গাত্র 

ভাবাবেশে বিহ্বল , 


হ৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


নীরদ নিন্দী তমালে হেরিয়া 
ধরিবারে ধায় বাহু প্রপারিয়া, 

ব্রজ্মের ধুলায় লুটায়।ইয়া কাদে, 
বক্ষেতে দাবানল। 





০৬ ০৯ পিপি পিপি পাটি পািপাসিরস্তিসিলা শি 8৫৯ দল 
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শ্রীরূপ তখন ভাগ্ীর বনে, 
মাধবী-কুগ্ততলে, 
হরিনাম গানে ছিলেন মগ্ন, 
লইয়া শিষ্যৰলে। 


ব্রজবাসী এক আসি জাড় করে 
কহিলা “সাই, হেরিতে তোমারে 
মীরা নামে এক রমণী ধাঁচিছে 

প্লাখিতা অশ্রজলে” । 


কহে যতিবর “আমি বনবাসী 

নহি কড় নারী সঙ্গ-প্রয়াসী 

কহিও ভাহারে সে দেন না আসে 
অ'মার দরশ ছলে” । 


এ কথা ঘখন শুনিলা তরুণী 

দীপ অরুণ আখি, 
কহি পাগ:ইলা “এখনো ঠাহার 

[শন্সণ অনেক বাকি । 


“একা ভ্রম বজনাগ বিনা, 
দ্বিতীয় পুক্ুণ অ মি ত দেখিনা, 
বন্দাব,নর লীলার অর্থ 

বাথ হুঠণ নাকি ? 


বৈশাখ) ১৩৩০ | | মীরা । ২৫৫ 


৪১৮ ২৮৯ পাস্পাস্সিপস্িসিপা সর সিসি জপাস্পিসসিপ ৯ সপাস্পি সপ ৯৫ তত স্িক্া 
০৮4৯৮ 


“যে দিকেতে চাই, সেইদ্দিকে হেরি, 
অতি অপরূপ রূপের মাধুরী, 
তৃণ লতা দল কুঞ্জ অচল 

“একরূপে মাখামাথি |” 


পরদিন প্রাতে গাহন অস্ত 
? পরিয়া বহিবাস, 
শ্রীরূপ চলেছে মীরার কুঠিরে 
দর্প হয়েছে নাঁশ। 


দ্বারের প্রান্তে কহিছে আসিয়া 

“কে মা তুমি মোর পবান্ত নাশিয়া, 

এত দিন পরে করিলে আমার 
সার্থক সন্যাস 2” 






ছুটে আসি মীরা নত হ'ল পায়, 
চরণের রেণু লইয়া মাথায়, * স্ব 

৬৪ ৮ + উর ি . ও 4 বটি « প্র ১৪ 
কহে জোড় করে “দাও মোরে প্রর্তুতি - ক 


অনস্ত বিশ্বাস।” ০ 





বাদ ও মন্তব্য 


১। শ্রীমত্ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ শ্রীরামরুম্জ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 
শ্রীপ্রীবাসন্তী পূজোপলক্ষে ৬ভূবনেশ্বর গমন করিয়া ছেন-_শীস্রই পুনরায় 
বেলুড়ে ফিরিবেন ; পুজায় ছয় হাজার দরিদ্র নারায়ণ '.ভাজন হয় । 

২। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ ৬কাশীধাম হইতে ফিরিয়াছেন-_শীদ্বই 
তিনি জয়রাম-বানসী শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠৌোপলক্ষে গমন 
করিবেন । প্রতিষ্টা কার্য আগামী অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ধাধ্য হইয়াছে। 

৩। শ্রীমতন্গামী অভেদানন্দ কাখি রামরুজ্ঞ সেবা শ্রমের শীশ্রীরামকুষ্ণ 
মহোতসবে যোগদান ও বক্তৃতার্দির পর কলিকাতায় ফিরিয়াছেন । 

৩। বিগত ২৪শে ফাল্তন দেওঘর শীরামরুষ্ বিদ্যাপীঠের অধাক্ষ। 
সেরক ও ছান্রগ্রণ কর্তক অভিনন্দিত হইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ পেখানে 

বক্তৃতা করেন; দেওঘর বিগ্যাপীঠের বয়স একবতসর মাত্র । বর্তমানে 
সেখানে ১৭টী ছাত্র অধায়ন করিতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত আছে । শিক্ষক ছয় জন। গণাদ্বত আরও ১২টি ছাত্র 
ইহাতে যোগদান করিবে । তাহার পর তিনি পাটন' জনসাধারণ কর্দুক 
শ্ীরামকুষ্চ উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে বক্ততাদি করেন। 

৫ | নিয়ন লিখিত স্থান হইতে আমরা শ্রীরামরুষ্ জন্মোৎসব সম্বন্ধে 
পর পাইয়াছি--কোঁয়ালালামপুর, দিল্লী, ময়মনসিংহ, জামালপুর 
(ময়মনসিংহ ), ময়মনসিংহ, শ্রীহট্র, রাহ্ুনীয়া ( চট্টগ্রামঃ ) সীতাঁবলদি 
( নাঁগপুর ), বেতিলা € মাণিকগঞ্জ ), লতপুর ( পাবনা ), পঞ্চথ্ড 
তশ্রীহট ), ত্রিবেণা (হুগলী ), ডিক্রগড (আসাম ) এবং ভারুকাটা 
(বরিশাল )। স্থানা "ভাবে বিশ্বৃত বিবরণ দেওয়া গেল না। স্থানীয় 
সকল গশ্ঠ মান্য লোকই ইহাতে মোগপান করেন। 





ঠাকুর। 
( গ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী বি, এ | ) 


রাজপথে তোমা খুজিয়া বেচা, 
তুমি সরে থাক পথের নাচে 
রথে চেয়ে দেখি তুমি সেথা নাই, 
তুমি আছ দেখি রথের পিছে। 
রাজ্ত প্রাসাদে মথা অবিরল 
তীরা মতি কত করে ঝলমল, 
০সথায় তোমায় না পাই খুজিয়া, 
তুমি ধাক সদ! দীনের কাছে 


প্রেমে ঢলঢল, হাঁসি খলখল, 

বিলাসের হাট যেথায় রাজে, 
দূর হ'তে দেখে" হেসে চলে যাও, 

যাওন। কখনো তাদের মাঝে । 


সব হারা যেই অবনীর তলে, 
ভাসে সদা বদি নয়নের জলে, 
আদর করিয়৷ অঞ্চলে তার 

নয়নের বারি দেও গা মুছে! 


নি 


৮৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_€৫ম সংখা] । 


কত আয়োজন; কত ধুমধাম; 
যেথায় তোমার সেবার লাগি, 
সেথায় তোমার নাহি মিটে ক্ষুধা, 
“বিদ্বরের ক্ষুদ” লওগো৷ মাগি । 
দয়া করি তুমি যাও যার পাশ, 
যারে ভাঙাবাস,_-কর সর্বনাশ, 
তুমি বদি আস, ক্ষুদ্র সত্য 
হয়ে যায় দেখি সকল মিছে । 


হিন্দু-তর ভিত্তি। 
(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী) 
উপক্রম ণকা | 


ভারতের মহ নবোগ। আমরা ভারতবাসী আমাদের শক্তিবুদ্ধি। 
শ্রাবৃদ্ধিঃ উন্নতি_মতীত ইতিহাসের গর্ব করিবার গৌরব করবার, ঘ৷ 
কিছু স্বতি আমাদের আহ্ছ, সমস্তহ এক মহিমাময় জীবনের ধবংসচ্হি। 
আর, দেই জীবন যো“গর উপরহ প্রতিগিত ছিল। 

ভারতের দেব দেবার অকপক্ক আলেকা, পুরাণের রাজেন্দ্র মনীধীগণের 
অলৌকি চরিত্র কাবা, দশন, ব্দোর্দ সমস্তহ একমাত্র শিক্ষার নির্দেশক 
এক লক্ষ্যের সোপান-পাঠ-পরম্পরা, সেই লক্ষ্য ধোগ। 

যোগী স্বয়ং শ্রাকুষ্চ আর মোগমার্শগামী রঞ্চভক্ত । জীবনে যে টুকু 
যোগমার্গ ধরিয়া চণ্িবার, প্রয়াস সেই টুকুই ব্যক্তিতে ব্যক্ত ঈশ্বর; 
আর যেটুকু সেই প্রয়াসের সাধন তাহাই জীব । জীব শিবে লয় হইণা। 
ব্যক্তি ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পরে নিবৃত্ত ভবযন্ত্রণা হইয়া মোক্ষ পাই.ৰ' 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ] হিন্দত্বের ভিত্তি ২৫৯ 


'্সমন্তই বিভিন্ন ভাবে একমাত্র কথার ব্যাখ্যা । এ যোগমার্গ ধরিয়া গমন, 
যাত্রার শেষ প্রয়াসের পরিসমাপ্তি__লক্গ্যে আগমন, তারপর যেগিত্ব প্রাপ্তি 
এই ক্রম বর্ণনারহ ব্যাখ্যা । 

যোগই পরমপদঃ; যোগই ভক্তের ঈপ্সিত বৈক্ুণ্ঠ, ঘোগই তপস্বীর লক্ষ্য । 

আমরা নোগ বলিতে জানি পাতগ্রলের অষ্টাঙ্গ মোগ-থোগশ্চিন্তবৃত্তে 
নিরোধঃ _-জানান্টা ভুল নহে, কিন্ধ অসম্পূর্ণ । আমাদের জানিবার মধ্যে 
সাধারণতঃ এই ভুল স্থনি পাইয়া! যায় আমরা শেষ পধ্যস্ত ধধম্য ধরি না । 
আরও অনেক জানিলে তবে বোগের পথে প্রবেশ লাশ ঘটে ; ততথানি 
জানিতে হয়ত সবুর সয় না, কাজেই? সমন্ত জীবনটাকে আমরা যোগবিহান 
যোগ দিয়াই ভরাইয়া তুলিবার উপক্রম করি, যে দোগে এই জীবন 
ত্যাগের পথে অকলঙ্ক শুভ্র পতাকার মত বহন করা ১লে কিন্তু জীবনের 
অন্তরে শৃন্ততা ভরে না। 

পতঞ্জলি যাহ! দিয়াছেন তাহা কতক গুলি 1,০০০৪১৮১ ( পদ্ধতি )7) কি 
করিয়া হইবে তাহরিই অন্ুশালন, কিন্ধ কি হঠবে সে কথা তাহার দশনে 
নাই । তিনি বলিয়া'ছন এই এই শিয়মে থাকিয়া, এই এই উপায়ের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা যোগ সাধন হয়._-০স কথা তা সব নহ। তার 


পরও ত অনেক কথা, আপল কাই অনুক্ত রহিল । কাহার সাহত 





যোগ সাধন হয় তাহাই তিনি "নাগ দশনে লিপিবদ্ধ করন লাভ । যাহারা 
লিখিয়াছেন তাহাগাও অতি কুহেণিকাচ্ছন্ন ধূম ভাষা বাব: করিয়াছেন 
এবং প্রশ্তাবনাতেই ভাহা দণ কার কিয় লইতে হহম' ছু, তব বিধয় 
আমাদের ব্যাথা কাঁপতে হহতেছ১ ত1হ1--. 
ন্‌ ভর ১ক্ষুগস্থতি লন বাগ গচ্ছতি না মনত | 
ন বিলে ন বিজাশাম। দখৈতদগশিন্য, ক ॥ 
অর্থাৎ তথায় কু বাকা মন 'কঠহ যায় না। আমরা ঘমনেথেকি 
তাহা জা।ন না, কিরূপে ততসম্বন্ধে শিধা/ক উপদদশ [দত হয় তাহাও 
জানিনা । €কনে।পনিণ২ ৩॥ 
সুতরাং আধুনক রবান্ত্র সাহিত্যের যেমন হ্েঁয়,লী জড়িমা ছাদ 
তাহাদের সমস্ত শিক্ষারও তেমনি আরও ততোধক হেয়ালী জড়িষা ছাদ । 


২৬০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-৫ম সংখ্যা)। 


অনুভব রাজেঃর নিবিড় নীড়ে বসিয়া! তাহাদের হা অব্যক্তের 
স্পর্শপুলকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল--যেন বহুদূর ছুটিক্ট আসিয়৷ তাহার 
শৃঙ্খলাহারা শব্দরাশি ছিন্ন ভিন্ন মালিকার ফুলের মত প্রকাশের তটপ্রাস্তে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

এদিকে আবার এঁ অনুভব স্পষ্ট ছিল এ অন্ুভূর্ঠত তীহাব্বের জীবন 
বিকাশের মুল শক্তিকে গতি দিতে পারিত। এ 1):90৫১৪৫১ এবং 
9%001,1১০১ দ্বারা আপনাঁদিগকে স্ুুনিয়ন্ত্রিত করিয়; সরল ভাবে ধরিয়া 
রাখিয়। তাহারা সেই অনুভব বোধকে বিকৃতির হস্ত হত রক্ষা করিতেন! 
শিষ্যকে বোগ দিতেন আপনার ঘোগ্ধারা আর তাহাদের মধ্যে বোঁগবল 
বৃদ্ধি করাইতেন এঁ সমস্ত 1)9০০১১৪১ এবং ৮২০০:০।২৮৯ দ্বারা । 

সামান্য একট" উদাহরণ এখানে কাধ্যকরা হই পারে, সম্তানে মা 
বাপের কাছে যে “শিক্ষা পায় তাহার সবটা হাতে কলমে দিতে হয় না। 
এমন কতক শিক্ষাও হভাহারা তাহাদের কাছে লয় যাহা হাতে-কলমে 
দেওয়া যায়ও লা এবং দিতে হয়ও ল1। ধর তাহাদের অভ্যাস । সেটা 
তাহাদের অভ্যাঁস হইতেই উহাদের মধ্যে সংক্রামিত হ 

যোগের দ্বারাই যোগ শিক্ষার প্রচলন পাইনাগলী গুরু পরম্পরা 
চলিয়া! আসিয়াছে__সাধু সঙ্গ এই জন্তই প্রশস্ত; হরি কথার এত মাহায্মা, 
-তপস্ত।র দ্বারা এই যোগবল শিষ্যে বদ্ধিত করিয়া লই,তন । পাতগ্রল 
দর্শনের স্তর তপহ্ঠার 10717010 । 

সুতরাং ঘোগ বলিতে আমাদের জানিতে হইবে কেবল কতকগুলি 
ক্রিয়।-প্রক্রিয়া নহে। জানিতে হইবে, এ ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রাণবস্থ; 
যাহার অভাবে ওগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান) মালা ঠকৃঠকি, নাক ৫টপাটেপি হহয়! 
পড়ে ই ভাবকেই । “যাগ সাধনার অঙ্গুলি অঙ্গমাত্র ; এ অঙ্গের 
প্রাণ আছে, সেই প্রাণই সাধনার সাধ্য থোগ । তাঁহারেই লাভ করিণে 
যোগী হয়। দীর্ঘ জন্ম অবধি ব্যাপিয়া প্র অগগুলির মধ্যে নিবদ্ধ 
থাকিলে যোগা হয় না । বুঝিয়া রাবিতে হইবে ধোগিগণ যোগের 'দ্বাপাহ 
যোগী করিতেন আমরাও ঘোগের দ্বারাই যোগী হইব । 

যোগ গ্রহণে যোগসাধ্য (ধাহাতে যোগ) ধিনি তাহাকেই দক্ষ 


) ১৩৩০ । 1 হিন্দত্ের ভিত্তি । ২৬১ 


করিতে হ হয়ঃ রর পদক্ষেপ মাত্র | তীহাকেই ব্ীরে ধীরে জ্লীবনময় 
কিয়! ফেলিতে হইবে ইহাই সোগ। 

স্পষ্টতঃ যোগ একট। অবস্থা মাত্র; যোণীত্ব একটা প্ৰ ; “যাগী সেই 
পর্দার হইয়া একটা স্থান লাভ করেন নাহাঁকে ঈশ্বপেণ ঘর বলিতে 
পাঁর-_যিনি সেইগানে গিয়াছেন ভিনিই যোগী । প্রবন্চের প্রারস্তেই 
সলিয়াছি যোগী স্বয়ং শ্রীক্রষচ | 


গং সং ক ক ক 


১৬৫ 


আমর! হিন্দ আমরা বলি জীবনের চরম উন্নতি ঈশ্বর লাঁভ এবং এ 
কথা বলাই আমাদের নৃতনত্ব। এই নূভনব্ট্রকু বিশ্বে কেপল আমাদেরই 
আছে__ আমাদের জাতীয়তাও 'এই নৃহনহের উপর প্রতিষ্ঠিত । পিবীর 
সকল জাতেরই ধন্ম আছে-__ঈশ্বর বিশ্বাসী জাতের অশ্ব নাই, কিস্ 
ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে এ আদশের উপর অপর একানও জাতের 
জীবন-সমাঁজ ও জাতীয়ভার ভিন্তি বিন্যস্ত মহে। ('গের উপর কোনও 
জাতিই এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে । 

অবশ্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণের দিক দিয়া বিচার কা'বলে.এতবড় 
কথাট! আমাদের ধাকা দিতে পারে | সাই ত 1 পুথিণা হা একেবারে 
আলারা যেন স্বনগ্ গ্রহ “লাকের অধিপানী ভইতে হবে; কাছ কিএ 
বৈশিষ্ট্যে ? ঈশ্বর বিশ্বাস আমার আন্ছ অপরের আ.হ. ধ্গ আমার 
আছে) অধিকাংশ জাতিরই আছে। ঈশ্বর লাভ এখন ৪ ৮ করি নাই, 
করিব কি না জানি না । আদশের অভসবণ করিতে গিয়া পিন মানতবর 
সহিত ঘদি পথক হইতে হয় তবে, আমাদপ বিবচনা করম, লাভালাভ 
[তীল করিয়া বোধগমা ভইলে আদশের ক্রাট-কাঁটি কমা লওয়া 
মন কি' শুধু শুপু বিশ্বমানব হহতে নেজের আতকে স্বণছ করা ভাল 
বৃঝি না! বিশ্বে যখন থাকিতে হইবে পালে মি'শয়া থাকা ভাল! 

এমন ধাককাকে কথনহ অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারেন"! স্বভাবে 
জ্বানও আছে অক্ঞানও আছে । জীবন স্বভাবেই বিক্পচিত '; আমাদেল 
আদর্শ জ্ঞানে গঠিঠ। অতএব তাহা শির্বিবাদে জয়ষুক্ত হইবে এ কথা 
অযৌক্তিক ৷ জীবন জ্ঞানের উপাদানে গড়িতে হইলে তাহাকে অজ্ঞানের 


২৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_€৫ম সংখ্যা । 


ধাক্কা সহা করিয়াই গড়িয়া লইতে হইবে । সুতরাং অঙ্গা“নর দিক হইতে? 
যত প্রতিবাদ সে ত করিবেই, জ্ঞানের দিক হইতে পন উত্তর তাহার 
আগমন পথ মুক্ত করিয়া রাখাই ইহার একমাত্র প্রতিকার | 

ইহা যে দিন অবধারিত হইয়া! উঠিবে আমরা স্বতঙ্গ, “স দিন স্বভাঁবতঃ 
স্পষ্ট হইবে যে এক হওয়া চলে না, অর্থাৎ স্বভাববশের আমরা বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িতে পাবি! কোনও বস্ত হইতে তাহার সবাক সন্ধ উপাদানকে 
বিচ্ছিন্ন করা ঘেমন তাহাকে ভাঙ্গিবার প্রয়াস তেমনি কোনও বসতে 
তাঁহার বিপরীত প্ররুতিগত উপাদান জোর করিয়া মলাইতে ঘাওর, 
তাহাকে বিরত কর'। (ক্রমেই আমরা দেখিব জাবনেক শেত্রে আমাদের 
যতগুলা ধাক্কা সহিতে হইয়াছে তাহার কোন ওটা আমাদের ভাগিবার 
চেষ্টা করিয়াছে এব” “কম গট: বা বিরুত করিবার £চঈ: করিয়াছে )। যদি 
আমাদের বৈশি? স্ব-ভাবিক হয় তবে আমাদের জগন্ডের সহিত চলিবারও 
বিশিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আন্ছ; (সই হিয়ম-পন্ধতিতে *দি পালে মিলিন 
থাকার সমর্থন না পাকে তবে পালে মানতে গেলে পালও আমাদের 
প্রতি শৃঙ্গ আন্ষালন করির পাইয়া আসিব, আমরাও দে কাজের জন 
সৃষ্ট নহি তাহা করিত গিয়া বুথ নিজেদের নঙ করিত থাকিব । হাত 
উপর আরও কথা আছে, যাহার বেশি আছে তাভ'ল বিশিই স্কান্ও 
আছে। আদশ অনুসরণ করা যদি বিনমানর তই স্বতন্থ হইয়া পড়ি, 
সে ভয়ের কথা নভে, হ্ুরসর কথা পেহ গাতিশ্থোর উপরহ আমাদের 
নিজঅহ,__আমাদের জীবন বিকাশ । | 

বড়ই জটিল কথা ; ভণ্টিল এই জ্রগ্ভ ম) বেজ্ঞাণ আমাদের বোধের 
মানদও সেই বিজ্ঞনে এই সকল তন্বের অধিকাংশ পরা পড়ে না। কিন 
আমাদের ভিনিন সহ্যহই আমাদের কাছে ছট্টল নভে । পরের শিক্ষা 
পদ্ধতি বাহা শিখিয়াছি ত'হাদের স্যকে আয়ন করিতে বোধের ০ 
মানদও অবলম্বন করিয়াছি “সটা শুধু হাহারহ শি্ণশালার উপযোগ" 
আমার নিঞ্জন্ব জিনিন আগ? করিবার কৌশল আমার মধ্যেই আছে 
এই টুকু চেতন! গাই, সমস্ত জটিলতা দূর হহবে। 


পার । 


(শ্রীমজিতনাথ সরকার |) 


দিতা 1য় পরিচ্ছেদ | 


এখন একবার কিশোরীমোহন বাণ্‌ এবং বিনয়ের পাণতমু নেয় 
আবশ্যক | কিশোরীমোহন বাবু কলিকাতা হত ম্দূনপন্তী এক 
পল্লীগ্রামের সপ্তান্ত গুহচ্ক । ঠাভার পু নাম কিকোবামাহন ঘোল 
জাতিতে কায়প্ত--কুলীন | ক্ুগ্মাদশীকে বলিব তিনি তপ'কগিত উপাপি- 
ধারা কুলীন শহেন, প্রকৃতই কুলীন, এব" আধুনিক উঠ শেখান ইংরাজা 
নবীসের মান্ধধ আবার শান্্দশা প85 1 সনাহন ভিপ্ধন্মে খুব 
আস্থাবান কিন্ব গোঁড়ামার পক্ষপাতী নেন উহার জম খুব উচ্চ 
এবং উদার । ঠাহার স্বান ম্ত্রপর, মুবি9 পুরুনোি* গান্তীঘোও 
সহিত অমায়িক বাবহার দেখিয়া আর ঃথার প্রাণে মাশীব সার হছে 


*) 


পা 


রঃ 
তিনি সকল সময় গরীবদের দুঃখে কাতর ৷ শ্ধু তাই নয 
প্রন 


তাত 
ঘঃখ “মাচন করিবার জন্য তিনি লক মমনুঠ 


| 


ঠাহার লক্ষার 
ভাণ্ডার দীনের জন্য সদা উদ্মক্ু। অপর দিকে নিজের দংনারটাকেও 
একটা প্রকৃত ম্থখের সংসার করিবার আগ নকল লমধ তেন হঠাত 
ন্দি কেহ ঠাহাকে ্ার্পর বংলন, হবে বলিব, সংসার পালনের 
'শ্রঈ উপায় তিনি জানেন না। কারণ, বিনি অন্াকে শিক্ুণদাতে ইচ্ছা 
করেন, তাহাকে পূর্বে প্রপ্নূত হহতে হয়। অদশ গ্রহ-ঞছর নিজের 
সনার সকল সময়ই সশৃ্খলাপূর্ণ । ধাহার শিল্পের মধোহ আগাগোছায় 
গলদ তিনি অগ্গের কিছু করিতে পাশ না। 

কিশোরীমোহন বাবুর একমার পুত্র নরেন্ত্রনাথ 'বগ্ধবগ্ভালরের 
উচ্চ শ্রেণীর ছা । কন্যা শানস্তিও পিতার আদশেই গঠিত হইয়া 
দিন দিন নারী-ম্থুলভ গুণ ভরিয়া উঠিতেছিল। পিতা সই আদরের 


২৬৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৫ম সংখ্যা । 


কন্তার শিক্ষার ফল দেখিয়া বড়ই স্থখী হইয়াছিক্বেন। এবং নিজকে 
সেজন্য ভাগ্যবান্‌ বলিয়া মনে করিতেন । তিনি জ্ী-পক্ষার পক্ষপাতী 
তাই সকল মেয়েকেই স্থানীয় বালিকা! বিগ্ভালয়ে পড়াইয়াছিলেন । 
অবিবাহিতা শান্তি সম্প্রতি সেখান হইতে পরীক্ষায় উন্বীর্ণ হইয়া বাড়ীতে 
পড়িত! তিনি নিজ্জে এবং তাঁহার আশ্রিত বিনয় শাস্তির পড়া- 
শুনার ভাঁর লইয়া ছিলন । মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা বেওয়াও তাহার 
অভিপ্রেত ছিল; কিন্ত কলেজী বিদ্যা আর পাশেশ উপরে বিশেষ 
আস্থাবান ছিলেন ন। | বিশেষতঃ সহবের কোন স্কুলে “ময়েকে ভঙ্তি করিয়া 
দিয় নিশ্চিন্ত থাঁক' তিনি ভাঁল বিবেচন! করিতেন না, কারণ জানিতেন”৮ 
ইহাতে পল্লীগীমের সাধারণ গৃহস্থের পন্ষে সকল অপেক্গী কুফল পাওয়ার 
আশঙ্কাই বেশী। .সরকম হাঁবে শিল্সিনা হইলে যে বিলাসিনী হইয়া 
পড়িবে এবং সাধারণ ভাবে সংসার চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে । 
এ দেশের মেয়েদের এপন ফ্যাসান আর বাবুয়ানা লঙ্ম্ব' বসিয়া থাকিবার 
সময়'নয়ঃ কাজ করিবার সময় | 

পুত্র নরেন্দ্রনাঁ ছাত্রাবাসে বাদ করিয়া নেন দেই রকমই হইয়া- 
ছিল। যদিও স পিতাকে রাতিমন “য় করিভ এব খুব সাবধান হইয়া 
গলিত) তথাপি সময়ের সংক্রামক ব্যাবির ভাত ভহতে এডাইতে পারে 
নাই । কিন্ত “ছলের জন্য £*নি বড বিশদ 2স্তিহ ছিলেন না। যেহেত 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, পোকা পাতীলে আপনিই স্ধরিয়া নাইবে 7 আর 
রাশ9 এখন আমার হাতে আছে লন করিলে রগ ফিরান যাইতে 
পারে । কিন্ধ মেয়েকে মত আলগা হাবে ছাছিয়া দিতে তিনি সাহস 
করেন নাই, ভাই ব' শাহ হাভার শিক্ষার বাবগ্তা হয়াছিল। 

কিশোরীমোভন বাপু “রূপ ভাব বাঙাতে মেয়ের শিক্ষা বিধাক্স 
করিতেন) তাহা বর্মন সমন্ত'র দিনে উপগুভ ব্যবস্থা বলিয়াই তাহার 
দৃঢ় ধারণা ছিল। প্রথমতঃ ছেলে অপেদন মেয়ের আদর 'ীহার বাড়ীতে 
কম ছিল না বর” শী: হহাতে যদি €কোন কন্টাদায়গ্রস্ত পিতা 
ধাহাদ্দিগকে মেয়ের জন্য ঠিক্ষাংদেহী বলিয়া দাড়াইতে হইয়াছে, তীহানা 
যদি আশ্যর্্য বোধ করেন তাহা নিজ্তান্ত অসঙ্গত হইবে না। কি 


শি 
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আসল কথা, মেয়েচক ও তিনি । ছেলের যায় মান্তয করিতে জানিতেন। 
অবপ্ত একথ। খুবই সত্য যে, পুত্রব্যবপায়ী পিন উপপুক্ত মুল্য না পাইলে 
আজ কাল বিবাহ দিতে চান না; এমন কি অধিকাংশ স্লে কন্যার 
রূপগুণ বিচাঁর ন1 করিয়া কোণায় মুলা বেশী পাঁওয়া নাই এসই আশায় 
ঘরিয়া বেড়ান। তাহা হইলেও কিশোরীমোহন বাখুকে অতটা 
লাঞ্না ভোগ করিতে হইত না। ঠাভার রূপগ্চণ সম্পন্না গৃতিণার উপন্ক্ 
কন্যা অনেকেরঈ' দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং বিবাত শে বাস্তবিকই 
ধরকর্তা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেন না । আর শি 9 'দ একেবালে 
বিনামূলোই জামাতা ক্রয় করিতে পাঁরিতেন এমন নয, ভবে মূল্য 
নিদ্ধারণের জন্য বিশেন বেগ পানে হইত ন': কারণ সেখানে 
বরকর্তীরও আগ্রহ থাকিত। এইরূপে তিন চাবি কন্াাকই তিনি 
উপদক্ত পাত্রের তস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়াভিলেন "কন্ সর্ব্ব কনিষ্ঠা 
শাতির জন্য তিনি কোন চিস্তাত করিতেন নাাহাকে একটী আদর্শ 
গুভিণী করিয়া পাত্রস্ করাই -্টাহাঁর একান্ত অভিপ্রেত ছিল: 

নখন শাস্তি ভাহাঁর অন্যান্ত মেয়েদের সঙ্গে সলে দাইত তখনও 
তাগাদের প্রতি স্ুশ্সদ্ি রাখিতেন । এভার ও সন্দা বলা কাছে 
ডাঁকিয়া নাঁনারূপ উপদেশ, গল্প, টন হাঁসিক 5 ভীগ'লিক হগার 
বাখ্যা, অর্থাৎ সানারণ 5 স্কুল “ম ইত্তিহীস ছলেদিন পাদান এবং 
"মন প্রণালীতে পড়ান হয়, তাভান্ে টহিনি সন্কই গ'কিতত পাবিতিন 





না। এক একটী চরিরের বিেনণ করিয়ং এরুপ ভাব তাভাদের 
শুনাইতেন, মাহাত তত 'স প'গের মুগ উদ্দশা সং ধিত হয়। 
পাঁপের দণ্ড, পুণোর পুরক্গার, কের অধাবসাঁয়েক অসন্'বিত সাফল্যের 
চিত্র তাভাদের স্বকোমল জদয়ে অঙ্কিত করিত 2১৮ করিতেন । 
উদাহরণ স্বরূপ শিবাজীর ইতিহাস পণ্ডিয়া সাধারণতঃ ছেলে মেয়েরা 
ঠাহাকে দম্্য ছাড়া আর কিছু ধারণা করিতে পারে না আীহার 
অলৌকিক ন্বদেশপ্রিয়তা ও আত্মন্যাগ, অগঙ্গিকে বা'ক্ুগত দঢ 
চরিত্রের বিষয় অন্ধকারেই ঢাকা থাকে । কিশোরামোহন বাবু 
এতিহাসিক চরিন্রের সেই উপেক্ষিত অংশগুলি এরূপ প্রগ্ল ভাবে 


২৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বঝর্ঘ__৫ম সংখ্যা । 


বর্ণনা করিতেন যে, তাহাদের পাক্ষ বিশেষ কৌতুহলোন্দীপক হইত |, 
তাহা ছাঁড়া মাসিক ও সংবাদ পান্রকার অবশ্জ্ঞাতন্ট বিষয় গুলিও' 
যথাসময়ে তাহাদের শুনাইতেন । 

তাহার সংসারে পাচক-পাটিকা ছিল না, এবং "শাকর-চাকরানীর 
বাহুল্য ছিল না। নিতাণ্ত অসাধা কাধ্য চাকরের দাবা! সম্পন্ন হইত, 
এবং অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত কাজই গুহিণী ও মেয়েরা নিডেক ভাতে করিত । 
সম্প্রতি অন্যান্য মেসেরা শ্বশুরালয়ে থাকায় শান্তি একণঠ মার সমস্ত 
কাজে সাহারা করিত | এস প্রতিদিনই তোরে বাবার বিছানার পানে 
বসিয়া নানারূপ ধন্গুমূলক গল্প শুনিয়া, কোনদিন বা দৃঈ একটী বন্দন! 
গান পিতাকে শুন ইয়া প্রানঃক্রত্য সাবিত এবং পণ্ডতে বসিত, 
বেল! প্রার নয়ট! পর্যান্ত পাড়াশ্থনা করি” । এ সমদ বিনয় কিংল' 
কিশোরীবাবু তাহার পড়'র সভাপা করিতেন | ভাঁপপর আান কির, 
নিজের হাঁতে পিন এব অগ্গান্ত সকলকে খাবার দিয়!) ঢাকর- 
চাঁকরাণাদের খাওয়ইয়' মার সঙ্গে নিজে খাতকে বসিত। মধ্যে 
খাওয়ার পর ঘথন সকলে শাম করিততন তখন “স 'সলাইয়ের কাজ 
অভ্যাস করিত, কোনদিন বা ছুট একপানি ভাল লট লইয়া পড়িতে 
বসিত। কিরূপ বই তাহর পড়া উত্গিৎ ভাভ। হিিদিযোত বা+ 
নিজে নির্দি করিয়া দিয়াচিলেন | মোটির উপর এই বয়সেই যাহা 
তাভার হদয়ে প্রক্ুুত শেঙ্গার বীজ বপন করিতে পারেন, মাহাতে 
ধর্মের মন্ত্র প্রাণস্পর্শ করিতে পারে এজন্য তিনি বিশেব ০৯ ত ছিলেন । 

সন্ধ্যার পুর্বে শান্ত ঘর-দ'র পরিকর করিয়া বিছানা পাতিয়া ৮প 
দ্বীপের ব্যবস্থা করিত : এই গুলি তার অবশ্যকরণায় শিত্য-কাঁধ্য ছিল । 
ইহাতে ভাতার কোনরূপ বিরন্কি লা "আলস্ত ছিল না । এরতগুলি কাছ 
যেন তাহার অগোচরে “কান স্বাভাবিক প্রেরণা আপনিহ স্ুসম্পশ্ন করিয়া 
সফলতার আনন্দ পুরস্কার স্বরূপ তাহ'র সম্মণে ধরিয়া দিত। সন্ধ্যার 
সময় প্রতিদিনই €স রাধার কাজ করত, দরকার হইলে মা'র নিকট 
হইতে উপদেশ লই মাত । সময়োপধোধা ত্রতোপাঁসনা সবই আন্তরিক 
ইচ্ছার সাহছত করিত, হাহা ছড়া সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন বিশেষ ভাবে 


জৈোষ্ঠ, ১৩৩* | ] সার । ২৬৭ 
প্রকটা পুজা করা তাহার আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে ছিল । বাড়ীর 
ভিতর প্রাঙ্গণে একটি হরিমন্দির সে নিজের হাতে তৈয়ার করিয়াছিল, 
সেখানে প্রত্যহই পপ দীপ দিত; এবং রবিবারে হাহার চতুর্দিকস্ত কতকট! 
স্তান গোবর দিয়া লেপিত। তাহার পর স্নান করিয়া আগ £সথানে 
ঘথারীতি পুজা করিয়া অন্ত কাজ করিত। অনশ্য পূজ্'ল মন্বর মধো 
ছিল-__একটী স্তোরমালা হতে বিবিধ স্তোনত্রের আবুর্ভু । 

একদিন সে ও রকম ভাঁবে পূজায় বমসিয়' মু্রে একটি প্রার্থনা 
সঙ্গীত গাহিতেছে,' এমন সময় কিশোরীমোভন “সপানে তচ" সপ 
দখিলেন সে একমনে গনি করিতেছে, আর চোখ দিরা জল পাছাতোছে । 
এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি আবেগে চঞ্চল তইয় উঠিলেন, 
দেখিয়া ফেলিলে ঘ্দি মে অপ্রতিন ভইযঘা পড়ে হয হার ভাভার 
অলক্ষিতেই পেখান হইতে চলিয়া হগলেন | কিন্তু ঈদঘ এক অনাক্ত 
আনন্দে ভরিয়া উঠিল; মনে মনে প্রার্থনা করিলেন--দয়াময় 
সবই /তামার ইচ্ডা। “দখ প্র, আমার শান্তির 7 ন শামেপ সার্থকতা 
দেখতে পাই । এই পবিত্র কুশ্তম কোরকট ঘন নামার পূজার 
টনাগাাতয় 

এই বয়সেই সে রামায়ণ মহাশাঁরহ প্রভৃতি, গ্রপ'ন প্রধান 
আখ্যাযিকা পুলি কণুম্ত করিয়াছিল! ভাঙা ছা তিন তাহ্গাদিক 
মাইকেল, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দনাথের কাবা ও ইংরেজ পড়াইত । 
একদিন মধ্যাঙ্ছে খাওয়ার পরে কিশোরীমোহন বাবু শাস্তিক একদানি 
হাল বই আনিয়া পড়িতে বলিলেন । স “.ঘমনাদ বশ আনষ পড়িতে 
বাসল এবং কোন্‌ জায়গ! পড়িবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,-িতার 
ঘে খানট। ভাল লগে সেই খানেই পড়া 1 শান্তি ইন সগ খালয়া স়িত্ে 
মারস্ত করিল। কিছুঞ্ণ পিয়া সেঘেন শোকাকুলা হ:নকীর ভ্ুঃথ- 
কাহিনী বর্ণনায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার স্প্দন গণ্ডগল 
আরক্কতিম হইয়া উঠিল দেখিয়া পিতা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করি:লন । "ক্রমে 
পুনঃ টৈতন্ত ও ঠাকুর রামকুষ্জদেবের উপদেশামূত শুনাইয়া সমস্তদিন 
অতিবাহিত করিলেন । পিতা পুত্রীতে এই রকম তাবেই প্রায় 


২৬৮ উদ্বোধন | [ ২৫শ নি সংখ । 


৭ ২ ২ পা পাস 


অধিকাংশ দিন কাটিত। তিনি নিজের অন্য, রি বাড়ীর । মেয়েরা 
যাহাঁতে পড়িতে পায় সে জন্য বাঞ্গলা সংবাদ পত্র'ও রাখিব ছলেন । 

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ছেলে মেয়ে অপরিণত বয়ে অনেক বাজে 
কথা শিখিয়া থাকে, সেজন্য অকালপক্কতা দোষ সেখানে সমধিক দেখা 
যাঁয়। এই দোঁষ যাহাতে তাহার বাড়ীতে সংক্রমিত 1 হইতে পারে 
তাহার প্রতি কিশোরীমোহন বাবু তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে: এমন কোন 
প্রসঙ্গই শান্তির সম্মুখ উথাঁপিত হইত না, যাহা হ'হার শুনিবার 
অযোগ্য। 

তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বেশীদিন চাকুরীর চিন্তা 
করেন নাই। ষে কয় বংসর তীহার পিতা কুষ্ঃপ্রাস্ ঘোষ জীবিত 
ছিলেন সেই কয়বংসর নিকটবন্ সহবের একটী উচ্চ ইংরাঁজি স্কুলে 
সহকারী প্রধান শিক্ষকের কানা করিয়াছিলেন মাত্র । তাঁহার পর পিতার 
মৃত্যু হইলে লোকাভাবে মখন সংসার অচল তইয়া উঠিল, তখন অগত্যা 
চাকুরীতে ইস্তফা দিয়; গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
অবস্থা বেশ সস্ফল ছিল! অল্প আমের কিছু জমিদারী এবং প্রায় 
চুইশত বিঘা ভাষের জমি, এখানে বাগ'ন পুঙ্ষরিণা ইনভ্যাদি যথেঈই 
ছিল। মোটের উপর নাঁভ'র দ্বারা ভার সংসারের নাবতীয় খর? 
বেশ ভালকপে নির্বাচিত হইয়া কিছু উদ ভও থাকিত। এত সম্পন্ভিতে 
মাত্র কিছু উদ্বনু থাকিত ভাভার কারিএও ঘথেছ ডিল দাবার মাসে 
তর পার্বণ, পুজা-পক্টত সবই ছিনি জীকজমকের সঠিৎ সম্পন্ন করিতেন, 
'আবার সেই সকল উপপঙ্গল করিয়া মক্জ হনে দান সচ্ছের অনুষ্ঠান করাই 
ঠাহার প্রধান লঙ্গা হিল; এহটাকেই তিনি পুজার একটা প্রধান 
অঞ্গ বলিয়া মনে করিতে, ভাতা না হঠলে নেন সব অঙ্গ হীন হই 
বলিয়! মন করিতেন । গাভার প্রাঙ্গণ-পুর্ণ দরিদ্রের ভোজন উত্সবে 
ঘখন তিনি মনত তইয়া যাইতেন। তখন আর কোন প্রকার ভেদানেদ 
বিচার থাকিত না। সেই অপার্থিব মন্থোৎসবে তিনি আত্মহারা হইয়! 
যাইতেন। চতুর্দিকে কেবল-_প্দীয়তাং ভুজ্যতাং” আর জয়ধবনিতে 
পল্লীর আকাশ-পাভাল মুখরিত হইয়া উঠিত। হহাঁই ছিল তাহার 
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প্রধান অপরাধ, ইহারই ভন্ঠ ক্রমে তিনি তাহার ভদ্র এতিবেশাদিগের 
অসন্তোষভাজন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাহাছাড়া ঠতর সাধারণের 
ভিতর তাহার প্রতিপত্তি বথেঙ্ুই হইয়া উঠিতেছিল, অ:প্ন বিনয় তাহার 
এই পথের সাথী হইয়া ভদ্রমহোদয়গণের “ক্রাধানলে এ্হাহুতি পড়িয়া 
ছিল। 

বিনয় একজন গরীবের সন্তান হইলেও তাহার হদর নিতান্ত হীন 
ছিল না, এবং অনেক কুলীন ভদ্র অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ ছিল । 
সম্প্রতি তাহার সংসারে হিতাকাক্ষী আপনর ভন বপন একমাত্র 
কিশোরীমোহন বাবুই ছিলেন। অপর পক্ষ আঁক'ংশই তাহার 
আপনার ঠিল। কারণ, যেখানে ধিপদ্দের কারান ছ'য়া দিগপ্ত টাকিয়া 
ফেলিত, যেখানে বেদনার মন্ান্তিক বিলাপে অত প্রক্নিতি কাপিয়া 
উঠিত, বিনয় সইখানেই নিজেকে দ্বিগুণ উত্সাহ কাযো নিয়োজিত 
করিত। সে বিশেষ উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার স্ুমেংগ পার নাই, কিন 
যে স্বভাব স্থলভ একটা উদারনীতি তাহার সম দয় অন্ন করিয়া 
রাখিয়াছিল, তাহারই বলে সংসারের নকল রকম বৈচি্া ও দুনীতির 
পীড়নকে সে অনায়াসে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইত পাঁর5। 

তাহার পিতা মাতা তাহাকে লিঃসহান্ ভাঁ.বহই ইহাদের ক্ষুদ্র 
কুটার খানির উনুক্ত প্রাঙ্গণে বসাইয়। রাখিয়া ..কান মহানাত্রার 
আয়োজনে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা £স বিশেব ভাবে মনে রাখিতে 
পারে নাই, কিন্ত তথন হইতেই “মরূপ ভাবে ধৃপ্যবশুক্গত “দহে 
শুধু শূন্যে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত (বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল। 
তাহার স্বৃতি সে ভুলিতে পারে না। কথন কখন '.সহ জন্যই তাহার 
গও্দ্বয় আরক্ত হইয়! চোখ জলে ভরিয়! উঠে। 

পিতৃ-মাতৃ হীন নিরাশ্রয় বাণক ঘখন এইরূপ ভাব পথের ধানে 
বসিয়া আকুল ক্রন্দনে পশুপক্গীকেও চঞ্চল কর্িতে:ছল, সেই সময় 
তাহার এক দুর সম্পকীয় আত্মীয় তাহাকে নিজের বাডী-ত লইয়া 
যান। বিনয়ের পিতার যংসামা2/ ভূসম্পও্ত ছিল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের 
ভারও তিনি গ্রহণ করিলেন। সম্পত্তির আয় হইত্তে একটী মাত্র 


২৭৩ উদ্বোধন । | ২৫শ বষ--৫ম সংখ্যা 
ছেলের ভরণপোষণ চলিয়া কিছু উদ্বত্ত থাকিবে এ সাব তিনি আগে 
ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর মনে করিয়াছিলেশ লাভের মধ্যে বিনা 
পয়সায় একট! লোক সকল সময় তাহার আজ্ঞাধীদন থাকিবে, যশঃ 
সৌরভও ছড়াইয়া পড়িবে এটাও বড় কম নয়। দাহ হউক কিছুদ্দিন 
পরে নিজের পুত্ররদিগের সহিত তাহারও একটা প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া দিঃলন, কারণ ভদ্রলোকের ছেলে একবারে মুখ করিয়া 
রাখিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে, তাহাঁও বশ বুঝিয়ছিলেন। 
কিন্ত “আজকালকার দিন একজন অচেনা পথের প'থকের জন্য নগদ 
পয়সা! খরচ কবল দান-বীরেরাই করিতে পারেন*_-এটা গৃহিণীর নিতান্ত 
প্রতিপা হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই বিনয়ের জগ্ ঠাহাদের কিরূপ 
খরচ হইতেছে এ বিধয় লইয়া প্রায় অন্দোলনের স্যপ্টি হহত। একবার 
বাৎসরিক পরীক্ষায় মে আশানুরূপ ফল করিতে লা পারায় তাহাদের 
আক্ষেপের আর সাম' থাকিল না। এই সর্বতোমুখী অনটনের দিনে 
এতগুলি টাকা ব'জে খরঠে-_কেবল জলে ফেলিয়৷। নয়া হইল দেখিয়। 
গৃহিণী কর্তীকে বলিলেন, “তামার মতন বোকা আর সংসারে ছটা 
নেই! একটা £কাথাকাণ “ক পথের ভিথারীকে ধরে এনে তুমি 
কিনা স্কুলে শুহি করিয়া দিলে! একি কখন হয়েছে, না হয়? অনথক 
সম্ঘংসরের মাহানেটা এর দাম গুলো জলে ফেলে দিলে বইত নয়; 
ওকে বদি স্কুলে না দিতে তবে ত আর একজন ঢাকর রাখতে হ'ত না! 
ধন্ত বুদ্ধি তোমার--কি ক.র তঘ সংসার চালাবে প্লান না। আমার 
থুলাল কুলে খাবে হার নাগ ওকেও নেতে হবে! “কন বাপু এত সাধ 
কন? ছুট পেটে থেতে পান এহ খুব আবার লেপাপড়ায় কাজ কি!” 
'কন্তা একটু অপ্র।তভ হয়া সঙ-য় বাণলেন,-তাত বুঝ ঝ-াকন্ব 
লোকে বে হুণবে? গর কছু জমি জমাও রয়েছে, একবারে যদি 
সুখ“করে রাখি ত-ব অগ্যায় হ.ব ন1 %৮--ওঃ ভারা ত আমার অগ্থায়? 
কে ওর জমি জম'র ঝঞ্ধাট বয়, আর কোলের কাছে খেতে পরতেই 
বা দেয় কে ?” বপিয়া গঞ্জনা করিতে করতে গৃহিণী কাধ্যান্তরে গমন 
করিলেন । 
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* বিনয়ের পরীক্ষায় অরুতকাধ্য হইবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ একট! 
লোক বেকার বপিয়া খাইবে, খাবার উপরন্থ লেখাপড়া শিখিবে এটা 
অন্ততঃ গৃহিণীর অসহা । কাজে কাজেই শাহাদের কৃত উপকারের 
প্রত্যুপকার স্বরূপ কোন না কোন ছলে তাহাকে কাধ্যে ব্স্ত করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। কেবল যে কয়ঘণ্টা স্কুলে গণকত তখন এবং 
রাত্রে ঘুমের সময়ই তাহার অবসর ছিল। এ সময়ের মধ্যে পড়াশুনা 
সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সারিতে হইত । বাকী সময় পন “স বাড়ীতে 
থাকিত তখন প্রতিপালকের প্রয়োজনান্ররূপ কামোই সময় ক্ষেপণ 
করিত। তাহার দেনিক কাধ্যের মধ্যে ছিল ছোট “ছুলেদের পড়া 
তাহাদের সমস্ত মান্ধার সহ করা, চাকরচাক্রাণাদের কামোর তন্বাবধান 
কর! এবং হাটবাজার করা । তাহাছাড়া কাহারও অস্থথ বিনুখ হইলে 
$ধধ পত্র আন1, ডাক্তার ডাকা ও রোগীর ম'টাহটি বরাত সাম্লানর 
ভার তাহার উপরেই ছিল। কন্তা কতকটা ম'ল্ম্তুর জন্য এবং 
কতকটা ব| গৃহিণীর শাসন ভয়ে ঠাহাদের শ্াাবা প্রাপোর দ্াবিস্বক্ধপ 
বিনয়ের উপর এত কাজের ভার দিয়াছিলেন | 

বিনয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া খথাধথ ভাবে ত হার নি“দদ্ট কর্তব্য 
স্থসম্পন্ন করিয়া অনেক সময় পাড়া প্রতিবেশীর৪ বাশেষ কাম্য সাহায্য 
করিত। কতবার সে পলকহীন শাবে বাসয়া থা'কয়া রাগার শুআষা 
করিত, এককুঁও বিরক্তি বোধ করিত না। প্রথম প্রথম তাহার সমস্ত 
কাধ্যেই যেন একটা বাধ্য বাধকতা ছিল, আদেশের জুসুম হিল, কিন্তু 
শেষ পধ্যস্ত এই সকল পাবপ্র কায্যের সফলতার ঘর .দ বড আনন্দ 
পাইত , এবং একটা অনৃগ্ঠ প্রেরণার দ্বারা যন্ত্র চাজিতের গ'য়..স সমপ্ত 
কর্তব্যহ অনায়াসে করিয়া যাইত । তাই বয়সের সপে সংগ 'স কম্মর 
মেলায় মাতিয়৷ উঠিতে শিখিয়া'ছল, স্বার্থ বিব্জিত সবার অন্ন 
পাইবার জন্য তাহার সকল শান্ত নিয়োজিত করিতে শিখিয়।ছল। 
আবার এদিকে আশৈশব বোঝার ভারে এবং আঘা,তর বেদনায় 
তাহার হৃদয় যেমন অনুভূতিবিহীন হইয়া পড়িয়.ছিল, অগ্গার্ণ:ক মস্লময় 
বিধাতার বরে--শত শত অনাদর ও নিরাশার গশীর তমস বৃত 
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বন্ধুহীন প্রান্তরের মাঝে যে অশুল্য সম্পদ সে পাহনগ্ছল-_তাহা স্ফে 
হাসি মুখে সব আঘাত সহ করিবার পালন শক্তি আর তাহারই পাশে 
স্থকোমল উচ্চ হর্দয়। যাহার দ্বারা পে সমস্ত ব্যথস্তা প্রতিকূল ঘটন: 
বৈচিত্র্যের দারুণ উপহাসকে পদদলিত কারয়া চলিয়া যঙ্তে পারিত। 

এইরূপে কোন প্রকারে মধ্য ইংরাজি পরীন্গায় পাশ করিয়া বখন 
সে বুঝিতে পাঁরিল' আশ্রয়দাতা আর অগ্রসর হহতে *নতাস্ত অনিচ্ছুক, 
তখন মে কাতর ভাবে ধরিয়া বাঁসল-_“আমার যা বঞ্ছু পব আপনি নিয়ে 
আমার অন্ততঃ ম্যাউক পথ্যগত পড়ান |” কর্তা হিসাব করিয়া দেঁখিলেন 
এতার্দন তাহার সমস্ত খরট টালাইয়াও খাহ। মুত হইয়াছে তাহার দ্বারা 
ম্যাটিক পধ্যন্ত প্ড়ান নিতাগ্ত অনসপ্তব নর, তাহার সঙ্গে বাৎসপিক 
নিদ্দি আয়ও অন্ন্বাণা হহবে। খাহ। হউক ০শন পব্যস্ত বিনয়কে 
আর একটু কৃতজ্ঞতাপাশে বাধিয়া নিকটবন্তা সহরের ভচ্চহংরাজি খুলে 
ভন্তি করিয়া দিলেন । বাড়াতে খাহয়া ও প্রাঙদিন ছয় সাত মাইল যাওয়া 
আশা করিয়া সে মনোধোগের সহিত পড়া শুনা কারে লাগিল। ক্রমে 
বেশ সম্মানের সহিত শেব পরাদ্ধায ভও্ীণ হইয়। বাঁও পাহইল। এখন 
কলেজে পড়িবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহা।দ্ত হহয়া উঠিল, কিন্তু আশ্রয়- 
দাতার নিকট হইতে আর কিছু পাহবার আঁশ! ছিল না) তাই সমগ্ত 
কৃতজ্ঞতার বন্ধন 9 £দনা পাওনার কথ খুলিয়া গিয়া সে স্থান পরিত্যাগ 
করিল। ্‌ 

কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতায় ছুই একটী গৃহ শিশ্গকের কাধ্য যোগাড় 
করিয়া সে কলেজে ভষ্ডি হ£ল। কিনব হরদৃগ যখন মানুষকে পাইয়া বসে 
তখন পুণিমার জোসনা ও হঠাৎ ঘনঘটা সনাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অমানিশার 
অন্ধকারে কোথায় লুকাইয়! ঘায়। বিনয়েরও তাহাই হইল-_- সে আর 
বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিল না । অত্যধিক পরিশ্রম ও আহার-নিদ্রার 
অনিয়মের জন্য ভয়ানক পীগায় শয্যাশারী হইয়। পড়িণ। তারপর অবপ্ধা 
সঙ্কটাপনন দেখিয়া অগ্ঠান্ত সন্গগণ চাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জি 
করিয়! দিয়া নিশ্চিন্ত হইল । মগলের দ্বগ্ই কিম্বা অমঙ্গলের জন্যই হউক 
সে এযাত্র! রক্ষা পাইল? কিন্ধু দীর্ঘকাল হাসপাতালে পড়িয়া থাকায় 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৯ । ] সার । ২৭৩ 


খু 


ভাহার পড়ার সমস্ত ম্নাোগ নছু হহয়া গেল) কাজে কান্জহ হাহাকে 
লেখা পড়ার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিয় জীবকানিবাহের "১য় বাহির 
হইয়া পডিতে হইল । | 

বিন্য়েধ পিতা কিশোরীমোহন বাবুর বাল্যবন্ধ ছি-পন এবং এই দ্বই 
গ্রামের ব্বধানও অতি অপমাব্রই ছিল। কিন্ত এতদিন ৫কশোরামোহন 
বাবু তাহার খবুর জানিতেন না। ঠীাহার পুত্র নগ্েনর সঙ্গে বিনয়ের 
পরিচয় ছিল, কারণ, তাহার। এক কলেজেই এতদিন প এয়াপ্ছল। তার 
পর একটু সুস্থ হইয়া যখন মে চাকুরীর নেছা করিতে হিল তিথন প্রায়ই 
মাঝে মাঝে এরেনদের মেলে বেড়াতে নাহত এবং আপনর হহথের কখাও 
অনেক সময় আনস্ছানত্ব৪ সেখানে বাহির হইয়া প১5। নবেদেরও 
তাহার প্রতি একটু সহান্ত্রভূতি ছিল, এমন কি যাহাতে 'পনযের কোনরূপ 
একটা বাবপ্ত। হয় সে চেষ্টাও করিত । একবার পূণ পুকের কিশোরী 
মোহন বাবু কলিকাতায় যাইয়া নরেনদের মেসে উঠিাহি লন ॥ সেই সময় 
বিনয়ের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরি য় হয়: কিন্ধ প্রথম 
আলাপেই তাহার তীক্ষৃি বিনয়ের অগ্তঠকরণ দেশ ভ'পরূপে দেখিয়া 
লইল-_-তিনি বুঝিলেন ঠিতরে মুল্যব:ন জিনিণ আছে যঙ় করলে কাজে 
লাগিতে পারে। 

সেহদিন হইতেই তিনি বিনয়কে “মহ করিত আরশ্থ করিলেন । 
পূর্বেই বণিয়াছি, তাহার গ্রামে একটী মধ্য বাঙ্গলা সল অ.নকদিন হইতেই 
ছিল। তারপর যখন তিনি সহরের চাকুরী ছাড়িয়া! গতম বাস করিতে 
আরম্ত করিলেন, “সই সময় অ.নক “চষ্টায় তাহাকে মণা ইংরাজি স্কুলে 
পরিণত করিয়া নিজেই অবৈতনিক প্রবান শিক্ষকের কাছা গহ কাপলেন । 
ক্রমে তাহার শ্গায় বি১ক্ষণবাক্তির নন্রে সুলটা কভপন্মীয় পপদশকদিগের 
স্দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অনধিনের মধোই একটী বশ ভাল স্কুলে 
পরিণত হইল । প্রধান শিক্ষককে মহিন! দিতে হয় না স্রতরাং সরকারী 
সাহায্যও ছাত্দন্ত বেতন দ্বারা স্কুল বেশ চপিতে লাগিল। 

এখন স্বুলটীর অবস্থা বেশ উন্নত। ছাত্র সংখা ও আশাতীত 
হইয়াছিল কারণ সেখানে গরীবের ছেলে বিনা বেতনে বা অদ্ধ বেতনে 

২ 


২৭৪ উদ্বোধন । ] ২৫ বর্ষ-_-৫ম সংখ্যা | 


পড়িতে পাইত। অনেকে কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ী হইতে বই শ্লেটের 
মূল্য এবং পুজার সময় কাপড় জামাটাও পাইত। কিন্ত সম্প্রতি কিশোরী 
মোহন বাবু চেষ্টা করিতেছিলেন যে, যদি একজন উপপূক্ত লোক পাওয়া 
যাঁয়, তাহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ্দে নিযুক্ত করিয়া নিজে সম্পাদকের 
কাধ্য গ্রহণ করিবেন । তাই আজ বিনয়কে পাইয়া বডষ্ট সুখী হইলেন । 
বিনয়ও সমস্ত শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল, কারণ, এই রকমের একটা কাঁজ 
পাইলে তাহার কর্ধ-ক্ষেত্র :অনেক দূর বিস্তৃত করি: পারিবে তাহা 
সে বেশ জানিত+ এবং সেটা তাহার আত্তরক অভিপ্রান়্ের মধ্যেও ছিল। 
বিনয় বড় উৎসাহের সহিত স্কুলের কার্য গ্রহণ করিল। তাহার 
থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ী£ত। কর্তা গিশ্লি 
ছুইজনেই পুত্র স্সেহে তাহাকে যন্ত্র করিতে লাগিলেন । "সও আপন পিতা 
মাতার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্তি করিত এবং শাপ্তিকে৪ সেইরূপ ন্েহ 
দৃষ্টিতে দেখিয়া তাত'র পড়া শুনায় সাহাম্য করিত। এখন হইতে শান্তির 
পড়াশুনা সম্বন্ধে কিশারীমোহন বাবুর "কান চিন্তা ছিল না । তিনি 
সেই অতিরিক্ত সময় অনেক “লাকহিতকর কাধ্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন । 
স্ধুলের অবস্থা উন্নত “ছল স্থভরাং পিনয়কে খথারিতি মা'হনা দিবার কথা 
হইয়াছিল; কিন্তু সে এখন এক কপর্দকএ বেতন শ্বরূপ গ্রহণ করিতে 
অস্বীরুত হইয়া, “সই টাকায় একটী ছোট পুস্তকালয় এব" কিশোরা 
মোহনবাবূর যে “দরিদ্রবাগ্গব-হ্যোমিওপ্যা থক-ভাগার' ছিল তাহাকেই 
একটু জম্কাণ ভাবে খুাণ-ত ইচ্ছা প্রকাশ করিন। ভিনি তাহাতে 
মত দিলেন না। কাজে কাজেই বিনয় তাহার বেতনের টাকা গরীবের 
ছেলেদের সাহান্যার্থে এব মাসে মাসে কিছু করির' গ্রাম্য জীবনের 
পাঠোপযোগী পুস্তক আনাইয়' ব্যয় করি: লাগিল। “হোমিওপ্যাথিক 
ভাণ্ডার” কিশোরীমোহনবাবু) নিজের ব্যয়ে বড় করিয়া দিলেন। 
বল! বাহুল্য এতদিন পরে কর্ম্ম-ক্ষত্রের প্রথম প্রবেশ দ্বারে সে বড় 
আনন্দ ও শাস্তি পাইল । (ক্রমশঃ ) 


কাশ্মীরে অমর নাথ । 
( শ্রীঅতুলরুষ্ণ দাস ) 


( পূর্বানতবৃত্তি ) 


প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলিয়া কাশ্মীরের ঘর-বা"্চী অধিকাংশই কাষ্ঠ- 
নির্মিত। কাঠের ফেমের মধ্যে প্রস্তর) ইঞ্টক অথবা মুত্তিকা স্তরে 
স্তরে গ্রথিত। তুষারপাতে ভগ্ন হওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
সমস্ত বাড়ীর ছাদ্গুলিই ঢালু করা হয়। বাডীগুলি টারিতল পর্য্য্ত 
হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বাড়ীন্তেই একটী কররয়া বোখারি বা 
1০ 01906 আছে । ইহা না থাকিলে শীতকালে বাচিযা থাকা দ্রর্ঘট | 

কাশ্মীরের ভূমির উব্বরতা শক্তি প্রসিদ্ধ । এখানে প্রায় সকল 
প্রকার শস্য ও শভরকারী জান্ম। এখানে কত প্রকণণ ও কত বর্ণের 
দে ফুল ফোটে তাহা বর্ণনা করা দ্ুঃসাধা। (কি উপাকা মণ্দো। কি 
অতুযুচ্চ পর্বতগাত্রে বিভিন্ন বর্ণের ফলগুলি মেশ আদা করিয়া আছে) 
কি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ, যেন অমরাবতী বলয় ₹ম হয়। “তাড়া 
বাধিবর জগ ভাবিতে হয় না, যথেক্ষভাবে খোটা ক এক ফুল তুলিয়া 
একত্র করিলেই স্ন্দর ততোা প্রপ্থত হয়। আবার *'শীর কি সুন্দর 
সুন্দর ফলের জন্স্থান। এক একটা ফলর ব5'শ বরথিলে চক্ষু 
জুঁড়ায়। আম, কাঠাল, লিড, আনারস, .পগে "৪ এ'রিকেল বাভীত 
বোধ হয় সব্বপ্রকার ফলই এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যখন 
আপেল, পী১, শ্যাসপাঁতি, আংল্বোথরা প্রস্ততি পং ধরে তখন 
বাগাঁনগুলি অপন্ব স্বগীয় শোভাপারণ করে । 

এখানকার ফলফুণ যেমন শীদম্পন অ'ববাসারাঁও ত *প | অধিকাংশই 
গৌরবর্ণ, দৃকায় এবং লঙ্কাপতি । ভদ্র ঘরের ৪'.:'কগণ অপূর্ব 
লাবণযবতী ; জগতে কোথাও এত রূপ আছে বলিয় আমার মনে হয় 


২৭৬ ডদ্বোধন। ॥ ২৫শ পথ __ ৫ম সংখ্যা । 


্পপাসসিলাস্ পাসিাসিনপশিলা স্পস্ট তিিপস্িশ শি বাসি তি 


না; ঠিক যেন কবির কল্পনায় য় অগ্ষিত মুস্ঠি। কা শীরবা সিজন তিন ভাগে 
বিভক্ত ১ - হিন্দু, মুসলমান ও বোদ্ধ॥। কিন্ধ মুসপমানের সংখ্যাই বেশী; 
তবে এখানে মুসলমানকে তত অস্পশ্য মনে করে না। 

মুসলমান গোমাংস ভক্ষণ করে না বা করিতে পায় ন', কারণ শানে 
গোহত্য| নিষিদ্ধ । গোহত্যা ও নরহন্চার শস্তি এককরাপ। একগাছি 
লাঠির এক প্রান্তে পটখও্ মধ্যে অন্ন বাধিয়। অপর প্রাশ্ত 'ধরিয়৷ মুসলমান 
ভৃত্য লইয়া যাইলে হিন্দু প্রভু অনায়াসে তাহা গ্রহণ করেন। বহু 
হিন্দু গৃহে মুসলমান চাকর দখিতে পাওয়া যায়। কি “ঠন্দুঃ কি মুসল- 
মান সকলেরই পরিচ্ছদ এক প্রকার । পুরুণগণ একট €কীপীন পিরহান 
(এক প্রকার আলখাল্লা ) ও পাগড়ী পপে। শাতকাল প'হিরে যাইবার 
সময় কখন কখন পাঙ্জামা ব্যবহার করে স্্ীলোকেরা কেবল মাত্র 
পিরহান পরে এবং মণ্থায় একখানি বড় রুমালের মত চাদর ঢাকা দেয়। 
কাশ্মীরীরা অত্যান্ত অপরিষ্কার, ইহাদের ঘর দ্বার এত নোংরা বে ইহাদের 
হাতে খাইতে ত্বণা কর | ইহারা প্রকাশ্য গলে উলঙ্গ ইয়া শান করে) 
ফলে ইহাদের পিরহান ক্দাচ ধৌত হইয়া থাকে । এ জন্য শ্রগুলি 
অত্যন্ত ময়লা ও তুর্গন্ধনৃক্ত | ইহারা ছুই “বাই ভাত খ'য়; শীত প্রধান 
দেশ হইলেও কুটির প্রচলন এপানে বড় নাই । মত ৪ অতিরিক্ত 
লবণ ও লঙ্কা মিশ্রিত এক প্রকার শাক ইহাদ্দর নিত্য খাদ্য । অনেক 
প্রকার ব্যঞ্জন ইহাদের বও খাইতে দখা যায় না। এানে কুকুট বিনা 
আপত্তিতে ভঙ্গিত হম । টা ইহারা বড় ভালবাসে «বং প্রতাহ ২৩ 
বার খায় । কাশ্ীরিগণের মব্যে শিক্ষার প্রচার খুব কম ছিল) এইজন্য 
রাজ্যের বড বড় পদে শিল্গিত পাঞ্জাবিগণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । যাহা 
হউক বর্তমানে মভারাছের দত্রে আজকাল অনেক বিদ্চালয় স্থাপিত 
হইয়। শিক্ষাকার্য্যের অনেক বিগ্তার হইতেছে । শ্রীনগরে একট কলেজও 
স্থাপিত হইয়াছে । 

কাশ্মীরবাসিগণ অনেক প্রকার শিল্প জানে । তন্মধ্যে ইহারা শাল 
নির্মাণের জন্য বিখাত। কিন্ু এখন শালের ব্যবসায় অনেক অবনতি 
ঘটিয়াছে। ১৮৭৭ সালে এখানে ঘে ভীবণ ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহাতে 
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শা পাতি লাছি পা তিসি রস তাস পীসটি তাস পন * ৫৬ পাস পাটি শি তি তছছি পি তত পাঁছি তত প্রা ১০:০২ 


" অধিকাংশ কোল মারা: পড়ে; ইহাই উক্ত অবনতির কারণ। [বিশেষতঃ 
“ইহার ক্রেতাও এখন অনেক কমিয়। গিয়াছে । এখন উটের লোম ও 
ছাগলের লোম মিলাইয়! পশ্বিনা নামক এক প্রকাঁর কাপন্ড প্রস্তুত করে 
তাহা অতি নরম ও চম২কার। কিছু কাল পূর্বে দিল্লী, 5 নে প্রদর্শনী হয়; 
তাহাঁত কাশ্মীর রাজা হইতে একপানি শাল পাঠান হয় যাহার মূল্য 
২২০০২ সমগ্র শ্রীনগর তাহাতে সুন্দর ভাবে অঙ্গিত ছিল। ইহারা 
জমাট কাগজের নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত কর; সেগুলি বড় 
মনোহর । এখানকার রেশমের কাপড়ও খুব বিপাত এখানকার 
5110 1২০০1171510" র হায় বড় কারথানা পূর্থবীতে আর কোন 
স্থলেই নাই | ক্রোশ অডিয়া এই 186109৬ এব” ইহার সমস্তই 
[21 0771011৬ দ্বাপা সম্পাদিত হইতেছে । সহম্র সহম্ম লাক এখানে 
কাধ্য করে। 

কাশ্মীরে কয়েকটী স্কান আছে বায় অর্তি অন্ত টনসর্্ণক বাপার 
ঘটিয়৷ থাকে, অথচ যাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখন 9 নিনীত হয় 
নাই । ইহাদের ২৩ টির উল্লেথ নিম্নে করি তিছিহ-- 

(১) ক্ষীর ভবানী কুণ্ড- ইহ! নগর হইতে প্রায় ১* মাইল উন্ধর- 
পশ্চিমে অবপ্তিত। প্রত্যহ ১ মণ হী এই কুণ্ডে ঢ লিযা দিয়া ৬তবানীর 
পুজা হইয়া থাকে | নাজিগণগ্ এখানে ক্ষীর দিক পজ করে! এই 
কুম্তের জল আপনা আপনি কখন লাল, কথন সবুজ. কন হলদে, কখন 
বাগোলাপী বর্ণ ধারণ করি তছে। ইহা বড়ই বিষ্ক্য়কব 

(২) জটাগঙ্গাকুণ্ড শ্রীনগরের দক্ষিণে “৬ম পরগনণ্য প্লহ'ম গ্রামে 
ইহা অবস্থিত। বর্ষ ভর এই কুণ্ডে জল থাকে না; কস্ধ ভাদ্র মাসের 
শুরু অঈমীত অকম্মাৎ ইহা জপপুর্ণ হইয়া উঠে। 

(৩) নগরের দগ্সিণে মাণচিহাশ পরণগণায় একট স্ুবুহৎ সরোবর 
আছে। ইহার মধ্যে এক আধট দ্বীপ আছ এবং নদুপবি গাছ পাল! 
আছে । আধক বাতাস উঠিলে এই দ্বীপ ভাসিয় এদিক ওদিক চলিয়া 
ধাঁয়। 

প্রশ্নতক্বব্দিগণের অনুসান্ধংসা মিটাইবার উপাদান কাশ্ীরে যথেষ্ট 


২৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ-_৫ম সংখ্যা । 


আছে? কারণ প্রাচীন মন্দির ও মঠাদির ভগ্মাবশেষ বহুস্থানেই দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । 

এইবার কাশ্মীরের রাজধানী--শ্রীনগরের একটু বিঘরণ পাঠকের 
অবগতির জন্য দিতেছি । ইহা বিতস্তার ছুই পার্খে অবস্ঠত। দৈর্ধয 
ইহা ৩ মাইল এবং বিতস্তার প্রতি পার্খে ১১ মাইল করিয়া 'বস্তৃত। “কিন্ত 
প্রাচীন কালে ইহা নদীর দক্ষিণ পাশে ছিল, কোন সময় হইত ইহা বাম 
দিকেও বিস্তৃত হয় তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই " রাজপ্রাসাদ 
১১ শতাব্দীতে বামদিকে গঠিত হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হই ইহার উচ্চতা 
৫২৯* ফিট। কিছুকাল পূর্বে এই সহর অতি নোংর' ছিল; কারণ 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাঁশ্দীরিগণ অতি অপরিষ্কার । ইহারা প্র'য় রাস্তাতেই 
মলত্যাগ করিত । বর্তমানে এই কুপ্রথা রহিত কর! হইয়া ; পরলোক- 
গত বাঙ্গীলী ডাক্তার «, মিত্র দ্বারাই এই উন্নতি সাধিত হষঈটমাছে । তিনি 
মহাঁরাজার ডাক্তার ছিলেন এবং শ্রীনগরের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি তিনি 
করিয়া গিয়াছেন । তাহার স্ত্রী এখনও এখানে বাস করিতেছেন । এখন 
সহরের লোক সংখ্যা লক্ষের অধিক ;__ ইহার শতকরা ৯* জন মুসলমান । 
৮1১০ ঘর বাঙ্গালী এখ'নে আছেন ১ ইহার মধ্যে ২৩ জন শাকরিব্যপদেশে 
আসিয়াছেন, বাকি সকলেই ব্যবসাদার। উহাদের সকলের মধ্যেই বেশ 
সঙ্ভাব বর্তমান দেখিলাম । 

এখানে উপস্থিত হইবার পরদিন শনিলাম আল গয়ারের মহারাজ! 
কাশ্মীররাজকে শ্রীমৎ অভেদনন্দজীর তীর্থ দশন স্থগম করিনা! দিবার জন্য 
তার দ্বারা অন্ররোধ করিয়াছেন । ইহার ফলে তিনি সেবক সমভিব্যাহারে 
মহারাজার অতিথি স্বরূপে নিপ্দিক হইলেন । বলুড় মঠের এক ব্রঙ্গচারী 
সেবা করিতে করিতে মাসিঘাছিলেন এবং এখান হইতে আমিও 
সেবকহ লাভ করিলাম । অতএব আমর তিনজন রাজ অতিথি প্বরূপে 
গণ্য হইলাম । আমান্দর অনরনাঁথ মাইবার সমস্ত বন্দেপন্ত পাজসরকার 
হইতে ঠিক হইবে এই কপা মহারাজার 1১1৮216৯601 61817 11 
981778 স্বামিজীকে বলিয়া পাঠালেন । অতএব আমরা এক প্রকার 
নিশ্চিন্ত হইলাম। স্বামিজীর রাজদর্শনের ইচ্ছা আছে জানিয়া ১০110171 
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মহাশয় দিন ধার্য করিলেন এবং যথা সময়ে রাঁজবাটা হইতে একথানি 
[৪7140 গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, আমরা সকলে তাহা চড়িয়া রাজদর্শন 
করিয়া আসিলাম। দেখিলাম মহারাক্স খুব অমায়িক [লাক । স্বামিজীর 
সহিত বেড়াইতে বেড়াইত্তে অনেক কথা কিনতে লাগিলেন । তিনি 
সন্যাসিগণের বিলাতধাত্রার বিরোধী, কারণ ভীভাঁতে ঘবন'এ গ্রহণ করিতে 
হয়। যাহা! হউক তিনি এত অহিফেন সেবন করেন দে, এ! ঝিমাইয়া 
৫ মিনিট কাঁলও কথা কহিতে পারেন না ; অধিকন্তু জরা বদন ঝিমাইবার 
সময় মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে লালাশ্লাব হইতে থাকে: বাজলাটীর 
যতটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হইয়াছিল ঘ, ইহ প্রক'ণ্চ ভইলেও 
শিল্পকলার কোন পারিপাট্য ইহাতে নাই । 

কয়দিনে আমর! সহর ও সহরতলীর কতক কক স্তন দেপিয়া 
লইলাম। শ্রীনগর পুর্বে 'ও পশ্চিমে শঙ্কপাচাণা এবং সারিকা নামক 
পর্বতদ্ধয়ের মধ্যে অবস্থিত । শঙ্করাচাধ্য পর্বাতের প্রাচ“ন নাম গাপাদ্দি। 
এখন হিন্দ্ররা ইহাকে শঙ্করাচাধ্য এবং মুসলমানেরা তক *-ই-স্লেমান 
বলে। শ্রীনগর হইতে হঁহ1 ১০০০ ফিট উচ্চ এবং ইহার গর দেশে 
একটি মন্দির মধ্যে এক স্বুহৎ্ মভাদেব আছেন বহ্রম'ন মন্দির 
অধিক দিনের নহে ; প্রাচীন কালে থে মন্দির ছিল তাহার টি এখন ও 
বনলমান রহিয়াছে এবং ভাহা হইতে অনুমান হয় দে মন্দর অনি বুহত 
ছিল। বুদ্ধদেবের গ্বী গোপার নামের সহিত সংগ্িষ্ট বাক বাল হয় 
সেটা বৌন্ধ মন্দির ছিল । বলা বানলা এক সময় এখা।ন বে” পন্ম খুব 
প্রাপান্া লাভ করিঘ়াছিল | সারিকা গব্বতও উচ্চে শঙ্গরা যব সমান । 
ইহার উপ্রে একটি কেন্পা আছে । এই পাহাড় স্য়র উপর হইতত 
এনগরের দৃশ্য বড হুন্দর | 

শ্রীনগরে বাটি চাড়া পাওয়া ব€ ফর +₹ একপ্রকার দওয়া শাষ 
না বলিংলই হয়। কিন্ধ এখানে একটা স্থবিধা এই 7 বিতর 
উপর অনেক নৌকা আছে যাহা পাস করিবার পন্য ৬:৩৬ পায়া 
বায়। এই গুলিকে 11017671870 বলে এবং বাস্তবিকই ইঠরা বড 
আরামপ্রদ | ইহারা ছোট বড় নানা আকারের আছে মা'সক 
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ভাড়া ৪*২ হইতে ২৫৯২ টাকা পর্্যন্ত। কিন্তু আগ ছোট গুলি 
(যাহাতে 81৫ জন বেশ থাকিতে পারে) ২০২১২ টাকায় পাওয়া 
যাইত । বেনী ভাড়ার 11090১-1১921 গুলিতে বৈহার্তিক আলোকের 
বন্দোবস্ত আছে। মাঝিরা সপরিবারে এই নৌকা শুপিতে বাস করে। 
এখানকাঁর ভাষায় ইহাদের “হাঁবি” বলে। ইহারা স্ত্রী পুরুষে নৌকা 
বায়। এই নৌকাগুলির সহিত এক বা দ্বই খানি করিয়া ছোট 
নৌকা বাধা থাকে; ত্র গুলিকে শীকারা বলে। পাকশাক সমস্ত 
উহাতে হয় এবং উহা বেডাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় । ৪ বা ৫ জন 
ইাঁঝি থাকিলেই ইভা খুব নীঘ্ব চলে। এখানে কেন নৌকার হাল 
নাই দীঁড়ই হালে কার্য করে। দাঁড় গুলি ঠিক শাঁড়র মত এবং 
আমাদের জেলে ডিস্সির মতন উহারা নৌকায় সাধা থাকে না। 
রৌড্রের সময় মোটা কাঁপডঢ দিয়া এফারা গুলি ছাইয়া দেয়। ভাল 
ভাল শীকারায় অবার বসিবার গদি থাকে । সহব প্রান্তে ব্রঙ্মানন্দ 
নামে এক বাঙ্গালী সাধু মঠ আছে; অনেক দারা সেখানে আশ্রয় 
পায়। তিনি অনেক অসহাঁয় যাত্রীকে নানা রূপে সাহান্য করিয়া 
থাকেন । 

সহরতলীতে মে'গল সমাটের কতকগু'প কীন্তি আছ যাহা এখানে 
আমিলে দেখা উচিত, যথা $--শালিমান বাগ, নিশিমবাগ, এবং 
পরিমহল | শঙ্কর পর্বতের নিয় দিয়া উল হদের পারে ধারে ৯১ 
মাইল একটি নাস্তা গিনানছ, উক্ত কীর্নে গুলি এই রাস্তার পার্থে পড়ে। 
৩।৪. টাকা! ভাড়ায় একথ:?ন টদ্গা এই সব গুলি দেখাইয়া আনে । বেলা 
১০ টার সময় বাঠিব্ন হইলে সন্ধ্যার মণ্যে সবগুলি দেখিয়! আসা যায়। 
এ স্কান গুলি থাকারা করিমা9 দেখিয়া আসা দায়। শীকারা টঙ্গা 
অপেক্ষা সস্তা এবং নানার পক্ষেও আরামদায়ক ; নেবে একটু সময় 
অধিক লাগে। বাজপ্রাসাদের নিকটে প্রায় ১ মাইল লম্বা একটি খাল 
বিতন্তাকে ডলের সঠিত সংপুক্ করিয়াছে । এক খাল দিয় পাকা! 
বাইয়া ডলে পড়ে। শ্মামরা খাকারা করিয়। গিয়াছিলাম। ডলের 
জলের সুখ্যাতি কাশ্মিরিগণের সুখে পরবে নাঃ ইহারা বলে উহার জণে 
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* পপ তি পাস সিসিপরিসিরিস্ছি 


ধ্ধায়ার জন্তই কাশ্মীরি শাল এত উতকুষ্ট হয়। ইহার জল এত স্বচ্ছ 
মে হ্দের তলা পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তবে; মাহা দেখিয়াছি 
তাহাতে বোধ হয় হ্রদের কোন স্থান ৫1৬ হাতের বেশী গশ্ার হইবে 
না। ইহা লম্বে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল এবং হহার অধিকাংশ 
ভাগ লাল পদ্মের গাছে আবৃত । স্বস্ড অরগাঁয়িত বিস্তৃত জলরাশির 
উপর লক্ষ লক্ষ প্ন্ন ফুটিয়াছে ! সে ধে কি নয়নারাম দশ তাহ" বুঝাঈকার 
নহে। মনে হয় যেন এই খানেহইী কমলে কামিনী আবির্ভাব 
হঙইয়াছিল। ণীকারা করিয়া শালিমার বাগে পৌছিত* প্রায় ২ ঘণ্টা 
লাগে। ইহা সাজাহান কৃত। কোরাণে স্বর্গ নেরূপ সপ্ুতলে বিভক্ত 
বলিয়। বর্ণিত আছে, তাহার অন্থকরণে ইহা গঠিত । ( ক্রমশঃ) 


ল্সাচী বিবেক'নন্দের পত্ত | 


( ৯নং ) 
( ইংরাজীর অনুবাদ ) 
নন্ট্টামক | 
(/।) মস্‌ বধ ফিলিপ স। 
১৯নং) পশ্চিম ৩7 স্তথ্যক রাস্তা | 
২ট০শে মর, ১৮৭৯৫ । 
(প্রয় আলাসিঙ্গা, 
এই সঙ্গে আমি একশ উলার্‌ অথবা ইংপানী মন্ত্রা ভিস"ংব ২* পাউও 
৮ শিপিং ৭পেশ্শ পাঠালাম । মাশাকবি, এতে তেম'দের কাগজটা 
বর কর্নার কি সাহাম্য হতে, পরে ধীরে ধীরে অ'৭৪ সাহায্য 
করত পার্ুবো । 
সদা অশীর্ব'দক 
বি.বক নন্দ | 


২৮২ উদ্বোধন । বা টিন সংখ্যা । 
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পুঃ পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপতিস্বীকার কব্বে । 
এখন থেকে নিউইয়রক আমার প্রধান আন্তানে । অবশেষে আমি এদেশে 
কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম । 
বি। 


(১*নং) 
( ইংরাজীর অনুবাদ ) 


মামেরিকা | 

১লা জুলাই, ১৮৭৫ | 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
আমি তোমাদের প্রেরিত মিশনরিদের বইখনাঁও প1মনাদের রাজার 
ফটো পেলাম । আমি রাক্রা ও মহীশুরের দেওয়ান উভয়কেই পত্র 
লিখেছি । রমাবাইএর দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জে জেন্সের বাদ-প্রতিবাদ 
থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরিদের পু্স্তকাখানা এখানে বহুদিন পুর্বে 
পৌছেছে । শ্রী পুস্তিকাখানাতে একট। অননা কণা আছে । আমি এদেশে 
খুব বড় হোঁটেলে কখন ও খানি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই 
গেছি। বাণ্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অন্ঞ-_ তারা নিশ্রো ভেবে 
কোন কালা আদমিকে স্তান দেয় না_সেইজন্য ডাঃ ক্রম্যানকে-আমি 
যার অতিথি ছিলাম_-এঁথানে একট। বড ঠোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল__ 
কারণ, তারা নিগ্রো ও বিদিনাদের মধ প্রাভেদ জানে । আলাসিঙ্গা, 
তোমায় বল্ছি শুনঃ তোমাদের নিজেদেরহী নিজেদের সমর্থন করতে হবে । 
তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার কোরছ! কেন£ ঘর্দি কেউ 
তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই উহার সমর্থন করতে 
এবং আক্রমণকারীকে নুখের মত জবাপ দিতে পার না কেন? আমার 
সম্বন্ধে বল্ছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই । আমার এখানে 
শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী । আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র গরার্রিয়ান আর শিক্ষিতদের ভিহর খুব অল্পসংখ্যক 
লোকই মিশনরিদের গ্রাহের মধ্যে আনে । আবার মিশনরিরা কোন 
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স্পিকার সি তানি তাস 


বিষয়ের বিরুদ্ধে লাগলে, যেহেতু মিশনারিরা তার বিপক্ষ, সেই হেতুতেই 
শিক্ষিতেরা সেটা পছন্দ করে । এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক 
কমেগেছে এবং দিন দিন আরও কমে বাচ্ছে। যদি তারা হিন্দু ধর্মকে 
আক্রমণ করলে তোমাদের ক হয়, তবে তোমরা অচিমানা '.ছলের মত 
ঠাট ফুলিয়ে আমার কাছে কাদ্বনি গাইতে কেন এস 9 তামরা কি 
লিখতে পার না এবং তাদের ধর্মের দোব দিয়ে দিত পার না? 
কাপুরুষতা ত আর ধল্ম নয়। 

এখাঁনে ইতিমধোই ভদ্র সমাজের ভিতর একদল লোক মাম'ণ ভাব 
নিয়েছে আগামী বর্ষে আমি তাদের এমন ভাবে সন্নবন্দ কোর্বো, 
ঘাতে তাদের দ্বারা একটা কাজ চলে ঘেতে পারে, ভারপর আমি ভারতে 
চলে গেলে তারাই কাজ চালাবে । আমার এখানে এমন আনেক বন্ধু 
আছে, ধারা আমার এখানে সাহাধ্য করবে এবং হারতে ও আমায় সাহায্য 
কর্বে। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই । হবে -তামরা 
ঘতদিন মিশনরিদের আক্রমণে কেবল চীৎকার কর্বে এবং 'কছু ন! 
করতে পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি “তোমাদের দক চেয়ে 
হান্বো । তোমরা ছেলেদের হাতের ছেটি ছোট পুতুলে মহ, শা ছাড়া 
তোমরা আর কি! “হে স্বামিন্, মিশনারিরা আমাদের কাম এসে 
উঃ উঠ । স্বামী আর বুড়ো খোকাদের জন্ত কি 
কর্তে পারে ? 

বৎস, আমি বুঝ ছি, আমাকে গিয়ে €তামাঁদের মানত *পী কর্তে 
হবে। আমি জানি, শারতে কেবল নাঁরা ৪ নপু২সকের বাস স্থতরাং 
বিরক্ত ও অস্থির হয়া না। আমাকে ভারতে কাজ করবার জন্য 
উপায়ের যোগাড় কর্তেই হবে । আমি কতকগুলো মাস্ত্১* অপদার্থ 
গোকের হাতে গিয়ে পড়ছি না। 

তোমাদের অস্থির হবার দরকাণ নেই, "তামরা খুব অল্প .হাক না 
কিন? যতটুকু পার করে যাও । আমাকে একলা আগা পাস্তল সব কপ 
বেতে হবে। কল্কেতার পোকেদের এত সঙ্কীণভাব! অব তামরা 
মন্দাজরা কুকুরের ডাকে মুণ্হা মাও !! *নায়মাত্া বলহীনেন শশা)? 





২৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ-_-৫ম সংখ্যা 


“কাপুরুষেরা কখন এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না” । তোমাদের 
আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভূ আমার সঙ্গে রয়েছেন, 
তোমর! কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করে যাঁ৭, আমাকে দেখাঁও বে, 
তোমরা এটুকু করতে পার; তা হলেই আমি সম্চঈ হব আর কোন 
আহম্মনক আমার সম্বন্ধে কি বল্ছে তাই নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত কোরো 
না। কোন আহম্মকের আমার সম্বন্ধে সালোচন' শুন্বার জন্য অমি 
বসে নেই। কচি ছেলে তোমরা, তোমর! জান পিক যে, কেবল প্রবল 
ধৈষ্য, মহান্‌ সাহস ও কঠোর চেষ্টার দ্ারাই উতকুঈ ফল লাভ হয়ে থাকে। 
আমার আশঙ্কা হয়, কিডির অন্তরাজ্মা নিপিই সময় মন্তর ঘেমন ঘুরপাক 
থেয়ে থাঁকে, সেইরূপ ঘৃরপাক খেয়ে তার ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে । একটু 
কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধকুক না। মান্দাজীর! স্বামী, স্বামী 
বলে না টেচিয়ে এ ঈদের বিরুদ্ধে কি এখন যুদ্ধঘোণণা কর্‌তৈ পারে না, 
যাতে তারা দয়ার জন্য “ত্রাহি ত্রাহি” করে চীৎকার করতে থাঁকে। 
তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কবল বড় বড় কাজ 
কর্‌তে পারে-__কাপুরুনেরা কখন পারে না । হে অর্বশ্াসিগণ, তোমাদের 
এই একেবারে বলুম_জনে রেখো যে, প্রন আমার হাতে ধরে 
নিয়ে চলেছেন । যত দিন আমি পবিত্র থাকবো এবং তার দাস 
হয়ে থাকৃবঃ ততদিন কেউ আমার একটা কেশ পধ্যন্ত স্পর্শ করতে 
পার্বে না । | 

তোমাদের কাগজধানা বান করে ফেল। ঘে কোন রকমে হোক; 
আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাক। পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা 
পাঠতে থাকৃবো 1 “তামরা কাজ করে চল। এই জাতের জন্য কিছু 
কর__তা হলে ভারা তোমায় সাহাব্য করুবে। আগে মিশনরিদের বিরুদ্ধে 
চাবুক ধরে-_-তাদের কশে লাগাও । হবে সমগ্র জাতটা তোমাদের দিক 
হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,__মান্তব একবারমাত্রই মরে। আমার 
শিম্যেরা বেন কখনও “কান মতে কাপুরুন না হয়। 





সদ প্রেমাঁবন্ধ 
বিবেকানন্দ । 


ষ্ঠ, ১৩৩০ | ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২৮৫ 


রি | (১৯) 
ইংরাজীর অনুবাদ । 
( ক্ষেতির মহারাজকে িখিত-- 
স্থানে স্থানে উদ্ধৃত |) 
অ'7মরিকা | 


৪ 


১৮৭৯৫ । 


৬1 
41 


*ই জুল? 


ক ঞ্* * আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে কথাটা এই £- ব্যাপারটা 
দাঁড়িয়েছে এই । মহারাজ ত বেশ ভালহ জা;নন, আমর স্বভাবট। 
হচ্ছেঃ যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যাবসায়ের সভিত কাম্ও ধরে থাকি । 
আমি এ দেশে একটী বীজ পুতেছিঃ সেটা ইতিমধোই চারা হয়ে ₹'ডিয়েছে 
_মাশা করি, অতি শীঘ্বই ইহ বৃক্ষ পরিণত হব । আমি কয়েক শত 
অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; আমি কতকগুলি জন্যাসপী “কারবো, তার পর 
তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলেমাব। শাষ্টিয়ান পাদ্রিরা 
আমার বিরুদ্ধে যতই লাগ্‌ছ, ততই তাদের দেশে একট: স্থায়ী দ'গ রেখে 
যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে । এই গী্য়ান পাদাররা টকার জন্য 
এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু তাই সব করে থকে ঠবুতারা 
তাদের বিদ্যাবুদ্ধি কলাকৌশল যতই খাটাক না কেন, তারা প্রতিদিনই 
বুঝছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ । 
ইতিমধ্যে লগুনে আমার কয়েকটা বন্ধু জুটেছে। আমি আর শেষে 
সেখানে ধাব মনে করছি__.দখি, ওদিকে পাদ্রিদের কির” াটাতে 
পাণাযায়। যাই হক, আগামী শীতকাল কতকটা লগ্নে ও কতকটা 
নিউইয়র্কে কাটাতেই হবে_-তার পরেই আমার ভারতে ফেব্গার বাধা 
থাকবে না। যদি প্রভুর রূপা হয়, ত.ব এই শীতটার পরে এখানকার 
কাল চ'লাবার জগ্ যথেষ্ট লোক পাওয়া ঘাবে। প্রতোক কাধ্যযকই তিনটী 
অবস্থার ভিতর দিয়ে গেতে হয়-_উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ | যে 
কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তন 
ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে তুল বুঝ বে। 


২৮৬ উদ্বোধন। | *৫শ বর্ষ-__-৫ম স্ঃখ্যা। 


সুতরাং বাধা অত্যাচার আস্ুক' স্বাগত__কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্ব 
হতে হবে এবং ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখ হবে, তবেই এসব 
উড়ে যাবে। * * * * ইতি 


বিবেকানন্দ । 


৯ -৯লিস্টিত সপ 


( ইংরাজীর অনুবাদ ) 


১৯ পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা 
নিউ ইয়র্ক | 
৩০7শ জুলাই; ১৮৯৫ 


প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

তুমি ঠিক করেছ। নাম অ'র “ফটো” * ঠিকই হয়েছে। বাঙ্ে 
সমাজসংক্কার নিয়ে ধাটাথাটি কোরো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না 
হলে সমাজসংস্কার হতে পারেনা । কে তোমায় বললে” আমি সমাজ 
সংস্কার চাই? আমি ততা চাইনা । ভগবানের নাম প্রগার কর 
কুসংস্কার ও সমাজের আবক্জনার পঞ্ষে বা বিপক্ষে কিছু বোলো না। 
“সন্নযাপীর গীতৈ ৮ ৮ এইটীহই €হ'মাদের কাগজে আমার প্রথম গ্রবন্ধ। 
নিরুংসাহ হয়ো শা তামার গুরু্চে বিশ্বাস ভারিও না _ ঈশ্বরে শিশ্বম 
হারিও না, হে বংস! ঘহদিন তামার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে 


* স্বামীজ্রির উৎপাচে মান্দা হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেগর। 
১৮৯৫ ) ব্রহ্গবাদিন নাঁমক পাক্ষিক ( পরে মাসিক ) ইংরাজী পত্র প্রতিত 
হয়। উহার নাম এবং ফটো “একং সদ্বিপ্রা বনুধা বদত্তিগকে লক্ষা করিয়া 
স্বামিজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন । ১৯১৪ গ্রাষ্টাব্দে ী পত্র উঠিয়া 
গিয়াছে। 

1+.:50001506 0006 অিনা)া0%৮8) নামক স্বামিজী রচিত প্শাত 
কবিতা ব্রহ্গবাদিন্‌ পর্ধের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শে 0 বরণ 
১৮৯৫ ) প্রথম প্রকাশিত হয় । 


জৈষ্ঠ, ১৩৩* ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২৮৭ 


বিগ্বান__এই তিনটী জিনিষ থাকবে, ততদ্দিন কিছুতেই তোমায় দমাতে 
পার্বে না । আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব কর্ছি। 
হে সাহসী বাঁলকগণ, কাজ করে যাঁও। ' 


সদা আশার্বাদক-_ 
বিবেকানন্দ । 


(ইংরাজীর অন্ুরাদ ) 


১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা 
নিউইয়ব । 


১৮০৫ 


প্রিয় কিডি,; 


তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখ ছি। 

তুমি দিন দিন উন্নতি কর্ছ জেনে খুব সুখী হ'লাম। তুমি যে ভাব্ছ, 
আমি আর ভারতে ফিরবো না, এটা তুমি দুল বুঝেছে । আমি শান্ব ভারতে 
ফিরবো । তবে কোন বিষয় আরম্ভ করে সটাতে আমি অ'সদ্ধকাম হয়ে 
ছেড়ে দেওয়। আমার অভ্যাস নয়। এখাঁনে আমি একটা লীজ পুতেছি, 
উহা! শীন্রই বুক্ষে পরিণত হবে-_হবেই হবে। ভবে আমার আশঙ্কা হয় 
নে, যদি আমি তাড়াতাঁড়ি করে উহার প্রতি যত্র নেওয়া বন্ধ করি, তবে 
তাতে উহার বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজট! বার কার ফেল। 
তাম।দের সঙ্গে আমার এখানকার 'লাকদের যোগাযে'গ করে দিয়ে, 
আম ভারতে যাচ্ছি আর কি। 

বস, কাজ করে মাও--রোম একদিনে নিশ্মিত হয় নাই । আমি 
প্রহর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। স্ুঠতরাণ শেষে সব ভালই শাড়াবে। 
চিরদিনের জন্ত আমার ভালবাসা জানিবে। 


*'মার 
বিবেক'ননা | 


২৮৮ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা । 


পি: 2 লিক ০০3 25০8 ১৩৪ € 
( ইংরাঙ্ীর অনুবাদ ) * 


আমেরিকা 
আগ৯১১৮৯৫ 


প্রিয় আলাসিঙগ।, 


এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌছিবার পূর্বেই মামি প্যারিসে উপ- 
স্থিতহব। সুতরাং কল্‌্কেতা ও খেতডিতে লিখে দিও যে) উপস্থিত যেন 
সেথান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় না লেখে তবে আগামী 
শীতেই আবার নিউ ইয়র্কে ফির্ছি। স্ৃতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়ো- 
জনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউ ইয়র্কে ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখাক 
রাস্তা ঠিকানায় উহা পাঠ'বে। এবছর আমি অনক কাজ করেছি, 
আস্ছে বছর আরগওবেণা কর্ণার আশা করি । মিশনরিদের বিনয় নিয়ে 
বিশেষ মাথা ঘ'্মও না। হারা নে চেগাবে, ইহা? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 
অন মারা গেলে কেনা চেঁগায় ? গন ইহ বত্সর মিশনরি ফণ্ডে মস্ত ফাঁক 
পড়েছে আর সেট বা়তেই চলেছে । যাই হোক মিশনরিদের সম্পূর্ণ 
সিদ্ধি হক আমি ইন্ডা করি । যতদিন ০তামাদে? ঈশ্বর ও গুরুর উপর 
অনুরাগ থাকবে আর ্ত্যের উপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন “হ বংন, 
কিছুতেই তোমাদের ক্ষত কর্তৈ পার্ব না । কিন্ধ এর মধো একটা 
নষ্ হয়ে গেলেও তা বড় বিপজ্জনক । তুমিবেশ বলেছো, আমার ভাব- 
গুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পরিমাণে কাধ্যে পরিণত 
হতে চলেছে । আর প্রপ্ণতপক্ষে ভারত আমার জগ্য না করেছ, আমি 
ভারতের জগ্ত তার য়ে বেশী করেছি একট্ুকরা রুট তার সঙ্গে ঝুড়ি- 
খানেক গোলআ'লু আন সেখানে এই পেয়েছি । অ:মি সত্যে বিশ্বাসা 
আমি যেখানেই যাহ না কেন, প্রঃ আমার জন্য দলে দলে কন্মী প্রেরণ 
করেন । আর তারা ভারতভায় শিষগণর মতও নয়, তারা তাদের 
গুরুর জন্য জীবন ন্যাগ করুতে প্রথ্ত। সতাই আমার ঈশ্বর_ সমগ্র 
গত আমার দেশ। আমি কর্তব্য বিশ্বাসী নহি কর্তব্য হচ্ছে সংসাখীর 
পক্ষে অভিলাষ স্বরূপ উহ! সন্যাসার জন্য নয়। কর্তব্য ত একটা ব'জে 
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ঝথামান্র। আমি মুক্ত আমার. বঙ্গন ছি হয়ে গেছে এই শরীর 


কোথায় যাঁয় বা না নায়, আমি ত: কি গাহা করি” তোমরা 
আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহাবা করে এসেছ--প্র় - হ'মাদিগকে তার 
পুরস্কার দেবেন । আমি ভারত বা আমেরিক' থেকে প্রশঃনা কখনও 
চাইও নি আর 'ঈীরূপ ফাঁকা জ্িনির 'এথন9 খুঁজছি এ". আমার 
ভগবানের সন্তাঁন স্মামার--একট। সভা শিঙ্গল দদলার আহ আর খিনি 
আমাকে এ সহ দিয়ে,ছন, তিনিহ ভগ মধ্য হ59 আম ক সর্বশেক্গ 
সহকম্মী সব প্রেরণ করবেন । তহ'নরা হিন্দুর কয়েক পাদর ঠিতরহ 
দেখবে, প্র্ধ পাশ্চাত্য দেশে দি কা করেন তোমরা সেই প্রাসিন 
কালের য়াহুদা জাতির মত--জাবপাঞ্শায়া কুকুর মনগামরা 
নিজেরাও খাবে না, অপরকে ৪ গেছ দেবে না শোমাদর ধঙ্মুভাক 
মাটেই নাই-ভামাদের ঈদ্ঘর তন্ছেন ক্নগাঘর তোমষাদল শান হচ্চে 
হাতেব হাড়ি । আর তোমাদের শক্তির পরিত দলে দলে তামাদের 
নিজেদের মত রাশি রাশি অপাভ্যাতপাদনে তোনকা কমেকটী ছেলে 
খুব সাহসী, কিন্ত কথনও কথন আমর মনে হয়, হাম ও বিশ্বাস 
হারাচ্চ। বংসগণ, কাম পড়ে থাক, আমার সম্ভানণদেশ মধো কউ 
বন কাপুরুন না থাকে । তোমাদের দো সর্ব গা সাভলী, সর্ববাদ' 
তার সঙ্গ কর্বে। বড়বড ব্যাপার কথন সহজে দিনা বাধায় হয়ে 
থাকে ? সময়, ধৈধা ও অদম্য ঠচ্কাশক্তিতি তবে কাজ হয় আমি তোম- 
দের এখন অনেক কথা বল্ত পার্ঠাম, মাছে দহামাদের জদয় আনন 
ণ[ফিয়ে উঠত কিন্ত আমি তা বাল্ব ন' ' আমি লহবং ১ ইচ্ছ[শক্তি 
9 হদয় চাহি, যা কিছুতেই কাপতে ভ্রানে না! দট ভাল লগে থাকে 
প্রন তোমাদের আশীর্বাদ করুন। 


ড় 


সদ| আশাব্বাদক-_ 
বিবেক'নন্দ 


২৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-- ৫ম সংখ]া । 


পাতি পিসি পাস প্া্িপীসটিতাস্টিতি সির সি. ২৬ ২ উপাসিপাস্টিতাসিপাস্টিপা পাপা পাবি) 





এপাস্টি 


( ইংরালীর অনুবাদ ।) 





পারিম। 
নই “স-প্টেম্বর। ১৮৯৫ । 

প্রিয় আলাপিঙ্গা, 

এই মাত্র তোমার ও জি, জির পত্র যুক্তরাজা, আমেরিকা ঘুরে 
আমার কাছে পৌহুল। 

তোমরা যে মি্নরিদের আহাম্মকি বাজে কগাশুলো পড়ে সত্য 
সত্যই এতটা বিচলিত হয়েছে, তাতে আমি আশঙা ভচ্চছি। অবশ্য 
আমি সবই থাই । পর্দি কল্কেতার লোকেরা চাঘ ঘে, আমি হিন্দু 
খাদ্ত ছাড়া আর ছিছু না খাই, তবে তাদের বোনা, ঠাঁরা ঘেন আমার 
একট! রাধুনি ও তাকে রাখবার উপঘুক্ত খর5 পাঠিয়ে দেয়। এক 
কড়া কানাকড়ি সাহাধা কর্বার দুরোদ €নই-এদিকে গায়ে পড়ে 
উপদেশ ঝাড়া_-এত অ'ম'র হাসিহ আসে। 

অপর দিকে, বর্দি মিশনরিরা বল, আমি পন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন 
ত্যাগর্ূপ প্রধান তই বত কখন 9 ভর্গ করেছি, তবে তাঁদের বোলো ষে, 
তারা মস্ত মিখাবাদী। মিনরি ভিউখদকে লিপে জিদ্তঞাসা কর্‌বে। 
তিনি যেন পরিফ'ব্র কর লেখেন, নি আমর কি অনদাচরণ দেখে- 
ছিলেন। অথবা তিনি ঘি অপর কারও কাছ হা শুনে থাকেন, 
তবে তার নামহই বাকি এবং তিনি দুক্ষে হা দদিংপছিলেন কি না। 
এইরূপ কর্:লই প্রশ্নের সমাথান হয়ে মাবে আগ তাদের ছুগামিপ্রঙ্তত 
মিথ্যা ধরা পন্ড যাব । ডাঃ ছ্রেনল ণ মিখ্যাবাদা-দর এইরূপে পরিয়ে 
দিয়েছিলেন । 

আমার সম্বন্দে এইটকু দন বোদা, থে কোন বাক্তি হক কারও 
কথায় আমি ছোলবো না। আ'দাব জাপণনব ব্রত কি, ঠা আমি জনি 
আর আমার জাতিলিঃণন্রে উপর শীব অগ্রণাগ বা ভাতিবিশণর 
উপর তীব্র বিদ্বেন নেই । অমি তেমন ভারত, তেঅশি আমি সমগ 
জাতের । এ বিণয় নিয়ে বাড সাতা বকলে দলা না, আমি ঘটা 
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কোন্‌ দেশের আমার উপর বিশেন দাবা আছে? আমি কি জাতি- 
বিশেষের ক্রীতদান নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তে'মরা আর বাজে 
আহান্মকি বোকো না। 

অ'মি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি_-আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, 
সব কল্‌্কেতা ৪ মান্দার্ে পাঠিয়েছি । এখন এত করবার পর তাদের 
আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চলতি হবে হিতামরা ক লম্জিত 
তচ্চ না? আমিহিন্দুদের কি ধার ধারি? আমিকি ঠা দপ প্রশসার 
এতটুকু তোয়াক। রাখি, না, ভাদের নিন্দার ভয় কপি” বহস। আমি 
অসাধারণ প্রকৃতির লোক, €ভামরা পণান্ত এধখন৭ অময় বুঝতে 
পার্বে না । তোমাদের কাজ তোমরা কর নাগ। তা দরদ না পার, 
চুপ করেথাক, কিন্ক ০ম দর মাহ'ম্মকি দিয় 2 ম্দর মনোমত 
কাজ করাণার চে কোরো না। অমার প্ছিনে অমি এমন একটা 
শক্তি দেখছি, যা মানুষ) দবতা ব *য়তানর “ক্ষিণ এয অনেকগ্ডণে 
বড়। আমার কারও সাহাঘোগ দরক র নেত। আমি ত সর'জীবন 
অপরকে সাঠাণ্য করে আম্ছি। অমকে সাঠানা করছে, 


এমন 


লোক ত আমি এখনও দেখতে পাহলি । বাক লব নাদের দশে 
যত লোক জ'ন্মছেঃ তর মধা সর্ব্রন্ত লোক র মরু প্রমহ*সর 


কাজে সাহাযোর জন্য কয়েকটা টকা তুল্তে পারে শা, দিকে তারা 


ক্রমাগত বাজে বকৃছে মাব যার জন্যে তারা কিহৃহই কতবনি, বরং মে 


তাদের জন্য তার যণাসাধা করছে, তারই উপর হুকম "'লাতে চায়! 
জগত এইরূপ অক্ুতচ্ঞই বট 111 €ভামরা কি বলছ টা? তোমরা 
যাদের শিক্িত হিন্দু বল থাক, (সহ আহাদ তক নিষ্পিছ, 
কুসংগ্কারাচ্ছন, দয়ালেশশৃগ্র) কপট, নাপ্তিক, কাপুকাতে মৃধা একজন 
হয় জীবনধারণ কর্বার ও মব্াগ জশ্য আম ড. 


ঠা” 
ভী( ৭ 


৮ আমি 
কাপুরুণতাকে বা কার। আম কপুক্। দর সং” এব রাজ্টনতিক 
অহাম্মকর সঞক্গে কোন সম্রব রাপ তে চাহ নি। আমি .কান প্রকার 
রাজনীতিতে (1১১11105) বিশ্বাপা নঠি। ঈশ্বর 2 সহ জগতে 


একমাত্র (170 1110৯) আর সব বাজ । 


২৯২ উদ্বোধন । ] ২ঞ্রশ বর্ষ--€ম সংখ্যা । 


লিট শিশীক্দির্পা 


আমি কাল লগ্নে যাচ্ছি। বর্তমানে আমাণ তথাকার ঠিকান৷ 
হবে 0/০ ই,টি, ্টার্ভি, হাইভিউ, কেভারস্তাস, রেডি , ইংলগ্। 
সদ' "মা শীর্বাদক 
পিনেকানন্দ । 


পুঃ- আমি ইংলও্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রহ কগ্গ বার কোর্বে 
মনে কর্ছি। স্থতরাং তোমাদের কাগজের জন্য -তামরা সম্পূর্ণ রূপে 
আমার উপর নির্ভর করলে চল্বে না। তোমর ছাড়াও আমার 
অনেক জিনিষ দেখবার আছে। 


ইতি-_বি। 


( ইতরাজীর অন্রবাদ |) 


.রডিং, ইংলগু 
১৮ অক্টোবর, ১৮৯৫ | 


প্রিয়. 

** জীবনটা কতকগুলো যুন্ধ ৭9 হুলভাগার সমষ্টিমাত্র | ৯ + 
জীবনের রহস্ত হচ্ছে__নানারূপ অভিজ্ঞতার মধা দিয়ে শিক্ষীলাভ- 
ভোগ করা নহে। কিন্ত হায়, ঘে মুহূর্কে আমরা যথার্থ শিক্ষালাঙ 
কর্তে আরম্ভ করিঃ দেই মুহুর্েই 'মআমাদের ওপারে যাবার ভাক 
পড়ে। অনেকের পন্গে আমাদের মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের পক্ষে ই€ 
একটা প্রবল যুক্তি । * * সব স্থলেহ কাজের উপর একট। ঝড় বয়ে 
যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিষ্কার ক'রে দেয় এবং 
আমাদিগকে সব জিনিষের স্বরূপ সম্বন্ধে ঘথার্থ অন্তর্দ-ষি দিয়ে থাকে । 
কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, কিন্থ তখন বজদুঢ ভিত্তির উপর উহ 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ** 

আমার শুতেচ্ছাদি আানিবে। 
ইতি--বিবেকানন্দ । 


জোন্ট। ১৩৩০ । ] চারি আধ্য-স -সত্য। ২৯৩ 


রানীর ী | ১ 
৪১1 গা ১৮৯৫ । 
রিং, ইংলগু | 
প্রি, 

** পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধাবসায় দ্বারা সকল বিন দূৰ হয়। সব 
বড় বড় ব্যাপার অবস্ট ধীরে ধীরে হয়ে থাকে । * * মামার ভালবাস! 
আ্রানিবে । | 

ইতি 
'ববেকানন্দ । 


চারি অধ্যা-সত্য | 
( শ্রাচারুচন্দ্র বসু) 


( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
অঙ্গাঙ্গ মাগগই ছঃথ নিরোধের শ্রেষ্ট পন্থা । 


বৌদ্ধগ্রন্থে এই পন্থাকে পরম মঙ্গলকর মধ্যপথ বলিয়' বর্ণনা করা 
হইয়াছে । সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক সন্কল্পৎ সম্যক বাক, নম্যক কম্মান্ত, সম্যক 
আজব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, ইহ আগ্টাঙ্গ মার্শ । 
হুঃখ) হুঃখের উতৎপত্তিঃ হুঃখের নিরোধ ও সেই হঃখ নি রাধের উপায়কে 
ঢাবি আর্ধ্য সতা বলে । উক্ত চারি আধ্য সত্যের প্রকৃত উপলব্িকে সম্যক 
দৃষ্টি বলে। অগত ছুঃথময়; জীবন, জন্ম, জর! ও মৃত্যু দ্বারা প্রপীড়িত, এই 
জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্্ার মূলীকুন কারণ কি ও যোগ উপায় অবলম্বন 
করিলে এই অগৎ্বাপী দুঃখ কষ্টের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পার! যায়, ষ জ্ঞান অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তের যথাথ উপলব্ধি হয়, তাহাকেই 
সম্যক পৃষ্টি বলে। নৈস্কম! সংকল্প, অব্যাপাদ সঙ্কল্প ও অর্বহিংসা সঙ্থল্প; 


২৯৪ উদ্বোধন । | ২৫শ পা সংখা । 


বে ৯ ৫৯৮৯ পাসিতি৫৯ি ৯ লািতসিপাসিতাসি পাদ 


ইহাই হইল সম্যক সক্ল্প। “এরি, টাটা রা ও সম্প্রলাগ 
বিরতই সম্যক বাকৃ। প্রাণী-হিংসা অদিরদান, অ-হ্রচর্্য_-এই সকল 
হইতে বিরতই সম্যক কর্ম্মান্ত। অনহৃপায় পরিত্যাগ করিয়। জীবনবাত্রা 
নির্বাহ করাই সম্যক আজীব। নূতন পাপ জন্মিতে ন: দেওয়া, অকুশল 
ধন্ম সমূলে সংহার, কুশল ধর্ম পালন করা, উৎপন্ন পুণ্যর স্থিতির জন্য থে 
চেষ্টা তাহাই সম্যক ব্যয়ম। কাম জগতের প্রতি ইচ্ছা ৭ অনিচ্ছা, বেদনা 
সমুতের প্রতি ইচ্ছ: ও অনিচ্ছা, চিত্ত জগতের প্রতি হচ্ছা, ধর্ম অগতের 
প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা উহাই সম্যক স্মৃতি । সবিতর্ক পান) অবিতর্ক ধ্যান 
নিশ্্রীতিক ও অহুঃপাস্থণ ধানকে সম্যক সমাধি বলে: সবিতর্ক ধ্যানের 
সময় ভিতরে একটা বিগার চগিতে থাকে । হিন্ের সৎ ও অসং বৃত্তি 
সকলের মব্যে অসং বৃত্তি পরিন্যাজ্য ও সতবু্তি মঙ্গলদায়ক, যতক্ষণ পধ্যস্ত এই 
প্রকার বিচার চপিতে থাঁকে তাহাকেই সবিতহর্ক ধ্যান বলে। ক্রমে যখন 
চিত্তের সৎ ও অসংবুন্তি সমুহের বিরোধ উপশান্ত হয়, হপন অবিতর্ক ধ্যান 
উপস্থিত হয়। তথন গ্রীতি ও অগ্রীতি এতদ্ুভয়ের প্রণত উপেক্ষা জন্মে। 
তখন সাধক নিষ্কৃতিক ধান লাভ করে, ক্রমে অন্তর হইত সুখ ও ছুংথ 
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, ধ্যানের ঘে অবস্থায় পুর্গল উপস্থিত হয়, 
তাহাকে অহংখাস্ুথ ধ্যান বলে, অর্থাৎ স্থথ নাই, গ্ঃখ নাই একটা 
চিরশান্তি এই সময়ে অন্তরে বিরাজ করে । ইহাই মধ্য পথ ইহার আদিতে 
কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ,ইহাঠ নির্বাণ ল'ঙের প্রকৃষ্ট উপায় 
বলিয়। গৌতম বুদ্ধ কক উল্লিখিত হষ্টয়াছে। 

গৌতম বুদ্ধ নেমন অগ্ঠাঙ্গ মার্গহ নিব্বাণ লাভের মুখা উপায় বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি সেইরূপ কৈবল্য লাভের শ্রেষ্ঠ 
উপায় স্বরূপ আটটা পন্থার উদ্লেপ কপ্রিয়াছেন। উহাকেই অগ্টাঞ্গ যোগ 
বলা হয়। বম, নিয়ন) আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধি । প্রথম পাটা বহিরঙ্গ ও তেন তিনটা অন্তরঙ্গ । অহিংস।, 
সত্য, অস্তেয় ( চোষ্য হইছে নিবুন্তি )। ব্রঙ্গচয্য '9ও অপরিগ্রহ ইহাদের 
নাম নিয়ন । শোচ, সন্তোন) তপন্ত।১ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে 
নিয়ম বলে। পন্মাসন, বীরাসন, প্রন্ৃতি স্থিরভাবে ও স্বচ্ছন্দে বসি- 


জ্যেঠ) ১৩৩৯ 1] চারি আর্য সত্য ২৯৫ 


বার প্রক্রিয়াকে আসন বলে। প্রাণ বাধুর সংঘমের নম প্রাণায়াম। 
ইন্দ্র নিরোধকে প্রত্যাহার বলে। কোন বন্থ বং পিপয়ের প্রতি- 
চিনের একাগ্রতার নাম ধারণা । এই ধারণা ঘন গর হয় ও 
চিত্তের বিক্ষিপু অবস্তা দুরে যায় আবহ নিন্তবুন্তি এক ভাবে প্রবাহিত 
হইতে খাকে তাহাকে ধ্যান বলে। এই বান নথন পরিপঞ্চ হইয়া ধোয়া 
কারে পরিণত 3 গিগুবু্ড সম্পূর্ণ নিক অবনত 7 আপনীত হয় 

তাহাকে সমাধি' বলে। এ 
উহাদের আর এক নাম হইত সাস্পঙ্গাতি লি আত কঙ্গ এ সম 


ত্গ। 
1 
84 
টি 
চা 
৮৬৮ 
২ 
নি 
শাক 
খঃ 

রণ 
শাক 
এ 
এ 
১ 


থে অবগ্থায় টির অবলধ্ধন বিদানান খাতকে হি পাতি বঙ্থু জাত 
হওয়া নায় ভাহাকেই সঙ্গত সন,ব্বি বল ৩ ম্ম'বাল জারি 
প্রক।র,-নবিএক, সবার, দিরশ্িঠক 2 নিন্নিগুর কাম এহ সকলের 
যখন নিরোধ উপস্থিত ৬য় সে অর কে নিচ্গতর ক অপা্দশ্াহি সমাধি 
খলে। ইহাত কেবণ্য লাছের উদায়। 

এক্সণণে দেপা খাউক নিব্বাণ কাতাকি বলে শত বংনর ডাক্তারি 
রবান্দনাগ ঠাকুর ঠাহার 'এক 


পর অধ সপ কমে হিন্দ্র মুক্তি 
ও বোদ্ধের নিবাণের উ-ল্পগ কপিয়াছনত ন 


্ 77 খা 
চি স্যর ৬ ক" ৭ র্ 
৬ টং তা ৮15. শ 


হইল শাশ্বত আনন্দে? অবন্কা আগ নৈবাণি হইল ১2551105150 লা 
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০৮০01৮৭৯100 60011011010) এ শ্রকার মহলাদ কিছু পতন নহে 
মতর্দিন (বাদ্ধ সাহিত্যের সমধিক প্রগার হয় নাত লাচ্ধ দৃশংনব 
জ্ঞান শুগম হয় নাহ ততাদিন এ গ্রকার মণ প্রায়ই শুনা হত সুখের 


বিধয় ধতহ (দিনে বোদ্ধ বন্মের আহলোতনা হইতেছে এ শ্ুকার খারণা 
পুরে যাহতেছ | নির্বাণ বাদ [২1107 বা 12750107090) হয় 
তাহা হহলে [জিওুাসা হইত হু) হ1 কলর 1. ৯1117 11707 % উতর 
আমর! বপব উহা পাগ 7 9 ৭ তের 011111011:81110: উঠা বাসনার প 
ভষ্ার ক্ষয়, ডহা অবিশাপ ধ্বংস । 
রওকুট স্যুঞ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বালয়।ছেন-_ 
রাগপেনমোহঞ্য়াজ পাবিনিব্বীণম ! 


২৯৬ উদ্বোধন । | ২৫খ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা । 


রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ের নাম নির্বাণ। রাঙ্গা, দ্বেষ ও মোহের' 
ক্ষয় হইলেও জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায় অহংকার ও মম- 
কার ধ্বংস হইলেই নির্বাণ লাভ হয়। 
বোধিচধ্যাবতার গ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন £__ 
সর্বত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থিব মে অন 
সর্বত্যাগের নাম নির্বাণ_- সংসারে শু দুঃখ, ভ"ম্মভিমান ভতযাদি 
সমস্ত ত্যাগের নাম নির্বাণ । 
রত্রমেধ গ্রন্থে লিখিত আছে £-_ 
'তৃষ্ণায়া বিপ্রহানেন নির্বাণমিত্তি কথা: 51, 
তৃষ্ণার সম/ক নিবৃন্তির নাম নির্বাণ। সংসাতরর সহিত নিজের 
সম্বল রাখিবার প্রবণ ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণার কম হইলেই কন্েরি 
ক্ষয় ও নির্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধগরন্ত মধ্যে আনেক স্লেই শুন্ত- 
তাকেই নির্বাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা ভয়। মে অবপ্তায় সং্কারের 
ধ্বংস, আমিত্বের অশ্তিন্নও দূরে ঘায়, সেই অবস্থায় থাক কি? তখন 
শুগ্ততা মাত্র অবশিঈ থাকে এই শুগ্ঠশাই নির্ববাণ। এই শৃন্ঠতা পদার্থ 
অতি ছুর্ববেধি ইহা ভাব পদার্থ নহে 'অভাবও নভে, ইহা ভাব ও 
অভাবের অতীত। 
অনক্ষবনা ধশ্মসা শাহ কা দেশনা 5 কা 
ইহা কোন অক্ষয় বা বাকোর দ্বারা প্রকাশ কর। নায় না। 
সর্ববদর্শন সংগ্রহে মাপবাচণঘ্য বলিয়াছেন £ 
অস্তি শাস্তি উভয় অন্ুভয় হতি চতুক্কোটি বিনিমুক্তং 
শূন্যত্বম । 
পালি বোদ্ধ গ্রন্থে নির্বাণকে অযুত্ের পথস্বরূপ, পরা শাস্তি স্বরূপ, 
পরম সুখকর, নিত্য, শাশ্বত, অছুতগ্বান, পরমধাম) অনিমিত্ত ও বিমোঙ 
বলিয়া বর্ণনা করা হহয়াছে। ইহাই যাঁদ হইল নির্বাণ, তাহা হইলে 
আমাদের দেখা আনগ্যক নির্বাণ মে প্বংস এ প্রকার ধারণা কোথা হইতে 
আসিল? ইহার কারণ হইতেছে গৌতম বুদ্ধ তাহার উপদেশের মধ্যে 
কোথাও আত্মার নিত্যহ স্বীকার করেন নাই । তাহার মতে জীব বা 





দোষ্ঠ, ১৩৩ | ] চারি আধ্য-সত্য ২৯৭ 


পুধগল পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি । পাচটী স্বন্ধ হইতেছে বূপ, বেদনা, সংজ্ঞা; 
সংস্কার ও বিজ্ঞান । প্রত্যেক জড় পদার্থ মাত্রেই নাম 9 রূপের অধীন, 
এস্কলে রূপ বলিতে শরীর বুঝাইতেছে । স্ুখ, ছুঃখ, ক্রোধ) প্রাতি ও ভাল- 
বাসা প্রভৃতির নাম বেদনা, সংজ্ঞা অর্থ অগ্নভূতি, ইংর!জীতে যাহাকে 
1:500111 বলে; অতীতকালে আমরা ঘষে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ 
করিস্বাছি ব! মে সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়াছি, আমা'দর মনোমধ্যে 
েহ সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কাব্যের নে স্মৃতি পন্ননান রহিম্বাছে 
উহকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার ভইতেহ বিজ্ঞান ব: পদার্থ সমুহের 
প্রত জ্ঞানে উপনাত হওয়া যায় । 

দীব ব। পুদগল এই পাঁচটা স্কন্ধের সমষ্টি মাত্র, ইহ ব্যতীত আত্মা 
বাণন্ন! কোন নিত্য পদার্থ নাহই। নাহাকে আত্মা বলা হয়, উহা ক্ষণিক ও 
ঈঃখপদ বাচ্য; জাবের মৃত্তার সহিত এই পাচটাস্কক্কের বিনাশ হয়? তখন 
জাএ কিছুই অবশিই থাকে না । থাকে একমাত্র কম্ম। মুক্তার স'হত স্কান্ধের 
লগ্ন হইল বটে, কিন্তু কন্মের ক্ষয় হঠল নাও সই কর্মের প্র হাব আবার নূতন 
দ্ধের উৎপত্তি হইল, আবার জাবদেহ গঠিত হইল, এইপ্পে জীব একজন্ম 
চইতে আর এক জন্মে, এক লোক হইতে অন্ত “লাকে বারম্বার পুনরাবর্ভণ 
কারয়। থাকে । এইরিপে পুদ্রগল বখন ক্রমে ক্রমে বিশেষের পথে অগ্রসর হয়, 
জন প্রভাবে ততই তাহার কম্মের বন্ধন শিখিল হইত থ!কে, ক্রমেই 
তাহার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা হাস হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে জীব এমন 
একট। স্থানে উপনিত হয়, যে স্থান হইতে একটা আত নব্বাণ-সাগর 
পথ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে । অগ্নাগ মার্গে অগ্রসর হইলে জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত 
ইয়। এই অবস্থাকে বোদ্ধশপ্কে স্বোতাপন্তি অবস্থা বলে। এই অবস্থা প্রাপ্ত 
ই জীবের নির্বংণ লাভের আর সাত জন্মমাএ অবশিষ্ট থাকে, ক্রমে জীব 
ধখন আরও উচ্চ অবস্থা লাভ করে তখন বে অবস্থায় উপনিত হয়, তাহাকে 
ন্্ৰাগামী অবন্তাব'ল, সেই অবস্থা প্রাপ্ধ হইলে নিব্বাণ লাঠের আর এক 
শম মাত্র অবশিষ্ থাকে, তাহার পরের অবস্থার নাম অনাগামা অবস্তা; 
“পি অবস্থায় উপনীত হইলে, যদিও তাহাকে পুখিবীতে বা কামংলাকে আর 
অ% এহণ করিতে হয়না বটে, কিন্ত ব্রহ্গলোকে তাহাকে আর একবার 


২৯৮ বির | র্‌ ২৫ বর্ষ-__:ম সংখ]া। 


সিডি সত ৯৮৯ এ ৯৪৮ লি 


মাত্র জন্ম গ্রহণ করিতে হ হয়, তাহার + পরের অবস্থার নাম অর্থ বা মক্ত 
অবস্থা | যে জন্মে এই অবস্থা লাভ হয়, জীব সেই জনন মুক্তি ব৷ নির্বব ণ 
লাভ করে। এই নির্বাণকে উপাধিশের নির্বাণ “পে” দেহ থাকিতে 
থাকিতেই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ঘায়, বেদান্তে ইহাকেই জীবনুক্তি 
বলিয়া থাকে । গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমুূলে এই নির্বাণ লাভ করেন । এই 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে জন্ম মৃত্যুর শেব হয়, স্কক্ধের লয় হয়, কর্ম আর ভীণ 
দেহ গঠন করিতে পারে না, বাসনা বা তৃষ্ণ| নির্মল হয় এবং অধ্দ্যা? 
নাশহয়। এই অবস্থা লাভ কপরিয়াই গোতম বৃদ্ধ বনিন্ব ছালেন, 

অনেন্চ জাঠি সংসারং সঙ্গাবিদ্সং অনিলিনং 

গহকারকং গবেসন্তো, দ্ুকৃণা, জাতি পুঅগ্পনং ॥ 

গহক:রক দিট্ঠাইপি পুন গেহং ন কাঠপি, 

সববাতে কাম্থকা ভগ গ্যা গহকুটং ঘিনা' গত, 

লিসখ্গারগতং টিন্ুং তণ 

“দেহরূপ গৃহনিশ্মাভাকে অন্বেবণ করিতে করিতে? তাহাকে না পাহয়। 

কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারহই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ তঃথকর। তে গ্রহক।রক ! এহবার তোমাকে 
দেখিয়াছি আর গৃহনিন্মাণ করিতে পারিবে নাঃ সংসারাব্ত্ত আর 


ণহভানং গয়মজ্ভগা ॥ 


প্রতাবর্তরণ করিন না, তোমার কাগদ সকল ভপ্ হইয়াছে । গুহকুট 
(গৃহ চড়া 1 কণ্নিক। মগুগ । নপগ হইয়। গিয়াছে | নির্বাণ গত (সংস্কার 
সমূহ হইতে যুক্ত ) আমার চিনে সকল তৃঞ্চার ক্ষয় প্রাপ্ হইয়াছে । 
দেহনাশের সহিত দে অবস্থায় জীব উপনীত হর হাহাকে নিরুপাধ 
শেষ নির্বাণ বলে, গোতম বুদ্ধ কুশিনগণে এই অবস্থা লাভ করেন । 
গৌতমবুদ্ধ আন্মার নিভাত্র ব। প্থক অস্তিহ স্বীকার করেন নাহ, 
তাহার মতে পুদগল কেবল মাত্র স্কর্ধর সম । হাহা হহলে এ 
হইতেছে স্কন্ধের বিনাশ? পর কি অবশিই থাকে, কেই বা নিব্াাণ 
লাভ করে? একট সংশয় কেবল থে আমাদের ম:নর মধ্যে উদয় হ- 
তেছে তাহা নঠে, বুদ্ধ শিষ্য মাপুষঙ্ক পুত্রের মনোমধ্যেও এই সং 
উপস্তিত হইয়াছিল | ভাই তিনি ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হহয় 
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বলি তছেন- ভগবান্‌ 1 দে5 ও আন্না এক কিন কিন্বা দেহ ও আত্মা 
পৃথক, পহত্যাগর পর ভগবান কি অবস্থায় অবস্থান করিবেন, সে 
বিষয় কোন উপদেশ দান করেন নাই” শগবান পর করিলেন, 
“মাণুঞ পুত্র” মনে কর তুমি কোন স্তাক্ষ বিনান্ত পান ছারা বিদ্ধ 
হইরাহ ও নন্শর অস্থি হইন'ছ তোমার 'আতন্মায়গণ গুলা পুর করি- 
বার জগ্য চা করিতছে, তখন তুমি কি বলিল এন বিদ্ধবাণ 
“মান করা এক্ষণে আবএক নাহ, আমি অগে আব, এ শিতে চি 
যে ব্ঞ্চি আমাকে বাণ বিদ্ধ করিঘ্াছে, এস ব্রা্দল লা গন এ 
বা শুদ্, তাহার কান জাতি বাকি কুণ, সে দা রুপা এ 
ইতাদি। নহঞ্প হে মালুঙ্কপুএ, জন, রা, বাদি € 2৫ তোমাকে 
আক্রমণ করিন/ছ, বাসন! বা ইল্/জালে ঠমি মন, এাদণে বুঝা 
বিতকাদি পরিত্যাগ করিয়া বাভাতে অণ্মজরা ব্যাপি এ ঠা হইতে 
পরিত্রাণ পাও, ততোমার কি ভাহাহ করা উত নহে আম তোমাকে 
চারি আযাসত্য ও আগ্রা মার্গ শি (দিনাহি, তোমার ক সন্ত নহে, 
অগ্রে সেই শিক্ষণ অন্থালন করা । সেহ শিক্ষা অন্রণালন রা যখন প্রজ্ঞ, 
বলে আবন্। পুরে খাইবে, সম্যক সমাপি অবস্থায় উপশাত হহবিত তথন 
তোমার সর্বসংশয় অপনীত হইবে, নিব্বাণ কি ভাহা অপান প্রতিভাতি 
হইবে। এই বলিয়াই আন্য খব্গণ চরম তন্বের বিচাপস্ছলে ত.কর প্রয়োগ 
করেন না । ভগবান বারখার বুখা বিতক,দ পরিত'গ ক'পবার অন্ত 
উপদেশ দান করিয়াছেন । 
সিঞ তিকৃপু ইমং নব, সিগাতে এসবুমেস্না ৩ 
হত্বা রাগঞ্ দোসঞ্চ 5০2 নিব্বাতামেহসি 

নৌকা যেমন জল পূণ খাকিলে শাদ্র অশ্রপর হহতে পাক নাঃ অপর 
দিকে ডুবিবাপ ভয় থাকে, সেক্ধপ স্থলে নৌকা হহতে জল সিন আবহুক 
রম) সেহন্ধপ হ ভিক্ষু, তোমার দহরূপ '.লীক' হইতে বৃথাবি “কাদরূপ জল 
[সঞ্চন কর, উহা পু হইবে । বাগ "বাঁদর বন্ধন ছেদন কীপয়া বুম, 
খন্ব নিব্বাণ সাগরে উপনীত হইবে; 

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, পুর্দগল যখন পঞ্চ কুন্দোর সম রাহাত আর 


৩৪৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 


কিছু নহে, তখন এই স্কন্ধের বিনাশ বা ধ্বংসের পর কি থাকে, ইহার উত্তরে 
ইহাই বলা ষাঁয় বে স্কন্ধরূপ অনিত্য বস্ত যখন দূরে যায একমাত্র নিত্য বস্থ 
যে নির্বাণ তাহাই বিদ্ধমান থাকে, কারণ ইহা নিত্য. শাখত, আনন্দ ও 
অনিমিতত, ইহা :১111)117110108,155077600৮ বা বিও৭৪১। নহে । ইহাকে 
নিব্বাণই বলুন বা শৃণ্যতাই বলুন ইহা মানব চিন্তা সর্ব্বোচ্চ সোপান, 
দার্শনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে 
পারে না । বৌদ্ধধর্ম অনেক প্রকার ধান ধারনার উল্লেখ আছে. তাতার 
মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধন মার্গের উচ্চতম সোপান । এখানে কোন 
পার্থক্য বা ভেদাভেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, অপ্তি নাই, নান্তি নাই 
ইহা অন্তি নাস্তির সমন্বয়, এখাঁনে উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই ইহা উৎপঞ্জি 
ও বিনাশের মিলন স্থান, এখানে ক্ষণেকঙ ও নিত্যত্য এই সকল আপাত 
বিরুদ্ধ ধর্ম পরস্পরের বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহা বাকা 
ও মনের আগোচির লেই জন্য আর্ণত বলিয়াছেন । “এতো বাচো নিবর্তত্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” সেই কারণেই প্নিগণ কেবল নেতি নেতি বলিয়া 
অগ্রসর হইয়াছেন | এই নেতি নেতি উ০৪01৮05 হা অতি নান্তি, ভাব 
ও অভাবের মিলন ; “সঠ জন্তহ ভগবান বুদ্ধ বলিয়া-ছন হে সুভতে ! হা 
( এই নির্বাণ বা শুন্সত! ) গম্ভীর ইহ। 'অপ্রমেয় ও মঙ্গয় ।  ভিক্ষুদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন । 
মুঞ্চ পুরে মুগ্চ পচ্ছনো মস্োদ্ধ মুঝ্চ ভবস্স পারগু। 
সর্বথ বিনুক্ত মানসে! ন পুন জাতি জরং উপোহপি ॥ 

হে ভিক্ষু, তোমার সম্থুণে মধো ও পশ্চাতে পাহা কিছু আছে, সর্বন্থ ত্যাগ 
করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর এবং সর্ব প্রকার বিদুক্ত চিত্ত হলে 
€তোমাকে জন্ম জরা ভাগ করিতে হইবে না। 
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(গ্রীসাহাজি | 


চাই স্তৃথ। চাই নাথ । কুল থাইব, কিন পট ছুঁটিবে না, 
হাঃ আমাদের আকাঙ্ষা। কিন আগতে সুদের গোলাপ গ্খের 
কণ্টকে জড়িত। এমন কিছুই নাহ এথানে, শান্তা আন'দিগকে নিতা 
সখের অধিকারী করিতে পাঁরে। ভ5রাং মিথ এই জগত, সতা সেই 
জগদ্তীত তরঙ্গ । 

কিন্ত, জগং মিথ) যাহার মনে এহ পারণা জনু. ২ আগন্ডের কোন 
1কছুকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে না। অহএব, «মন এ “স্বগাদপি 
গরীয়মী” জনন, যাহার বন্দে সপ্তান স্থধার আন্বাদ পায়, কাহারই গুণ 
হইয়া দাড়ায় তথন মহানরক | “শবে নাওয়' আঙা কি নন্থণা” বলিয়া 
আমরা তন পৃথে ঘাটে গান জুড়িয়া দই, “জন্মিণে নবি.£ হব অমর কে 
কোথা কবে ?”_ স্থৃতর[ং জন্মানহ হথন বিডগ্বনা এবং ৭ জন্মানহ তখন 
পরম পুরুবার্থ হইয়া দাড়ায়, মৃতু ব ৪ঃখের । মৃঠাণে আমার বলিতে 
থা কিছু, সব ছাড়িয়া মাইতে হয়। শ্রতপাং, এই আমাপ জ্ঞান, এই 
মায়াই ঘখন সকল অনর্থের মূল, তথন এই মায়ার পৰ৮ করা টাই। 
অতএব, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়, সংসার, সমাজ--সকলহ হন মিথা 
হইয়! দাড়ায় । বনে যাওয়াষ্ট তথন কর্তবা বলিয়। বিন হয়) জন্ম, 
মৃতু, বিবাহ,জীনন ব্যাপা এই কম্ম-প্রবাহ। এককম্ম অন কম্মের 
হুচনা করে । এই জীবন পূর্ব জন্াজিত কম্মফলের অপপিহ্নাযা পরিণাম, 
আবার ভবিম্যৎ জীবনের অবশ্যন্তাবী কারণ। স্তুতরাং এই কম্মহই থে 
-হতু, সকল অনর্থের মুল, নেই হেতু কন্ম তাাগই হইয় দাঁড়ায় তথন 
পরম ধর্ম। এই অন্যই আমরা তখন মুক্তি চাই, স্থথ চাহ, আলোক 
চাই, চাই সেই সচ্চিদানন্নস্বর্ূপ ঈশ্বর । আর ছৃঃখের এক"স্ত অভাবই 


মর সর | রর “পেশ বর্ষ__৫ম সংখ্যা । 


চে 2৯৩৯ চি 


জুখ, অন্ধকারের একান্ত ( বিনাশই আলোক. বন্ধনের ॥ পরানিবৃতিই মুত, 
জগতের অসস্ভাব বেখানে, সেই খানেই ঈশ্বর, এহরূপ বুঝি; অর্থ।ং 
স্থথ ও ছুঃথঃ আলোক ও অন্ধকার, বপ্দন ও মু”, জগৎ ও ঈশ্বর)__ 
এহ সকলকে দ্বৈত বুদ্ধি বশত? পৃথক মনে করি, স্রনুরাং অ মরা তখন 
এই প্রতাক্ষ অগঙংকে ঠেলিয়া সলিয়া সেই ডগদতীত মানসকল্প 
লোকের সন্ধা,ন উধাও হইয়া ধাই | লাল:কে দূর রয় শিতাক্ইে বরণ 
করিয়া লই । * 
কিন্তু এহকপে থৃরিয়া পৃটিয়া অবশেষে আমরা দিগিয়া আমি বাধ্য 
হই | অন্নলোম 'পচারর সমাপু হলয়।য় তন বিজাস বিতশারের আর্ত 
হয়। আমাদের টিস্ত/র ধারা তপন নৃতন পথে « শিত হয়। তখন 
গিয়া, স্থথ ছু খকে 'ঠিলিয়া 


মা 


মনে হয় আলো গাই আবারক এডাইয়। 
ফেলিয়া, মুক্তি চাই পন্ধণকে ই'টিয়া “ফপিয়া। কিন্ত, আধার শাহ 
যেখানে, আলোর সার্কত; নাঠ সান, বঙ্গন বিলা মুক্তি নাই, 
“তথ বিনা শ্রঙ্ুলাত হয় ?ক মঠীত ৮” শিক্ষক গেলাপের অস্তিত্ব 
ফুত্রাপি নাই । বিশ্বকে বদ দিলে 'বশ্ব্র ৪ শিরথক হইয়া পড়েন 
ফল, তথন অ'মরা বুঝি পারি মুক্তি, 2৮৯ আ লব অভাতি এদের 
অর্থ, পুর্বে তেমন বুকয়াছিলংম, বস্তু ঠহ ভা দর প্ররুহ অথ এরূপ 
নান্তিত্ব 'ব:ধক নু । সংস্কৃত ভাগায় শশা কপ লাদা? শে শুধু 
“ছুঃথহাবী” নত, “গ2্পকারা গা বুঝি ত হয়| টিশাকাপ ন লা শের 
এই নে 1১,১১111৮6 অপু, »থন আমর ঠা পাঁঝিতত পর এহরীল অজ তের 
বাহ! ফিহু সকলই পল চল অথ পঠয়া আম দর লন * উহ ঠয়। 
সংনাপ মিথ অঠএব সনযাল পহন' ব78 791 শিশু সহ বন কি 
সংস রর বাহার তি: হাজী কা তর, বাতি পুতি ভুত সতত বত জব 
ছাডিয়। বন মা5-এভ শাহর অন কিছ £রাদি 051 হহার 


চে 
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এপান (কান সঙ্গ বা মত বিন বু ভু গা ১৩ বারা ঠতণ পা। 
এসকল পন্গঙ্ষে আমা দর পাবার তই বরণ ঠা শত তত ভিল্ল। করা 
হহল 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩০ । | “স্থখের সন্ধানে |” ৩৪৩ 


বিস্তৃতি অর্থাৎ আত্মীয় । সকলেই যখন আমার আপন, তন এই অনন্ত 
মাম্মীয়ের রাজ্যে সকলকে বাদ দিয়াই স্ত্রীপুরাদি কনিপয় বক্তিমাত্রেকেই 
শুধু আম্মীয় ভাবি কি করিয়া? সম্যাসের প্ররুত অর্থ ইহাই ; স্বতরাং 
ন্যাপ বলিয়া কিহুই নাই; সংপারের 'একাস্ত অভাব নে, পরস্ক সংসারের 
বিস্বৃতিই সন্নযাস। 

এইরূপ, ধিনি,এই ক্ষুদ্র সংসারের কয়েক জন মআম্মাম'কহ ভালবাসেন 
তিনি মায়াবন্ধ। কিন্ছ এই বিশ্বই বাহার সংসার, তিনিই প্রেমিক । 
অন্প কয়েকজনকে ভালবাসাই মায় আর অনেককে ভ'লব'সাই প্রীতি; 
অত এব, প্রীতি মায়ারই বিস্তুতি | কুশাঁদনে ব কাঙ্গাসনে ণলিলে “আসনে” 
বসা হয়। কিন্ত এই যে অনন্ত বিস্ৃত মৃন্ডিকা মাসন, হহা?ত বসিলে আর 
আসনে বনা হয় না । েইদ্ধপ মাক়াও যখন বিশ্বময় ছা ডাইয়! পড়ে, তখন 
আর তাহাকে মায়! বল৷ হয় না । 

কন্্মকলে মানবের জন্ম মৃত্যু হয়, স্থৃতরাং কন্মদয়েহ »রম সার্থকতা । 
কিন্ব সাই কি কর্মের ক্ষয় হয়? আমার এ নে বনমান জন্ম, 
হইতে পারে পূর্বজন্মের কম্মের ফল এবং আমর ভরবণদাৎ জন্মের 
দ্োোতক | ফলতঃ কম্মফলে শীবের জন্ম মুত্যু হয়, এ কথা না হয় মানিলাম 
কিন্ত ক্লিচ্গান্ত এই, কর্ণ না করিলে খন জন্ম হন না, তপন “কান কম্শের 
ফলে মমার সেই প্রথম জন্ম হইয়াছিল? ম্ৃতরাং এঝি:ত হইব, আমার 
(সঠ প্রথম জন্ম কোনও কর্মের ফল ন:হ | সেই জম্মও যাহার ফল, সেই 
কম্মও তাহারই ফল, অ'মাব সেই জন্ম 9 কর্ম, দুয়ের একঠ কারণ- ব্রন । 
“কর্ম ব্রন্গোদ্বং বিদ্ধ”? ব্রহ্ম ঘদি অনাদ অনন্ত হয়, কন্ম এবং জন্ম মূ্ুও 
তা হইলে অনাদি অনন্ত, শ্থতরাং কম্মক্ষম হওয়াও তাহা হইলে অসস্ব, 
কি হাহা হইলে মুক্কি কি 2-বন্থতঃ, মুক্তির অথ বিস্বৃঘত , কান টানি- 
গেহ এেমন মাথ। আহ স. কর্ম করলেই তাহার ফলও .*মানহ ভাগে 
হয । এহ কর্ম যখন মহং জ্ঞানের গাতততি আব থাকে, ধন উঠাই 
১ম কমন্স অর্মাং সক'ম ক্ম, হহাই মানবের বদ্ধ অবস্থা । 'কণ্চ অবশষে 
কণ্যর ক্ষয় হওয়া ঘথন ফলের স্থান শু হহয়া খায়, তথনহ ম নব মুক্ত 


শা 


, একথার তাতখপযা এই পে, ধিশ্বহই যখন সংসার হয়, কম্ম৪ তখন 


৩৪৪ উদ্বোধন । [ ₹ঞশ বর্ষ-_€ম সংখ্য। 


বিশ্বময় ছড়াইয়া৷ পড়ে, তখন তাহাই হয়, নৈক্ষর্্ম, নিক্ষাম কর্ম অর্থাৎ সেবা, । 
সিদ্ধাবস্থায় সাধকের কর্ম থাকে না, এ কথার অর্থ ঞ্কই বে, তখন তাহার 
ক্ষুদ্র কর্ম থাঁকে না, তাহার কর্ম তখন চৈতন্টের মত বিশ্বময় ছড়াইয়। পড়ে, 
বিশ্ববাসীর সকলের বোঝা আপনার ঘাড়ে তুলিয়া পঠয়া নিমাইও তাই 
একদিন দরদী নিতাইকে কার্দিয়া বলিয়াছিলেন__ 

“আমায় ধর নিতাই, 

আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, 

জীব উদ্ধার নাহি হল, 

খণের দায়ে আমি 

এখন বিকাইয়া যাই |” 

স্থৃতরাং এই বে নৈক্ষম্ম, ইহার অর্থ কর্ম না করিয়া নিক্ষম্থ্ী হইয়া নীরবে 
বসিয়া থাকা নহে; বরং চৈতন্তের ঠায় অনন্ত কর্ম সমুদ্রে ঝাপ নদওয়াই 
যথার্থ নৈ্ষম্ম । এই নৈক্ষর্ম্ের অধিকারা ধিনি, তিনিই মুক্ত । তিনি জন্ম 
মৃত্যুর অধাঁনে থাকিলেও তাহার ০সই জন্ম মৃত্যু তখন আর কষু্র সকাম 
কর্্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জেলের কয়েদী জেলেও খাটিয়া খায়, 
খালাস পাহয়া বাহিরে আসিয়াও খাটিয়াই খায়) অথচ তাহার এই হই 
খাটুনিতে কতই প্রভেদ ! জেলের খাট্রনি কতই ছুঃথের, কিন্ত বাহিরের 
হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি9 মুক্তির আনন্দে কত মধুর, কতই রঙ্গিন! ইহাঁরই 
নাম মুক্তি । ফলতঃ জীব যখন আপনাকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন মনে 
করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবে, তপনই তাহার বদ্ধ অবস্থা ; কিন্ত 
মখন তাহার নেক্ষম্মের বিজয় শজা বাজিয়া উঠে, সে সমগ্রেরই অংশ. 
সমগ্জের সহিত তাহার ও অচ্ছেদ্য সংঘোগ, জীবের যখন এইবূপ জ্ঞানের 
উদ্দয় হয়, তখন সে জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকিয়াই মুক্তির আনন্দে নাঁচিয়। 
উঠে। স্থতরাং মুক্তিই অনস্তবন্ধন | রবীন্দ্রনাথ ও তাই গাহিয়াছেন।_ 
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? 
মুক্তি কোথায় আছে ? 
আপনি প্রভু স্থি নাধন পরে 
বাধা সবার কাছে ।” 


জোষ্ঠ, ১৩৩ | ] “সুখের সন্ধানে 1” ৩৪৫ 


». বস্ততঃ স্থথ ও হঃখ, ত্যাগ ও ভোগ জন্ম ও মৃত্যু, বন্ধন ও মুস্তি 

এ সকল পৃথক বস্তু নয়, একই বস্তু অবস্থা বিশেষে একরূপ এবং অবস্থাস্তর 
বিশেষে অন্ঠরূপ হইয়া দীড়ায়, একই বৃক্ষ পূর্বদিক হইতে দেখিলে 
একরূপ .মনে হয় আবার পশ্চিম দিক হইতে দেখিলে অন্তরূপ মনে হয়। 
মিথ্যা বলিলে পাঁপ হয়, কিন্ত দ্নন্থ্যু কন্তক আক্রান্ত হ্ইয়া কেহ কোথাও 
লুক্কায়িত হইলে ,সেই দস্থ্য আসিয়া যদি এ লুকায়িত ব্যক্তির সন্ধান 
জানিতে চাহে, তবে সেরূপ স্থলে মিথা৷ বলিলে, সেই মিথ্যাই সত্য হইয়। 
দাড়ায়, আমরা! যাহাকে মুত্যু বলি, সতীত্ব রক্ষার্থে পতিএতার পক্ষে সেই 
মৃত্যুই হয় জীবন যেনারা বেশ্তারূপে নরকের ছার, সতীরূপে তিনিই 
পতির হলাদিনী শক্তিরূপে মহিমময়ী হন । যেমদন লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিল, 
সেই ম্দনই হরকোপানলে অনঙ্গ হইয়া কাঞ্কেয়ের আবাহন করতঃ 
স্বর্গ উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল ; য অর্থ নবাব খাঞ্জাখার আত্মধ্বংসের 
পথ পরিষ্কৃত করিয়৷ দিয়াছিল, “সই অথেই মহাজ্সা পালি আজ প্রাতঃ- 
স্ররণায়। বে বিষয়ে বঘাতি ভোগী হইয়াছিলেন, সহ বিয়ে থাকিয়াহ 
জনক রাঁজধি হইয়াছিলেন । মে অভিমানে ছুযোধনের সর্বনাশ হইয়াছিল, 
সেই অভিমানেই ঞ্রবের সত্যলাকে অক্ষয় বাস ঠইয়াছিল, এমন যে 
সন্দেশ, তাহাও অধিক মাত্রায় ভোজন কৰিলে বিখের তুল্য পীড়াদায়ক 
হয়। এমন যে বিষ স্থপ্রযুক্ত হইলে তাহাই আবার প্রাণরক্ষায় অমৃতের 
হায় কাষ্য করে । ফলতঃ, কায্য ও চিন্তার অনুপাতে আমাদের সংস্কার 
দাড়াইয়। ধায়, তাহারই ফলে, আমরা আমাদিগকে বদ্ধ মনে করি ।” 
বখন অন্তরূপ পরিবর্তন হয়, তখনই আমরা আমাদিগকে মুক্ত মনে করি । 
জীব মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত । জীবের জ্ঞান যখন অপক থাকে, তথন 
সে একভাবে চিন্তা করে এবং তাহাঁরই ফলে তাহার বক্তব্য বিষয় তাহার, 
(নকটে মিথ্যা বলিয়। ( জগত্রূপে ) প্রতীত হয়ঃ এবং তাহার জ্ঞান যখন 
পরিপক হয়, তখন পূর্ব সংস্কারের পরিবর্তন হে "সই একই বিধয়, 
ষাহাকে সে একদিন মিথ্যা বলিয়া, উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা তখন 
তাহার নিকটে সত্য বলিয়া (ঈশ্বরদূপে ) অভিনন্দিত হয়। সেক্সপীয়রও 
তাই বলিয়াছেন, 1. 75 076 [01010100980 2০৯ 80008 


৩৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_€ম সংখ্যা । 


০9০90 0 198১ আমাদের শান্ত্রকারগণেরও অভিমত তাহাই__াদুশ্ 
ভাবনা ষস্ত সিদ্ধির্ভবতি তারৃশী । জেলে যাওয়! অপমানের বিষয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু আজিকার এই স্বরাজ-সংগ্রামে শাহা কত লোকের 
বাঞ্চনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জেলে বাঁওয়! সম্বন্ধে পর্বে আমাদের বে 
স্কার ছিল, আজ তাহার স্থান বিশেদে পরিবর্তন হইয়াছে । তাই, যাহা 
একদিন অপমানের বিষয় ছিলঃ তাহাই আজ প্রশংসনায হইয়া উঠিয়াছে। 

ফলতঃ) মানবের দ্বৈতজ্ঞানই তাহার সর্বভঃণে” কারণ । রাত্রি ও 
দিবস একই কারণের পরিণাম, উহাদের পৃথক অপ্তিত্ব নাই, মূর্খেরা 
ঘেমন একথা বুঝে না আমরাও (সেইরূপ জন্মমৃত্যুকে একই অখণ্ড সত্যের 
ছুইর্দিক বলিয়া না বুঝিয়া ঘতক্ষণ পথক্‌ মনে করি, ততক্গণই. আমাদের 
দুঃখ | সুতরাং ত্যাগে 9 ভোগে? ছঃখে ও সুদে ইত্যাদি সর্ববীবস্তাঁয় 
তুল্য আনন্দ সম্ভোগ করিতে হ£লে আমাদিগকে অদৈতবুদ্দিতে 
স্থপ্রতিষ্টিত হইচতে ভইবে । এই অদ্বৈতবোঁধের কিন্ত সুপ্রতিষ্ঠা হইতে 
পারে__প্রেমে |  প্রেমেই হেদবৃদ্ধি পৃচিয়! পায় অন্তজ্ঞানের উদয় হয়। 
বিষ্ঠা স্পর্শ করাও ঘ্বণার বিণ । কিন্ক সশ্তানের মল মু মাতার নিকটে 
চন্দনেরও অধিক বলিয়া মনে হয়| হহার একনাএ কারণ» মাতা সন্তানের 
প্রতি প্রেমময়ু। গ্রহরাং দে অথ আনন্দের িখারী আমরা, তাহা 
পাইাতে হইলে আমাদিগকে প্রেদে মজিনা অনৈতজ্ঞান পাভি করিতে 
হইবে । প্রহ্নলাদ প্রণয়াপ জন্য আগর, পসাঁতলঃ সনুদ্রগর্ভেও হপ্তি- 
পদতলে নিক্ষিপু হইয়াছিলেন, কিছ হথাপি কান অবস্থাতেই ভীতর 
পূর্ণানন্দের ব্যতিক্রম হয় নাই! সনোর জন্য এসবাকের এই যে আত্মবিষ্ম 
৪ আন্মবিসঙ্জন, ইত, প্রেমেরই ফল! এই প্রেম অন্তরে জাগিলে মনস্ত 
ভে পৃটিয়া ঘাঁয়, কর্ম ভগন সেবা হর, আম” হখন তুমি” হইয়া বাস! 
স্থতরাণ আমার আমিহ নাই নেখানেঃ €স্গানে আমার বন্ধন মুক্তি, জু. 
ঢঃখ+ জন্মমৃত্যু, এসকল আসিবে কোপা হঠছে ৮ তখন তুমি” সান 
নরকে যাও? “আমার”৪ তবে স্থান হইবে সেইখানে এবং “ভোমাত? 
সানিধ্যবশতঃ সেই স্বানই “আমার” লর্গ হইয়া উঠিবে । সুত্তরাঁং স্ব ৪ 
নরক এই খগ্ডাতীত যে অথণ্-স্বর্গ, তখন কি আমার তাহাই পাওনা 


১১৩৩০ । ] বিশালতা ৩০৭ 


হুইবে না? এইরূপে, খ্রকাস্তিক প্রেমহেতু যখন অদৈতজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
হয়, তখনই অদ্বৈতাঁনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং অথণ্ড আনন্দ 
সম্ভোগ করিতে হইলে, সংসারের বাহিরে যাইতে হইব না, জগদতীত 
তাহাঁর অন্বেষণ করিতে হইবে না, পাওয়া যাইনে তাহা এইখানেই_-এই 
সুখ ছুঃখময় মর্ত্লোকেই | 


বিশালতা | 
€ “নছরু” ) 


জগতের ছুঃথ-ন্দাঁল! ব্যাধি নত আছে 
আজি আমি ছুই হাঁতে ঠেলে দিয়ে পিছে 
অপার গৌরবে এক উল্ত,্গ শিণরে 
অতুল বিভবে আমি আপন সম্পদে 
দাড়া”য়েছি আসি? ! 

ধিবানিশি 
পুথিবীর নাটকের ঘরে-_ঘহ গ্লানি 


ঘত মাপনতাঃ প্র 1গছে মালন 





যত কলুষতা 
করি'__কিছুঈ আমারে আছি পারেনি গাছে 
অপার 





ধরে। অপার আনান্দ আজ 

বিস্ময়ে -সকলি উঠেছি আমি পদ-হলে পিশি”। 
অপরাপ ভে 52 আজ পদর-মব 

করিছে কিরণ শার সঘংন (বস্থার ' 

অনন্ত বারিধি সম ভীম গশ্সীরশা-বিরাজ 

করিছে এক অতি বিশাল 41,-সব 

দৈম্ত-ঃথ-গ্লানি__সব সক্কীণতা লাজে মরে 

গেছে ;__অপরূপ কুতুহলে হৃদয়-প্রস্থন সুগন্ধ 





৩৪৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্-৫ম সংখ্যা । 


৬াস্িপাস্সিপিস্সিিস্সি তা পিসি পিসি পাসটি- তি লাস পস্টি পাস্টিলাি লী সি পাস্টিপস্িি স্পিন সিসি ৩ তাস বাসি 
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করিছে তা”র-_স্ুষম। বিস্তার ! দিকে দিকে 
তাই ধীরে ধীরে ছড়া”য়ে পড়িছে এক দ্সিগ্ধ মাদকত। ! 
কৈ কোথা? 

অভাব-_দেন্, কিছু নাহি আজি আর! ্‌ 
সবি আপনার 

সম ভাতে নয়নে আমার । ূ 

কোল দিয়ে ধরি” বেড়ি সবে -নিতে ইচ্ছা হয় 

মম বুকের ভিতরে-_সাগর-তরঙ্গ সম 

হয় ইচ্ছা মোর ! সবি চুরি? ভেঙ্গে যাস্ক্‌ 

আমারি অন্তরে ! আমাতে করুক সবে লীলা আলাপন ! 

আপন মগন-_ 
আমি সবে নিয়ে থাকি 


শ্রীহট্ের শিশু কবি । 


( শ্রীসরোজকুমার সেন |) 


প্রকৃত কবির লক্ষণ কি? শুধু শব্দের আড়ম্বর, ছলের বঙ্কার-_অনু- 
প্রাস ও অলঙ্কারের প্রাচুধ্য কবিতাকে প্রাণময়ী করিতে পারে না।-_ 
কবিতার ভাব-লক্ষণকে ফুটাইতে পারে না--ভাবের গভীরতাঁতেই কবি- 
তার প্রাণের পরিচয়, সেই ভাব কোথা হইতে আসে? অন্তরের অন্তঃস্থল 
হইতে অন্তঃসলিল! ফন্তর মত শৈশব হইতেই কবিত্বের ধারা কবি-প্রাণে 
প্রবাহিত হুইতে থাকে-_-অতি ধীরে, অতি গোপনে তারপর উহা! সে 
কখন কবি-হৃদয়ের দুকুল প্লাবিত করিয়া অজানার উদ্দেশে ছুটিয়৷ চলে, 
প্রবাহমান। আোতব্বিনীর মত তর তর বেগে, তাহা! ষিনি একমাত্র কৰি 
তিনিই জানেন । অজানাকে, চির-কসহশ্যময়কে, অসীমকে আপন করিয়া 


জ্যেষ্ঠ; ১৩৩৬ । ] শ্রীহট্রের শিশু কবি ৬৬৯ 


ধুকের মাঝে মিলিয়া লওয়াতেই তাহার তৃতপ্তি-_প্রিয়তমকে বাঞ্ছিতকে 
গাইবার আশাতেই তাহার আনন্দ-_তাঁই কবি বিহগের কাঁকলীতে, 
তটিনীর কলতানে অজানা অচেনা চির-বাঞ্চিতের কলস্বর শুনিয়! দিবানিশি 
গানে বিভোর হইয়া থাকেন, প্রস্দুটিত ফুলে প্রিয়তমের “সোন্দধ্য দেখিয়া 
আত্মহারা হন। বিশ্বের সহিত যোগধুক্ত হইয়া আত্মসমাহিত ভাবে সত্য- 
সুন্দরের মাঝে আপনাকে লয় করা কবি জীবনের প্রকান্তিক কামনা, 
একমাত্র সাধনা 1 প্ররুতির প্রিয় ছুলাল কবির সমস্তই স্বাভাবিক । 
তার প্রাণের গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ । 

একজন শিশু-কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যই বর্তমান 
প্রবন্ধ লিখিত । এই শিশু স্বভাঁব-কবি কিন্থ ফুল না দুটিতেই অকালে 
ঝরিয়া গেল__সে পৃথিবীতে বেশী দিন থাঁকিতে পারিল না । দ্বাদশ বর্ষ 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সেই সে যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা 
লিখিত তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কোন দিন তাহাকে 
কবিতা লিখিতে শিখায় নাই । নয় বৎসর বয়সে তার কবি-প্রতিভার 
প্রথম উন্মেষ । রবীন্দ্রনাথ জাপানে একটি বক্তৃত। দিবার সময় বলিয়া- 
ছিলেন চাননি বৃ [১0800 1170201270101) 15 2 9151১110110 1001105-165 
10950 11) 52010111071 01 2৬2 [টোটো 010৩ 0095 060)6 17011101000. অর্থাৎ 
কবিত্ব কল্পনা! একটা লাজুক পাখীর মতন, উহা লোক চক্ষুর অন্তরালে 
থাঁকিতেই ভালবাসে । এই শিশুর সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলি প্রযুজ্য সে 
লাজুক প্রকৃতির ছিল। সে কবিতা লিখিয়। কখনো কাহাকেও দেখাইত 
না। নিজ্জন নদীতীরে তার কবিতা লিখিবার স্থান ছিল! কবিত৷ 
লিখিয়া সে সযত্বে লুকাইয়া রাখিত। 

প্রাকিতিক সৌন্দধ্যের লীলা নিকেতন শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত ভাঙা! 
নামক গ্রামে এই শিশু কবির বাড়ী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৩*শে কাণ্তিক 
শিলং নগরে তাহার জন্ম হয়। তাহার নাম প্রশান্তকুমার দাস। প্রশান্ত 
ফুমারের পিতা শ্রীযুক্ত দ্রীননাথ দাস মহাঁশয় সেই সময় শিলং সেক্রেটারি- 
য়েটে কাজ করিতেন । ইহার কিছু দিন পরে শ্তীযুক্ত দীননাথ দাস 
সুরমা উপত্যকার বিভাগীয় কমিশনারের পাস্ন্যাল গ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হইয়া শিল- 


৩১৩ উদ্বোধন । 779 


পাপািতাসিপাস্িপাসিতীসিলাসিতাসিপাছি তিল পিপি পি পাছি লাি-তোছ পাত ০৯ প * লালা পাসিবাসি পাটি পািলাসিলাসিতাছি লাল ৯ পাছি পা 


চরে চলিয়। আতর | বরাক নদীর উপর শিলচর সহর অবস্থিত__এই 
নদীর তীরে নির্জনে নিরালয়ে প্রশাস্ত কবিতা লিখিত । 

প্রথম হইতেই সত্যস্ন্দরকে পাইবার আগ্রহ, আকাজ্ষা তাঁর হৃদয়ে 
বলবতী হইয়াছিল। তাঁর কয়েকটি কবিতায় 'সইভাব স্থুম্পষ্ট হইয়৷ 
উঠিয়াছে। তাহার কবিতাগুলি প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, ভাষার ও ছন্দের 
আড়ম্বর নাই অথচ ভাবের ধার! ঝর্‌ ঝর্‌ ধারে চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

"্কীকি” নামক কবিতায় আমাদের শিশু-কবি বাঞ্চিতকে উদ্দেশ 
করিয়। বলিতেছেন-_ 


আমার, সকলি বার্থ_ 
সকলি শক্ত, 
কে মোরে দিতেছে ফঁকি-_ 
তোমারে কতই ডাকি : 
তুমি রও গো টাকি 
কেবলি আড়ালে থাকি 
আমার, বাধন শক্ত 
হয় ন। সুক্ত 
ওগো খুলে দাও, 
খুলে দাও । 


দয়াল বন্ধে! 
আমি নে অন্ধ 
ওগো গুণের গন্ধ 
দিয়! মন মাতাও 
ওগো মন মাতাও ! 
বাজিবে বাজন। 
বাজিবে সাহাঁন৷ 
ও কার রবে 
মধুর বোলে; 


তোমার পরাণ 

শুদ্ধ তান; 

এস গো মহাঁন্‌ 
ডাকিব তোমারে কি বলে। 


জৈন, ১৩৩০ | ] শ্রীহট্রের শিশু কবি। ৩১১ 


*.. শিশু-কবির প্রাণেরকি আফ্ুল আবেগ, কি ছুণিবার পিপাসা ! প্রতি 
' ছত্রে ছত্রে অতি স্থন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রসঙ্জ ভাবুক মাত্রেই 
লক্ষ্য করিবেন বুঝিবেন । 
তার “প্রার্থনা” কবিতাটী আরো সুন্দর ও মহান্‌ শবে পরিপূর্ণ_- 
বনের মাঝে কাঢার গায়ে 
ফুটেছে কত ফুল-__ 
র কাহার মহিম।, 
ব্যক্ত করিয়া নক্ত কণ্ে 
গাহে বুল্‌ বুল্‌। 
কাহার সুব'মা কাহার প্রতিমা 
বিশ্বে রাজে) 
তোমার মু্তি মর্ত। জগতে 
মানব মানারে বাজে । 


নিখিল বিশ্বে তোমার শিষো 
পুজেগে তোমারে অনিবাঁর- 

তবুও তোমার চরণের ত্ৰাণ 
পাইনা একবার | 
পাপের সাগরে 

নাহিক নৌকা পাঁহিক মাঝি 
আছি একা পড়ি! 

(তোঁলগো আমায় তীরের মাঝে 
আমার ক্ষুদ্র হস্ত ধরি! 

ভাঙ্গিয়ে মোহ জাগায়ে জ্ঞান 
মুক্ত করগো আমাঁরে-_ 

ওগো? আমি পাপের বন্দী পুণ্যের সন্ধি 

করিব পুজ্িব তোমারে । 


৩১২ উদ্বোধন । [ ২৫ফ বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


আমি যে মুখ, আমার ছুঃখ 
ঘুচিবে কি নাথ ? 

বাজিয়া উঠুক মহিমা তব 
করি প্রণিপাত ! 

দ্বাদশ বষীয় শিশু সাধকের প্রার্থন! সার্থক হইল ' “বশ্ব নিয়ন্ত।'অচিরে 
পাপের সাগর হইতে তাহার ক্ষুত্র হস্ত ধরিয়া তাহাকে আপনার শান্তিময় 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন । আর সে তাহার সহিত “পুণের সন্ধি স্থাপন 
করিয়া চির-বিশ্রাম লাভ করিল। ভাবের অভিবাঞ্চনায়_ অনুভূতির 
বিচিত্রতাঁয় কবিতাটি যেরূপ সরস ও মধুর হইয়াছে, তাহাতে উহা 
শিশুর রচনা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে । কিন্তু ভগবৎ 
প্রেরণায় যখন প্রাণ পরিপুর্ণ হয়, ভাব তখন আপনা হইতেই স্ফুর্তিলাভ 
করে- মূর্ত হইয়া উঠে । 

১৩২০ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভা উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের স্থৃতিতর্পনণ করিয়া 
শিশু থে কবিতা রচনা করে তাহা অতীব মনৌজ্ঞ; নিম্নে উক্ত কবিতার 
কতকাংশ উদ্ধত করিলাম-_ 

দয়ার সাগর সর্বগুণাঁকর 
কোথ। তুমি আজ ; 
করিতে শুশ্রাষা সকলের সেবা 
ভুলি নিজ কাজ । 
দয়ার কথা মনেতে পীথা 
যায়নি মানৰ ভুলে ; 
তাইত বঙ্গে ভক্তেরা সবে 
অধুত কণ্ঠ খুলে-- 
গাহে অবিরাম তব যশো গান 
মাতায় সবার প্রাণ ।” ূ 

ভাই বোনের প্রতি প্রশান্ত কুমারের অসীম ন্সেহ-অগাধ ভালবাসা 

ছিল , তাহ নিয় লিখিত কবিতায় উজ্জ্বলতয় হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে-__ 


্ ১৩৩০ । ] শহরের না রি রি, ৩১৩ 


৯ পাইছি পাস লী ০৯ পাছি এসি কাটি লাসিপাঙিতা সি লা শা তলা এ ২৩৯৩ পাকি পাছি এটি ৪৯০ 


“ভাই বোনে ছ্‌ট ওগে। দয়াময় ! | 
আছে কত কৃতজ্ঞতা আছেগো প্রণয়; 
ফুটিয়া রয়েছি কাল যাইব ঝরিয়া_- 
একই বোটার ফুল যাব ছিন্ন হইয়া 1” 


আবার ভাই বোনের বাগ হইলে মে এই বলিয়' সাম্ত্বনা দিতে 
অভ্যস্ত ছিল-_ 
“ময়ন। মনি, ছধধের ফেনি 
রাগ করেছে আজ, 
রাগের ভরে চুলটি ধরে 
খুলে” ফেলছে সাজ । 
সাজ খুল্তে দেরী হ'ল, 
ময়না মনি পাগল হ”ল 1” 
বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুতে- ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক 
জিনিষে শিশু কবি “ঈশ্বরের মহিমার” অপুর্ব বিকাশ দেখিয়া আনন্দে 
আত্মহারা--তাঁর হৃদয় এক অজানা পুলকে পুলাকত। তাই সে 
বলিতেছে-_ 


“এমন রাজ্য তোমার ধরা, 
যাহার বক্ষে আছি মোরা ; 
এমন মাত দিয়াছ তুমি 

ন্েহে জীবন ভরা-__ 

ওগো নহে জীবন ভরা! 1” 
আবার- কাহার দয়ায় নদনদী 
বহে এমন নিরবধি; 

হিরণ কিরণ ঝলাঁস ওঠে 

__ এেউয়ের শিরে শিরে। 
(তার! ) তোমার কথাই ব্যক্ত করে 


যুক্ত অযুত করে । 


৩১৪ উন | ছডা ২৫শ সা সংখ্য!। 


এপ সি শিস তি -ঈিলিিতিিিন সি সি তি ৯ দিলা পাছি টি সিলাসটিপ্পাইিন সি সি ৯০৯ রে টানার ব্যাতিত 


ধস, ধন্তহে ভগবান 
এসব তোমার লীলা-_- | 
প্রভু, এসব তোমার লীলা 1” 
শুধু দেবতার এক নিষ্ঠ সাধক পুজারী”ই অন্তর তমের ডি এইরূপ 
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারেন. 
তার কবিতা গুলিতে শান্তরসের প্রভাঁবই অপ্িক লক্ষিত হয় কিন্ত 
এত অল্প বয়সেই দে হাস্ত-রসের অবতারণা কর্পিতৈ পটু ছিল-নিম্ 
লিখিত কবিতাটী পড়িলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হই ব-_ 
কান্তিহারা । 
একে ছিল হুষ্ছেলে সবাই ডাকতো কাণ্ছি, 
লোককে করতো! গালাগালি মনে নাইকো শান্তি) 
জলেতে সে নাবলে পরে দেয় এক্‌শো ডুব 
একদিন তারে বেত মারলে মজা হতো খুব ! 
গিরীনবাবু সঙ্গী তাহার সদাই করেন খেলা 
বাড়ী আসেন খেল! সেরে ঘখন উঠে বেলা ; 
নেমস্তন খেতে গেলে খায় খুব ভাত-__ 
রাস্তাতে সে ঘেতে যেতে ভয়ে পড়েকাহ,; 
একদিন পড়লো! গাছে চড়ে কান্তি গিরীন হাবা, 
পাড়ার লোক সব দেখত আসে, কেদে বলে “ওম। বাবা ।” 
এই কবিতাটীতে শিশু-হৃদয়ের একট৷ গভীর বেদনা__গোপন অভিমান 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । ইহার মুলে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তাহা 
এই $_-+১৩২১ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রশাস্তকুমার মাতার সহিত 
মাতুলালয় বানিয়াচোও. যায়। একদিন বিকাল বেলা তাহার মামা 
কান্তি, স্থরেন ও গিরীন বেড়াইতে বাহির হয়; প্রশান্তও যাইবার জন্য 
অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা কিছুতেই তাহাকে 
সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না; ইহাতে তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল 
তাই সে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে উক্ত কবিতাটি লিখিল। প্রাণের গভীর 
বেদনা যে সময় সময় হাসির আকারে ফুটিয়া উঠে উক্ত কবিতা তাহার 


জ্যৈষ্ঠ) ১৩৩০ | ] শ্রীহট্রের শিশু কবি। ৩১৫ 


নিদর্শন । .এই কবিতায় পরকে ব্যঙ্গ করিবার ছলে সে যেন নিজের 
ভবিষ্যত বলিয়! দ্িল। উক্ত কবিতাটি লিখিবার ছুই দ্িন পরে ২১শে 
জৈঠ তারিখে আমগাছ হইতে পড়িয়া তার হাত ভা্গিয়া বায় এবং উক্ত 
ঘটনার ছয়দিন পরে ২৭শে জৈষ্ট তারিখে ধনুক্জার রোগে হার মুত্যু হয় । 
শিলচর হইতে মাতুলালয়ে আসপিবার সময় প্রশান্তকৃমার “বিদ্বায়” 
নামক একটি কবিতা লিখিয়া ছান্ন ও শিক্ষকবর্গের নিকঙ হইতে বিদায় 
লইয়া আসে। 
“ফুল গঁ ফলের বিবাদ” কবিতাটা অতি সুন্দর ও উপদেশ পর্ণ_- 
একদিন বিবাদ বাধিল ফলে ফুলে 
বু দোঁব দিল ফুল, স্থরসাল ফলে। 
ফুল কহে গন্ধ মম, নাহি গন্ধ তব-_- 
গন্ধ নেয় ভালবাসে মোর নরে সব! 
ফল গুলি কহে ভাই বড়াই না কর, 
তুষ্ট হয়ে থেয়ে মোরে আছে যত নর ) 
তুমি ফুল, আমি ফল দুজনে সমান__ 
তবে কেন বুথা ভাহ কর এত মান। 
প্রশাস্্কুমারের জীবনের প্রধান ব্রত কি ছিল তাহা তার নিজের 
ভাষায়ই প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
“চাহি না নিজের সুখ 
ঘুচাব পরের হুঃখ, 
সাধিব আপন দিয়ে-_ 
পরের কল্যাণ |” 
পীড়িতের মর্মন্তর হাহাকারে তার কুস্থমকোমল-হৃদয় কাদিয়া উঠিত। 
দীন দরিদ্রকে দেখিয়া সে অশ্রজল গোপন করিতে পারিত না। প্রায়ই 
সে অভাবগ্রস্ত ভিখারীদের জাম! কাপড় ইত্যাদি প্রদান করিত ৷ ১৩২*তে 
বাংলায় ষখন বানিয়াচক্ষ গ্রামে ভীষণ ছূর্ভিক্ষ হয় তথন সে উক্ত গ্রামবাসী- 
দিগকে ছুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষণ করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়া চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে । দ্বাদশ বায় বালকের বক্ষে ইহা 


৩১৬ উদ্বোধন । ২৪শ বব সংখ্যা । 


পা স্পিস্টিতিস্মি সিসি এ সি ৯ পা লাস্ট পোস্ট উপ পাছ 


কতদূর ম মহত্ব ও ৪ উদারতার পরিচায়ক তাহা বুঝাতজা বলা নিশ্রয়োজন' 
কিন্ত অনৃষ্টের কি নিদাকণ পরিহাস সে সেই গ্রামেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। তাই সে মৃত্যুকালে ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিল আমি এই গ্রামের 
লোকেদের জন্য এত কষ্ট করিলাম আর এখানে আসিয়া নানি মৃত্যু 
হইল । 
পিতামাতার প্রতি প্রশান্তফুমারের ভক্তি অচল অটল ছিল। সে 
তার পিতাকে এত ভালবাসিত যে, ষর্দি কোন 'ভাঁল জিনিষ তাহাকে 
থাইতে দেওয়া হইত তবে সে উহা হইতে খানিকটা তাহার পিতার জন্য 
রাখিয়া, নিজে খাইত। মাতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশান্ত যে কবিতা 
লিখিয়াছিল উহাই তাহার প্রগাঢ় পিতৃমাতৃভক্তির পরিচায়ক । 
ৰ ক 
জীবনে কর্তব্য সব, 
সাধিয়৷ তনয় তব, 
পাঁরে যেন পুরাইতে 
তব মন সাধ; 
স্নেহময়ি, কর আশীর্বাদ 1” 
“রাজত্ব সম্মানে” চেয়ে “মনুষ্যত্ব”ই প্রশান্তকুমারের চির আকাজ্ষণীয়_ 
“অন্তরের এই আশা, 
যদ্দিও বা ক্ষুদ্র চাঁষা, 
পাই যেন মনুষ্যত্ব 
শ্রেষ্ঠ উপাদান । 
চাহি না মাণিক মণি, 
চাই নাকো হ'তে ধনী, 
চাই না এ পৃথিকীর 
রাজত্ব সন্মান |” 
কবি বিশ্ব-হিতৈষী-_বিশ্বকে ছাড়িয়া তাঁর নিজের কোন অস্তিত্ব নাই। 
সমগ্র বিশ্বের সহিত তিনি নিজেকে অচ্ছেছ্চ বন্ধনে বীধিয়া দ্রিয়াছেন। 
নিখিল-মানব সে তাহার আপনার | বিশাল বিশ্বে একমাত্র ভগবাশের 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৭ | ] ্রহটের শিশু কবি। ৩১৭ 


২ লাস্ট তি পস্পাসপাসিপাসসটিপান্দিি সপ সা ৯৩ সালা এ ০৮ সিকাস্টিপাসি পাটির এ 


বাঁকে উপলব্ধি করিয়া- প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের শিশু-কবি 
ললিত-মধুর-কঠে গাহিয়া৷ উঠিল__ 
“জীবন সংগ্রামে নিত্য, 
বিজয়ী হউক চিত্ত, 
নিরখিয়ে বিশ্ব-ভরা 
এক ভগবান্‌; 
প্রভু হে! তুলিয়া ধর? 
অধমে আশীষ কর, 
(যেন) বিশ্বের হিতের তরে 
দিতে পারি প্রাণ 1” 
শৈশবেই তার শিশু চিত্ত বিশ্ব হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । 
প্রশান্তের মৃত্যুর পর শিলচরের স্ুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "স্থরমা”য় তার 
একটা নাতিদীর্ঘ জীবনী প্রকাশিত হয়। তারপর ময়মনসিংহের শিশু- 
পত্রিকা “সন্তোষে তার আর একটী ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়। 
“সস্তেষ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন-__.প্রশাস্তকুমারের মৃতার কথা শুনিয়। 
চা বাগানের কুলীরা পধ্যন্ত কাদিয়াছে। এতদূরে থাকিয়া আমরাও 
চক্ষের জলে ভিজিয়াছি । ভাই প্রশান্ত ! এ মাত্রা খোমার সাধ মিটাইতে 
পারিলে না । আকজ্কা রাখিয়া চলিয়া গেলে। তোমার যশঃসৌরভ 
দেশ পুলকিত করিতে পারিল না! তুমি স্গান্যুক্ত সুন্দর ফুলটা 
অকালেই ঝৰিয়! পড়িলে। আমরা তোমার ন্তায় গ্রীতিভাজন কনিষ্ঠ 
ভাইকে হারাইলাম ইহাই আমাদের চক্ষুজলের একমাত্র কারণ | 
স্প্রসিদ্ধ দৈনিক “বাঙ্গালী” লিখিয়াছিলেন--এই বালক সহজ কবিত্ব- 
শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । এই দ্বাদশ বর্ষই তাহার সে অসাধারণ 
কবিত্ব শক্তি বিকশিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করিলে নিতান্ত বিম্রিত 
হইতে হয়। এহেন শিশু-কবির অকাল মৃত্যু শোচনীয় । এই স্বল্প 
বয়সে, স্বল্প বিছ্যায় সে সরল ও সহজ ভাবুকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে । 
বস্ততঃ প্রশান্তকুমার শিশু হইলেও শ্রীহট্টবাসীর গৌরবস্থল। শ্রহট্রের 
ইতিবৃত্তকার শ্রীহট্রের ইতিবৃত্বে “শিশু-কবি” আখ্যা দিয়া তাহার 


৩১৮ উদ্বোধন । [ ১৫শ বর্ষ--৫ম সংখা! । 


নামোল্লেখ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই | 

কবি সত্যের উপাসক-_স্ুন্দরের সাধক । এই সত্য ও সুন্দরের 
অভিব্যক্তি প্রশান্তকুমারের জীবনে ক্রমশঃ স্মুটতব হইয়া উঠিতেছিল। 
তুরীয়ের সাধনায়_-অজানার সন্ধানে তার সমস্ত অন্তর-বাহির সপ্ন 
থাকিত। তার প্রবৃত্তি যদিও চঞ্চল ছিল তবুও তাঁর চরিত্র মাধুধ্যে 
সকলেই মুগ্ধ হইত । মনুষ্যত্ব ছিল তাঁর জীবনেপ -শ্রষ্ঠ উপাদান-_দুল 
ভিন্তি। উহা'রই উপর সে তাহার জীবন গণ্িস্সা তুলিতেছিল কিনব 
তার সাধনা পূর্ণ হইতে না হইতেই “স অকালে চলিফ' গেল ! 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়! 


১। ক্রহার্চিন্ী উহসিহ্দেপণাজনা শি ছেোলিল্েন্ 

শ্পাগুলহ্নি-আমক্ষয়চন্দ্র চট্টপাধ্যায় প্রণাত। ইহাতে ত্রগামি 
ঠা নামক ভপনক মহান্সার নকগ গুহান্থের উপযোগী উপদেশ আছে 
এবং পরিশিষ্টে অনেকগুলি ভগবত ১পন্ধার গেপবের বচিত গান নিব 
আছে। 

২ নিলু ্সাআন্পুক্ী-তউ মন্দ নন্দী প্রণাত । মুল্য ঠিন 
আনা । সমাভ সন্দদ্ধার বিদ্ধপান্মক নানা কিতা । রচাঁয়তা আধাঁনিক" 
লেখকদের তরফ হহুত বলিতেছেন, “আমার ছণ্দ বলদ নিয়ে মিছে দথ 
করো না। আমি যা বলি তান শান, আমি মা পিখি তাই খাসা? 
উচ্চ জাতিদের তরফ ভইত বলিতেছেন) ণ্ঘদি ৬জ খাস্ত শ্রী, (তখন ) 
আমরা হইয়ে তুষ্ট, বপিতে আসন দিতে পেলে, ভাবি বড়ই শুভাদৃষ্ট, কিছ 
হিন্দু থাকিতে বড় '্রণাঃ ছুলেই জাতিটা মালি |” “এখনকার এ 
ছোঁকরাগুলেো আগেই বলে কেন হলে! ? কি এক রোগ হয়েছে এদে? 


জট, ১৩৩০ | ্ ংবাদ ও মন্তব্য| ৩১৯ 


০ 


তর্ক ছাড়া বুঝ, বেন! ৮ “কোথাকার এক নরেন দত্ত, বুদ্ধি দেখ তার 
ম্নেচ্ছ দেশে যেয়ে কল্লে বেদের প্রচার 1” “দেখ দেখি হিন্দুর কি আর, 
সমুদ্র পার হতে আছে, খৃষ্টানদের জাহাজে চড়ে, এতে৪ কি আর জাত 
বাঁচে ?” ইত্যাদি, ইত্যাদি । পাঠক পাঠিক! এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া 
যথার্থ ই আনন্দ পাইবেন । প্রকাশক-_শ্রীবিজয়চন্দ ধর । 

পোঃ 'বড়াবুচিনা, টাঙ্গাইল । 


সংবাদ ও মন্তব্য 


১। শ্রীমত স্বামী প্রকাঁশানন্দ মহারাজ বিগত ১৯০শ এপ্রিল স্বামী 
প্রভবানন্দ ও স্বামী রাঘবানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া অ".মরিকা মাত্রা 
করিয়াছেন । তিনি 1১167 হইর। আনিয় ছিল”, এক্ষা্ডে 11201 00 
হইয়া ফিরিতেছেন | স্বামী রাঘবাঁনণ্দ আমত স্বামী -বাপনন্দ পরিচালিত 
৮৮ ৬0] কেন্দ্রে গাকিবেন, দ্বামা শ্াঙবানন্দ ইভ বু নৃভিত অথ! 
[0101১00ত গাইবেন | 

২। বিগত ১লা এপ্রিল জন্বখগর-মজিলপুরণামেত পান কুটিরের 
বাংসরিক অধিনেশন হয়| পেলুড মণ ভইতে সামা বন্ম এপ, পামেশ্বরা" 
নন্দ) বিজয়ানণ্দ 9 বাস্দেবানন্দ সেখান গমন কেন মী ধম্মানন্দ 
সভাপতির আসন গহণ করেন 1 পল স্বামী বাসুদেবান'দ ৪ বিজয়ানন্দ 
বন্ততা করিলে গ্বানায় অগরাপর ভদ্বমাহাদয়গণ এ পু গান সম্বন্ধে 
শতামত প্রদ।ন ও সাহাথাবানে পীকত হন । 

৩। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্জ। মহারাজ বন্থ স'« সমরভিবাহারে 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্বস্থান বাকৃঞঠা জেলার অস্তঃপ' ** জয়রামবাটা 
গম্ন করিয়াছিলেন । বিগত অণ্য় তৃতীয়ার দ্বিন এ গ্রাম জগন্মাতা৷ 
সারদাদেবীর মন্দির প্রতিষ্টোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাক্রের বিশের পআাচ্চনাদি ও 





৩২৬ ১ উদ্বোধন । 1 ২৪শ ৬ সংখ্য। ! 


শিপ সি লস পাম্পি সত সলিল ৯ ৯ সি তি ৯ সি ও সা সি পিছ পিসি পিসি তি পিসি সরি সরি আবি ৩৯৮ তিস্তা তা তা লি পিতা জাস্টিন, - ৮ শি স্পা সির সত সিরিজটি সি লস পরত রী 


প্রায় সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হন। _ কলিকাত। হইতে বহুভন্ত 
ধ্ উৎসব উপলক্ষে গমন করেন । উহার নিকটক্ক গ্রাম শ্রশ্রীরামকষচ 
দেবের জন্স্থান কামারপুকুরেও তিনি গমন করেন ; তাহার পর তিনি 

বাকুড়ায় যাইয়া, বিগত পুর্ণিমার দিন ( ১৭ই বৈশাখ ) তত্রস্থ মঠের 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতংপর তিনি কলিকাতায় 
পুনরাগমন করিয়াছেন । 

৪। ঢাঁক। জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটা গ্রামের শ্রীরাম সেবা- 
শ্রমের বাৎসরিক কাধ্য বিবরণী আমর! পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হইলাম । সেখানকার সেবকেরা উষধ পথ্য দান, শান্ত্রীলোচনা ও দরিদ্র 
বালক বালিকাদের শিক্ষাদান করিয়া! থাকেন । প্র গ্রামে ছইটী বালিক। 
বিদ্যালয় তাহাদের যত্বে পরিচালিত হইতেছে এবং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে 
নিকটস্থ কৃষক-বালকগণকে অধায়ন করান ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। 
বহু মুসলমান বালকও এখানে অধ্যয়ন করে। 

৫ | শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ৬ভূবনেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন । 

৬। শ্রীম স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এক্ষণে কলিকাত। নগরীস্থ 
বাঁমকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন । 

৭। শীঘ্রই বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটা কেন্দ্র 
স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে । অগ্ঠাবধি এ অঞ্চলে মিশনের কোনও কেন্দ্র 
প্রতিঠিত হয় নাই । 


*্* সুণ্ডকোপাঁনিষৎ, ৩।১ মন্ত্র অবলম্বনে । 


আষাঢ়, ২৫শ বর্ষ । 


তআগ ও ভোগ।ক 
( গ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী বি) এ ) 


ছুইটী পাখী নীড় বেধেছে 
একটা গাছে। 
একটা থাকে নীচের ডালে, 
অন্যটা ঠিক মাথায় আছে। 
মাথার পাখী লীচে কভু 
চায় না ফিবে, 
শান্ত সদা চেয়ে আছে 
আকাশ "পরে, 
থায়ন! সে ফল, গায় না গাথা, 
ছুটে না সে হেথা হোথা, 
অনন্ত তার মাথার পরে 
ঘুমিয়ে আছে । 
ছুইটী পাখী নীড় বেধেছে 
একটা গাছে । 
নীচের পাখী ভালে ডালে 
উড়ে 'বড়ায়? 
তিক্ত-মধুর কত না সে 
আধার কুড়ায়; 


৩২২ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ঘ__৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শাস্তি সেতো পায়না কভু, 
করে সদা আকু পাক; 
মাঝে মাঝে যেতে চায় সে 

ওরি কাছে। 


এ ক রিস্মি্টা আপি ৯ তা সিসি 


ছুইটী পাখী নীড় বেধেছে 
একটা গাছে। 


হিন্দুত্বের ভিত্তি । 
২। পথের নৈশিষ্টা 
( শ্রীসত্যবাঁলা দেবী ) 


আমাদের মন ইন্জিয়গুলিকে পরিচালনার দ্বারা যে ছায়'বাজি দিনরাত 
চোখের সম্মুখে ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে তাহা ভূতগত সমষ্টি । দুরবীক্ষণে 
চন্দ্র দেখিতেছি, নক্ষত্র দেখিতেছি, যুক্তি তর্কের সুক্তায় পর্যবসিত 
জটিল গণিতের সমস্তা সমাধান প্রয়োগে সুয্যের ভার, শনৈশ্চরের 
দূরত্ব অবধারণ করিতেছি--সমস্তই এই মনের দ্বারা, কিন্ধঃ এই মনের 
উপর আমাদের কোনও প্রভাব নাই ; ইহার কোথায় উৎপত্তি কিরূপ 
প্রকৃতি কতদিনে লয় সম্যক জানি না। স্ৃতরাঁং আমাদের বিদ্যা 
আমাদের আবিষ্কার সমস্হই থাকিয়৷ থাকিয়া ভূতের ব্যাগার বলিয়া 
মনে হয়। বেন অবিশ্বাস আসে এই বিজ্ঞান, এই শিল্প বানিজ্য, 
রাজনীতি বর্তমানের স্থকঠোর জাগতিক বিধির কাছে দাসত্ব মাত্র । 
সে মানুষ যদি সত্য হয়, মৃত্যুতে যাহার লয় নাই, মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ 
যাহার উন্নতির চরম নহে, তবে, এই অবিশ্বাস ও দাসত্বের গ্লানিকে 
তুচ্ছতায় একেবারে ঢাঁকিয়৷ দেওয়া যায় কই? 

এই পুস্তকখানিকে চক্ষের সম্মুথে ধরিলাম, দৃপ্তমান চর্মমচক্ষু একটা 


মাধাঢ় ১৩৩০ | ] হিন্দুর ভিত্তি ৩২৩ 


পাশ পাি পসটিলিস্টিিিস্ি পোস্ট পি ৯» পাস্পাস্টিলাস্ণি লা ১০১5২ 5 2 


পাপী সপ পাপ স্সি লী 


নাকে ভিতরে যাইতে দিন, সেখানে আরও এক প্রকারের আনা 
ছল-_-এই জানার তাহার সহিত যেন কোলাকুলি হইল । উভয়ের 
এই ঘাতপ্রতিধাতের ফলে আর একটা জানা ঘটিয়া উঠিল। এমনি 
করিয়া জানার তিনটা স্তরের মধ্য দিয়া একট! কিছু দাড়াইয়া “গলে__ 
মামি পুস্তকখানিকে দেখিলাম । ইংরাজিতে বলিতে হইলে বলিতাম__ 
২1 ০০ 79০91৮০ (10 103200 531965560 01) 10. 08177717777 100 
ৰা 10:10 29 [)9100])1. 1109 1)02100000 *10101) 18 500107015৮৭ 0 
নি 10009 ৬০101 (11919. 11001) 21) 01)01015121001176 7১101710060 
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আমাদের অন্তর্জগত একটা ভাণ্ডার বিশেষ, জগতের শিক্ষায় দিনে 
দিনে সেই ভাগার বস্ত রাজিতে আরও পরিপূর্ণ হইয়া ট্রঠিতেছে । 
বহির্জগতের বস্তর সহিত অন্তর্জগতের বপ্তর সাক্ষাৎকার ঘটয়া এ 
উপরোক্ত প্রণালীতে যে 117061751081701012 দাড়ায় তাহাকেই আমরা 
জ্ঞান বলিয়। থাকি । জগত ব্যাপারে তাহাই জ্ঞান বটে, কিন্ত, 
অধ্যান্মক্রানের এই প্রণালীর উপর সাক্ষাৎকার লাভ মিপিনে না। 
অধ্যাত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র। যিনি যোগসাধ্য তাহার কাছে ক্ষু কর্ণ বাকা 
মন কেহই যায় না। এই জগত ব্যাপারের জ্ঞানযন্ত্র লইম! আমরা 
ঠাহাকে জানিতেই পারি না। এমন কি, ক ভাবে তত্মন্বপ্গে উপদেশ 
'দতে হয় তাঁহাঁও জানি না । ইহাই উপনিধদে পাঠ করিয়।ছি। 

মনই সেই প্রশস্ত রাজপথ যাহার উপপ দিয়া বস্তর।জি ন'হচ্ছগত 
হইতে অন্তজ্জঞগতে এবং অন্তজ্জগত হইতে বহিজ্জগতে গাহায়াত 
করিতেছি । এই অন্যহই আমাদের যত কিছু 11110161518 0111) 5 সমস্তই 
মামর| বলি মনের দ্বারা ঘটে । মনই যেন ভূতগত স্যষ্টির আধ'ব পীঠ। 
থে সৃষ্টি ঈশ্বরের আসন তাহা এই ভূতগত স্থপ্টির অন্তভুক্ত নহে, তাহা, 
--বুদ্ধি গ্রাহাম্‌ অতীন্দ্রিয়ম্‌ |” 

সাধারণতঃ আমরা পশু বুদ্ধিতেই আবদ্ধ হইয়া আছি আর্থাং পশু 
মণ মনের উপরের স্তরে উঠিতে জানে না) ধাহা! মুত্তি বর্ণ স্বাদ গন্ধ 
রশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার নয় তাহা তাদের পক্ষে 
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না থাকারই সামিল, তেমনি আমাদেরও সাধারণতঃ জ্ঞান বস্তুর অধীন' 
অর্থাৎ আমরা বস্ত তান্ত্রিক, যাহার বস্তত্ব নাই তাহাঁকে আমরা বুঝিতে 
পারি না, অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়! দিয়া থাকি । 

মন এই বস্ত রাজিকে প্রকাশিত করিতে পাবে মাত্র কিন্তু বুদ্ধির 
দ্বারা আমর! বস্তরাজিকে চালনা করিতে পারি, ধেন বস্তর প্রাণন্বরূপ 
কিছুকে বুদ্ধি ধরিবার চেষ্টা করে। অবাস্তব এমন কিছু আছে ধাহার 
বেগে বস্তরাজি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, বুদ্ধি হাঁহাঁকেই পাইবার 
চেষ্টা করে। তাহাকে পাইয়া তাহার বলেই ব্ুদ্দিবল বস্তুরাজিকে 
পরিচালিত করিতেছে । জড় জগতের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে । সকল 
জগতের কর্তা ঈশ্বরকে পাইবার ঘে পথ সে পথ “বুদ্ধি গ্রাস্থম্‌ অতীন্ড্িয়ম্” | 
আবার এই খানে সঙ্গে সঙ্গেই আর একট। কথা প্মরণ রাখা নিতাস্ত 
প্রয়োজন ঘে ঈশ্বরকে পাইবার পথ বুষ্ধিগ্রাহাম্ঃ কিন্তু বুদ্ধিই সেই পথ নহে। 
অতীন্রিয়ম, অর্থে ইন্দ্রিয়ের অতীত; ইন্দ্রিয় মনেরই অধীন কতকগুলি 
যন্ত্র মাত্র সুতরাং মনের অতীত । আর আমাণ বুদ্ধির সাহায্যে 
আমি সেই পথকে পাইতে পারি তাঁই বলিয়! আমার এুদ্ধি সই পথ হইয়া 
দাড়ায় না। 

বুদ্ধি যে অবাস্তবের প্রভাবে বস্তরাজি পরিচালিত করিতে পারে জড় 
জগতের উপর কর্তৃত্ব করে সেই অবাস্তব প্রত্যেক বস্তুরই অস্তনিহিত। 
আমর! তাহাকে শক্তি বলিতে পারি। বুদ্ধিবল প্রত্যেক বস্তর অস্তনিহিত 
শক্তিকে দেখিতে পায়। সে শক্তি আবার যে শক্তির নিয়মে চলে 
তাহাকেও দেখিতে পাযর়। এই বূপে সে শক্তিক নাঁড়িয়া চাঁড়িয়া 
জগতকে পরিচালন। করিতে পারে । সে নিজে শক্তি নহে। 

শক্তির ভাগারের চাবিকাঁটি ঈশ্বরের হাতে । জগতের অনন্ত 
শক্তি তাহারই আয়ন্াধীন তাই তিনি অনন্ত শক্তিমান । 

বুদ্ধি হইতে শক্তি শক্তি হইতে ঈশ্বর, ইহাও একটা ক্রম বটে। 

যাহা হউক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হইয়াছে যে [)ব1)1২- 
57/৯1)]0 বা সাধ্যজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাঁভ কখনই হইতে পারে না। 
ষে সভ্যতায় জ্ঞানের সোপানে ইহার উপরকার ধাপ নাই সে সভ্যতার 
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বারা যাহাই মিলুক ঈশ্বর মিলিবে না। যে সভ্যতার লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ 
সে সভ্যতায় জ্ঞানের আলাদ! মাপকাঠি আছে । 
৩। আমাদের মাপকাঠি । 
শিক্ষিত হইগ। সমাজে ধাঁহাঁরা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ঠাহাঁদের জ্ঞান 
বস্ততঃ কি? কতকগুলি উচ্চ চিন্তা মাত্র! স গুলি" চাহারা স্থৃতির 
মধ্যে রাখিয়াছেন, তর্কস্থলে প্রয়োজন হইলেই বাহির করি: পারেন । 
আর এক শণীর জ্ঞানীও দেখিয়াছি তাহারা তর্কগ্থলে ম'দো দাঁডাইতে 
পারে না কিন্ত তথাপি তাহাদের মধ্যে এমন কি আছ সাহা শত শত 
তাঁকিকের মধ্যে নাই ! তাকিকে বে সমস্ত বিবয় পুঝ!ইত গিয়া বরং 
গোলমাল করিয়! দেয়, তাহারা অল্প কথায় অত শান্ত ভাতবসে সমস্ত 
ধা পরিক্ষার করিয়া দিতে পারে! এই সমস্ত জ্ঞানী শিশ্ষা্ দ্বার! জ্ঞানী 
নহে সাধনার দ্বারা জ্ঞানী । উচ্চ চিন্তাগুলিকে শিখি.ল ১লিংব না উহাদের 
দস্তর মত সাধনা করিতে হইবেঃ কারণ, চিন্তা তে জ্ঞান নহে, ওগুলি 
জ্ঞানের আভাব 7ব7৯1১২12১১12]) অবস্থা । উহাদের দরিয়া টাঁন। 
টানি করিতে থাকিলে অবশেধে জ্ঞান আসিয়া উপস্থি ত হয় 
মাতাল বেহু ষ হইয়া রাস্তা দিয়৷ চলিয়াছে, সে পেখিল গ্যাস পোইগুলি 
পথের মাঝে মধ্যখানে সারি দিয়া পাতা) ব্যাচারী খাই »সগুগলকে পাস 
কাটাইয়া চলিতে যাইবে অমনি ঘাড় নখ গুজউ়িয়া খানা মব্যে পতিত 
হইল। তাহার জ্ঞান ছিল না বলয়াই সে এ রূপ "দিল : -নশা ছুটিলে 
জ্ঞান আসায় তখন আর সেখ রূপ দ্েখিল না! '.সই গ্যাস পোষ্টকেই 
রাস্তার ঠিক স্থানে দেখিল এবং সোনা রাস্তা দিয়া বাড়ী »লিয়। গেল। 
ছেলেবেলায় আমাকে খোঁড়া বলিলে আমি লাঠি হাতে তাহ'কে মারিবার 
জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতাম এখন সেরূপ করি না এখন আমার জ্ঞান 
হইয়াছে । এ সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান একটা অবস্থা । উচ্চ চিন্তা দ্বারা 
আমাদের যে জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহা এইরূপ সাধারণ জীবন ঘাত্রা হইতে 
উন্নত একটা অবস্থা । োনওরূপ কেতাবি ব্যাপার নহে। 
এই জ্ঞানই আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির মাপ কাটি । জ্ঞানের দ্বার! 
আমরা ঈশ্বর কি? সে সন্ধান পাইয়া থাকি । যোগসাধ্য ঈশ্বরের সহিত 


৩২৬ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-_-্ঠ সংখ্যা ূ 


পা িপাসিপলী ৯ পসিপাসটি ॥ লাস পাস্তা পিসি সি পাস্তা সিসি লোসসিপা স্পা ছি স৯ি্পাস্টি পাতি এ্পাস্টিপাস্পিপীস্টিপিস্সিপাস্সিল সিসি পিসি লিপি 


কাহার কতটা যোগ হইয়াছে তাহাও এই জ্ঞানের তারতম্যেই বৌধগমা 
হইয়া থাকে । ঠাকুর বলিতেন “মানুষ না মাঁন--হু' ষ” অর্থাৎ যাহার মধো 
যতটা হু ষ জাগিয়াছে সেই ততটা মনুষ্য পদবাচ্য । 

এই হুষ এবং ইহার বিপরীত বেছাঁশ অবস্থাটাই বাকি? কিযে 
তাহা আমাদের সনাতন ধর্ম্মানুষ্টানের প্রতোক অনুষ্ঠানে পুজায় পর্বে 
ধীরে ধীরে ব্যক্ত করা হইয়াছে । আশাছিল তাহার অভ্যাসে জাতির 
প্রত্যেক ব্যষ্টিই মান-_হুষ হইয়া উঠিবে। সময় এখনও যাঁয় নাই, হয়ত 
-কে বলিতে পারে, কালে সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে । যাঁহাঁ হউক 
আমরা সকলেই জানি, এমন কোনও ঘটনা হইতে এইছু'ষ ও বেছুষ 
অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব । 

স্থরথ নামে রাজা ছিলেন। তীহার রাজশক্তি বিশ্বাসঘাতক 
অমাত্যবর্গ ও ছষ্টস্বভাব আত্মীয়গণের দ্বারা অন্তঃসার শুন্য হইয় 
উঠিয়াছিল। তিনি তাহা বুঝিতে পাঁরেন নাই । বাহিরেও কোনা 
বিধবংশকারী বহু ভূপালবর্গ '্টাহার শক্র হইয়া উঠিল। তাহার 
স্ুরথ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন হইলেও তাহাদ্রে হস্তে সুরথের পরাজয় 
ঘটিল। অনন্তর পরাজিত সুরথরাজ স্বপুরে আগমন করিয়া নিজ- 
দেশেরই অধিপতি হইয়া রহিলেন। কিন্তু শততকাঁলেও সেই প্রবল 
শক্রগণ তাহাকে আক্রমণ করে । সেই আক্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি 
দেখিলেন যে তাহার অমাত্য ও আত্মীযগণ সৈন্য ধনাগার প্রভৃতি 
হস্তগত করিয়া সেই বৈদেশিক আক্রমণ তীাহাতক হৃতাধিকাঁর করিবার 
স্থযোগরূপে অবলম্বন করিতে ঢায় তখন ঠিনি আপনার বিপন্ন অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ একটা অশ্বারোহণে পলয়িন পুর্ধবক গহন 
বনে গমন করিলেন । রাজা সেই গহন বনমধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধদ্সুনির 
আশ্রম দেখিলেন। মুনি কর্তৃক সংকুত হইয়া রাঁজা স্থুরথ সেই আ শ্রমে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ কিছুকাল অবস্থিতি করেন। দেই সময়ে 
সেখানে রাজা স্থরথ মায়া সুঢ়চিভ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে 
লাগলেন | 

আমার পূর্ববপুরুষগণের পালিত, অসচ্চরিত্র সেই আমার তৃতাবর্গ 


আষাঢ়, ১৩৩০ । ] হিন্দুত্বেব ভিত্তি । ৩২৭ 


এক্ষণে সেই মৎপরিত্যক্ত পুরী ধর্মের সহিত কি পালন করিতেছে? 
জানিনা, সদামদযুক্ত, আমার সেই প্রধান শুরহস্তী, শক্রগণের ব্ঠ 
হইয়। এক্ষণে কি প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে? প্রতিদিবস মত্প্রদত্, 
প্রসাদ) ধন ও অনাদি দ্বারা আমার অনুগত ভূনাবর্গ, অদ্য নিশ্চয়ই 
অন্যরাজগণের উপসনা করিতেছে । অনিয়মিত রূপ সর্বদা ব্যয়কারী 
সেই হষ্ট অমাত্যগণ অতিছুঃখে সঞ্চিত আমার সই পনরাশি নিশ্চয়ই 
ক্ষয় করিতেছে । রাজা এই প্রকার ও অন্ঠান্য নান! প্রকার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর স্থরথরাজা, সেই মুনির আশ্রম নিকটে এক বৈশ্যকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি এবং এখানে আসিব কারণই বাকি? 
শোকযুক্তের হ্যায় তোমাকে কেন ছুন্মনা দেণিতছি ” রাজার এই 
প্রকার প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়'বন* “নশ্য রাঙ্জাকে 
প্রত্যুত্তর করিল। বৈপ্ত বলিল “আমি পনীদিশের কুলে উৎপন সমাধি 
নামা বৈশ্য । অসাধু পুত্র-দারা 9 স্বজনবর্গ, দনলোচভ আমাকে দূর 
করিয়াছে । পুত্রদারা ও বন্ধুর আমার ধন সকল গ্রহণ করিয়া 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । এক্ষণে এ স্কল আমার পুর দারা ও 
বন্ধুবর্গের কোনও মদ্গলামঙ্গল বালা জানিতে শারিতেছ্ছ না এক্ষণে 
তাহাদের গৃহে মঙ্গল কি অমসল ঘরিয়াছেঃ মাম'র পুত্রগণ এক্ষণে 
সদাচারী কিংবা ছুরাচারপরায়ন হহয়াছে এই সকল “কৃত জানিতে 
পাঁরিতেছি না। 

এই প্রকারে পরস্পর পৰ্িটয় হইলে উভয়েই বিিত ভাবে কারণ 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন (ম এই চিন বৈলক্ষণেণ কারণ কিছ 
সেই হছুবৃত্গণের উপর, সেই প্রাতিশূন্ত পুত্রাদির উপর মন নিষ্ঠুর 
হইতেছে না, ইহার কি প্রতিবিধান করা যায়? কিছুই স্থির করিতে 
না পারিয়া উভয়ে 'মধস্মুনির শিকটে উপস্থিত হই:লন | রাজা 
প্রশ্ন করিলেন__ 

আমি এবং এই বৈষ্ত উভয়েই জ্ঞানী, রাজ্য ধন'দি বিষয় এবং 
বিষয় লুব্ধ আত্মীয়গণ সমস্তই যে দোনে পরিপূর্ণ তাহা বু'ঝতেছি তথাপি 


৩২৮ উদ্বোধন | | ০৫শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সং খ্যা। 


শ ৯ ৫৯ তি 4 তিল ছি পাস পাটি ৯ প৯ ০২০ 


এইক্ূপে বিবেক; অজ্জছের ন্তায় মোহপ্রাপ্ত হইতেছে ইহার কারণ কি'? 

মুনি তখন সমস্ত বুঝাইয়! বলিলেন । 

খষি কহিলেন-_সমস্ত জন্তরই বিবয়গোচর জ্ঞান আছে। হে 
মহাঁভাগ, বিষয় সমুদয় এবং বিষয় জ্ঞান সম্পাদক ইন্দ্রিযগণও পরম্পর 
বিভিন্ন স্বভাব । কোন কোন প্রাণী দিবসে দেখিতে পাঁয় না? কেহ 
কেহ বা! রাত্রিতে দেখিতে পায় না, আবার কেহ: দিবারাত্র তুল্য দু্গ। 
আপনি ষে প্রকার জ্ঞানের কথা কহিতেছেন এ প্রকার জ্ঞানের 
অধিকারী কেবল মন্রঘা মাত্রই নয়ঃ নেহেতু পশ্থপক্ষী এবং মৃগাদিও 
এ প্রকার জ্ঞানবান । বিষয় গোচর জ্ঞান 0 প্রকার পশু পক্গী 
প্রভৃতির আনে মন্তষ্যেরও সেই প্রকার আছে, এবং মন্তুযুগণেরও 
বিষয় গোচর যে জ্ঞান পশুপক্ষীদিগেরও তাঠাই আছে। সুতরাং 
এ প্রকার জ্ঞ'ন মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদ্দিগের সমান । এ প্রকার জ্ঞান 
থাকিলেও পরম্পরে বিষয়ের কত বিডিননতা “খুন; এই পঞ্চিগণ 
ক্ষুধাতে পীড়িত তথাপি স্বকীয় শাবকগণের চঞ্ণতে ধান্তকণাদি প্রদ।ন 
করিতে কতই আদরযুক্ত ? আর হে মনুজশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্যগণ নিজ স্থতগণের 
প্রতি অভিলাবী হইয়া তাহাদিগের ভরণপোধণ করিতেছে । আবার 
মানবে প্রত্যুপকারের লোভেই মে এইরূপ করিতেছে তাহাও কি 
দখিতে পাহইতেছ না ৮ উপকারার্ণির প্রত্যাশা না থাকিলেও মহামারার 
সংসার স্থিতিকারী প্রভাবে সর্ব প্রাণা বাসনারূপ আবর্তময় মোহগর্ডে 
নিপতিত হইতেছে । নেই অন্ত এই বিনয়ে বিল্ময় করা উচিত নহে। 

রাজা! এবং বৈশ্য উভয়েরই মাপনাপন মধ্যে ছুইটী বিপরীত ভাবের 
দবন্ব অনুভব করিতেছিলেন ও তাহাঁদেরহই একটিকে জ্ঞান ও অপরটীকে 
অজ্ঞান বোধে কোন্টীকে প্রাধান্জ দিয়া এই দ্বন্দের নিবুত্তি সাধন কব' 
যায় সেই বিনয়েই কিং কর্তৃবযবিমুদ হইয়া পড়িয়াছিলেন । মুনি তাহা- 
দিগকে দেখাইলেন। ঘে ছুইটী ভাব তোমাদের মধ্যে দ্বন্ব করিতেছে দুইটাই 
মহামায়ার প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞান | জ্ঞান তাহাই যাহা প্র ছুই যুগপৎ 
ভাঁবেরই সাক্ষী । তাহার কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি-_ 

১। এক প্রকার হুঁষের বশবর্তী হইয়া মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণ 


,আবাঢ? ১৩০ । ] হিন্দত্বের ভিত্তি। ৩২৯ 


বা ২৯৫৯১ সানি এ সকার সি হো়াহের 


আপনাদের প্রাণের স্পন্দন অন্ুভব করিতেছে, দৈঠিক য় সম্পাদন 
করিতেছে। 

২। এক প্রকর ভবের বশবন্তী হইয়। সকলেই এয়া মায়া মমতা 
প্রভৃত্তির বশবন্তী হইয়া চলিতেছে । 

৩। এক প্রকার হুধের বশবন্থী হইয়। অন আমাদের মধ্যে 
বিভিন্ন ভাবের “য থেল। চলিতেছে তাতা জানিতঠ ৮61, দেই হ'ষই 
গ্রক্তপক্ষে হছুব। তাহার মপ্যেই জ্ঞানের স্তান পাকি, পারে । ইহার 
উপরে আরও কথা আছে । মেধম্‌ মনি আর? বর্দি লন না 

জ্ঞানিনামপি চেতাংপি দেলী ভগবলা হ সং 
বলাদরুপ্য মোহায় মহামায়! প্রন [51 

সেই ভগবতী মহামায়াই জ্তশগণের চিন্ত সঞ্গল মাকর্ষণ করিয়া 
মোহে নিক্ষেপ করিতেছেন । '€ইরূপে অক্ান5 ১£'ব স্বরূপ তাহাই 
আমরা জ্ঞানরূপে অবলম্বন করিয়! এই জীবনে উপর দাড়াইয়া আছি 
আর চিরকাল তাহাই থাকিতে ভব । কারণ সই দেনা এই স-চরচর 
জগৎ শ্রজন করিয়াছেন | 

এই প্রকারে এই সমন্ত নি ঠিকঘে ভন আমরা বিজ্ঞান বুঝি 
রাজনীতি বুঝি সে ভাবে বুঝা যাঁয়না। এসকন '..ন অন্ভূতির গভীর 
স্তরের গুঢ় সঙ্কেত বলিতে পারা মায়, ইহার অধিক অপ“ কান ও নামেই 
অভিহিত করা যায় না। 

তারপর এইবারে শেষ কথা,-মনের অধীন  ক্গ:শ এস অনর্থক এবং 
অপ্রয়োজনীয় তাহা! নহে । কথা এই নে মনের মধ্যে অ'ব একটী মানুষের 
আস্তত্ব দেখিতেছি তাহার জ্ঞানের স্বতন্্ব ক্ষেত্র আছে সেই মানুব বদি 
আমর! হই তবে তাহার সেই স্বতন্বপ্ত্রে আমাদিগকে কড়াইতে হইবে । 


স্সামী বিবেক নন্দের পত্র | 


নং ১৮ 


( ইংরাজীর অন্নবাদ ) 


(:/9 ই, টি,্টাডি। 
হাইভিউ, কেভারসাষ, 
রডিং, ইংলগু | 
২৪শে অক্টোবর) ১৮৯৫ । 
প্রিয় অলাসিঙ্গা, 

ব্রহ্মবাঁদিনের ছুটী সংখ্যা পেলাম-_বেশ হয়েছে__এইবূপ করে চল। 
কাগজের কভারটা একটু ভাল কর্বার চেষ্টা কর আর সংক্ষিপু 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাবনাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি 
একটু চটকদার কর্বার চেষ্টা কর। গুরুগন্তীর ভাষা ও টাঁদ 
কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও । মিঃ গ্টাি 
কয়েকটা প্রবন্ধ লিখবেন।. আমি তোমাকে কয়েকখানা! কাগজ 
পাঠাচ্ছি__-তাঁর মধ্যে ছুখানা যথাক্রমে ধর্দমহাঁসভা ও মিশনরিগণ সম্বন্ধে | 
কাগজখাঁনা ইংলিশ চার্গের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র --আমার 
অনুমান-_সম্পাদকপন্রী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন-_কারণ, তীর 
বৈঠকখানায় আমি শান্তর বক্তৃতা দিব । সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস- 

তিনি ইংলিশ চার্চের একজন বিখ্যাঁত পুরোহিত । 
ইতিমধোই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে আর ষ্ট্যাণ্ডাড 
কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে উহা কেমন ভালভাবে 
নিয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রঙ্গণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির 
মধ্যে অন্ততম । আগামী মঙ্গলবার থেকে আমি লগ্নে গিয়ে তথায় ৮*। 
ওকৃলিস্্ীট, বেল্দী, লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিকানায় একমাস থাকবে । 
তারপর আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে 
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আস্বো । এপধ্যস্ত দেখছো ইংলগ্ড স্থন্দরভাঁবে বীক্জ বপন করা হয়েছে । 
আমার অন্ুপস্থিতে মিঃ ষ্টারি-আমার এক সন্ন্যাসী গুরুত্রাতা যিনি শীঘ্রই 
এখানে আন্ছেন--তার সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন । সাহস অবলম্বন 
কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া_ ইহাই 
একমাত্র উপাঁয়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে 
টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌছেছে । হার প্রাপ্তিস্বীকাঁর 
আমেরিকায় কর্বে, কারণ, এই পত্র তোমাদের নিকট .পীছিবার পুর্ব্বেই 
আমি আমেরিকায় ফিরবো । তোমাদের অবশ্য আমার ১৯নং পশ্চিম 
৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা-_-এই সিকানাটা ম্লরণ আছে। 
তোঁমর! অবশ্য কেভাঁরসীষ ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ সা্টিকে পত্র লিখবে 
এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার করবে । মান্দাজের সঙ্গে পত্র 
ব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কল্কেতায় মহেপ্ছন" গুপ্ু, আমেরিকায় 
মিস মেরি ফিলিপস্‌ ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রন্তা, নিউইয়র্ক 
এইরূপ চল্তে থাকুক । এখন কাগজটার দিশে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও । 
এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা কর। মিঃ গাি সময়ে সময়ে 
উহাতে লিখ বেন__আঁমিও লিখবা। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে 
ক্ততা দিয়ে পয়সা পাওয়া পা নানীস্থতরাং 
আমাকে এখানে সব টাকা খরচ কর্তে হয়ে'ছল, এক পয়সাও লাভ 
হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সংমসিক পর প্রভৃতির 
জন্য টাকা খরচ কর্বে। কাজ করে চল-ধৈথ্য, সবএরভা, সাহস ও 
দৃঢ় ভাঁবে কাঁজ করে যাঁওয়া-_-এই কটা বিষয় মদ €র, আমার সঙ্গে 
লগ্নে কে, মেননের কয়েকবার দেখা হয়েছিল এখন কাগজ- 
থানাকে দাড় করাবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কঃ যতদিন পধান্ত 
তুমি অকপট ও পবিত্র থাকৃবে ততদিন পযাস্ত কখন অরুতকাযা হবে 
না__মা তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার উপর হার সর্বপ্রকার 
শুভাশীষ বর্ষিত হবে । 





ইতি 
তোমার বিবেকানন্দ । 


৩৩২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__-ভঠ সংখ্যা, 


সদ 


২ ১৯ 
(ইংরাজীর অনুবাদ ) 
লণ্ডন | 
.৮ই নবেম্বর, ১৮৯৫ । 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

'ব্রন্ববার্দিন* সপ্দ্ধে আমি গোটা কতক মন্তবা “তে চাই। আমি 
ইতিম*ধ্যই খবর পেয়েছি বে আমেরিকায় উহা অনেকগুলি গ্রাহক 
হয়েছে! ইংলগ্ও কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় বত দেবো । ইংলগে 
আমার কার্য ব-স্তবিক খুব চমতকার হয়েছে আমি নিজেই আশ্চধ্য হয়ে 
গেছি । ইংরা,জর। খববের কাগ/জ বেণী বকে ন', কিন্ধ ভারা নীরবে 
কাজ করে । নিশ্চিত বল্ছি, আ:মরিকা অপেক্ষা ইংলগ্ডে অনেক বেশী 
কাজ হবে। সভাস্থলে দলে দলে লোক আন্ত থাঁকে,' কিন্ত এত 
লোকের ত অ'মার জ।য়গা নেই . সুতরাং বড় বড় সন্ত্ান্ত মহিল! ও 
আর আর সকলেই মেজের উপর অ'বনপীড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের 
কল্পন! করুতে বগি যেতারা ধেন ভারতের আকাশ তলে শাখাপ্রশাখা 
সমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবুকক্ষর নীচে বসে আছে আর ত'রা এই ভাবটা! পছন্দ 
করে । অবণ্য আমাকে আগামী সপ্লাহেই এখান থেকে বেতে হবে 
এর! ভারি ছুঃখিত । কেউ কেউ শ্াব্ছ, আমি বদি এত শীঘ্র চলে যাই, 
আমার এখানকার কাজের কিছু ক্ষর্তি হবে। অআ'মিকিন্ততা মনে করি 
না। আমি ?লাকের উপর বা কোন জিনিষের উপর নির্ভর করি 
না-__একমাত্র প্রত্র উপরই আমার নির্ভর এবং তিনি আমার ভিতর 
দিয়ে কাজ করছেন । 

্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা 
বেরুনো দরকার | দ্বিতীয়তঃ, উহার লেখার ধাজটা ভারি কটমটে__ 
একটু -যাতে স্বচ্ছ, প্রসাদ গুণসম্পন্ন ও 'ওজন্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত 
খ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব 
প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যাটায় বৈশ্তদের। কপট ও কাপুরুষ না 
হয়ে সকলকেই খুনী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজে- 
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দ্র ভারি আঁকড়ে ধরে থাক কারি এখন যেরূপ বারা অতি না 
কেন, জগত অবশেষে তোমাদের কথা শ্ুন্বেই শুন্বে। আরও কতক- 
গুলো বিজ্ঞাপণ জোগাড়ের চেঙ্গা কর-_বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে । 
আমি “ভক্তি, সম্বন্ধে খুব একটা বন্ড “লথা তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। 
কিন্ক এটা মনে রেখে! যে, বাঙ্গালীরা ঘেমন বলে, “আমাপ মর্ন'র পর্যন্ত 
সময় নেই” | দিবারাত্র কাজ_কাজ--কাজ--নিজের ক্টির যোগাড় 
করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহাম্য করত হ্১- আমাকে 
একলাই এই সন করুতে হচ্ছেঃ আর তার দরুন “মিত্র সকলেরই 
কাছে কেবল গাল খাচ্চি।!! নাই হকৃ, তোমরা হত 'শশুমাত্র- 
আমাকে সব সহা করতে হবে । 

আমি কল্কে ত1 থেকে একজন সন্যাপীকে ডেকে পাঠিয়েছি-তাকে 
লণ্ডনে রেখে ঘাব । আমেরিকার জন্য আমার আর একজনেন আবশ্তক | 
তোমরা কি মান্দা থেকে উপযুক্ত একজন কাটুক পাস্গাতে পারে 
না? অবশ্য তার আসবার খরচপত্র সব আমি দেবো । ঠাপ ইংরাজী 
ও সংস্কৃত ছুই ভাল জান! চাই-_ইংধাজীট সংস্কাতির চেনে আর ভাল 
জানা দরকার । আবার তার খুব শক্ত লোক হয়া দরকার মাগী 
প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না মায়। আবর ত'র সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমার কি নংস্কৃহ *লনসহ গোছ 
জানা আছে? জি, জি কিছু কিছু জানে । এরূপ কাজে আমি 
আমার নিজজন চাই । গুরুভক্তিই সর্বপ্রকার আধা'ন্মক উন্নতির 
মূল। আমার আশঙ্ক! হয়, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আসত পারবে 
না) জি, লিঃ কি আস্তে পারে? আমি জন লোককে এই ছুই কেন্দ্রে 
রেখে যেতে চাই, তার পর আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর 
"দবার জন্য নৃতন নৃতন লোক পাঠাবো । বাস্তবিক আম ক্রমাগত 
কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পারশম করেছি, 
আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে ধক্ত বমি কর মরে 
মেত। কে, মেনন পুর্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছ্েন। তিনি 
প্রায়ই এ.স আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন । আমাকে ৩০. মিস: 
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ও পাস্তা স্টিিপা 


মেরি ফিলিপস্‌, ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় 
পত্র লিখো । আমি আগামী সন্তাহে আমেরিকায় যাচ্ট এবং আগামী 
গ্রীষ্মে এখানে আবার ফির্বো । ইতিমধ্যে কাকেও এখানে পাঠাতে 
পার্বেকি না ভাবে । আমি দীর্ঘকালবিশ্রামের জগ্ঠ ভারতে খেতে 
চাই । কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজ্ি এবং বাকি 
সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে । সদ আমার ভাগবাসা'ও আশীর্বাদ 
জান্বে। ইতি 


সপ সি পাস্সিাসটিা টি ল চে ৮ পাস সস সপিরসসরসরিসপি 


তোমার--বিবেকানন্দ | 


পুঃ_ব্রহ্গবার্দিনে' বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ত থাকা উচিত। 

( একটী ভক্ত বৈরাগী ১1১0171৩101 1715 10)01708] ০০911-_এরূপ ভাবের 
ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগী মৃত্যুর সঙ্গে এরূপ বাক্যযোজনা একটু 
হান্তোদ্বীপক | ) 

নং ২৩ 
( ইংরাজীর অন্রবাদ ) 
লগুন, 
২১শে নবেম্বর) ১৮৯৫ । 
প্রিয়, 

আমি ব্রিটানিক। জাহাজে চড়ে আগামী ২৭শে বুধবার আমেরিকা 
রওনা হচ্ছি। এখানে এ পধ্যন্ত যতটা কাজ হয়েছে, তা আমার বেশ 
সন্তোষজনক হয়েছে । এবং আগামী এনে আরও সুন্দর কাজ হবে 
নিশ্চিত। * * ভালব!সাদি জানিবে। হতি 

তোমার-_বিবেকানন্দ 
নং ২১ 
আমেরিকা, 
১৮৯৫ খুষ্টাব্দের শেষভাগে । 
(জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিত ) 

« * * আমাদের বন্ধুটী বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পতত্ব গুণে 

মোহিত হলেন-__তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা ব্যতীত জগৎসম্বন্ধে 


আষাঢ়) ১৩৩০ । ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ৩৩৫ 


অন্য কোন মতবাদ পোষণ করুতে পারেন ন1। আকাশ ও প্রাণ আবার 
স্লগৰ্ধাপী মহৎ) সমষ্টি-মন, ব্রন্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্লা 
মনে করেন, তিনি গণিতবিৎ সঠিকভাবে পরীক্ষা যোগে প্রমাণ করতে 
পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে 
পারে। আগামী সপ্তাহে এই নৃতন গাণিতিক পরাক্ষা দেখ বার জগ্ঠ তার 
কাছে আমার যাবার কথা আছে। 

যদি বাস্তবিক এই তত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রম'ণ হয়ে যায়, 
তবে বৈদাস্তিক স্থষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিন্তির উপর স্থাপিত হস । আমি 
এক্ষণে বেদান্তের স্থষ্টিবিজ্ঞান ও £প্রত্যভাবতন্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি 
আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদানস্তের এই তত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক্য দেখছি; 
উহাদের একটা পরিক্ষার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিঞ্ষার হয়ে ষাঁবে। 
আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখান! বই লিখব মন করুছি। ৬ 
উহার প্রথম অধ্যায়ে হবে স্যষ্টি বিজ্ঞ'ন_-তাতে বেদাগ্তমাতেণ সঙ্গে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সামগ্রন্ত দেখান হবে। নিয়লিখি “১ত্রের দিকে 
দেখলে এর কতকটা আভাস পাওয়া যাবে 


ব্রন :- নিরপেক্ষপূর্ণ সা 
| ৫8 
মহৎ বা ঈশ্বর 'আদ্যা স্যঙ্গিশক্তি 
পরাণ ও আকাশ ১ শক্তি ও  জ্ 


প্রেত্যভাবতত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে কিরূপ গঠি হয, তা 
'কবল অদ্বৈতবাদের দিক্‌ থেকে দ্রেখান হবে। অর্থাৎ স্থৈতবাদী 
৭লেন, মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে পরে চন্ত্রলোকে ও 
হথা হইতে বিছ্যুল্লোকে যান, সেখান “একে একজন পুরুষ এস তাকে 


* স্বামীজি ঠিক এই ভাবের কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন 
নাই। তবে এই সময়ের পরবস্তী অনেক বক্তৃতায় এই ততব্বগুলির কিছু 
কছু আভাস পাওয়া যায় । 


৩৩৬ উদ্বোধন । ২৫* বর্ষ-_ রঃ সংখ্যা । 


পস্সস্সিিসিপিস্পিিস্িি স্পস্ট সপপাস্িপিসসিকা সপ সস সি 


ব্রহ্ধলোকে নিয়ে খাঁ (অছ্বৈতবাদী বলেন, গতর তিনি নি 
প্রাপ্ত হন )। 

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার ধাওয়া আসা নাই আব এই যে সব বিভিন্ন 
লোক বা জগতের স্তরসমূহ__এ গুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে 
উৎপত্তি মাত্র । অর্থাৎ সর্ববনিয্ন বা অতি স্থুল স্তর হচ্চে আদিত্যলোক অর্থাৎ 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ এখানে প্রাণ জড়শক্তিবূপে 9 আকাশ স্থুলভূত 
রূপে প্রকাশ পাচ্ছে । তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক উহা আদ্দিত্যলোককে 
ঘেরে আছে। ইহ! আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নহে, ইহা দেবগণের 
আবাসভূমি-__ অর্থাৎ এখানে প্রাণ আধ্যাত্মিক বা হুশ্মশক্তিকূপে এবং 
আকাশ তন্মাত্রা বা হক্মভৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে । ইহারও উপর 
বিছ্যল্লোক-_ এখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বল্লেই হয় আর 
তাড়িৎ বা! বিদ্যংজিনিষটাঁও সেই রুকম--উহা জড় বিশেষ বা শক্তি 
বিশেষ, বল! বড় কঠিন। তারপর ব্রহ্মলোক--সেপানে প্রাণও নাই, 
আকাশও নাই-_-সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আগ্তাশক্তিতে সম্মিলিত 
হয়েছে। ইহাকেই পুরুষ বলে বোব হয়_-ইনি সমগ্টি আত্মান্বরূপ, কিন্ত 
ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন__কারণ, এখানেও বহুত্ব রয়েছে । 
এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যস্বরূপ একত্বলাভ করে। 
অদ্বৈতবাদমতে জীবের আসা যাওয়া নেই--এই দৃশ্তগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের 
সামনে আবিভূতি হতে থাকে আর এই যে বর্তমান দৃম্তজগৎ দেখা 
যাচ্ছে, তাও এইরূপেই স্থ্ হয়েছে । স্থষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই 
হয়ে থাঁকে-_তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া আর স্যষ্টি মানে 
বেরিয়ে আসা । 

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎমাত্র দেখতে 
পায়, তখন ওঁ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্থষ্ট হয় আর 
তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, যদিও 'অন্ঠান্ত থে সব জীব বদ্ধ রয়েছে, 
তাদের অন্য এ জগৎ থেকে যায় । এখন নামরূপ হচ্ছে জগতের 
উপাদ্দান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি কেবল যতক্ষণ 
উহা! নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ । তরঙ্গের বিরাম হলে উহা! যে সমুদ্র 


আপাঢ়, ১৩৩ । ] বানর ববেকানন্দের পত্র । ৩৩৭ 


৯ পাজি তা ৯, 
ত৭ পপ সিপাস্টি বাসি সি তস্পিস্টি ইতি এ পান্টি 
শপ সি 

লাশ 


সহ সমুদ্র হয় আর সেই নান ও ব্ূপ তখনই চিরকাঢ 1লের অগ্য অন্তহিত 
হয়ে গেছে বলতে হবে । স্থতরাং যে জলটা নামরূপের দারা শতরঙ্গাকারে 
পরিণত হয়েছিল; সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নামরূপের কেন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই আর শুধু নামরূপকে কণনও তরঙ্গ বলা ০ পারে না। 
উহারা জলে পরিণত হলেই সেই নাঁমরূপের ধ্বংস একবারে হয়ে 
যায়। তবে অন্ঠান্ত তরঙঈগুলির অগ্ঠান্ত নামরূপ থাকে বট । এই 
নামরূপকেই বলে মায়া আর জলই এখানে ব্রন্গের দুটান্ত। রগ বরাবরই 
জল ছাড়! আর কিছুই না। কিন্ত আবার তরর্দ মঘঠক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণই তার নামরূপ থাকে । আবার এই নাঁমরূপ৭ এক মুহূর্তের 
জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথকভাবে থাকতে পালে না, যাঁদও জ্ঞানস্বরূপে 
সেই তরঙ্গটী চিরকালই নামরূপ থেকে পুথক থাঁকৃতি পাবে । কিন্ত 
যেহেতু তরঙ্গ থেকে নামরূপকে কখনই পুথক করা পে পারে না; 
সেই হেতু তারা ঘে আছে” তা বলা বেতে পারে না। কিন্ত তার! 
একেবারে ঘে “কিছুই নয়” তাঁও নয় ইহাকেই বলে মায়া । 

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি সাবধানে বিস্তর কর্‌ চা, তবে যা 
ব্লুম, তাতে নিশ্চিত এক অ চে ব্ঝে "নবে, আমি ঠিক পদ ধনেছি। 
মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ব আরও শাল করে দেখতে গেল শারীর- 
বিধান শাস্স আরও বেশ করে আলোওনা কর্ুতৈ হবে? উচ্চতর ও 
নি্তর কেক্দ্রগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করাও হবে । তল আম «এখন 
গাজা খুরি ছেড়ে দিয়ে এ বিষয়ে স্প্৯ অংুলাক দেখ ৮ পট 


গা ক ক্ষ ক 
ইতি (প.বকানন্দ 
নং ২২। 
ইংরাজীর অন্রবাদ ) 
নিউইয়ক 
২২৮নং, পশ্চিম ৩৯ স"ৎ্।ক রাস্তা | 
২০শে টিসেম্বর, ০৮৯৫ । 
ওয় আলাসিঙ্গা, 
এইসঙ্গে ভক্তিযোগে'র কপি কতকট৷ পুর্ব থেকেই গ ঠালাম- 
২ 


৩৩৮ সি | ২৫শ নর সংখ্যা। 


স্াসপিপাস্সিপাসি বাশি 772 ০৮ পাল টিন 


সঙ্গে সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও ৷ একটা বন্তুতা পাঠালাঙক। এরা এখন এন্সরন 
সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, আমি ক্লাসে দা কিছু বলি, সে সেই 
সব টুকে নেয়। স্থুতরাং এখন তুমি কাগছে ছাপাইবার অন্য যথেষ্ট 
জিনিষ পাবে । এগিয়ে চল। ট্রার্ডি পরে আরও লিখবে । ইংলগ্ডে 
এর! নিজেদের একটা কাগজ বার করবে মনে কর্ছে--€সই অন্ত 
ব্রহ্মবাঁদিনের জগ্ঠ আমি বেশী কিছু কর্তে পারিনি. তোমার কাগজটার 
উপর পৃষ্ঠায় একটা পরিষ্কার কভার দিচ্ছ নাং কেন বল দেখি? 
এখন কাগজঢার উপর তোমাদের সগুদয় শক্তি 'প্রয়োগ কর- কাগজটা 
দাড়িয়ে বাক-_আমি এট! দেখতে চাই-'এবিসম্সে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। 
ধৈধ্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পধ্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক । নিজেদের মধ্যে 
বিবাদ করে৷ না। টাঁকা কডির লেন দেন বিধয় সম্পূর্ণ খীটি হও । 
তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না। ওসব ক্রমে হবে। 
আমর! এখনও বড় বড় কাঁজ কোবর্বো জেনে; । শ্রাতি সন্তাহে এখান 
থেকে কাজের একটা রিপোট পাঠান হবে। যতদিন তোমাদর বিশ্বাস, 
সাধুতা ও নষ্টা থাকুবে ততদিন সব বিধয়ে উন্নতিই হবে । আগামী 
মেলে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমার লিখ বে । 

বৈদিক স্ক্তগুপল অগ্বারের সমঘ-ভাধকাররা উহাব কি অর্থ 
করেছেন, পোদকে বিশের দৃর্টি পেখে। পান্ডা হাখিদ্দের দিকে একদম 
দেখো না। উহাগা গর কিছুই বোঝেনা । শুধু ভাবাতন্ববিদেরা ধর্ম 
ও দর্শন বুঝতে পারে না। 

উক্তিনোগ সধ্ধন্ধে মতট। গ্রবদ্ণাকার লেখা হয়েছেঃ সেশুলি অনেকটা 
প্রণালীবদ্ধ আক!রে আছে, কিন্চ ক্লাসে বে সব বলা হয়েছে, সেলে 
অমনি এলোপাতাড়ি বলা হয়েছে_স্থ তকাঁং সেগুলো একটু দেবে শুনে 
ছাঁপাতে হবে । তবে আমার ভাঁবগুলোর উপর বেনী কলম চালিও না। 
সাহসী ও নিভীক হও-_-তা হলেই রাস্তা পরিষফার হয়ে যাবে। 
“ভক্তিযোগস্টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। 
তারপর উহা গ্রস্থাকারে ছাপিও--ভারত, আমেরিক। ও ইংলগ্ডে উহা 
খুব বিক্রী হবে। ষ্টাডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মনে রেখে; 


আধা, ১৩৩ । রি স্বামী রা পত্র । ৩০৯ 


লা লিল স্তর সিতিস্টি তি লী ২৮৯ ছে ৯ পপি এপি পাস লীসিলাসটিল 


থিওগফি্টদের জে বেন কর ভরা জাজ রাবি তেমি 
বদ্দি সকলে আমাকে ত্যাগ ন। কর) আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে 
দাড়িয়ে থাকৃতে পার এবং ধৈধ্য না! হারাও, তবে আমি “তামাদের 
নিশ্চিত করে বল্‌্তে পারি, আমরা এখনও খুব বড বঠ কাজ কর্তে 
পার্ব। হে বৎস, ইংলগ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড়কাজ হণ। আমি 
বুঝতে পার্ছি, তুমি মাঝে মাঝে শিরুৎসাহ হয়ে পড় মার মামার ভয় 
হয়, তোমার থিওসফিইদের হাতে পড়বার প্রচলাভন শ্া.দ, এইটী 
মনে রেখো, গুরুতক্ত জগৎ জয় কর্তবে। ইঞ্ছাই হা 5 নর একমাত্র 
সাক্ষ্য। আমিক্ি, জিঃর চিঠি পেয়ে ভারী খুনী হয় হ। বিশ্বাসেই 
মান্ুবকে সিংহ বিক্রমশালী করে। তুমি সর্বদা মূলে ৭৭1, আমাকে 
কত কাজ কর্তে হয়। কথনও কখনও দিনে ২।১টা পর়্ীহা করুতি হয়। 
তারপর সর্বপ্রকার প্রতিকূণত। কাটিয়ে রুটর যোগাঠও কবু-ত হয়। 
আমার চেয়ে শরম জানের লোক হলে এহতেই হর মৃত হাতো। 
মিঃ কৃৰ্চ.মনন আনাকে বরাবপ খুলে এসছে_,স পর এব? কিন্তু 
আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দে এননও (কহ পথে নি । লে পে ছরবস্থায় 
পঠেছে। আম তাকে ৮ পাউগু দিয়ে সাহাব্য কহর15--এর বেশা 
' আর আমার কর্বার ক্ষমত। হিল না । আমি বুক তত তপুহ না, দে 
দেশে ফিরছে ন। “কন । ভারকাহ একে কিহু আশা কারো না। 
বিশ্বাস ও দৃঠতার সাঁহত লেগে খাক? সতানঠঃ লাধু বা সপন ও 
পধত্র হও_-আর নি-দর ভিতর বিবাদ করো না। ঈন।হ আম।দর 
পাতর আভশাপব্বপ্ধপ। 

মেল যাচ্ছে তাডাতা।ড করে 1১টঠিধান। শব করত হক্ছে। 
আমাদের সকল বদ্ধুান্ধবকে ভালবাসা জানাবে। 

হত 
বি.বক্নন্দ। 

পুনঃ-পুব্বে যে ভাষ্যের অন্নবাদের কথা বলোছ, তার পুণান্তরূপ 
ধিখ--বঙ্গবাদ্িনে প্রথম সংখ্যায় খখেদসংহিতার “আনানবাতং” এর 
অন্গবাদ করা , হয়েছে-_“তিনি নিংশ্বাস-প্রশ্বাস না লহয়। জাবনধারণ 


৩৪৬ উদ্বোধন । [ ০৫শ বর্ষ-_ভ্ঠ সংখ্যা 


করিতে লাগিলেন” এখন প্ররুতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণকে লঙ্গ; 
করা হয়েছে আর “অবাত” শব্দের আক্ষরিক ম্বথ “অম্পন্দভাঁবে” অর্থাৎ 
প্রাণের তখন কোন প্রকার কম্পন ছিল না। ইহাতে কল্পপ্রারস্তে 
প্রাণের অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 
ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা কর। আমাদের খধিগণের ্তানান্ুসারে 
ব্যাখ্যা কর__ আহম্মক ইউরোপীয়গণের মতে নয়। িরিঙ্গিরা কি জানে? 
ইতি 
বিবেকানন্দ । 


আনন্দের অভিব্যক্তি | 
( ব্রহ্মচারী তৈরবচৈতন্য ) 


মানব জীবনের লক্ষ্য আনন্দ লাঁভ করা । ধন রত্ব হইতে আনন্দ 
হয় তাই লোকে উহা চাঁয় নটেৎ স্বর্ণ বা রে'প্য খণ্ড মানবের নিকট 
মুত্তিকা খণ্ড অপেক্গা অধিক মুল্যবান হইত না। সুন্দর গল্পটা পিলে 
আনন্দ হয় তাই লোকে উহা! পড়ে নচেৎ একটী পক্ষীর সম্মুখে পুস্তক 
খুলিয়া ধরিলে উহা “রূপ তাহার নিকট নিশ্ঞে[জন হয় মানবেরও কি 
তন্্রপ হইত নাগ জগতের লোকে সংসারে আবদ্ধ হয় কেন? তাহারা 
উহাতে অনেক আনন্দ পাঁয় বলিয়া নহে কি সংসারে আনন্দ না 
থাকিলে কেহ তাহাতে লিপ্ত হইত না। সংসার শুফ বোধ হইত । মণি 
আনন্দ না হইয়া দুঃখ হইত তবে তুমি কি তোমার স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের 
জন্য গ্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া! বহু ধন উপাজ্জনের নানাবিধ চেষ্টা করিতে ? 
গ্রীষ্মে লোকের কু হয় তাই না লোকে আনন্দের জন্য শীতল পার্বত্য 
স্থান সমূহে গমন করে । উত্তম আহার বিহার, উত্তম বেশতৃষা আনন 
দান করে বলিয়া! মানবের এত প্প্রিয় হয় । 


আঘাঁড) ১৩৩০ । ] আনন্দের অভিব্যক্তি । ৩৪১ 


" সারা জগতে অনার্দিকাল হইতে আনন্দের পূজা! চলিয়া আসিতেছে । 
সকল দেশের সকল জাতির মানবই আনন্দলাভের জন্ত লাপ'ম়িত । নানা- 
ভাঁবে নানাপ্রকারে লোকে আনন্দের সেবা করিতেছে । আনন্দ পাইবার 
জন্য কত ধৈর্যের সহিত সাধনা করিতেছে । 

সাধুর সত্কন্দ্ে আনন্দ__তাই তিনি তাহ! করেন, “পীর পাপকার্যে 
আনন্দ-_তাহ €স 'তাহা করে। আনন্দ না হইলে শত কিছু করিত 
না। সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষ সকল মানবহস্তের সেবা পাইত ন' পলাঁকে বিদ্যা 
শিক্ষা করে কেন? নাম-মশের জন্য প্রাণপণ করে কেন? চাকুরি 
ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু লোকে করে তাহা উপায়, হাহ! হইতে টাকা 
লাভ করা তাহার লক্ষ্য, কাঁরণ টাকা হইতে আনন্দ লাশ হয়। 

আনন্দহীন জীবন যেমন স্বৃ্দিহীন, আনন্দহান জগতও তেমনই 
প্রাণহীন শুফ মরুভূমির মত। যাহার জীবন মে *রমা:ণ আনন্দপূর্ণ 
আমরা তাহাকে সেই পরিমাণ সী বলি। স্থুখ কর্ম হইত লাভ হয়। 
আনন্দ ফসল । কর্ম বৃক্ষ । উত্তম ফসল লাভ করিত হইলে বৃক্ষকে 
যন্ত্র করিতে হয় । স্থখের আশাই মানবকে সকল কর্মে 'নয়োজিত করে। 
অভিমন্থ্যর মত কত মানব ব্যুহে প্রবেশ করিয় তাহা হইত বহিগমনের পথ ৃ 
হাঁরাইয়া ফেলে । সুখের জন্ত একটী বিষয়ে অত্যন্ত অশক্ত হইয়া মানব 
তাহার দাসত্ব বরণ করে। তাহা হইতে মনকে সরাঈয়' পইবার ক্ষমতা 
আর মানবের থাকে না । আনন্দের আশায় অনবরত আনন্দেরই অন্য 
খাটিতে খাটিতে ক্রমে এইরূপ সংস্কার হইয়া পড়ে ষেআর নাহ পরিত্যাগ 
করিতে মানবের সামর্থ ফুলায় না । এই স্থখের আশা মানবকে স্বার্থান্ধ 
করে ও তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে করিতে বার বার হুঃখসাগরে 
নিমগ্ন করে । 

আনন্দ লাভ করিবার জন্য মানব অনেক সময় এমন কতকগুলি হীন 
উপায় অবলম্বন করে যাহাতে আশু আনন্দ লাভ হইলেও পরিণামে ছুঃখ 
ভোগ অবশ্যস্তাবী হয়। কারণ, কর্মফল অত্যন্ত বলবান । আনন্দ মানব 
মাত্রকেই উপার্জন করিতে হয় । অবৃষ্ট ষেমানবকে সময় সময় আনন্দ 
প্রদ্দান করে উহা! তাহার কোন না কোন অজ্ঞাত সময়ের অর্জিত । 





৩৪২ উদ্বোধন । . [ ২৫শ রি সং খা | 


স্পা পাটি পান্টি পান্টি পাস ৮ এ লািলাসিরসিকাসিতাস্পাস্িপ সিসি 


কেহ নিজ পুরুষকার দ্বারা আনন্দ অর্জন রি ব্যস্তঃ কেহ বা বিধি- 
দত্ত অবস্থানেই জন্তষ্ট তাহাতেই তার আনন্দ । উভয়ই ঠিক-_ কারণ 
উভয়ই একই বস্তরই ছুই দ্িক মাত্র, তবে কেবল পুরুষকার দ্বারা 
নিরবচ্ছিন আনন্দ প্রদানকারী কর্ম সকল করা অত্যন্ত কঠিন ও অতি 
তীক্ষ বিচারণীলতা সাপেক্ষ নচেৎ পথ জষ্ট হইয়' %খ প্রাপ্তির অতান্ত 
সম্ভাবনা । কতটুকু কর্ম নিত্য আনন্দ প্রদান করি.ব'ও কোনটুকুই বা 
আপাতমধুর হইয়া একটা আনন্দ লাভের পরিবর্তে অসংখ্য দুঃখের কারণ 
হইবে তাহা সকল সময়ে ঠিক করিয়া উঠা পণ্ডিতগণেরও হুঃসাধ্য। 

আনন্দ লাভের জন্য দিবায়'ও রাত্রে মানব উন্মতপ্রায় হইয়া কত 
বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে তাহা অতীব বিস্ময়কর। আঁননের 
জ্ঞান ও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার । জগতের প্রত্যেক মানবের নিজ 
নিজ মন মত আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকে | সত্ব, রজঃ ও তমোপ্রধান 
ব্ক্তির আনন্দের অভিরুচিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । যাহা তমোগুণ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে আনন্দ প্রদান করে স্ইে বস্ত বা কর্ম সব্বগুণ প্রধান ব্যক্তির 
বিরক্তিভীজন । আবার যাহা রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির আনন্দবর্ধক 
তাহা তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের অপ্রীতিকর । তমোগুণ প্রধান 
ব্যক্তির মন্দিরাদিবাস যেরূপ কষ্টকর সত্বগুণ গুধান মানবের দাস দাসী 
রাজ্য সম্পদও তেমনই অপ্প্িয়। &কই বস্তু বা কন্ম্ বিভিন্ন অবস্থা 
মানবের নিকট বিভিন্ন প্রকারে প্রতীয়মান হয়। বাল্যে যেসকল বস্ত 
বা কর্ম হইতে মানব আনন্দ প্রাপ্ত হয় বাদ্ধক্যে আর সে সকল হইতে 
আনন্দ পায় নাঁ। গ্রীন্ম খতুতে যাহা অপ্রিয়, শত খতুতে তাহাই পরম 
আদরনীয় হইয়া উঠে। 

বিভিএ্ স্থানে «একই আনন্দ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। গুরুকে 
দেখিলে শি্যর যে আনন্দ, পুত্রকে দেখিলে মাতার যে আনন্দ, স্বামীকে 
দেখিলে স্ত্রীর ষে আনন্দ ও সথাকে দেখিলে সথাঁর যে আনন্দ তাহা 
যথাক্রমে ভক্তি জেহ ডেম ও ভালবাসা নামে অভিহিত হইতেছে । নানা 
আধারে নানা ভাবে «ই আননের স্ফ্তি দেখিতে পাই) বিড়াল আদর 
পাইলে ঘড় ঘড শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে । পক্ষিগণ রজনী 
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প্রতীতে আনন্দে কলরব করিয়া উঠে। উদ্গের কাট; ঘাস খাইতে 
এতই আনন্দ ঘষে মুখ কাটিয়া রক্ত নির্গমনের প্রতি তার লক্ষ্যই 
থাকে না। 

যাহা আনন্দ লাভের পথে অন্তরায় তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য 
মানব কত প্রকার কৌশল ও উপাঁয় অবলম্বন করে । মে .কা'ন প্রকারে 
বহু আনন্দ লাভ করিতে মানব মাত্রেই বাস্ত। যাহার দে ক'জে আনন্দ 
হয় জগতের লোকে ভাল না বলিলেও সে তাহা করিনেই । কিছুতেই 
উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । ইহাই মানবের স্গভাল। যেকাজে 
আনন্দ হয় না মানব সে রূপ কাধ্য করিতে কিছুতেই প্রবু ৭ হইবে না। 
যদি কখনও বাধ্য হইয়া সেরূপ কাভ্ত করিতে হয় তখন প্র'ণে শ্ৃর্তি থাকে 
নাঃ অথচ যে কাজে আনন্দ হয় তাহা করিতে মানবের ক উৎসাহ, মুখে 
কত হাসি তখন তাহার ফুটিয়া উঠে । 

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ অতি অল্প লোকের হইয়! থাকে । 
প্রতোক আনন্দের শেষ আছে, উচ্ছেদ আছে, ন5২ আনন্দ আর 
এত আনন্দকর থাকিত না। উহা মানব জীবনে একঘেয়ে হইয়া 
বাইত। মধ্যে মধ্যে ছুঃখ আপিয়! আনন্দকে আমা-দণ শিকট মধুরতর 
করিয়া দিয় যার । 

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত আনন্দকে কাল্ুনিক বস্ত স্থির 
করেন, তাহারা বলেন আনন্দ বা নিরানন্দ তুলনাতেেই হম! থাকে । 
কোন কিছুই আনন্দ বা নিরানন্দকর নভে । মান:বর দনহ উহাকে 
এ প্রকার চিন্তা করে । বৃঙ্গহুলবাসী দবিদ্র ব্যক্ত কুটি”স্'সী গৃহপ্তকে 
সখী মনে করে আবার কুটীরবাসা গুহ, অট্টালিক'ব'সা ধনীকেই 
আনন্দিত মনে করেন । 

এ-যুক্তি এক প্রকাঁ'র যথার্থ হইলেও আনন্দকে আমর মানসিক 
কল্পনা বলিয়া উদ়্াইয়া দিতে পারি না। মানব মন সপ্দদা কোন 
অধিকতর আনন্দ উপভোগের জন্য তৎপর । কোন সম্পার্ত বা ধন 
ধন্ধ মানবকে পূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। একগুণ ধন সম্পত্তি 
বিশিষ্ট মানব দ্বিগুণ ও দ্বিগুণ.ধন সম্পত্তি বিশিষ্ট মানব ১তুগুণ ধন 
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সম্পন্তি লাভের জন্য ব্যাকুল। মানবের স্থখের লালসা কিছুতেই মিটে 
না। যদিও এমন একট! সময় তাহার আসে খন সংসারের কোন 
বস্তই আর তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না। 

মানব যতক্ষণ পধ্যন্ত কোন একটী অধিক*ণর আনন্দকর বস্থকে 
ধরিতে না পারে ততক্ষণ কোন বস্ত্র ত্যাগ করিতে পারেনা এবং 
যাহারা একই বস্থতে আসক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাঁয় বুঝিতে 
হইবে তাহারা চদপেক্ষা উত্কু কোন বিনয় প্রাপু হয় নাই । 

আমেরিকার ক্রোরপতিদের ছেল মেয়েদের প্রাণ ষথন নূতন আনন্দ 
লাভের জন্য বাঁকুল হইল» উন্ধম আহার বিহার, উত্তম পরিচ্ছদ, 
জগতের শ্রেগ ভোগ, মহামুলা মণিরহ্র ও দতগামী যানে যখন 
আর তাহাদের আনন্দ হইতে হিল না, গল্পভ বিলাসিতা ধখন 
তাহাদের নিকট অত পুরাতন ও অক্কটিকর হইয়া পড়িয়াছিল, 
যখন তাহার' আনন্দ লাভের জন্য বস্থন্তরর অনুসন্ধান করিতেছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দ তথন তাহাদিগকে ব্রক্মানন্দের সন্ধান বলিয়া দ্িলেন। 
ধরাতলের সমস্ত ভোগ তাহাদের * পূর্ণ হইয়াছিল তাই তাহারা ঠিক 
ঠিক উহা ধরিতে পারিল ৪ পরমানন্দ লাঁভ করিল। 

মানব মাত্রেরই ভিতর আনন্দ পাইবাঁর তীর ব্যাকুলতা স্বভাবতঃই 
রহিয়াছে । তাই মানব আনন্দ লাভের জন্য প্রত্যেক বস্তই “নেতি 
নেতি” করিয়া খুজিতেছে। একটী বস্থতে আনন্দ পাইবে স্থির মনে 
করিয়া ধরিতেছে, কিছুকাল তাহা উপভোগের পর বিফল মনোরথ হইয়া 
তাহ। পরিত্যাগ করিয়৷ অপর একটীর প্রতি ধাবিত হইতেছে । মানবের 
এই আনন্দান্ুসন্ধষিংসার মধ্যে আমরা একটা ক্রম বা স্তর দেখিতে 
পাই, তাহা বতিজগত হইতে অন্তজগতের সন্ধান । 

মানব ভোগ্যবস্ত পাইলে তাহার ভোগের সময় একাগ্রমন হয়। 
তখনই প্রাণে আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে । বিক্ষিপ্ত মন কোন আনন্দ 
অনুভব করিতে পারে না। যে বস্তমনকে যে পরিমাণে একগ্র করিতে 
সক্ষম আমরা সেই বস্থকে সেই পরিমাণ আনন্দজনক বলি! ধ্যানের 
সময় মন অধিক একাগ্র হয় তাই সেই সময় অধিক আনন্দ অনুভূত 
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হয়। এবং ব্রহ্মানন্দ অনুভূতির কালে মন সম্পূর্ণ একাগ্র হয় তাই সেই 
সময়কাঁর আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক । 

আনন্দ মানবের অন্তরেই রহিয়াছে উহা বাহিরের বিনয় হইত্তে আসে 
না । 'বিষয় সকল উহা পাইতে আম'দিগকে সাভানা করে মাত্র। লোহিত 
পুষ্প, শ্বেত বন্ধ বা নীল পক্ষী দেখিলে নে আনন্দ ঠয় *'5: একই প্রকার । 
কখনও বিনয়ের পার্থক্য আনন্দের পার্থক্য হয় না) 

জীব-হদয়-স্থিত আনন্দ ঘে কোন কারণেই হউক সণন উনদ্ধ হয় 
মানব তখন আনন্দ অনুভব করে। বিষয় সাপ নে আনন্দ তাহা 
ক্ষণস্থায়ী কারণ বিষয় নাশের সহিত এ উদ্দীপন ৪757 ভহয়া যার | 

যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা পারে জল থাকিলে হাত" কখনই পরিমাণে 
নদীর জলের সমান হইতে পারে না তদ্প ভিন্ন *হন্ন বিনয় হইতে থে 
আনন্দ লাভ হয় তাহ! জব হৃদয়স্থিত সম্পূর্ণ আন ন্দন সমন হইতে পারে 
না। এবং শী পাত্র-স্থিত জল দখিশ্বা আমতা "মন নদীর অস্তিত্ব 
ব্যতীত তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই স্থির করিতে পরি না. *দ্রুপ বিষয়ানন্দ 
দ্বারা আমরা হৃদয়ের আনন্দের অগ্তিত বাতীত তহার ম্ববপ বা পরিমাণ 
কিছুই স্থির করিতে পারি না। কিন্ত ইহা বেশ সহদ্জই বুঝিতে পারি 
যে, যেরূপ নদীতে নাবিলে পাত্রশ্থিত অল অপেক্ষ। অক জল প্রাপ্ত হইব 
তদ্রুপ নশ্বর বিষয়াদ্ির অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ স্বরূপ:-ক হৃদয়ে প্রাপ্ত 
হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। এই অ'শন্দ স্বরূপই ব্রহ্গ। 
0০7 বা আল্লা । তাই ঈশ্বরকে লাশ করিতে হল জাগতিক বিষয় 
সকল পরিত্যাগ করিতে হয় ও তিনিই “যখার্থ অ'নশ্দিত হন ধিনি 
ঈশ্বরকে লাভ করেন । 


মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য । 


(ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচৈতন্। ) 


“এই পরিণাঁম । 

এই নরদেহ-__- 

জল ভেসেযায়, 

ছি'ড়ে খায় কুকুর শুগাল, 

কিম্বা চিতাভন্্ন পবন উড়ায় ! 

এই নারী-_এরও এই পরিণাম ! 

নশ্বর সংসারে 

তবে, হাঁয়। প্রাণ দিছি কারে? 

কার তরে করি শবে আলিঙ্গন ? 

দারুন বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি ! 

ওই উনা-_-ও+ও ছায়া ! 

মিথ্যা, __মিথ্য'১_ মিথ্যা এ সকলি 1” 
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ক্বদেহভষ্াক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি।” এই দেহই 'ঘার নরক, আর 
বৈরাগ্যই স্বর্গ। এ কথা সত্য কি পা, স্িরভাবে একট্র আলোচন! 
করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মেস্তাঁন বিষ্টা মুজ্রাদি হেয় পদার্থে 
ও অন্ধকারে পররপূর্ণ ইন্াই সাধারণতঃ নরকের ধারণা, আর ইভার 
বিপরীত ধারণাই স্বর্গ । আমাদের &ই দেভ-যন্ত্রে তৈয়ারি ভইতেছে 
বিষ্ঠা, মুত্র, কৃমি, কীট, কফ, বাযু। এতো! গেল সুস্থাবস্থার কথা । 
এর যন্ত্রটী আবার যখন বিকল হন, কত জালা -যন্ত্রণা রোগ ভোগ করিতে 
হয়, কত ডাক্তার-কবিরাজের শরণাঁগত হইতে হয়, আবার হরির লুট, 
শিরনি প্রভৃতি দিয় দেবার কাছে মানত করিতে হয়_-উহাকে সুস্থ ও 
আরো কিছু কাল মর্ড্যে রাখিয়া ভোগন্থথ করিবার জন্য । কিন্ত 


আবাঢ় ১৩৩০। ] মনুষ্য জীবনের উদ্েশ্য ৩৪৭ 


* প্ব্যান্ত্ীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্ত। রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রঠরস্তি দেহে । 
আম়ুঃ পরিশ্রবতি ভগ্মঘটাদিবান্তে লোকস্তথাপ্যহিতম'র নীতি চিত্রম্‌ ॥৮ 
“জরা বাসীর স্যাঁয় সামনে তর্জন করিতেছে । “রাগ সকল শক্রুর 
হায় দেহকে পীড়া দিতেছে । ভগ্রঘট হইতে ধীরে ধীরে জল “যমন ক্ষরণ 
হয়, আযুঃ সেইরূপ দিন দিন ক্ষয় তইতেছে। কি আগা, “লাকে তথাপি 
অহিতাঁচরণ করিতেছে 1৮ ইহা নিতা প্রত্যক্ষ করিয'? মর্দি একমাত্র 
ভোগের জন্যই জীবন রক্ষার প্রয়োজন তয়, সেকি সম্গাং নরক ন্ভেগ 
নহে? এই ভাবে আজীবন নরক [ভোগ করাই কি জীবনের উদেশ্য ? 
তাহাই যদ্দি হয়, তাহা হইলে আত্মহতা। করাই তো আমাদের শ্রেয়ঃ। 
৬5117100015 1110 11৮6 10111. ৬৮৮) ০ 1115 11110 0 111110 2? 
পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ দেহাত্মবাদীরা কি বলেন * হয়ত বলিবেন, তা 
কেন? দেশে শিল্প সাহিত্য, বিদ্যা বিজ্ঞান, কল কবজ্ঞা, বাবসা বাণিজ্যের 
যাহাতে উন্নতি হয় তাঁহার চেষ্টা কর । জিজ্ঞাসা করি, কন করিব ? 
কি উদ্দেশ্য লইয়া করিব? যদি দে যন্ধুটাঁকে অপধ্িক তই অপিকতর 
স্থথে ও স্বস্ছন্দে রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়া সকল পাখির উন্নতির জঙ্ 
মন-প্রাণ নিয়োগ করি, তাতা হইল সেই একই কঞ" 0 াঁড়াইল,_ 
সেই নরক ভোগ । তফাৎ কবল “সটা আবরণহী'ন উম্মান্ত, অর এটা 
কাঁপড় চোঁপভ মুড়িয়া আতর গোলাপ ছড়াইয়া নর ক স্গরূপ থেকে 


ঢাঁকিয়া রাখা মাত্র । 
কিন্ত ঢাঁকিলে কি হইবে ?গ দেভের সপন্্ম বাইর কগয 5 বিষ্ঠা, 
মুত্র, কফঃ বায়ু কৃমি, কীট, রগ, শোক, জ্বালা,” এগুলি তে! 


ফুটিয়া বাহির হইবেই, তুমি তই কাপড় চাপা দা এগুপির তস্ত 
হইতে তুমি কি নিস্তার পাইবে ” পার্থিব উন্নতি ছু: “ক জনু! মৃতার 
ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে? জআগন্তে বিজ্ঞানের উ"* পূর্বপেঙ্ষা 
তে! অনেক অধিক হইয়াছে, “তবে কেন রোগ, শোক, জব 
খের আগার ধরা ? 
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?” 
তবে উপায় কি? শিল্প-সাহিত্য, বিদ্যা-বিজ্ঞান, বানসা-বাণিজ্য, 


৩৪৮ উদ্বোধন । [ -৫শ বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


কল-কজ্জার উন্নতির জঙন্ট কিছুই কি করিব না; নিশ্চেষ্ট ভাঁবে চুপ 
করিয়া বসিয়া বসিয়া বিদ্ণীর উচ্ছিছ গ্রহণ ও “দলেহন করিয়া জীবন 
কাটাইয়া দিব অধব! আত্মহত্যা করিব? যি আত্মহত্যা করিলেই 
আর দেহধারণ করিতে ন। হইত, এই নন্ত্রণার হাত হতে উদ্ধার পাওয়া 
যাইত, তাহা হইলে বরং “ভাগের দিকে গ্যেন দৃষ্টি রাখিয়া জীবন 
যাপন করা অশ্পক্ষা আত্মহত্যা করাই অধিক -শয়ঃ হইত । কিন্ত 
তাহ! তো হইবার নহে, আবার নৃতন দেহ-কলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে । 
“আব্রক্ধ ভ্রলনাল্লোকাঃ পুনরাবস্ঠিনোইজ্জুন 1” 
“বাসাংপি জীর্ণানি ঘমা বিহায় নবানি গৃহ্াতি নরাহপরানি | 
তথা শরীর"ণি বিহাঁয় জীর্ণাণ্যা'ন সংঘাতি নবাঁনি দেহী॥৮ 
যতদিন না৷ দেহ থেকে আক্মীকে কৌশল করিপা ধৈধোর সহিত পৃথক 
করা যায়; ততদিন জন্মমৃত্যুরূপ ভীদণ জাতায় নিষ্পি হইয়া সকলকেই 
রোগ, শোক, জ্বরা, ব্যাধি, ভোগ করিতেই হইবে-_তুমি দেহাত্মবাদী 
বা আত্মবাদী যে বাঁদীই হও। তাই ভারতীয় বৈরাগ্যবাদী উপনিষদ 
মুখে উপদেশ দিয়ছেন__ 
“অস্ুষ্ঠ মাত্রঃ পূরুবোহিন্তবাত্মা 
সদ! জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ | 
তং স্বাচ্ছরীরাত প্রবৃহেন্ুগ্গাদিবেষীকাং ধৈধ্যেণ। 
তং বিগ্যাচ্ছু কমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছু ব্রমমৃতমিতি ॥৮ 
“্অন্ুষ্ঠ পরিমিত অন্তপ্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট 
আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতুণ হইতে যেরূপ মধ্যের ডগটি বাহির 
করেন, সেইব্দপ ধৈর্যসহকাঁরে সেই অন্তধ্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর 
হইতে পৃথক কবিবেন, এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া 
আনিবেন 1৮ 
আপত্তি উঠিতে পারে, সকলেই যদি বৈরাগ্যাশ্রয় করে, তাহা 
হইলে পার্থিব উন্নতি হইবে কি করিয়া? এ দেশটা যে উচ্ছন্ন যাইবে, 
আর জাতিটার লোপ অবশ্থন্তাবী হইবে? বৈরাগ্যবাদী তোমরা, 


আবাঢ়ঃ ১৩৩০ । ] মনুষ্য জীবনের উদেন্ঠ ৩৪৯ 


তোঁমাদেরও তো! দ্রেহধারণ করি:ঠ হয় এবং তাহ রক্ষার জন্ত 
আমাদেরই মতন চেষ্টা ও আবশ্যকায় দ্রব্য গ্রহণ কার.5 দেখা যায়। 
শারীরিক বাধি তোমাদের৪ তো ছাড়ে না, তবে আর উভয়পক্ষের 
প্রভেদ কি? হা? প্রভেদ আছে । মেক ও সর্ধপে ১, প্র্দ? ত্যাগে 
ও ভোগে সেই প্রভেদ। দেহ একই জ্িনিনে তমার হইলেও এ 
গপ্রভেদ ভাব বা উদ্দেপ্ত লইয়।। একক্রনের উদ্দেশ কোখলক্রমে দেহ 
থেকে আত্মাকে পুথক করিয়া শেসে সর্প নির্মোকবং -দহটীক ফেলিয়া 
দিয় জন্মমৃত্যু রোগ শোকের হাত হইতে চিরকালের নিমিন্ত নিষ্কৃতি 
পাওয়!, অপরের উদ্দেন্য দেহন্্থের মাত্রা বাড়াইয়' নিজের অহঙ্কার 
জাহির করা । একজন ভগবং পাদ্পন্প-রন পান ক'রয় তৃপ্রৎ অপরে 
বাহা বিষয় রসের আশাম্ব ছুটাছুটি করিয়া অতুপ্' কারণ কামনার 
কখনও পুরণ হয় না। একজন সত্যের জগ্য মুহা-ক সদা আ'লঙ্গনে 
প্রস্তুত, অপরে মৃত্যুভয়ে ভীত, ত্রশ্ত। একের প্রা 5 পদ বক্ষেপে, প্রতি 
নিখ্বাসে নিশ্বাসে নিহস্বার্থপরতা, পবিন্রতা, প্রেম) “ক্তি, বর্ষত হইতেছে, 
আর অপরের মন ভোগলোলুপ হ্যায় “দভেতে আবন্ধ খাকান্ তার 
অবশ্যন্তাবী ফলম্বরূপ প্রতিগান্ব 5, নীতা, বাহ পুর তা হিংসায় 
জগত শান্তিহীন। মণ নুব কফ বায় কমী কাটে এর এরুকসণশ এই 
দেহ ধর্দি নিঃন্বার্থপর্তা, পরি ৭৮, ভাগ, বৈরাগ।। পাম, ৬ 


ন্‌ 
বিশ্বাস এহ সব অমুত ফল প্রন কনে তবেই ঠাপ ঈত সাথকত 


ও 


আপা 


আছে। নচেঙ ইহার মুল্য কি? স্বগের এঠ সব 'মণ2 প্রসব 
করে বলিয়াই বৈরাগাবাদা শুমুকুগণ দেহের এক কটি গাকেন এবং 
যে পরিমাণে হহা অমৃত প্রসব কে ইহার মুলাও “সহ. মাণ। মনে 
রাখিও, দ্রেহ সুখের জন্য নহে, মুক্তি বা ভগবান দা এএ অগ্ভই দেহ 
ধারণ । 

বৈরাগ্য প্রচার করিলে পার্থিব উন্নতি হইবে স. এদশট। উচ্ছনন 
যাইবে ও জাতিটা লোপ পাইবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অশুদক ও ইতিহাস- 
বিরুদ্ধ। তাহাই যদি হইত, জিজ্ঞাসা করি, ইতিহাস এ বুগের সময় 
[শরূপণ করিতে সম্পূর্ণ অঙ্গম সই সতা ত্রেতা দ্বাপর আর কলি এই 


৩৫৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ _৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


চারি যুগেই, ভারত তাহার স্বাতন্ব্য বজায় রাখিয়া প্রায় হাজার, 
বৎসর যাবৎ বাহিরের নানা অত্যাচার-অবিচার ঝগ্ধাবাত অক্লানবদনে 
সহা করিয়াও এখনও বাচিয়া রহিয়াছে কেন? এখনও জগৎ তাহাঁকে 
ধর্মগুরুর আসন ছাড়িয়। দিতেছে কেন? যে মন্তায়ঃ অত্যাচার 
পীড়ন হাজার বংসর ধরিয়া ভারতবর্ষ বুক পায়! সহা করিয়াও 
জীবিত আছে, মরে নাই, নে অন্ঠায়-অত্যাচার প্রলোভনাদি যদি অন্ত 
জাতির উপর পতিত হইত, কোথায় থাকিত তাহ'দের অস্তিত্ব ? বুদ্ধ 
ভারত ষে এখনও জীবিত থাকিয়। সমগ্র জগতে সসম্মানে ধরন্মগুরুর 
আসন“ অধিকার করিয়৷ রহিয়াছে, ইহাতেই কি প্রমাণ হইতেছে না 
বৈরাগ্য প্রচারে দেশ উচ্ছনন ও জাতি লোপ হইবার “কানও আশঙ্কা 
নাই । “এমন সময় ছিল, ধখন প্রবল গ্রীক বাহিন্ার বীরদর্পে বন্থুন্ধর! 
কম্পিত হইত। এখন তাহারা কোথায়? তাহাদের এখন চিহ্নমাত্রও 
নাই । গ্রীসদেশের 'গোরবরবি আঙ্দ অস্তমিত ! এমন সময় ছিল, যখন 
“রামের ন্রেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্চিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের 
উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। আজ সেই (91)116711)9 গিরি ভগ্রস্থপ 
মাত্রে পধ্যবসি 5 ' েখা,ন সীজারগণ “দাদ্দগড প্রত'পে রাজত্ব করিতেন; 
সেপানে আজ উর্ণনা5 তন্ক রচনা করিতেছে । অনেক জাতি এইরূপ 
উঠিয়াছে আবার পয়াছে; মদগর্তে প্ষাত হইয়া প্রদত্ব বিস্তীরপূর্ববক 
স্বল্পকালমত্র পরপাঠ! কফুলনিত জাতীয় জাবন আতপাভিত করিয়া সমুদ্র 
তরঙের হ্যায় ধিলীন হইয়াছে । 

“এইরূপেই এহ সকল আতি মহষ সমাজে আপনাদের টি্হ্ি এককালে 
অঙ্কিত করিপ্তা এখন তিরোহিত হহয়াছে । তোমরা কিন্ধ এখনও জীবিত, 
আর আজ বদি মন্ত এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে 
আসিয়া কিছুমাত্র অশ্চন্য হইবেশ না; কোন অপরিচিত স্থানে 
আসিয়া পরলাম বলিয়া মনে করিবেন না । সহস্র সহশবর্ষ বাপী টিস্তা 'ও 
পরীক্ষার ফলম্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখানে এখনও বর্তমান ; 
সনাতনকল্পঃ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল 
আচার এখানে এখনও বর্তমান । যতই দিন যাইতেছে, যতই ছঃখ- 


লা 
বৃ 
॥। 


আষাঢ়, ১৩৩০ । ] মনু জীবনের উদ্দেণ্ত | ৩৫১ 


তুর্ববিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে 
এই একমাত্র ফল হইতেছে ধে, সেগুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার 
ধারণ করিতেছে । শ্রী সকল আচার ও বিধানের কেন্ছ্র কোথায়? 
কোন্ুহৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগ.ক পুঃ রাখিতেছে; 
আমাদের জাতীয় জীবনের মুল প্রশ্নবণই বা কোথায়, ইহ! যদি জানিতে 
চাঁও, তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধর্ম 1” 
যখনই ভারতের জাতীয় জীবনের মূল প্রন্নবণে আবজ্জনা আসিয়া 

জড় হ্য় যখনই এই ভারত ঢভোগমুখী হয় তখন শ্রীভগবান ক 
ঠাহার প্রেরিত কোনও মহাপুরুষ আপিয়া উহার আবন্জনা সরাহয়া 
উহাকে ত্যাগমুখী করিয়া দেন ভারতকে মুনের পথ হইতে টানিয়া 
আনিয়া অমৃতের পথে লইয়! ধান, জগতে নিঃজর জাননাদর্শ রাখিয়া, 
দেখাইয়৷ দেন ত্যাগেনৈকে অমৃতহ্ মনাশুঃ। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য 
বিছ্চাঃ বিজ্ঞান, ব্যবস1-বানিজ্য প্রভৃতিরও উন্নতি হইব: পাকে, ইতিহাস 
ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । তবে, ইহার অবাধ উদ্ভ খল গতি সন্মম-রশ্ি 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । শ্রীবুদ্ধের ভ্তায় হ্যাগা, জদয়তান, বৈধাগাবান ব্যক্তি 
জগতে অতি হূরলভ। তাহার পদ ান্ুপাবা লক্ষ ক্ষ পা ক নৈরাগাধর্ম- 
গ্রহণ করিয়া নিজেরা [তা অনুর আহ্বাদত কখপ্যাচ্ছন অধিকন্ 
সমস্ত দেশকে শিল্প-কলা সাহিঠা (বদ্ঞান বাবস ব শলা ধনে এত ধনী 
করিয়! গিয়াছেন যে আগ হাজার ণং্সর পরেও উহ; 9৮ 5ব বিশ্বয়-স্মঘুম- 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । তব আর তোন।দর এ অ.শঙ্ষা “কন; 
. দ্বেশে বৈরাগ্য ধর্ম প্রচারিত হইলে পার্থিব উন্নতির আর আশা নাই? 
'অধিকারিভেদে প্রবৃত্তি ও শিবুঁও ছুই পথই কল্যানকপ . কিন্ক মনে 
রাখিতে হইবেঃ বিচারপুর্বক ভাগ করিয়া শেষে -তামাকে ও ত্যাগ 
করিতে হইবে, কারণ নিবৃত্তিই জাবনের চরমাদশ । 

“যদ যদ! হি ধন্মন্ত গ্রাানভবতি ভারত । 

অভ্যথানম্ধরন্মগ্ত তদাত্রানং স্হজাম্হম॥ 

পারিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 

ধন্দসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 


৩৫২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--৬ঠঠ সংখ্যা 


“যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধঙ্মের অক্র্থান হুইয়৷ আসে, হে ভারত, 
তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ছুরাক্মাদিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের 
জন্য আমি মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি” গে শক্তি ত্রেন'ঘুগে শ্রীরামচন্দ্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, যে জগৎ পরিচালন-শক্তি দ্বাপরঘ্গ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে 
আবিভূতি হইয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উপনিষদের সার গীত অর্থাৎ ত্যাগামৃত 
বর্ষণ করিয়াছিল, পুনশ্চ যে শক্তি শ্বুন্ধ দেবকে রাজ্য শ্তখ-ভোগ করিতে 
না দিয়া তাহাকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন্ত ঘন মুকিত পরিণত করিয়া 
ভারতের তথা সমগ্র জগন্ের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল, 'হে 
পাশ্চাত্য চাক্‌-চিক্যেভ্রান্তচিত্ত দ্রেহাত্মবাদী নাস্তিকগণ, পুনশ্চ সেই 
একই শক্তি অল্পদিন হইল তোমাদেরই লীলাস্থল কলিকাতাঁর অনতিদূৰে 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণরূপে আবিভূ্ত হইয়া তোমাদের অসার 
যুক্তিজাল ছিন্ন ঠিন্ন করিয়া ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
“প্রা রাঘবো যস্থ পুনশ্চ কেশবঃ স এব জাতন্তিহ খামকৃষ১ 1৮ মনুষ্য- 
জীবনের উদ্দেম্ত কি? আপনি আচরণ করিয়া তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন, “মুক্তি বা ভগবান্‌ লাভই মন্চুষ-জীবনের চরম উদ্দেগ্য |” ত্যাগ 
ও সেবার পথে শ্রীরামকুষ্$-বিবেকানন্দ নে ষুগসক্র প্রপ্্থন করিয়া গিয়া- 
ছেন, হে নাস্তিক দেভবাদা, তোমার কি সাধ্য এই গচক্রের গতি রোধ 
কর! অন্ধ দেখিতে পাইতিছে না, এ চক্রের বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে 
প্রবলতর হইতেছে যদি কল্যাণ 12, ভোগের পপ ছাড়িয়া ত্যাগের 
গৌরব-মুফুট মাগায় পর, ধন্য হও, সুগচক্রের অনুবর্ভন কর । 

“এবং প্রবর্ভিতং চক্রং নানুবর্তয়ভীহ মঃ। 
অধাধুরিন্ড্িয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥৮ 

আর, হে পদ্র়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী,» সত্যসন্ধিৎস্থ অমৃতকামী যুবকগণ, 
ভাঙ্গিয়া ফেল [তোমার ভোগভিক্ষা পাত্র; প্ররুত মনুবত্ব অজ্জন কর। 
& দেখ, পাশ্চাত্য জগৎ তভোগবিষ পানে অস্থির হৃদয়ে পথভ্রষ্ট হইয়! 
শান্তিহারা । তুমি শ্রোগকে পদদলিত করিয়া তোমার ত্যাগের জাতীয় 
পতাকা তাহাদের সমক্ষে তুলিয়া ধর; তাহারা গ্ররুত পথের সন্ধান 
পাইয়া শান্তি লাভ করুক । শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীষ তোমার মস্তকে 


আষাঁট়ঃ ১৩৩৯ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৫৩ 


বর্ধত হইবে, তোমার জন্ম সার্থক, তোমার মাতৃহুমি গৌরবান্বিত 
ও মহিমান্বিত হইবে । পারিবে কি? 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁণ নিবোধত |” 


নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা 


যাত্রীর বিবরণ 
৫ যাবাধ-পথের কথা 


বঙ্কিম-কল্পনার কমনীয়-ক্ষ্টি শামান নবকুমাপ জীবন সব্বপ্রথম 
সমুদ্র দেখিয়!, বাড়ী ফিরিবার পথে সহধাত্রীর প্রশ্নে করে প্রাণের 
আবেগে কয়েকটী সহজ সরল স্বাভাবিক কথা কহিয়াছিপেন -.“আতা 11 
_কি দেখিলাম, _জন্মজন্মান্তরেও ভূলিৰ না 1” 

আজ শ্রীরামকৃষ্চ-ভক্তপরিবার-হুক্ত-_সাধু গৃহ, ব্রা» রিণা গৃহিণী, 
প্রো প্রৌঢ়া, বালক বালিকা_আমবরা সকলেই পুণ্যপীঠ, ধম্মক্ষেত্র 
অয়বামবাটাতে মায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠোৎসব দেখিয়। স্ব স্ব গানে ফিরিয়া 
আসিয়া! পরম্পরে বলাবলি করিতেছি__আহ1, কি দেখিল'ম---এমনটি ত' 
আর কখনও দ্বেখি নাই, আমাদের মত ক্ষুদ্রজীবনে এরূপ সুযোগ-সুবিধা 
সম্পূর্ণ অভাবনীয়__সাঁরা-জীবনে এক-আধবারই মেলে । ধগ্ আমরা, 
জন্মজন্মান্তরের কি স্ুকৃতিই না জানি ছিল, যাহার ফলে এরুপ দেব-ৃষ্ঠ 
চম্মচক্ষে দেখা যায় । জন্ম সার্থক, আমর! কৃতার্থ ৷ 

নবকুমার সত্যকার হইলে তাহাকে বলিতাম-_শিষ্ের শ্রেষ্টতীর্থ 
গুরুস্থানে, ভক্তের সেই ভাব-শ্রাক্ষেত্রে-নিজনে নিরালাম্ বাঙ্গলার 


৩৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-__৬ঠ সংখা | 


প্রচ্ছদপল্লীপটে অন্যান একশত ব্রতধারীর মধুওক্র-ক কেন্দ্র করিয়া কোন্‌ 
এক অনুর্বব ফলের সাহাব্যে ভাব ভগ্ষি প্রীির র. বাঙাইয়- একখানি 
বিস্তৃত বিশাল শিখ,ত ছবি মা আকিয়াছিলে” . উহা দেখিয়া থে 
অনির্ববচনীয় অমূল্য অভিজ্ঞতায় হৃদয়-মন ভরদর করিয়া আনিয়াছি 
তাহার তুলনায়__বাঁচিবিক্ষোভিত বিশাণ। দিগর্জবিস্ৃত, অকুলপাথার, 
লবণান্থুরাশি বারিধিবুকে €৬লায় চড়িয়া মে 'বশালতা, ব্যাপ্তি ও 
বিস্তুতির ভাব__গণ্ীবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ-সন্গীর্ণতা, হিংস -.দ্বষে পরিপূর্ণ মানুমের 
পঁয়তাল্িশ ই বুক ভরিয়া তুল--উহা অতি ক্ষুদ্র ” নগণ্য । 

“নে দেশে রজনা নাই ম।, সেই 'দণেরহ এক মানুবা আমরা সঙ্গে 
পাইয়াছিল.ম. পরমারাধ্য আগাধ্য শ্ীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 
স্বয়ং তরণীর হাল ধরিয়া কর্ণধাররূপে সেই জনশ্নাতের মাঝে অধিষ্িত 
ছিলেন অধর ছিল ঠাহার দীপ্লু হাসি. সমগ্র এুখমণ্লে অপুর্ব শ্রা, 
চক্ষুদ্ব য়ে মতৃন্লও কুপা-করুণা-মমতার কনককিরণ, বাহুদ্ধায় বরাওয়, 
আনাব্বাদ, সান্তনা ও আশ্রয়। মাহৃমন্দিরর কল্পনা, পন্তন, নির্্যাণ 
পরিপমাপ্ি১ ভগ্গাববান ও রক্ষণ নম হহ ভাঙার । তাই বিশেষ করিয়া 
হহা ঠাহাক্র বড আদণের--প্রাচের সামী । 

আচাধঘ।কে পণ করিয়া একজন সঙ্গদয় পরম পুজাপ।দ সন্যাসী 
মহারাজ লগত কঠিয়তিছশ-আগিন পশু আশ্রানহাতক ও তাহার 
পরিকরগনের জগ্ঠহ, েমন একদিন লীলারসদঘ় হরির অপুৰ্র লংলা- 
নিকেতন ইনু প বনধাম এ্রপিদ্ষিলাভি করিক়্ ছিপ, মাঁজ আপনার প্রসপাদেও 
'তেমনিহই অনা দর পুয্যপীঠ আঅযবঃমব/টি9 বিখ্যাত হইল। 
ভ॥মায়ের অপার এ্রাতিবপিক্ত ও কপাসক আপুনি ভিন,আর কাঠ র 
সাধ্য মে এমন অকুঠ কাব্য করে সাধু উনি । 

রঙ রি ৬ ৬ 

বাঙলার গ্রাম_বিশেন করিয়া পশ্চিম-বাঞ্গলার, ম্যালেরিয়া, 
কালাজ্বরঃ ভুক্‌-ওয়ার্ম ইতাদি নানাপ্রকার আধিব্যাধির আগার--দেই 
শ্মশানে মৃত্যুরূপী রুদ্র “রোগ মহামারী বিষকুস্ত ভরি জনে জনে 
বিতরণ করিতেছেন--একথা আজ অতি পুরাতন । ভারতে পুর্বে 


মাবাঠ, ১০০৯ | | নব্যবঙ্গর শল্তিপীঠ স্থাপনা ৩৫৫ 


নগর ছিল না, এমন নহে । কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা 9 পাধনার স্বরূপ 
যাহা, তুমি যাহা, আমি যাহা, আমরা যাহা, আমাদের নাপ দর দ। ৭: 
তাহ! ভাল হউক আর মন্দ হউক,__'পরশ্রীকাঁতর, কুংসাপরায়ণ, বুনো, 
বোকা, অশিক্ষিত» শ্রাদ্ধের বৃথকাঠসনৃশ কতকগুলি ম:গ্রণের' আবাসস্থল 
এ পল্লীতেই মিলিবে। হউক উহা পতিত, পদদলি* 9 পরিত/ক্ত। 
আজ তাই *ক্ষুত্র' গ্রল্লার কথাই বিস্তুতাবে কহিব। মাঁপন রা মাঞ্জন। 
করিবেন। 

ন।মেহ মালুম হহবে-15১110)8 91 07 15771 2 আমার নহে । 
উহ! পশ্চিমের মেকী সংস্করণ, কুত্রিমহা ও নকলের তাওবলাল! পুর দে 
এদেশে চালাইবার ফন্দী_ ভাতার নামে আমার তা ভাপ, মামার 
ষাহ! জীবনপ্রাণময়, যাহা বিশিঃ জাভায়-ধার। _তাহাক কলর জোগায় 
চাঁপাইয়া গলা! টিপিয়া পিপিয়। মারিয়। ফেলিবার একশ ঠর কাজা । 

মায়ের জন্মগ্থল জয়রামধাটী পল্লা আশার বিংশ কাজা বাদশার 
নিজন্ব স্্ট-_ইহার উত্তর-দক্ষিণ, *ব-পশ্চিম ২৬ নাহল দরিশির তর 
পশ্চিমা সত্যতার অগ্রপ্ূত রেপগাডী এখনও খনি আহত এগর্ণানার 
চক্ষে এীবীপ ছুরগন (9) শ্থা নহি শা 2 আকতার শ।গত এয 
আট হাজার প্রী-পুরুণ উঠয় শশা কত অভ্যাগত পাহদি প্র ফুতশ ওলী 
ভিন__কাশা, এপাহঠাবার, পঃটনাত পি তাড়া, মনুপ্ুটি পন শিতউ,ম। 
১, ময়মনপিংহ) ঢাকা, বেসুঠ, কণকা 51, অং তল সু 8£,৬ 
হান হহ$ প্রর ঢারশত সাধু এনা বা গিগৃহ ও টি শ লহ 
নিভান নিশ্ুজ ঘুমগুপুরা তন দেবকত রি পনর কালি ৯ সহসা 
জাগয়। উঠিণ। 

মাঠের পারে ধু র-মআ.ম পর মুকল।লের হত জার 
নহব্তর মধুর তান সবর প্রাণ মাতাহল- মন সেক প্রশারত 
বাহুধুগল অবিরত করুণাধারায় প্রঃ মুহর্তহ আমা দ অন্তর শান্ত, 
স্রশীতল ও ন্রি্ধ করিতেছিল; তাহ মণ্াাঙজে বৈশাদ ১গু- দিব।করের 
সেই প্রথর জ্বালা জনলগ্র বেন বিস্বৃচ হইলেন । ঢারিপিবন অ.হারা এব্যাপী 
'দীয়তাং ভুজাতাং_কীর্তন, ভজন, মন্ত্ীলাপ-_লাঠিয়াদ-গর কুচ- 





৩৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৬ষ্ট সংখ্যা ! 


সমল তি সিটি সি সপ তল 


কাঁওয়াজ, নৈপুণ্য, হাঁতসাঁফাই, পরম্পরে রেষারেঘি, দন্দধুদ্ধ_স্বাঁধীন 
বাঁঙ্গলার, সমৃদ্ধ বার্গলার বিস্বৃত অতীত-যুগের শ্মারক্ষ চৌদ্দখাঁনি ঢাঁক) 
কাঁড়া-নাকাঁড়া একসঙ্গে একতালে গম্ভীর নিনাচ্ে বাজিয়া উঠিল, 
যেন সেদিন রণচণ্ডী মা সিংহবাহিনীর সমরসজ্জা-নপ্র নদী বৃক্ষ লতা 
গুল্স, সবই আনন্দের হিল্লোলে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল,___অনাহত-ধ্বনি 
হইল “শুন শুন, মা! এসেছে ঘরে, তাই বিশ্ব আনন্দে “শুসেছে ”__ পরক্ষণেই 
মিহিম্থরে মুসলমান-বাঁদকেরা ব্যাগ২পাইপে পৌ ধরিয়া সকল প্রাণে 
আনন্দের এক ঝিলিক্‌ উঠাইলেন--সকাল দ্বিপ্রহর সন্ধ্যা__শঙ্খ-ঘণ্টা- 
কীসর-ঘড়ি মন্দির মুখরিত করিতে লাগিল-__পাঁকশালাগুলিতে স্ুপকার- 
দিগের বিরাট ভোগরন্ধনের উৎসাহ-উদ্োগ-__গ্রামের শিশু, বালকবালিকা 
যুবকযুবতী, ্রৌটপ্রৌঢ়া সেই বিরাট জনদজ্বে আপনাদের হারাইয়! 
ফেলিলেন-_পরম্পর আলাপন, জল্পনা-কল্পনা, কথাবার্তা, নাঁচন-কৌঁদন, 
কন্মীদলের নিঃশব্দ সেবা) শৃঙ্খলা? শাস্তি, মিলন-_আকফুল-বিহ্বল প্রাণে 
ভক্তের কোন কোন স্থানে নিশ্চেষ্-নিঃশব্দ দগ্ডায়ম'ন ও নাঁমামৃত পাঁন__ 
হাসি-চাক্টা-তামাসা__সঙ্কেপে ইহাই উৎসব-চিত্র । 

কিন্তু এই বিরাট অনুষ্ঠান, অঘটন-ঘটন কাহার ইচ্ছায়, শক্তি-সামর্থে 
সম্পন্ন হইতেছিল-_ইহা কি সাধারণ মানুষের আয়োজন? থে শক্তি 
আঁলমোড়। হইতে কম্তাকুমারিকা, কামাখ্যা হইতে দ্বারকা - বিস্তৃতভারতের 
চতুর্দিকে__বাহিরে, মগের মুন্তুকে” মলয়-উপদ্বীপে আর: স্থদূর মার্কিণে। 
এককথায় জগত ভুড়িয়া নব নব প্রতি ঠান) নূতন নৃতন মিলন-মধ, 
দিন দ্রিন গড়িয়া তুলিতেছে_ইহা সেই ভগবান্‌ শ্রীরামকুষ্ণের__ আর 
তথা ঠাহা হইতে অভিন্ন__শ্রীন্রীমাতৃদেবীরই খেলা । ইহা সেই জগত- 
জননীরই বিভূতি_ধিনি স্বয়ং বলিয়াছেন “অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বন্ছনা- 
কিকিতৃবী প্রথমা বক্তিয়ানাং--ধাহাকে বলা হইয়াছে ত্বয়ৈব ধাষ্যঠে 
সর্বং ত্বয়ৈতৎ স্যজ্যতে জগৎ্চ। ত্বয়ৈতৎ পাঁল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্ত চ সর্বদা” | 
শুনিয়াছি একদিন-_অধুন! তাহারই অঙ্কগত, তাহার কপাপ্রাপণ্ত পরমভক্ত 
৬ক্সলিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীশীমা এরূপ কয়েকটা কথা 
ব্লিয়াছিলেন-_“আমার এখনও শরীর আছে, তোমরাও আছ, এই বেলা 


আধষাঁ) ১৩৩০ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৫৭ 


স্থানে ( জয়রামবাটীতে ) একটা কিছু করিয়! লও।” আমর! এইমাত্র 
বলি_-ম!, তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হো”ক ! 
যাবার-পথে 

খরা বৈশাখ, রবিবার, ১০৩০-_-আমাদের মাত্রান দ্িন। সকালে 
পাঁড়ে আটটায় বি-এন রেলপথে আমরা গাড়ীতে উচ্গিলাম । মস্ত 
দল__তৃতীয় শ্রেণীর একণানি সম্পূর্ণ কাম্রা আমরাই প্রায় ভরিয়া 
ফেলিলাম--৩৮থানি টিকিট ছিল আমাদের । রেলে সহগাত্রী জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আপনার! এতলোকে বাবেন কোথা! ?% আমরা বলিলাম 
'জয়রামবাটী__মায়ের মন্দির-প্রতিষ্। করিতে । আবার তিনি বলিলেন 
কিছুদিন আগে এই পথেই রামকম্ণচমিশনের আনক সাধু-সন্্যাসী 
হুবনেশ্বরে আর একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়'ছিলেন_ না % 
বল্লাম_-হা_েটা ঠাকুরের ।, পাঁসেঞ্জার ট্েণে অত লোক একসঙ্গে 
চেপে চলেছে-ধাঁহারা কোন প্রশ্ন করিলেন না তাহারা নিশ্চয়ই ভাবিয়া 
লইলেন-__কিছু মেলা-মিছিল কোথাও আছে বুঝি । ম'ঝপথে একজন 
ফেরঙ্গ গার্ড টিকিট কাটিয়! আমাদের একজনকে প্রশ্ন করেন-_-*9০ 741) 
91 %011--210 %09101 6501170 10 200101701 217 6) 60111 (50171517955 
111৩0011259 ?৮ উত্তরে “খি০মাত্র বলা হইয়াছিল । আমাকে এই 
প্রশ্ন করিলে আমি বলিতাম-- ০১, 01115101700 75175297/5 
0০/72/০55৮ | 

“প্রেমিকের আন্দুল পথে পড়িল--প্রণাম করিলাম : রেলে খানিকটা 
চলিবার পর একঘেয়ে বোধ হইতে লাগিল । দুপুর ..বল'--গরম্হাওয়া 
বহিতেছিল। তাহাতেই অদ্ধেক স্কি মাটী হইল । মানুঝ মাঝে নদনদী- 
গুলি যেন সেই একঘেয়ে ভাবটা দূর করিল। পথে অনেকগুলি নদনদী 
গার হইতে হইল । আমার নধী-মাতৃকা বাঙ্গলা- নান ছুর্গতি সন্বেও 
অন্তরে তিনি সরসতার পূর্ণফুস্ত সঞ্চিত রাখিয়াছেন ৷ দ্বারকেশ্বরের 
উপর পুলটা বেশ বড়। বৈশাখে অধিকাংশ নদনদী শুদ্ধ__বালু-ভর!। 
মেদিনীপুর অঞ্চলে একত্র অনেক শালবন দেখা গেল। পুর্ধে এই সব 
ঘনসন্নিবিষ্ট বনের ভিতর বাঘ-ভলুকের বাসা! ছিল--পরে -রল বসাইবার 





৩৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা । 


পেস্টর্পাসিলাস্টিলী লাস ৯২ পাপা সপিস্টিপাস্পিণী সপাস্টিপাসিপাসিপাসিপাসি ও সিসির অং 





সস সস লিন, 


সময় অনেক বন কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্ত ছইচাকিটা যা নমুনা দেখা গেল 
তাহা হইতেই বেশ বুঝিল'ম যে বনগুলর শক্তি এককালে কম ছিল না। 
তাহারা বাস্তবিকই একদিন “দিবাকে নিশি করি-_বাহিরে ঘিপ্রহরের 
পরিপূর্ণ দিবালোক, বনের ভিতর নিস্তব্ধ নিশীখ-রাতের ঘন-অন্ধকার 
- পাশাপাশি মানুষের চোখে চমক লাঁগাইত । এই অঞ্চল হইতে 
এক রাঙ্গামাটীর স্তরমালা আরস্ত হইয়া মধাগ্রপদশ' পর্য্যন্ত পরিব্যাপু 
হইয়াছে । গাড়ী চলিতে লাগিল--মান্দাজ বেলা এগাঁরটার সময় সুস্বাঁু 
স্সিপ্ধখাগ্- চি ডা, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি পেট ভরিয়: মিলিল। 

থডীপুরে আমাদের কেহ কেহ পয়স৷ রাঁখিবার কয়েকটা রঙিন 
দড়ির থলি কিনিলেন--ষ্টেশনে একটা স্থানীয় তিন্দুস্থানী স্লীলোক বিক্রয় 
কবিতে আসিয়াছিল। সেগুলি তাহারই স্বহস্তে তৈয়ারী সুচারুশিল্প 
বলিয়াই বোধ হইল । বেচা-কেনার খানিক পরে সেই স্ত্রীলোকটা 
ষ্টেশনেরই একটা গাছের শীতল-ছাঁয়ায় শান্তভাবে বসিয়া আপনমনে 
লাঁভালাঁভ খতাইতে খতাইতে হঠাৎ উঠিয়া দাড়াইল। হিসাবের গলদ 
বাহির হইয়াছে__ছয়লী থলিয়! তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে অথচ তাহার 
স্থলে মূল্য আছে পাঁচটার। বাবুদের দল ভারী-গোঁলেমালে একটা 
থলিয়া বেশী চলিয়া গিয়াছে । বাস্তসমস্ত হইয়া! ছেশনের কোম্পানীর 
নামাঙ্কিত একথানি ঠেলা খাবারের গাড়ীর মালিককে ( দেশীয় বলিয়াই 
বোঁধ হয় ) মণান্ত মনিয়া আমাদের ঠিতর যিনি মহাজন হইয়া জিনিষ 
খরিদ করিয়াছিলেন--শ্ীধৃত কুষ্ণবাবুকে করুণ অথচ স্থির স্বরে বলিল 
“বা__বু ভাম্‌ ভমাঁণস বোল্ভা- “কৃ খলিয়া থাস্তি গিয়া” বলিয়া সমস্ত 
জমাঁথরা ব কৈফিয়তির জেরটী মুখে মুখে টানিয়া সাফ বুঝাইয়া 
দিল। হমাঁদের ভিতর একজন আাহাকে পরীক্ষা করিবার জনই 
বোধ হয় প্রগমে একটু অবিশ্বাসের কথা বলিলেন-কিস্ দেখা গেল 
তাহার স্বর ক্রমশঃ দু হইল। শেষে সে থাহা চাহিতেছিলঃ তাহাই 
দেওয়া হইল । 

ব্যাসাত মিটিল। বেচারা ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া! পাইয়া আবার সেই 
গাছতলায় বেশ করিয়া পা মেলাইয়া বসিলল আর একবার প্রাণের 


আষাঢ়; ১৩৩৭ | ] নবাবঙ্গের শকিপীঠ স্থাপনা ৩৫৯ 


আঁশা মিটাইয়! পুরাতন হিসাব নৃতন করিয়া মনকে বঝাইয়া দ্রিল। 
জীবনের বেচগ-কেনাতেও 'পত্যেকেরই এইনূপ সদাই আতঙ্ক--পাঁছে 
ঠকিতে হয়-__পাছে হার হয়। 

গাড়ী ক্র'ম গড়বেতা গ্লেশনে পৌছিল। ১০ মিনিট সেখানে 
থামিবার কথা । আচাধাতদদব ৪ তাহার সভবাত্র'দিগক পরিতোষ- 
পরিসর্য্যা ও সেরা করিবার জন্য পুর্ব হইতেই সমস্ত মাল-মসলা; 
তোড়জোড় সংগ্রহ করিয়! স্থানীয় ীর'মরুষ্চ সেনাশ্'মর অব্যক্ষ স্বামী 
শৈলানন্দ মহারাক্স-পুরঃসর--কনম্মবুন্দ সকলেই সাগ্রহে বিশ্যে ইৎস্থৃক্যের 
সহিত আশা-পথ চাহিয়া অপেঙ্গ? করিতিছ্িলেন ; আনন্দধামের 
যাত্রীদিগকে 'দখিয়া াহাদের প্রাণ আনন্দে উপলিম! উঠিল । সেবায় 
অপূর্বব শৃঙ্ঘলা সংঘম একখানি ম্বন্দবধ ছবি কে যেন 
আমাদের পমক্ষে আকিয়া দিল । ঠাহারা প্রাণে প্রাণে জানিতেন যে, 
ইহাদের অনেকেরই চার অভ্যাস । তাই সেই দ্ারণ গরম প্রাণারাম 
মিছরির সরবত, তরমুজের সরবত ইত্যাদি শ্সিগ্ধকর গাগা পানীফের সঙ্গে 
সঙ্গে, চায়ের পিয়ালাগুলি আমাদের কামরার একবার হঠ£-ত অঙগ ধারে 
ঘুরিতে লাগিল__গরম হইলই বা_শানে ন্গিগ্ধতা আনে, ইহা অভাস্ত ভিন্ন 
অপর কেহ হঠাৎ বুঝিবেন বলিয়া বোধ হয় না সকলই খুব পরিতুষ্ট 
ভইলেন। প্রণাম কোলাকুলি গ্রাতি-সম্ভাধণাদিপ্র পর হাদী ছাটিয়। 
দ্রিল। স্তানীয় ভক্তদিগের ও বিংণ্য করিয়া প্রেননের ব পালি বাৰদের 
সৌজন্য" গালা, বিনয়নম-ব্যব্হাঁপ '? সর্বোপরি সহায়তা, কদনাও ধলিবার 
নহে। তীহাদেরই চেষ্টায় গাড় প্রায় দীর্ঘ কুছি মি কল আমাদেরই 
জন্য দঁড়াইল । তাহ ছ11, অ ম'"দর অনেক লটবহর, 'লক্ানা, পেটুরা, 





বান্স ইনাদি পাকার দরুণ আমাদণ অগ্তারোধে, তীতার 'পষুপুরে শন 
মাঈার মহাশয়ের নিকট ভার করি'পন মন গাছ সাবাদন শিয়ম বিঢাতি 
করিয়া শ্রীরামকুষ্জমি*“নের ঘাতীদের নামাইবার 6৮" পিছু 'বেশীক্ষণ 
(সখানে থাম | স্থাশীয় সেবাশ মর কন্মীবুন্দের সেদিনর “সবা-সাধন। 
সফল হইল । আমর! সকলে পর্তপু-পরিতুঈ হইলাম । 

গড়বেতা ষ্টেশনে একটা মাধাবর পরিবার ।.দ'দলাম | জাঁতি- 


৩৬৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ রি সংখ্যা । 


৯ পসসিপসসিসমি সি পি পোপ পিপি পাতি পাছি শা 


তত্ববিদেরা হয়ত এই ধ ধের মানুষকে  মোগ্গলীম্ শ্রেণীতু ক্ত করিবেন" 
কিন্ত ইহাদের ভিতর ঠিক ঠিক জাতি কখন গড়িয়! স্ঁঠে নাই । মাথাগুলি 
তাহাদের বড় বড়-র্বাক্ড়া-বাকৃড়া চুলে ভক্ক__চিরুণীর ব্যবহার 
নিশ্চয়ই তাহারা করে না (সভ্য হইতে তাহাদের এখনও অনেক'দেরী )-- 
রৌদ্দর-বৃষ্টি-শৈত্যের সহিত সর্বদা লড়াই করিয়া তাহাদের গায়ের চাঁমড়া খুব 
পুরু-শক্ত-রউ, তাহাদের লালচে । পরণে টিলা! টিলা লঙ্গা 'লম্বা ময়লা পাজামা 
__পুরুষর্দের অধিকাংশ গ! একেবারে খালি । মেয়েদের গা আবৃত-_টিলা 
রঙিন জামায় বা কাঁপড়ে। সঙ্গে ছিল তাহাদের ছুই তিনটা তাবু 
বাসন-কোবষণ__আ]র ছুইটী বড় বড় মোরগ । হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছিল। 

চলন্ত বেদের দল-__ইহাঁরা বাস্তবিগ্ভা একেবারেই জানে না-_গৃহমেধী 
হইল না-_বাহিরের আকর্ষণে গা ভাসাইল-_মনস্থির করিয়া ঘরে বসিতে 
শিখিল না, কখন ঘরবাড়ী বাধিল না। একদিক দিয়া দেখিলে 
ইহাদেরও “গুহছাদ অনস্ত-আকাশ, শয়ন স্থবিস্তত ঘাস । এ অন্প 
সময়ের ভিতরই উহাদের ভিতর বিবাদ বাধিল। এক জনের বড় 
রাগ হইল, সে অভিমানভরে একেবারে - রেলগাড়ীর এক কামরায় 
আসিয়া জমি লইল--মনের ভাব-আমি তোদের সঙ্গে আর থাকব, 
না চল্লুম। যেমন রাগিল শীঘ্র শান্ত হইলও শীঘ্র-- বাব! দাদ! কিন্বা 
মোঁড়ল-_কে বলিতে পারি না _পিঠ চাপড়াইয়া নামাইয়৷ লইয়া গেল। 
বেচারা একেবারে জল! 

যাষধাবরদিগের এই জীবন-ধারা আদিকাল হইতেই একভাবে চলিয়৷ 
আসিতেছে তাহারা আপনাদের সই সনাতন চাল-চলন (আমাদের 
পক্ষে নিতান্ত স্ক্কারজনক হইলেও ) জিদের সহিত একভাবে ধরিয়। 
আছে। সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ও আশে পাশে ঘটনা চক্রে আসিয়া পড়িলে? 
নিজেদের ভাব ছাড়ে না। আমাদের আদিগ্রন্থ খখ্বেদে চলন্তগ্রামের 
কথা এক অধ্যাপক পেয়েছেন । সথাঁয় গ্রামকে গ্রামই যাঁযাঁবর-_অবশ্ 
সেটা আধ্য- সভ্যতার অরুণোদয়ের পূর্ববাবস্থা বা প্রথমাবস্থা ৷ 

আন্দাজ বেল! প্রায় চারিটার সময় আমর! বুড়ী ছুইলাম- _বিষুপুর 
পৌছিলাম । ১২৫ মাইল পাড়ি শেষ হইল । 


সিল পাটি পাস শাছি পাসি পাটি পিসি ৩ 


আষাঢ়) ১৩৩ । ] নব্যবঙ্গের শক্তিগীঠ স্থাপন! ৩৬১ 


বিঝুঃপুরে 


রেলের সহিত সম্পর্ক ঘুচিল। মমাদের সহিত বাঙ্গালী এম্বুলেন্স- 
কোরের 'মেসোপটেমিয়া-ফিরত তুকীব ভূতপূর্ব্ বন্দী সপনয় শ্রীনূত ফণীভূবণ 
ঘোষ ছিলেন। শৃঙ্খলা-পন্ধতির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ভ্াহার ছিল। স্বামী 
সমিদানন্দজী আমাদের অফিসার-ইন-চার্জ, কাপেন ব জঅনাদার সাহেব, 
যাহাই বলুন__পাঁশে তাহার উপঘুক্ত 'লফ্টেন্যাণ্ট বা সঃকারী টেসিফোনেব 
সুদ্ব-ফেরত শ্রীধুত ফণীবাঁবু । ইহারা ছুইজনে গাড়ীর ভিতর রহিলেন। 
£৬109৮110]0 ]1,01600840” বা চলন্ত মাল'- আনা সকলকে- আগে 
পর্যাটফরমের উপর নামাইয়! দিলেন । পরে এক এক করিয়া সমস্ত মাল 
মিনিট ৮।১* ধরিয়া গাড়ী হইন্তে অনবরত পড়িত লাগিল। কাজ 
শৃঙ্খলার সহিত শেষ হইল । রেল তাহার পর আপন পথে চলিয়া গেল। 

বিঝুপুর হইতে আগত সেবকবুন্দ ও আমরা সকলে 'ইগুলি হাতাহাতি 
করিয়া! নামাইয়া একত্র স্বপীরু5 করিলাম_ বিরাট স আকার। 
স্কানীয় সেবকেরা স্টেশনের নিকটেই গরুরগা্টী কয়েকখাঁনি নিষ্ক্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন । নিবেদি হা-বিগ্ভাপীঠের এ অশান্ত মেয়েদের 
সকলকে তাঙাতে চাঁপাইয়া দিয়--আঁচাধ্য বয়ং একখানি টম্টম্‌ 
গাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পণ অন্ত চাঁরিখানি গাড়ীতে মাল- 
বোঝাইএর পালা সুরু হইল । াবন! নাই-_€কীশলী লাক আছেন । 
কয়েকটা স্থানীয় মেয়ে-মন্কুরে ও আমরা মিলিয়। মাপ তুলিয়া দিলাম । 
গোলকধাধার ভিতর কড়ি বা দৃটী ঢুকাইয়া উদ্ধার করিবার জন্য যেমন 
খেলুড়ের মনে কতকটা আতঙ্ক ও চিন্তার ভাব খাকে, আমাদের ভিতর 
অনেকেই সেই মন লইয়া বিরাট মালের-ধাধার তির আপনাপন 
কড়ি খুঁজিতে লাগিলেন । ক!জ ত” সবই শৃঙ্খলার সহিন হইতেছিল-_ 
তবে হারাইবার ভয় কি? কিন্ত পোড়া মন ত” মান না। গল্ের 
রাক্ষপীর প্রাণ অনেক সময় একটা ছোট মাছের পের ভিতর থাকে, 
আমাদের অবস্থাও তাই । যাহার চোখের সমক্ষে হঠাঁ নিজের জিনিষটা 
পুর্নাপুরি কিম্বা তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ গাড়ীর ভিতর হইতে উকি 


৩৬২ উর | ২৫শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা । 





2৯5 বিলি সি সিকি উিততি এ সপাস্পাস্পিস্িলাস্পিিসিতিস্পিপাসিপীসিশাসসিরিসিলা % তা পাদ 


দিল, তিনি তুষ্টি পাইলেন আমার, একটা ছোট বিছান। ছিল" 
সেটার জন্য ভাবনা কিছুমাত্র হয় নাই। ভাবনা ছিল ষোল আনার 
উপর সতের আনা “ব্যাঙের আধুলি' একটা ছোঁ” হাত-সই সুটকেলের 
জন্য-__আন্কোরা, নূতন কিনিয়া! সঙ্গে লইয়াছি বড় সখের, জিনিষ । 
অকন্মাৎ তাহার দেখা পাইলাম । তঙক্ষণাঁৎ আমি শান্ত । 

বাকি আমরা সকল গাড়ী লইলাম না। ভায়া গন্তব্য স্থাঁন-_ 
ভক্তবীর ৬ম্রেশ্বব সেন মহাশয়ের বাড়ীর উদ্দম্তে পাত্রা করিলাম । তখন 
বিকালবেলা, রৌড্রের তেজ কমিয়া গিয়াছে । পল্লীর খোলী, বিস্তৃত 
মাঠ__ফুর্ফুরে হাগ্যা_-যতদূওর চোৌঁথ চলে কেবল শ্যামল তৃণভূমি, শশ্য- 
ক্ষেত্র আর পল্লীর প্রহরীন্বূপ লম্বা লম্বা বৃক্ষরাজি । সকলেই পরম 
আনন্দের সহিত হাটিলেন । 

বিষুপুর খুব পুরাতন সহর | হিন্দু আমলে ইহার কি নামরূপ ছিল 
এবং কতদূর সমৃদ্ধি-প্রসিদ্ধি ছিল সঠিক জানি না। কেহ কেহ 
ইনাকে শৌর্্য-বীর্যা-সাহসিকতাঁর লীলাস্তল “মললভূমি” বলিয়া অনুমান 
কারন । মহাভারতের মল্ল, বৌদ্ধিসাহিতোর মল্প প্রসিদ্ধ । পশ্চিম- 
রাঁটর «এই মল্লেরা তাভাদেরই একটা শাখা হইলেও হইতে পারে । প্রিনির 
/01701০ ও 1711) টলেমির ১7170717179 ব্রহ্গাণ্ড পুরাণের “মাল' 
দেশ-_ সবই এই নিষুপুর-মল্লভমিকে বুঝাইতেছে__ইহাও তীভারা বলেন | 
যাহা হউক, শ্রীকান্তকুক্জাধিপতি মভাঁরাঁজা হযের পুর্বে বিষুপুনরর এই 
মলদের বিশেষ খ্যাতি গল বলিয়া (বাধ হয় না। হর্ষেব একাধিপত্ 
বিনঈ হইনাঁর পরই বিষ্পুরের আদিমল্ল বা প্রথম রাজা রণচাতুঘা 
দেখাইয়া! স্গাধীন বাম গছিয়া থাকিবেন। কিন্ত পাঠান ও মোগল 
আমলে ইহা ঘে প্রন্বাপশালী হিন্দু-জায়গীরদারের শীসনেই ছিল €৭ 
বিষয় নিঃসন্দেহ । এখানে পথে বড় একট। মুসলমান চোখে পড়িল 
না। মবাঘণে মুসলমান উপরগয়ালা হইলেও হিন্দু আধিপতোর বাত্যয় 
ঘটে নাই,_-অন্বাহত ছিল। তাই হিন্দু-আবহাওয়া ও হিন্দু-স্মৃতি বিষুঃ 
পুরের প্রতি ধুলিকণা, তড়াগ-পুক্ষরিণী, নদ-নদী, গড়-নাঁলায় ও বিশেষতঃ 
দেবদেবীর বহুসংখ্যক ছোট-বড় মশিরের শিল্প ভাঙ্কর্যে ও মন্দির-গাতে 


আষাঢ় ১৩৩০ । ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৬৩ 


খোর্দিত লেখমালায় পাঁওয়! যায়। বাস্তাগুলি বেশ পাকা-পোক্ত-_ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 

আমর! প্রায় ত্রিশজন পরম্পরে গল্পগুজব করিতে করিতে চলিতেছি । 
নাঁনাবিষয় লইয়া কথাবার্তা চলিতেছে। স্থানীয় দ্রঈবা বিণ্য় কি কি, 
আমাদের আসল-ম্থানে যাইবার পথ “কমন, বান কি, স্্র-শর বাবুর বাড়ী) 
কতক্ষণ পরে পে্টছব,_-তথা হইতে কয ঘটকাঁর সমম পগনা হইব-- 
ইত্যার্দি। এইরূপ কথাবার্তী চলিতে লাগিল-_-আমব' রুম রূ,ম স্থানীয় 
পুলিস, আদালত, ব্যাঙ্ক; ডাঁকঘর ইত্যাদি পার হইলাম । “ভটা দল হইল। 
একদল মুন্ময়ী দেবী, বাঙ্গালী-বীরের কীর্তিধবজা দল-মাদল নামক বিখ্যাত 
বৃহৎ কামান, স্বচ্ছতোয়! স্তবৃহৎ মূনালোভা লাল-বাধ ন'মক পুষ্করিণী, 
আত্মরক্ষাথ গড়-পরিখা ইত্যাদির কঙ্গালগুলি দেখিবার ম্বগ। গ্কানীয একজন 
ভক্তলোকের নেতৃত্বে চলিলেন । আমাদের অফিসার-ভন ঢা ধাহারা 
তাহারা বলিলেন-__ আমরা যেরূপ মন্থর পদন্সেপে “হ'লুতে ছুলিতে দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে চলিতেছি তাহার ফলে গিয়া দেখিব, অ'গাধোর গাড়ী 
বহুক্ষণ স্থানে পৌছিয়াঁছে, অতএব আমাদের শী? পৌছ'ন দরকারি 
নতুবা অত্যাবশ্তুকীয় জিনিসপত্র তিনি পাইবেন না স্পা; দলমাদলাদি 
দর্শনলালস! পরিত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষিপ্রপদে অমসপ হইন'ম। সন্ধার 
কিছু পুণ্ব সুরেশ্বর বাবুর আশ্রঘে পৌছিলাম। আনযা ও গাড়ীর 
যাত্রীরা ইতিপুর্ধে পৌছিয়াছেন। 

গায়ের বাড়ী যেরূপ সাধারণত: হহয়া গাঁক, বহি সেক হাছে 
নির্মিত । ঘরগুলি পরিষ্কার নিকোশো), ঝকঝাব,। *বি ক । মাটার 
(দেওয়াল) খড়ের ছাদ । বাড়া বহর ও (ত৩তর--৮হ মহলে বিউজ্ত 
বঁলয়াই বোণ হইল । পশ্চিমান্ত সদ্র-দরজায় প্রাণে করিয়া কিছুদূর 
অগ্রসর হইলেই একটী ছোট উঠাণ- তাহাতে কয়েক তন ফুলের গাছ। 
ডান দিকে দোতলা মাঠ-কোটা । ছোট সিডি টিন উঠিয়া উপরে 
যে ঘরে শ্রী্টীম দেশে যাইবার-পথ বিশ্রান করি.*ন হাহা দরশশন 
করিলাম । এইঘরে জগজ্জননী ছিলেন, স্থতরাং উ২ং পরম পবিত্র 
ভক্তের চক্ষে উহার প্রতিধূলিকণ! তীর্থরেণু । পরিবারস্থ ঢকহই 





৩৬৪ উদ্বোধন । | ১৫শ বর্ষ সংখ্যা। 
ঘর ব্যবহার করেন না-_কার্ধ্যতঃ উহাই বাঁড়ীর ঠ"্করঘর | শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ও শ্রীমার আলেখ্য ছুই-একটী পুষ্প স্থশোভি*, ধৃপধূনার গন্ধে গৃহ 
আমোদিত -মেজেটা পাঁকা, খুব পরিষ্কার। সই ছোট ঘরখানিতে 
পাঁচটা জানালা, পাঁচটা কুলুঙ্গী। পছন্দসই-_বড় ৮মত্কাঁর | ' দেবদর্শনে 
সকলেই গ্রীত হইলাম । 

আঁচাধ্য বন্ধু-ভক্তশিষ্য পরিবৃত হইয়া প্রাঙ্গণে বিরাঁজিত। বাহিরে 
আমরা সকলে একাণে বৈঠকখান! ঘরখানির কহ কেহ ভিতরে ও 
বাদবাকী অপ্িক সংখাক দাঁওয়র উপরে ও বাটীর সামনের খোলা 
জায়গাঁটুফুতে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভক্তসমাগমে বাঁস্তদেবতা 
জাগিম্না উঠিলেন_-অত ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পাইয়া মা”ও বুঝি অলক্ষ্যে 
আনন্দের হাসি হাসিলেন। আমাদের ভিতর ধাহারা পূর্বে শ্রীশ্রীমাতৃ- 
দেবীর সহিত এখানে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
বলিলেন-_ মায়ের আগমন-সংবাদ পৌছাইবাম'ত্র ভক্ত স্থরেশ্বরবাঁবু 
পুঙ্ঘান্ুপুঙ্গ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন । আমরা আসিয়৷ এক অপূর্ব 
দৃণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম । জগজ্জননীকে আবাহন-অর্চনা করিবার জন্য 
গৃহদ্বারে দুইটী মঙ্গলকলস বসিত-_বাটার সম্মুখহাগ আম্শাখার লতা- 
বিতানে বেষ্টিত-সজ্জিত হইত, প্রাঙ্গণে নহবত বসিত--ভিতরে 
পুরঙ্গনাগণ শঙ্ঘরোলে গগন মাতাইতেন__আর সর্বোপরি, স্বয়ং গৃহস্বামী 
রুতাঞ্জলিপুটে গললগ্রীক্ুতবাঁসে সকলের স্ুথসাচ্ছন্দ্যবিধানে মনপ্রাণ ঢালিয়া 
দিতেন | 

সে রজনীতে স্থরেশ্বরবাবুর উপযুক্ত কনিষ্টভ্রাতা পুত্র ও ভ্রাতুপ্পুত্র- 
দিগের আদর-আপ্যায়নঃ সহ্ৃদয়-অভ্যর্থনা, বিনয়নভ্র-ব্যবহাঁরে অতীতের 
সেই অস্ফুটছবিই আমাদের চোখের সমক্ষে ভাসিতে লাগিল। তাহার! দে 
ধারা সম্পূর্ণ বজ্জায় রাখিতে পারিয়াছেন। সেবকগণ পরমসৌজন্যে 
সর্বপ্রথমে আমাদিগকে বসিবার স্বান দিলেন, সরবত দ্বিলেন»_ আর 
আমাদের পরমপ্রিয় চা দিলেন। প্রাণ জুড়াইল, শ্রাপ্তি দূর হইল । 

তখনও আধার হইবার কিছু বাকি ছিল। স্থানীয় একটী ছেলের 
সাহ্‌চর্য্যে আমর তিনজন নিকটবর্তী ছুই-একটা মন্দিরাদি “ঝাঁকি-দর্শন' 
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করিতে গেলাম । কারণ হাতে কিছু সময় ছিল । মিনিট দশ হাটিবার 
পর-_স্ুদূ় প্রাচীর বেষ্টিত, পরিখামেখলা, শক্রকবল হইতে সম্পূর্ণ 
সুরক্ষিত, ছুর্গবনুল, প্রাচীন সহর আরম্ভ হইল । সবই শগ্রদশা গ্রস্ত-_ 
পরিত্যক্ত । পুরাতান্বিক ভিন্ন অপর কেহ সেখানে যাহলে গা ছম্-ছম্‌ 
করিবে । "সঙ্গী বলিলেন, স্বাধীনঘুগে অধুনা শ্তক্ষ এই খ'লগুলিতে সর্বদা 
সশন্ত্র সৈশ্তাসহ কয়েকখাঁনি নৌকা প্রস্তুত থাকিত, শুনা ঘায়। বিশ্বাস 
হইল । | 

বিষুপুরের রাণীর পুরাতন ভগ্র-জীর্ণ বাঁটী দেখিলাম; তাহারপর কিছু- 
দূর অগ্রসর হইলে গোধূলির আধারে-আঠ্লাতে__অন্নরদলনী, লক্ষী- 
সরস্বতী কার্তিক-গণেশ পরিবৃতা দশভূজা তুর্গা দেখ দিলেন । মায়ের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠটা বৎসরে একবারমাত্র শারদীয় পুজাকালে হয়া থাকে-_ 
নিত্যসেবার কোন ব্যবস্থা নাই । বাঙ্গলা শ্মশান-__.হলেরা শক্তিহীন । 
 ধুলা-ঝুল-বালিতে মায়ের ও দেওয়ালে-বসান ছেলে-মেয়দের মুখমগুল ও 
সমস্ত শরীর পরিপৃর্ণ । বিগ্রহের পিছনে অন্ধকারাচ্ছর “কটা সুড়ঙ্গ বিশেষ 
রহিয়াছে । দেখিবার ওৎসুক্য হইল । সঙ্গী বিরত ক'র.লন-_-বলিলেন, 
আমাদের এখানকার সবার বিশ্বাস পিছনে বে পাইবে, তাহার মৃত্যু 
আশু-সন্নিকট । সম্বংসরে একবার মাত্র পূজার সময় কম'র মহাশয়ের 
বিগ্রহ মাজ্জনাদ্দি করিতে উহার ভিহর যাইবার অন্ুুম্তি অছে! যাহা 
হউক, তাহার পর অপর ছুই-একটী মন্দির (সঙ্গী বলিলেন, বিষু্বিগ্রহ ) 
বাহির হইতে দ্েখিয়াই সন্ধ হইলাম__তালাচাবি দে ওয়? 

শেষে পাশাপাশি, মেশামেশি একত্র-নিম্মিত জো ঠব'গান নামক 
মন্দিরে লইয়া গেলেন । বিগ্রহের ঘরে তাপা আট ৷ সবায়েতদের 
তরফ হইতে বা রাজকীয় প্র্তন্ব বিভাগের পন্দ হইতে 
কে বলিবে? মন্দিরের উপরে উঠিবার সিড়ি ছিল: অগ্রসর হওয়। 
গেল। ঘন-অন্ধকার_ পা ঘসতে ঘমিতে দেওয়ালের গায়ে হাত 
বুলাইতে বুলাইতে অতি সন্তপপণে উপরে উঠিতে লংগিপাম। স্গে 
দিয়াকাটী থাকিলে খুবই সহায় হইত। যাহা হউক 'ঠলা ঠেলি 
করিয়া উপরে উঠিয়া__মুপ্ধ হইলাম । মন্দিরের সেই উচ্চস্থানের উপর 


৩৬৬ উদ্বোধন । ি ২৫শ বর্ষ--৬ সংখ্যা । 


পাস্টিশাসটি পাটি পপি পাস পা 2৩ ৯ তি পি পাস তটি ৩৯০ 


রাজ্রার সান্ধাবাুস সবনের | পধুক একট চত্বপ নির্িত রঠিয়াছে" 
মনোরম স্থাঁন_ ঝির্-ঝিরে হাওয়া বহিতে লাগিল। চারিদ্িকর 
খোলা দৃশ্ট সমস্ত চোখের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল সঙ্গে বাইনকিউলার 
থাকিলে বোধ হয় দলমাদল শী টর্স হইতে দেগা যাইত । দূরে এক 
জলপরিপূর্ণ হদ দেগা গেল-_সঙ্গী বলিলেন উহাহ একিট বাধ । ফুতুব- 
মিনারে চডিস! দিলী দেখা বা মন্্মেন্টে চাঁপিয়া কলিকাতা দেখার মতই 
হইল | 

মাহা হউক, প্রকারাস্তঞ্ধে বিষুপুরের সমস্ত দশ্রা দেখিলাম, মনে এই 
সাস্তবনাম।র রহিল । অল্পসময়ের ভিতর যতদূর দেখা সম্ভব তাহার 
চূড়ান্ত হইল । সর্বশেনে হুর্গের প্রধান ফটকের সম একটী উঠ টিপির 
উপর দলমাঁন্লেরই ঘন পুত্রস্থানায়, একজোড়া ছাট কামানও পড়িয়া 
রহিয়াঁনছ দেখিলাম । ক্রমে অন্ধকার হইতে ল'গিল। আমরা শীঘ্তুই 
ফির-পগ ল্লাম | 

এককালে প্রবাণ-উপপুরাঁণঃ বাঁমায়ণ-মহাভারতার্দি অমুলাকাব্যগুলি 
আমাদের মন লাঙ্গালা-জ্রীবনপ পরন্ে, বন্দে, শদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্তের 
সচিত অনপ্রল% হইয়া বাঙলা" নরনাবীকে ধনির আদর্শেই ষে গড়িয়া 
তুলিয়াছিল, উতাৰ অকাট্য নিপশন বিষুগপুরের মন্দিরগাত্রে আজও ভূরি 


ভুরি মিলিবে ৷ বছাবনস্টপির অদিকাংশ ঘন বাঙ্গলার শিল্পী পাথরে, 
_ইগকফলকে মুহ করিয়া ভুঁশিয় (হলেন । ইহার হৃদয় শাবসম্পদ্দে 
5রপুর ছিল, চাই ঠাভার বূপপাবনাও সফল হইবাতছে। আমরা তক শলা, 
বাঁরাঁণসী, অমণ্বভী, হাজার, মণরা, কাধশ প্রভৃতি সকল স্থাঁন বিশেষ 
বিশে মন্দ্রিশিলের ধারা পাই ্্াছি। ইঠাদের ভিতর প্রত্যেকটা 
স্বাতন্া ৪ ইবশি্াময় । বিঞুপুর মন্দিরশিল্প ও তাই-উ। বাঙ্গালীর নিজস্ব 
শিল্প-সৌন্দযাবোধ ৪ কপিহ-হাঁবৃকতার জাজল্ প্রমাণ | বাঙ্গলার প্রাণের 
একটি দিক পামাণে ধরা রহিয়াছে । রাজকীয় প্রত্রতক্ববিভাগের তরফ 
হইতে ইস্তাভার প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের সামনে লাগান রহিয়াছে । 
মন্দ এই ষে_কেহ যেন অমূলায পুরাতন্বে পরিপূর্ণ মন্দিরের পছন্দসই 
কোঁন অংশ পকেটস্থ না করেন-_-ধরা পড়িলে দণ্ডের বাবস্থা সঙ্গে 
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সঙ্গে হইবে । শুনিতে পাই দেবদেবীর মুত্তি-অঙ্কিত হিন্দুমন্দিকের 
ইষ্টকারদি লইয়া! অনেক মুসলমান গণুক্সঃ মিণার, মলজেদ, দরগ! নির্মিত 
হইয়ছে। ঢে সময় এরূপ কড়া আইন থাকিলে হয়ত ব! অনেক পুরাতন 
িন্দুকীর্ডির বাস্তব-প্রমাণ আজিও বজায় থাকিত, সন্দেঠ নাই । 

মন্দিরশিল্পাদি ভিন্ন অপর এক ক্ষেত্রেও বিকুপুর বিথ্যাত। আদি 
মগ হইতে মান 'পধ্ন্ত সে তাহার যগ্থ ও ম্থুর-সাধন: সমানে চালাইয়। 
আসিয়াছে । “গৌড়ার বাণীর একটী বিশেষ ছেল, পারা, ঠাটঃ উড, 
গাল-_বিষু্পুরে মিলে । বড় বড় ওন্তাদ পুর্বে এব” এখন ও এখানে 
জন্মেছেন । আমাদের ভিতর “গোপালের ব্াগার' বলিয়া যে কথাটী 
প্রচলিত তাহারও উদ্ভব নাকি এইখানেই । গল্পে বলে? বিঝুপুরের এক 
পরম বিষুণওক্ত রাজা ছিলেন, তিনি নাকি নিভে ম:ব্পট করিয়া 
প্রন্নাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ আীগোপালের নাম অপ করাহতেন । এই 
বিফুপুরেরই “মদনমোহন” কালসকে স্বানচ্যুত হইয়া অধুন: কলিকাতার 
বাগ্বাজার পল্লীতে অবস্থান করিতেছেন | 

স্থরেশ্বর বাবুর বাস'য ফিরিতে সঙ্গযা হইল হাহাপ পর ঘটা ছুই 
আমর! কথাবার্তা, গন্পগুজ.ব কাটাহলাম | হিম 2 টির তরে 


৯০ 


অতিথি-সংকারের পুরা ব্যবহ। অল্চতছে। বসান ল আরম 2 গায় 
শধ হ্হয়াছে। গুহধামারা গাদন য় বাগজাল ভি কহ শানাপমাগ্য 
কাপভাতের ব্যবস্থা করা মাহি 2 শাডাঠা ও আআ শার্শর আবার 
“কায়ালপাড়ায় রওনা হতে হত 2 

আন্দার্স সাড়ে আটটার সময় 1ার চাক এক এক 
করিয়। সারি দিয়া সকলে িতরে প্রবেশ করিলেন টান্হ এবশ বই 
হইল-_উঠানে কুলাইল ন1--একটা বর9 পইতে হুহল . পাঠা? প্রংসণ 
আজ রাত্রে অম-সমাট হইয়। উঠিল_হাপির *গর্রা”- মননের হুফানা? 
প্রসাদ বিতরণ পুর।ধসে ১লি£ঠ লাগিল। পারার অ'এ-পাঁশ হইত মা 
9 মেয়ে, পিত।-পুত্র স্বামী স্ত্রী দলে দলে আসিতে ল:গিলেন--আচাধ্যকে 
একটাবার দেখিবার তাহাদের কি সাগ্রহ-উৎকঞ্ ' বাড়ীর ছোট 
পছলে-মেয়েরা বিল্ষারিত, স্তিমিত নেত্রে সেই বিরাট-পংক্তির একধার 


৩৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৬্ঠ সংখ্য। | 


আপস নস্ট সা স্স্্সিসা্স্সসসসা৯স 





সি "সহ ০... সপ 
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হইতে অপরধাঁর কেবল দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ মা”র কোলে ঘুমাইয়-. 
ছিল, জাগিয়৷ বুঝি ভাবিল-_-আচ্ছা, এত মানুষ কোথা থেকে এল ? এর! 
কা"রা ?--কে বলিবে,__কা”রা এরা? 
পদের পর পদ আসিতে লাগল-শেষ আর হয় না। ম্ুন্দর-সুগন্গ 
কামিনী চালের ভাত, স্ুক্ত, শাক, ভাজা, চচ্চড়ী, চমংকার কলাষটএর 
ডাল, মাছভাজা? মাছের কালিয়।, টক, দধি, “মধুরেণ সমাপয়েখ্ হরেক 
রকমের মিষ্টান্ন ইত্যাদ্দি। গৃহস্বামীর ভাষায় “.বাঁলভাত খাওয়া”. 
শেষ হইল। | 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যাবার জোগাড় হইতে লাগিল । আমাদের 
জন্ঠ ২৪ থানি গরুর গাড়ী প্রস্তুত হইয়া দীড়াইয়।ছিল। আচাধ্যকে 
সাচ্ছন্দ্যে লইয়া যাইবার জন্য বাকুড়ার সাধুবুন্দ একখানি ফোর্ডমাকা 
“হাওয়াগাড়ী; বিষুপুরে হাজির করিয়াছিলেন । স্থির হইল, আচাঁ্য 
রাত্রিটা সেইখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতে এ জ্রত্যান-যোগে আমাদের 
এই পথের পরবন্তী বিশ্রামাগার--কোয়ালপাঁড়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে 
আমাদের আগেই সোমবার সকা?ল পৌছিবেন। কারণ গরুর গাড়ীর 
গজগতি কলেরগাড়ীর সহিত কোনকাঁলেই আটিয়া উঠিতে পারিবে না, 
ইহা সকলেই জানিতেন | যাঁহা হউক, মালপত্র সব বোঝাই হইলে আমরা 
সেনজা মহাঁশয়দিগের নিকট বিদায় লইয়া একে একে গাড়ীতে উঠিলাম। 
গ্রথমে তিনথানি গাড়ী মালঠাঁস! করিয়া এক একজন যাত্রী সহ; প্রস্তুত 
করা হইল। বাকি প্রত্যেক গাঁড়াতেই কিছু কিছু মাল দেওয়া হইল 
_-গড়ে দুইজন করিয়াই লোক ঢাঁপিল। কোন কোন গাড়ীতে 
তিনজনও ছিলেন । নাকুড়ার সাধুভক্তদের আচাধ্যকে লইয়! যাইবার 
জন্য হাঁওয়াগাড়ীর সুন্দর বন্দোবষ্তে আমরা সকলেই মনে মনে বিশেষ 
খুপী হইলাম । গরুর গাড়ীর ৰাঁকাঁনিতে তাহার কষ্ট হওয়ারই কথা । 
শ্াম্ব্রন্মণ্য। 


“সংসার? | 


(১) 
(শ্রীমতী নীহারিক। দ্বেবী) 


কে তুমি আমার? 
করুণে পুরাণ প্রশ্ন জাগিছে আবাও 
কে তুমি আমার ?-_ 
তুমি অধরের হাসি অফুরন্ত স্খরাশি 
অথব। উছল অশ্রু ক্ুদ্ধ বেদনার ?-- 
কি তুম আমার! 
তুমি কি কের ভা 
অন্তরের ভালবাস! 
আশা কি নিরাশ! কিম্বা ভরসা অপার । 
কে তুমি আমার বধু জানিতে বাসন।, 
জন্ম কি মরণ তুমি__ স্বর্গ কি মরত ভূমি, 
মহা শোক কিন্বা তুমি অনস্ত সান্তনা । 
তুমি কি আমার বধু হৃদয়ের হার ! 


হেম মণিনয় ভূষা; তুমি কি আমার উব! 
_জ্যোতিন্ময়ী ? কিম্বা নিশা চির আন্ধকার ? 
তুমি কি আমার বধু নয়নের তারা, 

তুমি মন কিন্বা প্রাণ তুমি বুদ্ধি কিম্বা জ্ঞান 
ধমনীতে বহমান্‌ শোণিতের ধারা ? 


তুমি কি আমার বধু 
আধারের আলো । 


৩৭৬ উদ্বোধন । [ ই৫শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্য । 


চির পিপাসার বারি, 
বুঝিতে যে নাহি পারি, 
বাস কি না বাস তুমি এ দাসীরে ত্তালো । 
কে তুমি আমার কহ আছ কিম্বা নাই 
সম্বন্ধ তোমার সনে, এত ন্রেহ কি কারণে 
টানিতেছ তুমি মোর ভগিনী কি ভাই $ 
অথব| মমতামাখা মায়ের অঞ্চল, 
অচ্ছেছ ন্রেহের বন্ধ হৃদয়ের চিরা নন্দ 
নন্দন কি তুমি মোর প্রণয় বসল? 
কিম্বা পথপ্রদর্শক গুরু তুমি মম ? 
হে চির কল্যাণকাম, তুমি প্র, তুমি স্বামী 
হে আমার চির প্রিয় ! চিন প্রিয়তম | 
কে তুমি আমাৰ বধু চির সহ্ৃদয় 
স্থথে দুখে নিয়ে ভাগ 
গৃচাতে মনের দাগ 
চিরাগ্রহে আছ চির সচেই সদয় । 
-__অনামা কি তুমি? কিম্বা ধর কোন নাষ ? 
তুমি কি শাশ্বত শাশ্ডি ? অথব! শুধুই ভ্রান্তি? 
অশবীরা ? কিন্বা অতি সুরূপ স্রঠাম ? 
তুমি কি ইঞ্টের সম রদ আ শীর্ববাদ 
.. কিন্বা চির প্রার্থনীয় ? তুমিই আমার প্রিয় 
'একাধারে পুজা পুজ্য, পুজক প্রসাদ । 
কে তুমি আমার 
কর প্রণশশর নির্ণয় 
রহিও না স্থুনীরবে 
কে তুমি আমার ভবে 
সার সর্বস্ব ধন ? কিন্বা কেহ নয়? 


কাশ্মীরে অমরনাথ 


( পূর্বান্বৃত্তি ) 
( শ্রীমতুলরুষণ দাস) 


ইহা নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর-__ফল-বুক্ষে পূর্ণ এবং ইহার সর্ধত্র ঘন 
গ্মল তৃণে আচ্ছাদিত; পুষ্প বুঙ্গগুলি বিচিত্রবণ অগণিত পুষ্পগুচ্ছ 
মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত বাঁগানটাকে যেন স্বগীয় আ.লাকে আলোকিত 
করিয়া রাখিয়াছে; বাগানের মধ্য দিয়া কৃত্রিম জল প্রাণালী রহিয়াছে 
এবং তাহার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অসংখ্য ফোয়!র' বির!জ করিতেছে। 
বাগ।নের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে একটু শঙ্লার অভাব 
লক্ষ্যত হয়। নিশিমবাগ আকবর কৃত; ইহা শালিম'ব বাগ অপেক্ষা 
কিঞ্ৎ ছোট, এবং ৩।৪ স্তবকে বিউক্ত | রক্ে বক্মণা্দির বিশ্য।ন সম্বন্ধে 
ইহা প্রায় পূর্বোক্ত বাগানের মন্বরূপ | পর'মহল,াসাজাহান পুত্র 
দ|রাসেকেো নির্মিত । ইহা এক সময় পরীমহলই ছিল, শিন্ধ এখন ইহার 
ভগ্রাবস্থা । একটা কথ। বলিতে ছু্যাছি যে) *ালিমা,র পরিবারে দর্শন 
করা উচিত; কারণ এঁ দিন সমপ্ত ফোয়ারা খুলিয়া দওয়া হয় এবং 
বহু সন্ত্বান্ত বংশীয় নরনারীগণ এখানে আসিয়। নৃত। হাদি করিয়া! 
থাকেন। বাস্তবিক তখন সৌম্যর এক মহামেল বসিয়া থাকে । 
পূর্ধবে যে পথের কথা বলিয়াছি তাহার পান্খে এক পর্বতের ধারে 
চশমাগাছী নামে একটী সুন্দর ঝরণা আছে; উহার জল নাঁকি 
অগ্নিমান্দ্ের পরম ওষধ। উহার উপর এক শ্ুশ্র হন্া শোভা 
পাইতেছে। জলের পুর্বাংশে ভাসমান শস্ত-ক্ষের সকল বিরাজ 
করিতেছে । এগুলি নৌকায় বাধিয়া যেখানে সেগা'ন টানিয়া লইয়া 
বাওয়া যায়। এইসব ক্ষেত্রে বিলাতি বেগুণ, তরমুজ ও অন্য ছু 
একটা আনাঁজ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়৷ থাকে । 


৩৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_ভষ্ঠ সংখ্যা । 


শাস্তি পপর স্পা পাস শাস্তি তত সিল সিএ ৯ - ০৮ শাসিত সি ৩ সি পাস্টি পিসি পাস্টিপাস্দিসিল সি ৩ ক ৯ পাস্টিকাস্টিপ স্পা িপাস্টিপাস্সিরট সি সিসি পাস স্টিী সিসি পান পা 


প্রীনগর সহর মধ্যে বিতন্তার উপর ৭টী পেল আছে; পোলকে, 
এখানে “কদল” বলে। এ গুলি পাথর ও পাল (দেবদাকু ) কাঠে 
নির্মিত। নৌকা চলাচলের জন্য এ গুলির মধ্য দিয়া ফাঁক আছে। 
শ্রীনগরের মধ্য দিয়া (বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ) নৌকা করিয়া বিত্তায় 
বেড়ান এক কদর্য ব্যাপার; কারণ এ সময় স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা 
উলঙ্গ ভইয়। নদীতে প্রান করে; তীরের দিকে চাহিৰার (জো থাকে না। 
ধ্ুই লঙ্জাঙ্কর প্রথা কেন যে এখানে প্রচলিত তাহা বুঝিলাম না। 
পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে এই প্রথা আছে বটে, কিন্ত তাহ! ক্রমশঃ উঠিয়া 
যাইতেছে । বিতস্তার যে অংশ সহরের মধ্য দরিয়া প্রবাহিতা তাহা 
অত্যন্ত অপরিক্ষার এবং উভয় তীরের নিকটস্থ জল অত্যন্ত হুর্গন্ধময় | 
ইহার কারণ এই ঘযে আমাদের দেশে নদীর ধারে যেমন মাঝে মাঝে 
ভাঙ্গন ঘটে এখানে সেরূপ না হওয়াতে তটের উপরেই ঘর বাড়ী 
নির্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাড়ীর যাবতীয় আবর্জনা এই নদীতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়| থাকে । সহর মধ্যে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা না থাকাতে 
এই কদাকাঁর রীতি অবলম্বিত হইয়াছে । এখানকার বিশালকায় 'চিলার 
বুক্ষ গুলি দেঁখবার জিনিষ । গ্রীম্মের সময় ইহার ছায়ায় বসিয়া অনেকে 
আনন্দ উপভোগ কবে! ইহা এদেশের বুক্ষ নহে । মোগলগণ 
পারশ্ত হইতে ইহা! এখানে আনেন । 

দেখিতে দেখিতে ৩*শে জুলাই (সপ্তমী তিথি) আসিয়া পড়িল। 
রাত্রে মহারাজের লোকজন আসিয়া! যাত্রার জন্তঠ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি 
স্বামিজীকে দিয়া যাইলেন। অত্ঃপর স্থির হইল যে পরদিন আমি 
দ্ুইখানি টঙ্গায় এ সমস্ত দ্রব্য) আমাদের বিছানা পত্রার্দি, ২টি তাবু 
এবং একখানি ডাণ্তি বোঝাই করিয়া মটন ধাত্রা করিব এবং এ দিন 
পাগার বাড়ী থাকিয় প্রভাতে সরকারী আফিস হইতে আবশ্যক মত 
কুলী ও ঘোড়া লইয়া প্রথম পড়াও (চটী) যাইব; আর স্বামিজী 
এবং ব্রহ্মচারী ১লা' আগষ্ট মোটরে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিয়৷ এ 
স্থচুনে আপিয়। আমার সহিত ফিলিত হইবেন। যথা বন্দোবস্ত আমি 
অষ্টমীর দিন মাল পত্রাদি লইয়া বেলা ১* টার পর মটন যাত্রা করি। 


আধা, ১৩৩০ | 1 কাশ্মীরে অমরনাথ । ৩৭৩ 
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নার ্রীনগরের পুর্ব দক্ষিণ রি আভিত। ) এখন মামাদের ক্রমশঃ 
প্র মুখেই যাইতে হইবে । আনগর হইতে খানাবল ৩৫ মাইল এবং তথ! 
হইতে মটন ৫ মাইল । খানাবল অবধি বিতস্তার ধা?র ধারে পথ; 
তাহার পর নদী অগ্ত দিকে চলিয়৷ গিয়াছে । এই জগ্য খানাবল অবধি 
নৌকায় যাওয়া যায় নৌকায় যাওয়। খুব সন্ত ও আরাম জনক, কিন্ত 
অ:নক সমন লাগে__প্রায় হই দিন; কারণ উদ্ান বাঠিঘা যাইতে হয়। 
টর্দায় ৪1৫ ঘণ্টায় পৌছায়। পথে আপিতে মাসিংত পন্পুর নামক স্থান 
(বর্তমান নাম পামপুর ) পড়ে । পদ্ম নামে এক রাজ ইহার নির্মাতা | 
এখন কেবল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্রন্তপ সমূহে ইহার অনাত গৌরবের 
সাক্ষী দিতেছে । এই খানেই কেশর বা জাফাণের জন্ম। যখন 
কেশর ফুটতে থাকে তখন চারিদিক সৌরভে আমোদ্িত হইয়! উঠে । 
বছলোক সেই সময় কেশর ক্ষেত্রের শোভা দোখতে আসে । কাশ্িরী 
হিন্ুগণ কেশরের টিপ পরে এবং এই টিপ দ্বারাই উহ'দিগকে মুসলমান 
হইতে চিনিয়! লওয়! যায়। ভাল কেশরের বাম এখানেই ২২২॥০ 
টাকা__ভরি । খানাবল হইতে একটু অগ্রসর হইলে অনন্তনাগ নামক 
একটা উৎস। উহা! একটী বিস্বৃত ফুণ্ড মধ্যে অবস্থিত এবং উহার 
জল খুব পরিষ্কার । ইহার অনুরে ক্ষীরভবানীর সহিত সংযুক্ত একটা 
উৎস মন্দির মধ্যে রহিয়াছে ; ব্রাহ্ণগণ এখানে বলিয়! চণ্ডা পাঠ 
করিতেছে । সন্ধ্যার পুর্বেই মটনে পৌছিলাম এবং পাণ্ডাঠাকুরের 
বাঁটী মাল পত্র রাখিয়া রাজসরকারের আফিস, অর্থাং ধর্মার্থ ডিপার্ট- 
মেন্টে গেলাম । এই আফিস পাগ্ডার বাটা হইতে প্রায় পোয়াটাক 
দূরে একটা মাঠের মধ্যে বপিয়াছে। এই আফিস যত্রিগণকে ঘোড়া, 
কুলী, ঝাঁপান প্রভৃতির সরবরাহ করিয়া থাকে । যাত্রিগণকে বিপদ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই আফিস তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অমর নাঁথ 
অবধি যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি এই ডিপাটমন্টের সঙ্গে 
থাকে। রুগ্ন যাত্রীকে ইহারা ওষধ দেয়, অশক্ত যাত্রীকে ঘোড়ায় 
বা কাণ্ডিতে (এক প্রকার বাঁকা বিশেষ) করিয়া মটনে পাঠাইয়া . 
দেয় এবং সাধুগণকে আবশ্তকীয় আহার্ধয বিতরণ করে। আমি 





৪৭৪ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 
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আফিসের কর্তার সহিত ৫ দেখা করি তই তিনি িভিনের াভেদারিনাতীর 
যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সরবরাহ করিবার আদেশ তিনি ইতিপূর্ব্েই 
ঢ২০৬০]715 19197077010 হইতে পাইয়াছেন ; অতএব আমাকে 
আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। আমি ভানাইলাম যে আমাদের 
৪টী বোঝা বহিবার ঘোড়া, ২টী চড়িবার ঘোড়া, ৮ জন কুলী এবং 
একটী পাঁচক ব্রাহ্মণ আবশ্তক। তিনি বলিলেন পরদিন সকাল বেলা 
সব প্রস্তুত থাকিবে । এই স্থির করিয়া আমি পাগার বাড়ী ফিরিয়। 
আসিলাম ও আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম । 

যাত্রার সময় কখন কখন বৃষ্টি ও তৎসহ বরফপাঁত হয়। এইরূপ 
ঘটিলে যাত্রীদের আর কষ্টের অবধি থাকে না। পথ অত্যন্ত পিছিল হয়, 
বন্ত্রাদি টিজিয়া যায় এবং দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হয় । সন্যাঁপী এবং 
গরীব যাত্রী অনেকেই মারা পড়ে । আমাদের যাত্রার পূর্বব ছই এক দিন 
হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে ছিল এবং একটু আধটু বুষ্টিও পড়িতেছিল; 
গ্রীনগর হইতে বাহির হইবার দিন সমস্তক্ষণই আকাশ মেঘাবৃত ছিল এবং 
টিপ টিপ বুষ্টিও পড়িতেছিল। এই দেখিয়া প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল 
এবং এক এক বার মনে হইয়াছিল আর অমরনাথ দর্শনে গিয়া কাজ 
নাই। কারণ সকলেই বলিতে লাগিল এবারও বোধ হয় পুর্ব্ব বর্ষের 
ভ্যায় ছর্যোগ হইবে । কিন্ত অমরনাথের অশেষ কৃপায় মটন হইতে বাহির 
হওয়া পর্যান্ত আমরা পথে বৃষ্টি পাই নাই বলিলেই হয়। 

মটনের নাম মার্ভগু, মচ্ছিভবন বা ভবন । হহা একটী হিন্দু-প্রধাঁন 
গণ্ডগ্রাম এবং এখানেই অমরনাথের পাগ্ডাগণের বাস। খাছ দ্রব্যাদি 
অনেক প্রকার এখানে মেলে। এখানে একটা অতি সুন্দর চশমা 
(উৎস) আছে। উহার জল ক্রমান্বয়ে একটা ছোট কুণ্ড ও তন্নিকটস্থ 
একটা বড় কুণ্ডকে পূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে । কুগুদ্বয় কাল 
প্রস্তর দ্বারা তলদেশ পর্যন্ত বীধাঁন। আকবর বাদশ! নাকি ইহাদের 
বাধাইয়া দেন। জল অতিশয় নির্মল, এবং উহার এক গুণ এই যে উহা 
শীত কালে গরম এবং গ্রীম্ম কালে শীতল থাঁকে। বড় কুগুটা অন্যন 
৮ হাত গভীর এবং অসংখ্য মৎস্য উহাতে খেলা করিতেছে; কিছু খাবার 


আবাঢ়ঃ ১৩৩ । ] সংসার । ৩৭৫ 


দিলে দলে দলে আয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে । স্তানীয় লোকেরা 
এই ফুণগ্ডকে অতি পবিত্র মনে করে এবং ইহাতে পিতৃপুরুষের পিগাদি 
দান করে। ছোট কুগুটীর এক ধারে কুর্মামন্দির । এই গাঁনে কয়েকটা 
বড় বড় শ্চিনার গাছ আছে; অনেক ধাত্রী ইহাদের তলে আশ্রয় লয় । 
গ্রামের অপর প্রান্তে প্রায় শত ফিট উচ্চ এক ভূমিণণ্ডের উপর কাল 
প্রস্তর নির্মিত এক বৃহৎ ভগ্ মন্দির আছে । ইহাই না?ক প্রাচীন ক্ুর্ধ্য- 
মন্দির ; এক প্রবাদ এইরূপ যে এই খানে স্ুপ্যদেবের জন্ম হয়, আর এ 
কারণেই এই গ্রামের নাম মার্তও বা মটন হইয়াছে । প্রত্রতব্বিদগণ 
ইহাঁকে প্রাচীন ভাক্ষর্য্য শিল্পের উৎকুছ নিদর্শন রূপে গণ্য করিয়া থাকেন । 
ইহা মুসলমান আগমণের বহু পুর্বে নিন্দিত । (ক্রমশঃ) 


লংসার। 
(শ্রীমজিতকুমার সরক*র 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


বিনয় কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর এবদিন গপরাহে বিনোদ 
ভট্টাচার্যের বৈঠকখাঁনাঁয় এক সভা বসিল। এই সভীপ প্রধান সভা 
হইলেন, ভট্টাচার্য মহাশয়ের পাশ্ুচর মাধব গাঙ্গুলি, রাখাল চক্রব্তীঃ 
বস্কবিহারী সরকার এবং কিশোরীমোহন বাবুধ জ্ঞ'তিসম্পকীয় ভাই 
রসিকলাল ঘোষ প্রভৃতি । রসিকপাল প্রথমই সল্প উদ্বোধন কলে 
বলিলেন,_-“ভট্রাচাযা দাদা! আপনি ধদ্দি এর প্রকার না করেন 
তবে আর মান মধ্যাদাও থাকে না-_জাতিধর্মও থাকে না। ছিছি! এত 
শ্রেচ্ছগিরি কি কায়েত বামুনের সমাজে কখন হয়েছে না হতে পারে ? 
সেদিন সন্ধ্যায়--” বাধাদিয়া ভট্টাচাধ্য মহাশয় বলিলেন,_“তাইত 
বল্‌্ছি ভায়া ! বলি এত অন্যায়, শাস্ত্র বহিভূর্ত নীঠি কি আর ভদ্র 
সমাজে চলে? ধারা হলেন সমাজের মুখ্যপাত্র তীদের অবস্থাই যদি 


৩৭৬ উদ্বোধন । [৫শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


৫৯৬৯ 








ভি পিসি লী সি পিল লাসিলাস্পিতী উতাস্টিতীসি  ি লী সি তোস্সিপিস্সি সিসির লাস্ট তিস্টিস পিসি শর - সিসি টি শীষ পা সি ৬ তাস্টি পিল ০ পাসিতপীসছি পাস পনি পিসি পো লস, পি ৬০ 


এই রকম হয়ে দাঁড়ায় তবে যে একেবারেই সব্মাশ ! নারায়ণ ! হরি 
হে তোমারই ইচ্ছে!” বপিয়া ভট্রগার্ধ্য ম্হাঁশম নীরব হইলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন;_-“আচ্ছা এর প্রতিকার কি হতে 
পারে না বলছেন? আগে মনে করেছিলাম নপিত বামুন বন্ধ করে? 
আর বাড়ীর ঝি চাঁকর-গুলকে ছাড়িয়ে দিয়ে জব্দ কর! যাবে; কিন্তু 
ছোট লোকক্জন তার যেমন বাধ্য হয়ে উঠেছে হাতে ওদিকে তেমন 
সুবিধা হবে বলে বোধ হয় না। ক্ষৌরি কর্মে ত নাপিতের বড় আবশ্যক 
হয় না; তার পর ওরকম অনাঢারী লোকের পুরোঠিতেরই বা 
তেমন আবশ্ঠক কি?” রাখাল চক্রবন্তী ।_-“আরে রেখে দাও তোমার 
বাধ্য! ও বেটাদের আবার কথা! মেখানে এক মুঠো খেতে. পাবে 
কুকুরের মতন েইখানেই দৌদছে যাঁবে। এ দেখলে না নিমকহারাম 
কুঞ্জটার কাণ্ড! এতদিন ভট্টাচার্য দাদার বাড়ীত খেয়ে মানুষ হয়ে, 
শেষে কিনা আবার কিশোরী ঘেবধের বাড়ীতে গিয়ে বুকৃনি করতে 
আরম্ভ করলে। শুন্লাম দাতাকর্ণ নাকি একদিন তাকে চারটীখানি 
চাল আর আটগপ্ডা পয়সা দি:য়ছিলেন” | ভট্টাচাধ্য__“দেখলে ভায়! 
কেমন মাহাত্ম্য! আমার এত বাকী বকেয়া, পাওয়া! পরা সব ভক্মের 
তলে গেল আর এ আটগগ্ড পরসার দামই হল “বণী। কাল হে, ঘোর 
কলিকাল! ভয় নাই, এত অনাগার-অবিচার থাকবে না। ভগবান 
স্বমুখে বলেছেন”_“যদ। যদাহি ধর্মমত গ্রানিভবতি ভারত | অভ্যু্থানম- 
ধর্মন্ত তদাত্মনং শ্যজাম্যহম্‌॥৮ অর্থাৎ কিনা (হে) ভারত ! যখন 
যখনই ধন্ন্মর প্রানি ও অধর্মের অভ্যথান হয় তখন আমি নিজেকে 
স্যঞ্জন করি । এ কথা কি কখন মিথ্যা হয়? অধর্ম্মের বড় বাড়াবাড়ি ! 
নতুবা কালকের ছেলেসব ছুপাঁত ইংরাজি পড়ে কি মালিক হতে 
যায়, না শৃদ্রের এত বৃদ্ধি হয়?” বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় একটু হতাঁশ 
দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন । 

তারণ মুখোপাধ্যায় একজন কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অনেকট1 আধুনিক 
ধরণের, সংস্কৃতিও জ্ঞান আছে, তাহ! ছাড়া শান্ত্রীলোচনা ও আধুনিক 
সমস্তার নানা ভাবের ধারণাঁও তাহার বেশ ছিল। এই সভায় তিনিও 
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উপস্থিত ছিলেন । বিনোদ ভট্টাচার্যের স্বযুক্তিপূর্ণ তর্কের প্রতিবাদ 
করিতে পাঁরে এমন আর সেখানে কেহ ছিলেন না, ছিলেন একমাত্র 
তারণ মুখোপাধ্যায় । তিনি বলিলেন_-“কেন শৃদ্দেরা এমন কি করেছে 
যেটাকেব্বৃদ্ধি বলা যেতে পারে? দোব কি আমাদের নাই? আমাদের 
ও ত বাড়াবাড়ি কম দেখি না? আমাদের গুণ নাই, শক্তি নাই অথচ 
শৃন্ঠ পাত্রের গন্ডীর ধ্বনি বশ আছে। আমাদের মধ শুকদেব, কপিল 
বা গৌতম ত কাঁহাঁকেও দেখি না, কেবল তর্বাসার কলাধানলের রশ্মি- 
ছটাই অবশিছগ আছে । খবিত্ব ব্রাঙ্ণত্র নাই, কিন্ত তার উন্রাধিকারিত্বের 
_ দাবী ষোলমানা. আছে । সংঘম সান্তোষের বদদন লোভের প্রচণ্ড 
প্রতিমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে । লোকে মান্বে “কন ? মানকি আর 
যেচে হয় ?” 

রাখাল চক্র-_“এ কিরকম কগাটা হল” । আমরা না হয় মুনি খষিই 
নই তাই বলেকি ছোট লাঁকে মাথায় লাথি মার্বে নাকি? তোমার 
যা খুসি তাই কর্তে পার, আমাদের এসব সা হয় না ।” 

মাধব-_“বলি ভাঁয়ার আজকাল ঘোষ বাড়াতে বেশ পশার জমেছে 
নাকি? তা ভাঁল ! বামুনের ছেলে কোনরকমে- ৮ “ষ্ঠা একানরকমে দিন 
গুজ রাঁন ত চাই । আপনাদের পরনিন্দায় পরাচ্চায় দিনটা যায়__আর 
আমার না হয় ঘোববাঁড়ীতে পশার জমিয়েই যাঁয় ' তাতে এমন ক্ষতিই বা 
কি ?” “নারায়ণ ! হরি হে তুমি যা কর ।” বলিয়া ভষ্টামামা মহাশয় বলিলেন 
--প্বুথা দ্বন্বে কাঁজকি তারণ ছায়া! কিশোরী ঘোম ছোটলোকের 
সঙ্গে কারবাঁরই করুক আর শ্লেচ্ছগিরিই করুক তা আমদের বিশেষ 
কিছু যাবে আদ্বে না । তবে একটা কথা কি জান- ব্রাহ্মণ চিরদিনই 
সনাতন হিন্দু সমাজকে রক্ষা ক'রে এসেছে । সমাজে কোন রকম 
অনাচার ঢুকলে তাহাদ্িগকেহ থে সব লক্ষ্য কর্তে হবে। চিরদিনই 
তাই হয়ে এসেছে । আজ না হয় বিদেশী রাজার অ'মলে ব্রাহ্মণ শৃড্র 
খিচুড়ি। তা যেখানে আমাদের হাত না চল্চে “সখানকার কথা৷ 
যাকগে। তাই বলেকি সমাজের মধ্যে যথেচ্চাচার চল্বে ও আমরা 
চপ ক'রে থাকব? যে শৃদ্র ব্রাহ্মণের পদসেবা কর্তে পেলে রুতার্থ 
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হত তারা কিনা ভি সমান আসনে বসতে শঁয়, মুখের সামনে ল লম্বা 
লম্বা কথা বলে। আবার শান্থ আগুড়ায়। এসবকি আর সওয়া খাঁয় 


তারণ ! তুমি না হয় স্কুলে পণ্ডিতি করছ; কিশোরী ঘোষ স্কুলের 
সেক্রেটারী--তাই খাতির করবে । আমরা কেন তাঁকে গ্রান্চ করব? 


বলিয়া ভট্রাচাধ্য মহাশয় গর্ব্বিতভাবে পার্খ্চরফিগের প্রতি দৃষ্টিপা 
করিলেন । উহা! দেখিয়া রাখাল চক্রবন্তী বণিয়' উঠিলেন,_ নিশ্চয়ই 
একশো বার! আমরা কেন তাকে গ্রাহ করব? এর বিহিত 
করতেই হবে । এখনও বামুন শুদ্দর পৃথক আছে, এখনও বামুন 
শালগ্রাম শিলার মাথায় ফুল তুলসী দিচ্ছে, একি হলেই হল ! দশের 
লাঠি একের বোঝা ! কি করত পারে কিশোরী ঘোষ? বড়লোক 
আছে বিদ্বান আছে আপনার ঘরে আছে-_অ মাদের তাতে কি? এই 
কাল মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন দেখ যাবে ডোঁম চাড়াল 
কাজে লাগে না আমরা কাজে লাগি!” বধ্ুবিহারী সরকার একটু 
গম্ভীরভাঁবে হাসিয়া বলিলেন,_-উনি কি বলেছেন তা শুনেছেন কি? 
বলেন যে-- সমাজে যদি আমায় না থাকৃতে হয়, আমার মেয়ের যদি 
বিয়ে না হয়, এমন কি পৈতৃক ভিটে বিক্রী করে যদি দেশাত্বরী হতে 
হয়--তা হলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু ই ভগ্তদের দলে আমি কখনও 
মিশবনা1 1” স:স্গ সঙ্গে মাধব গাঙ্থুলি বলিলেন,_-“তা না পেয়ে বাঘে 
কাকড়া থায়। সমাজ ত গুকে নেবার অন্ত কেদে মর্ছে। আর 
কিশোরী ঘোষের সমাজেরই বা দরকার কি? ও ত এক রকম 
বেম্মগ্ঞানী। দেখ না এত বড় মে-য়টা এখন পথ্যন্ত একটু লজ্জা সরম 
নেই-_মা্টারের কাছে লেখাপড়া কর্তছ? গান বাজন1 করুছে_বিবাহের 
কোন নাম চিস্তেই নাই । বাপের ব্যবহার হল ছোটলোক নিয়ে 
ছেলেমেয়েও তাই হল! তা ওদের সমাজ ত পৃথক আছেই, তার জন্গে 
আর ভাবনা কি !” ভ্টচাধ্য-_-“তা আমাদের সঙ্গে মিশ তৈই বা বল্ছে 
কে? কিশোরী ঘোবের সঙ্গে না মিশলে থে আমাদের দিন যাবে না 
এমন ত কিছু কথা নয়। তবে তারণ ভায়ার কথা স্বতন্ত্ব। কি বল 
ভায়া ?% বলিয়। ভট্টাচার্য মহাশয় একবার তারণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে 


আষাঢ়? ১৩৩০ | ] ংসার। ৩৭৯ 


তিন সম লস্টি_ পাটি শোস্টি- তে লাস্টি 


এবং পরক্ষণেই আবার, পারিদ্দনিগের প্রতি বিজ্ুপস্থচক কটাক্ষপাত 
করিলেন । তাহা লক্ষ্য করিয়৷ মুখোপাধ্যায় বলিলেন__নিশ্য়ই আমার 
কথা স্বতম্ব। আপনারা সকলে মিলে যদি একজন ভদ্রালাককে অকারণ 
উৎপীড়িত' করতে ইচ্ছে করেন, সেই সঙ্গে কি আমি৭ যোগ দিব 
ভেবেছেন? কখনই ন।।” 

আপনারা মনে রাখবেন ভগবান আইন কবে পুলপৌন্রাদিক্রমে 
কাঁকেও শক্তির অধিকার দান কবে যাঁন নি। শক্তি সকলকেই অর্জন 
করে নিতে হয় । যদ্দি বিশ্বাস করেন__সহজেই বুঝ পারবেন যে, এই 
শতাব্দীতে সেই .কথ প্রমাণ করবার জন্যেই শদ্রন মধ্যে লোঁক- 
শিক্ষকের আবির্ভীব ভচ্ছে। যদি গীতা ভাগবন্ই মানেন তবে, 
“্সম্তবামি যুগেষুগে” কথাটা মনে করুন । তাতে কবল সাধ আর 
দু্ম্মানুষ্ঠাতাদের কথাই উল্লিখিত হয়েছে । ব্র'ক্ণ শৃদ্দ বলে কোন 
কথা নাই । তার কাছে ব্রাহ্মণও মেমন শৃদ্রও তমনি কোন ভেদ 
নাই। আপনারা চাঁন শূদ্র চিরদিনই আমাদের পায়র নীচে পড়ে থাক 
তাইকি কেও থাকে? আপনারা মেমন নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে 
চাঁন তারাও ত তেমনি চীয়? আমার মনে হয় এক্ষেত্রে বিদেশের 
রাজা আমাদের এই গৌড়ামির হাত থেকে কতক পরিমা,ণ বাচিয়েছে। 
আমরা দেশের নীচ জাতিরা নীচ জাতিদের মন্ডয্যতকেণ্ড চেপে মারতে 
চাঁই--তাই সকল বিষয়েই তাদের অনধিকারহ প্রমাণ করবার জন্য 
ব্স্ত। বল্তে গেলে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই তাদের সে দৃষ্টি খুলতে 
আরম্ত হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত সমাজেরই হাতে মঙ্গল বই 
অমঙ্গল নাই । এত বড় দেশটা কেবল জাতিবিশেন শিয় নয়, এর মধ্যে 
ছোট বড় উচ্চ নীচ সবই আছে। স্তরাং ষদি মঙ্গল চাঁন, উন্নতি 
চাঁন, সকলের জন্যই চাইতে হবে। নতুবা একটা অঙ্গ মি পঙ্গু হয়ে 
নীচে পড়ে থাকে অন্ত অঙ্গের উথ্থান অসম্ভব | ।.সই অবশ অঙ্গের 
ভারে উতিত অঙ্গও যে অধোগামী হবে একথা নিশ্চিত ।" 

( ক্রমশঃ) 


পষ্চিপী সিকি ৯ লী পি পি পি 


কথা-প্রনঙ্গে 


কোনও পাঠিক। জিজ্রাম৷ করিয়াছেন “অত প্রাচীন বৈদিক ঘুগে 
ফুল-বধূগণের গৃহ চরিত্রাদর্শ কিরূপ ছিল।” ইঞ্ার উত্তরম্বরূপ আমরা 
গোভিল গৃহ স্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া ধরিলেই উহা যথেষ্ট ম্পষ্টিকৃত 
হইবে । 
ইমমশ্মান মারোহাশ্মমেব ত্বং স্থিরা ভব। 
দ্বি্তমপবাধন্ব মাচ তং দরিষতামধঃ ॥ (২1২18 )॥ 
“হে বধু । এই শিলাখণ্ডের উপর আরোহণ কর। এই শিলার ন্যায় 
তুমি পতিগৃহে দূঢ় এবং অবিচলি তভাবে বাস কর ।” 
ইষে বিষ স্তবা নয়তু । উরে বিঝুও স্তা নয়তু। ব্রভায় বিষ 
বা নয়তু । মায়ো৷ ভবায় বিষ স্তা নয়তু । পশুভ্যো বিধু স্তা 
নয়তু। রায়পোষায় বিঝুত্বা নয়তু । সপ্রেভো! হোত্রাভ্যো 
বিষ বা নয়তু । (২1২১৯) 
পহে বধু! বিধুর তোমাঁকে বহু অন্ন লাভের জন্য ( পতিগৃহে ) আনয়ন 
করুন) বিষ তোমাকে বলবৃদ্ধির নিমিত্ত আনয়ন করুন ; বিষুট তোমাকে 
ব্রতের নিমিত্ত আনয়ন করুন) বিষ তোমাকে সৌখ্যের নিমিত্ত আনয়ন 
করুন; (গৃহপালিত) পশ্ত সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত আনয়ন করুন; 
সম্পন্তি পোমণের জন্য আনয়ন করুন; সপ্র্বত্বিগ বিশিষ্ট যজ্ঞের নিমিত্ত 
আনয়ন করুন।” | 
সথ! সপ্ুপদী ভব, সখাং তে গমেয়ম্‌। 
সখ্যং তে মা যোষাঃ সধ্যং তে মা যোষ্ট্যাঃ ॥ (&) 
“হে বধু, তুমি আমার চির সহচারিণী হও, আমি যেন তোমার সখা 
উপভোগ করিতে পাবি; অপর স্ত্রীগণও ঘেন তোমার সখ্য উপভোগ 
করেন কিন্ত কলহপ্রিয়! নারীরা ধেন তোমার সৌখ্য লাভ না করে।” 


আষাঢ়ঃ ১৩৩০ | ] কথা -প্রসঙ্গে ৩৮১ 


অঘোর চক্ষুরপতিন্গযেধি 

শিবা পশুভাঃ স্থমনাঃ স্ুুবর্চাঃ | 

বীরস্থৃজ্জী বন্থদের্ব কামাঃ 

স্তোণ। শন ভব দ্বিপদে মাং চতুষ্পদে ॥ (এ) 

“হে কন্যে ! তুমি মন্দেক্ষণা ও পতিঘাতিণী হইও না। পশুদের 
মঙ্গলকারিণী হও, সুমনা, জ্যোতির্ম্ময়ী ও বীরপ্রস্থ হও; পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত 
বলিকাধ্যের অনকুলা ও সুখ্দায়িপী হও? দ্বিপদ ও চতুষ্পদ 
প্রাণীদিগের কল্যাণকারিণী হও ।৮ 

সংমাজ্জী শ্বশুরে ভবঃ সংমাজ্ঞী শ্বশ্র্যাং ভব । 
ননান্দরি সংম্াজ্ঞজী ভব সংম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥ (ক) 

“তুমি শ্বশুরের চিত্তহারিণী হও; শাশুড়ীর চিহাপিণী হও) ননদের 
চিত্তহারিণী হও; দেবর ও পরিজন সকলের চিভ্তহারিণা হও” 

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু 

মম চিত্তমন্ুচিত্তং তে অস্থ। 

মম বাচমেকমনা জুমস্য 

বৃহস্পতি লিবনক্ত, মহাম্‌। (এ) 

“বৃহস্পতি আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিধক্ত করুন। তোমার 
চিত্ত আমার চিন্তের অনুনরণ করুক। তুমি একমণা হইয়া আমার 
আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তিনি তোমাকে আমার প্রতি নিশুক্ত রাখুন । 

ইহ ধৃতিরিহ স্ববৃতিরিহ রিরিহ রমস্ব | 
মাঁয় ধৃতির্ময় স্বধৃতির্ময়ি রমা ময়ি রম্য ॥ (4) 

“তোমার এখানে (গৃহে ) মতি স্থির হউক । তুমি এখানে আনন্দে 
বিরাজ কর। আমাতে তোমার মতি স্থির হউক। ( আত্মীয়গণের ) 
সহিত মিলিত হও । আমানতে আসক্ত হও ও আনন্দে আমার সহিত 
বাস কর ।” 

এক্ষণে বিষু-সংহিতা হইতে স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞিং উদ্ধার করা 
হইতেছে £_ | 

“পতির সম-ব্রতাচরণ , শ্বশ্রু, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা! $. 


৩৮২ উদ্বোধন | [২৫শ বর্ষ-_৬্্ সংখ্যা । 


সশ্াসপাসিিসিকপিসিপিসি পাশ পাস্িপাস্সিপাসটিাসদিিিপোস্ছি পকস্পিপা সা পপ সিপাসি পাটি পািতিন্সিত ৩ ৯ পাস্তা পালা সি পিস্টিপািপাশিাসি লা এলসি পা আপা ১ পাস্টিপাস্টিলাটি। 


গৃহোপকরণ পরিষ্কৃত ও মজ্জিত রাখা । অমুক্তহষ্ত তা' অর্থাৎ মিতব্যরিতা 
ধনপাত্র গোপন রাখা; পতিবশীকরণাদিতে অগপ্রবৃত্তি; মঙ্গলাচার 
তৎপরতা ; ভর্তা প্রবাদে থাকিলে বেশ-বিগ্তাসে মনযোগ না দেওয়া; 
পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে ও গবাক্ষে অবস্থান না করা) 
অস্বতন্ত্রত! অর্থাৎ পতির অনুমতি ব্যতিরেকে 'কানও কাধ্য না করা; 
ভর্তার মৃত্যুতে ব্রদ্মচর্য বা অন্থুগমন। ভর্তার মৃত্যুর পরু ব্রশ্মচধ্যা বলম্বিনী 
সাধবী স্ত্রী অপুত্রক হইলেও সনকার্দি আবাল্য ব্রন্ষচারীদিগের ন্যায় স্বর্ণে 
গমন করেন |” 


সমাঁলে'চন। ও পুস্তক পরিস্য়। 


১। ছণত্তাক্ জান ।- শ্রীহরিপ্রসাদ বন্থ, এম্‌. এ, বি-এল, 
প্রণীত ; মূল্য বার আনা | এই পুস্তকখাঁনি তিনটা প্রবন্ধে পরিসমাপ্ত। 
ইহার প্রথম প্রবন্ধটাই “গীতার আভাস+” যাহাতে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার 
প্রতি অধ্যায়ের বিষয় গুলি ধারাবাহিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখান হহয়াছে। 
অপর ছুইটা প্রবন্ধ সাধারণ ধর্মমীলোঁচনা মূলক হইলেও উহা! গীতার সহিত 
একার্থ প্রতিপাদক বলিয়া উহার সহিত যুক্ত হইয়াছে । বাহার সংস্কৃত 
ভাবায় অনভিজ্ঞ তাহাদের পক্ষে শ্রীণঙ্কর প্রভৃতি ভারতায় দার্শনিক গণের 
পূর্বাপর সম্বন্ধবুক্ধ বিশেব কোনও ভাবের দ্বারা সমগ্র শাস্ব সমন্বয়কারা 
ভাষ্য অধ্যয়ণ করা এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা যদি এই নিত্যপাঠ্য 
সার্বভৌম-ধর্্ম গীতার এই সহজ সরল আভাস বা উপক্রমণিক অধ্যয়ন 
করিয়া লন তাহা হইলে সংক্ষেপে গীতার যথার্থ তাৎপর্য অবগত হহবেন। 
ইহাতে সন্দেহ নাই । প্রাপ্তিস্থান, ১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা! । 

২1 ]]]ব1)013৬ 201 হাব16)001151)]1415 এবং 1111 
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, কৃত এই ছুইথানি ইংরাজী গ্রন্থ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে নীচ 


আষাঢ়, ১৩৩৪০ |] সমালোচনা ও রং না | ৩৮৩ 


০৯ এিরিসিতিসিপাসিলাসিপাসিরাসিতি লাম সিসি লে» 


তির দুরবস্থা ও আন নশ্রদারের ছু ঠা নিন তা) আলোচিত ও 
অশান্ত্রীয় পরপর প্রদশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান, রামরুষ্জ সেবাশ্রম, 
বেলিয়াটা পোঃ, ঢাকা । 

৩।, সাকির স্পীখ-স-লিজভ্তাশ্ন শ্রীমদ যোগপ্রকাশ 
ব্রহ্মচারী বিরচিত, মুল্য বার আনা । পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম কাণ্ডে 
মাহা আমর! প্রাপ্ু হইয়াছি তাহাতে রাদ্রযোগের দাশনিক তত্ব মুসলমান 
ও খৃষ্টান সাধকগণের উপলব্ধির সহিত তুলনা করিয়া অ'লোঠিত হইয়াছে । 
ইহার প্রথম অধ্যায়ে সণক্তিক শ্রীঠগবানের নুর” 9 দ্বিতীয় অধায়ে 
তন্বমসি, মোহহং প্রভৃতি মহাবাঁকা এবং অপরাপর অ+ঞ5ষঙ্জান প্রতিপাদক 
শ্রতিবাক্য উদ্ধারের দ্বার। ব্রঙ্গতন্ত আলোচিত হইয়া,ছ। ধাহারা 
বেদান্তের অন্তরঙ্গ সাধনকাণ্ড বগভাণায় হৃদয়ঙগম কিত ইচ্ছুক তাহারা 
এই গ্রন্থ পাঠ করিয়! তৃপ্ু হইবেন সন্দেহ নাই । 

ইহার সহিত লেখক একখানি শগ্ুরুর ধ্যানটিএ আমাদিগকে উপ- 
ঢৌকন দিয়াছেন । ইহার চতুঃপাশ্বে শীগুরুর -.ন 5 স্থেত্র সনিবিষ্ট 
আছে। কিন্তু উহাতে যে হংক্ষং মন্্নুক্ত আল্ঞাপঙ আছ *'হা রক্তবর্ণ করা 
হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, “ম:দ্ঞামগুপে বছ্াংগুঞ্জনিভে শ্রন্র হক্ষ 
বর্ণান্বিতে দ্বিদ্বল পদ্ম” । এবং সহখদল পন্মও বক্তবণ 5 ম.ব্য অঃদল পদ্ম 
পীত করা হইয়াছে কিন্ু শান্তর এ সম্থ'গ্ধ ও বলি 9িছেন, “কপূর্বাতে নানা- 
বর্ণোজ্জল দলবিভূধিতে নানাবর্ণ-নর্ণসনুদয়োজ্জলে পহন্গা;4” | যাহা হউক 
তত্রাচ আমর! আশা করি প্রতি মাপক এই গুরুমুই স্থগৃঠ গাপণা করিয়া 
ধন্য হইবেন। প্রাপ্তিস্থান শ্রীঞ্যাতিরিন্্কুমার সগ্াল; উকিল, 
বেনারম। 

৪ । ব্রঙ্গাশিকু ভছ্সদেশশক্মালা ও ৫ ক্বি 
স্পা ওঞাঁভন।-দ্বিতীয় খণ্ড শ্ীঅক্ষয়চন্ত্র চট্রেপাধ্যায় প্রণীত। 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 


প লী তৌস্ লী রা সী সী সিলোসটপলসসি তরী সিল সি 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


১। বোম্বাই, সেন্টাক্রুজ নামক স্থানে শ্রীপামকৃষ্জ মিশনের কেন্ত্র 
হইয়াছে । ৃ 

২। শ্ীমৎ স্বামী অভেদানন্দ এক্ষণে গ্ারজিলিংএ অবস্থান 
করিতেছেন । ণ 

৩। বিগত ২৩শে বৈশাখ, সাত্রাগাছি, শশ্রীরামকষ্চ সবাশ্রমের 
তৃতীয় বাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
দুর্গঁচরণ বেদান্তসাংখ্যতীর্থ” বেদান্ত-বারিধি মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্ধয শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি 
মহারাজ, রামরুষ্খসজ্বের অপরাপর সাধুসজ্জনের সহিত উপস্থিত হইয়া 
উক্ত সভার বিশেষরূপ শোভাবদ্ধন করিয়াছিলেন । 

৪1। বিগত ২৩শে বৈশাখ চন্দননগর, ভাকুণ্ড-সাহাষ্য-ভাগ্ডারের 
বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাস্দেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ 
ও সেবাধশ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 

৫। বিগত ২৭শে মে বালিয়াটী, ঢাকা, রামকৃষ্ সেবশ্রিমের বারিক 
অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 
স্বামী জ্যোতির্মনয়ানন্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা অর্চনা ও আরত্রিকাদি 
সম্পাদন করেন । প্রায় ১৭০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। বিবেকানন্দ 
বিছ্া।লয়ের দরিদ্র বালকদের পারিতোধিক বিতরণ কাধ্যও এ দিবস 
সম্পন হয়।' গ্রামস্থ অন্যান্ট ভদ্রোমহোদয়গণ ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বক্তৃতা 
করেন । উৎসবের পূর্বের তিন দিন ধরিয়া ভাগবৎ, উপনিষদ, লীলা- 
প্রসঙ্গ পাঠ ও ভজনাদি হয় । 

৬। বিগত ১৯শে ল্যষ্ঠ, শনিবার বন্দবিল-দরিদ্র-নারায়ণ-সেবাসমেতির 
দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে ভগবান শ্রীগ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের 
নিতাপুজা ও তদানুষর্গিক দরিদ্র-নারায়ণ বাদি সম্পন্ন হয়। স্বামী 
বিজয়ানন্দ সেখানে থাকিয়া জনসাধারণকে ধন্মোপদেশ দান করেন । 


দশে 
ষ্ 
ষ্টি 





শ্রাবণ, ২৫শ বষ। 


“গোপালের মা ।” 
€ শ্রীসাভাজি ) 


গোপালের লাগি মন্দির ঘূরি, 
ঘরের গাপালে চিনিনি 
জাবস্ত গোপাল তুয়ারে আমাব, 
ফরিরা শাহারে টাতিন। 
পাথরের গড়া গোপা .-লর রে 
সাণ,র পাঁণরা গড়োছি 
ঘরের গোপাঁলে, অবুঝ আমিরে, 
অনার ফেলে এরেদে ছ 
বৃথাই তুলেছি পুজার রান, 
বুপাত ঘসেছি ১*ন 
গোঁপালে আমার মণ্দিঃর খু জাত 
বৃপা সস শুধু বন 
মুচিবউ যেথা কুটারে পণওয়া, 
নিভে প্রাণের বাতিটা। 
বুকে কাদে তার মলে এরা শিশু ১ 
শ্মশান ফুলের হাসিটা 
সেই ত আমার ঘ.শাদ' গোপাল, 
সেই * আমার মন্দির, 
পাষাণ মন্দিরে গোপাপে খজেছি, 
চিভ ছিপ কি অস্থির রর 


৩৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৭ম সংখা । 
খেলাঘরে হায়! খেলার পুতুল, 
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা গো ? 


মায়ের ক্ষুধা কি মিটে জননীর 
চুমিয়। “মোমের খোকা” গো! ? 


নিদ্রিত বন্দী । 


( মায়ামুগ্ধ জীব) 
“স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবৃদ্ধ” 


উদ্ধে মুক্তির আলোকরাজ্য, নিয়ে অমর আত্মা শৃঙ্খলিত। উদ্গে 
শাশ্বতী শান্তি, নিম্নে জ্বালাময়ী অশান্তি। উদদ্ধ মুক্তির শঙ্খ নিনাদিত, 
নিম্নে ভ্রান্ত মানব কামনা শ্য্যায় নিদ্রিত। 

কবে এ কাল নিদ্রার অবসান হইবে, কবে বন্দীর অবশ ধমনী 
মুক্তির আনন্দে নান্য়ি উঠিবে? কে জানে সে শুভ মুহূর্ত কৰে 
আসিবে? 

কত বুগ নগান্ত চলিয়৷ গেল, বু এ অসার বক্ষ স্পন্দিত হহঁল 
না। রক্ত নোত রুদ্ধ, ধমনী নীরব, :«কি জীবিত? না মৃত? অথবা 
গভীর সমাধি মগ্র। 

কাল নঙ্গালয়ে কত অভাবনীয় অভিনয় হইয়া গেল; দেখিতে 
দেখিতে কত দেবমন্দির, রক্ত লোলুপ ঘাতকের নৈশ প্রমোদালয়ে 
পরিণত হইল, দেখিতে দেখিতে গগনভেদী শ্রত্র সৌধাবলী বস্থধা 
বক্ষে বিলীন হইল, মঙ্গল প্রর্দাপ দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল" 
আশার বিহঙ্গ উদ্দে উঠিতে উঠিতে আবার পড়িয়া গেল, আহা! 
আবার এ হোমের ইন্ধন চিতাঁনলে গ্রাস করিল । 

কত মন্ত্রগুর আসিলেন, শ্রুতিমূলে কত উদ্বোধন মন্্ ধ্বনিন্ 


শাবণ, ১৩৩০ । ] ,  নিদ্রিত বন্দী। ৩৮৭ 


চে 


হই, কিন্তু কৈ? গতিশীল প্রাণ বিরাট দেহের কোন অজ্ঞাত 
রক্রবিন্দুতে লুক্কাক্িত, সেত নীরব হইয়াই রহিল ! 

কেন এমন হইল? নিত্য মুক্ত স্বভাববান কোন ধন্দজালিকের 
মোহন মন্ত্রে আপনার স্বাধীনতার বলিদান দিল? জ্াগ বিক্রমকেশরী 
ভৈরব গর্জনে দ্রিগৃদিগন্ত মখরিত কর, গর্বিত পুতিন্দী মস্তক 
অবনত করুক । * 

ধারণাতীত অন্তরব্যোম আজ সীমাবদ্ধ, সিন্ধু বিন্দুতে পরিণত, হে 
বিন্বত। অমোঘ স্মৃতি বলে নিগড় ভার্দিয়। উ্থিত হও-- 

“মা ভেষ্টঃ বিদ্বন তব নাস্তযপায়ঃ” 

_হে বিদ্বন ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই, তুমি অজেয়। 

তুমি চেতন কি অচেতন? নিদ্রিত কি সমাধিমগ্র” বন্দী না 
নিম্পৃহ নির্বিকল্প ? 

কত যুগ চলিয়া গেল, বাঁলিক! উনার মঞ্জীর ধ্বনি আর ত হইল না? 
বিনোদিনী উবা আর ত গগনের দ্বার উন্মোচন কবিল না? কৈসে 
প্রাণময়ী উষা আর ত স্থপ্তির আবরণ তুলিয়া ধরিল ন। £ 

চক্ষু উন্মীলন কর, জড়ত্বের পাণাণ তলে আর ক* দিন নিদ্রিত 
রহিবে? হে বন্দিন! মুক্তের আবার বন্ধন কি? জাএর কারাগারে 
মুক্তির প্রদাপ প্রচ্জলিত কর, প্ররূতির ইন্দজাল অপশ্ত হক । 

একবার চাহিয়া দেখঃ_কোন্‌ তমসা রজনীর স্থচীতেদা অন্ধকারে 
নাসত্বের শৃঙ্খল পদে লইয়!, শীরব রহিয়াছ, “কান্‌ মিরা '.*'নাকে মুক্তির 
আনন্দ ভুলাইয়া দিল? হ স্বাধীন। কোন্‌ অবসাদ এ অধানতার 
পাঁশ বরণ করিয়া লইলে ? 

সত্য, মহাশক্তি অন্তরে তোমার নি্রত : সতা, বসা, নুক্তি তোমার 
করতলগত। বীধ্যে তুমি অজেয়, গে'রবে তুমি অপূর্ব ; সহ্য, প্বসতা, 
গানে তুমি আদশ ! সত্য, তুমি অমুত, জীবন তোমার শি. সভা, তুমি 
শাধতঃ চেতন! তোমার চির অধিগঠ । 

দেবতার আকাজ্িত ধগ্ত তোমার পুত অস্থিঃ ধন্ত তামার বিশ্বপ্রেম। 
“গ তোমার আত্মত্যাগ, ধন্য তোমার মুক্তি-মন্্র, ধন্য তুমি মহায়ান। 
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উঠ, জাগ, বিজয় শঙ্খ নিনাদে মুক্তির বৈজয়ন্তী প্রোথিত কর, বালক 
ভালিনী নবীন। উষার অমুতের ছুন্দুভি বাজিয়। উঠুক । 

স্থপ্তিঃ স্থৃপ্তি,_একি সংহারিনা সুপ্তি? একি অবসাদময়ী বিস্মৃতি ; 
কণ্ঠ নীরব রহিল, প্রাণ জাগিল না, শান গোধলী আলোকে শ্রাস্ত জীবন- 
রূবি বুঝিবা পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল । 

সম্মুখে অদুষ্ট সিন্ধু বেলাভূমি বিধ্বস্ত করিল, উর্মির, বক্ষে উর্মি আহন 
হইল, অত্যাচারীর অনংযত কোলাহলে অন্তর রাঁজ্য ভরিয়া গেল, ৭৪ 
ঘুম ঘোর ভারঙ্গিল না, আর কত দ্রিন নীরব তিনে? অবৃষ্ট পিন্ধু সৈকতে 
দাড়াইয়া আর কন দিন দিনান্তের প্রতীক্ষা করিবে ? 

এইত জীবনান্ত,_তামসী সন্ধা মৃত্যুর ধবনিকা করে এইত সমাগত 
প্রায়া ? 

তাই ন্রাকি, 

_-কতবার আসিয়াছ দেব। মমলার কুলে কুলে নিশিথ নিকুপ্জে, 
মুরলীর রন্ধ, রান্ধে, কত মিলন-রাঁগ উখিত করিয়াছ, জাহৃবীর তটে তটে 
আবেশ আকুল প্রাণে আয় আয় রবে কত কাদিয়াছ, পদম্পর্শে পাখি 
রঙ্গঃ মধুবত হইল, কত দীন শদয়ে কত গাপ-তপ্ মরুবক্ষে ভক্তির 
অলকানন্ল বহিয়া৷ গেল» স্পশ বনম্পতি মধুমান্‌ সাজিলঃ সে করুণামৃত 
আকাশে, জলে, অনলে, অনিলে অভিনব প্রেমম্পন্দন জাগাইয়া দিল | 

আবার জীব তঃখে করুণ হৃনয় বাথিত হইল, আবার বোধিদ্রম তলে 
রাজপুত্র মহানোগা রূপে তুমি প্যানস্থ হইলে ; কত গ্রীম্ম, বা কত শী 
তাপ উপেক্গা করিয়া সে মহা সাধনায় জীবভিতে হিমাদ্রিবৎ অটল ভঠয়া 
রহিলে। 

আরবের উত্তপ্ত মরুব্ছে অসীমের পদতলে তুমিই সসীমের গর্বিত 
মস্তক অবনত করিয়াছিলে? আবার তুমিই বাঙ্গলার জড়বক্ষ করুণা পীযূষে 
সিক্ত করিলে । 

কিন্ত দেব! বুঝি €ভামার প্রেম সিন্থজলে এ উত্তপ্প পাঁধাণবঙ্গ 
স্থশীতল হইবে শাঃ বুঝি তোমার মদনমোহন রূপে এ মদন মোহিত 
হইল না । 
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পাছত পে সিপী তত আসছি লী 


 বিধূর্ণিত ধর চক্র করে আবার আসি দেব! বুঝি নদীর মুক্তি 
শুধু তোমারই করায়ন্তঃ বুঝি সে মুক্কতিণ মন্্ শ্রধু তোমারই ভৈরব-শঙ্ছে 
বিঘোষিত, বুঝি ধ্বংসেই মুক্তি, মরণেই জীবনের বাজ অঙ্গরিত, বুঝি 
সংহারেই শান্তি তাই তুমি চক্রধারী। 

আবার আনিয়াছ দেব ' 

জাবায় “থুপ্ধায়'ক্লৃত নিশ্চয়” রবে দেহরথে আসিয়া »ছাঁও, আবার 
প্রবৃত্তির শিবুর মহাসমরে শান্তির বিজয়-বৈজয়ন্তা বাম বক্ষ ভি 
করিয়া উখিত হউক । 

আবার “একমেবাদ্িতীয়ম্” রবে নগামহিমান্বিত তম, পাজ-রাজেখর 
তুমি, তোমাকেই অনন্ত বিশ্ব প্রণাম করুক ! 


পুত্রের পথ | * 


(শ্রীমত স্বামী রামক্ুষণানন্দ 


আমাদের প্রতোক কন্মোস্টোগই তকান অভাব এবং এই 
সচেতন কর্মশীলতাঁই জীবন বা প্রাণ শক্তি নামে পরিটিশন  কম্মণীলতা 
সচনতন হইলেই আমরা হভাহাকে প্রাণ বা জীবন বদি: কিন্ত বাষ্পীয় 
ধাল ও যন্ত্রের গায় অট্তন ঠহ:৭ আমরা উহাকে শান শক্তি বলিয়া 
গণা করি না । আর প্রত্যেক কম্মঘালভাই কোন শ কান অভাব 
প্রণোদিত। কিসে আমাকে কম্মশীল করিয়াছে ?- কন বস্থলাঁভের 
বাসনা । কেন তোমরা এখানে আ'সয়াছ ?--কারণ, £'মরা হাবিয়াছ 
এ এখানে কে।ন প্রকার জ্ঞান বা সাহাধ্য লাভ কপ । কিছু লা 
৭ উপল'দ্ধ করিবার আশা না থাকি-গণ আমরা এক পদ- মগসর হহ না। 
পত্যক কর্ম্মোন্কমের পুর্বে চঞ্চলহা বর্তমান থাঁকে এবং অহাব হইতে 

এই চঞ্চলতার উদ্ভব । নতঙ্গণ সেই চঞ্চলতা তোম ৭ মধ্যে আছে 


* ন্রী:কশবটন্্র নাগ, বি, এ করুক ভংরাজী হইতে মন দত। 
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ততক্ষণ তোমায় কর্মশীল হইতেই হইবে, তুমি তোমার আস্তরিক অভীব 
পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেই। 

কিন্তু বাস্তবিক কি মানুষের কোন অভাব আছে? শ্রীরুষ্র শ্ায় 
মহান নরদেব এবং যীশুধুষ্ট ও বুদ্ধের হ্যায় অবতারগণ অন্সরূপ শিক্ষা 
দিয়াছেন। তাহাদের মানবসংজ্ঞা অতি অদ্ভভুত। তাহারা বলেন, 
মানব জন্ম-মৃত্যু রহিত, অভাবশূন্ত, আনন্দময়, স্বয়ভু ও স্বয়ং প্রকাঁশ। 
এমন কি শিবের ত্রিশূলেরও তাহাকে বিনষ্ট করিবার শক্তি নাই__সে 
স্বভাঁবতঃ নিত্য ও অবিনশ্বর । ইহাই যদ্দি মানবের সংজ্ঞা হয় তবে 
আমি কি? আমিও ত মানব নামে অভিহিত; কিন্তু আমি মাত্র 
সাদ্ধিত্রিহস্ত দীর্ঘ, আমি জন্মগ্রহণ করি, মৃত্যু মুখে পতিত হই, আমার 
বহু অভাব আছে! দীনতম শ্রমজীবী হইতে “শ্রষ্ঠ সআাট পধ্যন্ত এমন 
একজনকেও কি দেখাইতে পার যে অভাবে পরিপুর্ণ নহে? মানু 
বাস্তবিকই অভাবগ্রস্ত জীব। যেমুহূর্তে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্্ান্ত 
হয় সেই মুহূর্তেই সে ক্রন্দন করে ।- কেন? কারণ, সে অভাবগ্রস্ত। 
মানুষ জন্মে অভাবের মধো, শ্রাণ ধারণ করে অভাবের মধ্যে এবং 
অভাবেই সে মরে । অভাব হইতেই তাঁহার উদ্ভব, অভাঁবেই তাহার 
স্থিতি এবং অভাব হইতেই তাহার মৃত্যু । 

তাহা হইলে এ ছুই প্রকার মানবের মধ্যে কি সম্বন্ধ? কিরূপে 
একটা অপর্টীর সমান হইতে পারে? কিরূপে একটা অগন্তটার সহিত 
একীভূত হইতে পারে? একটী সমস্ত অভাব-ভীতি ও জন্ম-মূত্যুর 
অতীত, আর অপরটী সর্বপ্রকার ভীতি ও বাসনা পরিপূর্ণ এবং 
জন্ম-সৃত্যুর অধান। দৃষ্টতঃ ছুই বিপরীত মেরস্তিত এই ছুই শ্রেণার 
মানবের মধো “কান সম্বন্ধ থাক কিরূপে সম্ভব? তথাপি কিন্ত 
উহাদের সম্বন্ধ আছে। এই ঘে জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট মানব, এই শাশ্ত ও 
পরিচ্ছিন মানব তাহার অনন্ত স্বরূপ নির্দেশ করিতেছে । মানব 
সতত চঞ্চল, সর্বদ1 স্থান হইতে স্থানাস্তরে গতিশীল ।--কেন ? কারণ 
সে কখনও সন্থট নহে, কাঁরণ-_-কিছুই তাহাকে নিত্য সন্তোষ দিতে 
পারে না। আর সে যে তাহার সান্ত স্বভাবে সন্তষ্ট নহে তাহাতে 
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ঝা য় যে, , উহা তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। তাহার অসীম 
উচ্চাকজ্ফা! ও অবমনীয় ক্ষুধা থাকাতেই প্রমাণিত হয় যে সে 
স্বূপতঃ অনন্ত এবং সেই জন্তই যাহা কিছু সাস্ত তাহাতে সে সর্বদ! 
অপরিতৃপ্ত ।* 

যে কোন ব্যক্তির নিকট যা, দেখিবে মে £সে তাহার সসীম 
অবস্থায় অতৃপ্ত । তোমাদের মধ্যে একজনও প্রক্কতপক্ষে পরিতুষ্ট নও । 
তুমি হয়ত বলিতে পার বে, তুমি তোমার মাসিক £কশত টাকায় 
তুষ্ট, কিন্তু উহা আলম্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। মালস্তকে সুস্তোন 
বলিয়া ভূল বুঝিও না । প্রকৃত সন্তোষ কি তাহা নিক" আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন। যমরাজ তীহাকে প্রচুর এশ্বধ্য, 'বশাল রাজ্য ও 
সুন্দরী রমণী দিতে চাহিলেন, কিন্ত নচিকেতা আনিকেন মে একমাত্র 
তাই তীহাকে স্থী করিবে_তিনি অন্য কিছুই কামনা করেন নাই; 
কিন্ত যদি কেহ তোমাকে একশানতের পরিবর্দে এইশত টাকা দিতে 
চাহেন তবে কি তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না? ইহাঁতেই প্রতীমমান হয় যে 
তোমার বর্তমান অবস্থায় তুমি সন্তঃ ন। বদি তুমি মাত্মবিশ্রেবণ 
কর তাহা হইলে দেখিবে যে তোমার উচ্চাকাক্ষার সামা নাই। 
কখন তোমার উচ্চাকাঁজ্ষার শেষ তইবে %গ যখন তুমি পলিতে পারিবে 
“আমি সকলের প্রন, সমগ্র বিশ্ব আমার অধীন, 'মামাপ “কান অভাব 
নাই, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছি, আমার «কান দায়িত্ব নাই |” 
যতক্ষণ না এই ভাব আসিবে তহ্গণ তোমার উচ্চার্লান তামীয় 
হাগ করিবে না । তুমি সপীমতা হষ্টতে মুক্ত ভইতে 51 ** কিন্ত যতক্ষণ 
নাতুমি বলিতে পার নে, তৃমি সীমা হান, মুড়্াশগ 9 আ'পনশ্বর ততক্ষণ 
তুমি শান্ত হইতে পারিবে না । 

ইহাঁকেই বলে মুক্তি বা মেংক্ষ। অতএব এই ক্ষাদ মানব, সেই 
মহামানব সই অনস্তপুরুষের সম্পর্ণ বিপরীত বলিয়া বোপ হইলেন খে 
পর্যান্ত এই ক্ষুদ্র মানব দেই অনস্তপুরুষের সহিত একা" না হয়, সে 
পদ্যন্ত সে কখনই স্থির ও শান্ত তইচব না) ইভাঁতেই ণঝা ঘায় যে, 
অনন্তত্বই তাহার প্ররুত স্বরূপ | যদি তুমি একটী মংস্ত লইয়। উহাকে 


৩৯২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৭ম সংখা 


ভারত সম্রাট সাজাহানের ময়ূরসিংহাঁসনে বসাঁও এবং তাহাকে প্রণায 
ও পুজা কর তাহা হইলে সে কিস্থুথী হইবে? তাহা নহে, বরং সে 
বলিবে “আমায় বরং একটী মলকুণ্ডে নিশেপ কর তবু যেন জলের 
বাহিরে আমায় রাঁখিও ন1” কারণ, জলই (অপ; তাহার স্বারভীবিক আল্য 
তুমিও ঠিক ত্রীভাঁবেই তোমার নই স্বরূপের জন্গ অস্থির | 

এমন কেহই নাই বে চঞ্চল নহে । বিসের জন্য চঞ্চল ?--তাঁভার 
নঈস্বভাব. তাহার অনন্ত স্বরূপ ফিরিয়া পাইবার জন্য । যেব্যক্তি তাহার 
বর্তমান ( সসীম ) অবস্থায়.অতৃপ্ত সেই ধন্য, থে তাহাতে পরিতৃপ্ত সেই মতা 
হতভাগ্য প্রীব্ূপ পরিতৃপ্প ব্যক্তি মনুষ্য নামের যোগ্য নহে-সে 
পশুতুল্য ' তুমি একটী হস্তাকে সারাজীবন বদ্ধ রাখিতে পার, কিছু 
আহার পাইলেই সে নিশ্চিন্ত । ঘাহারা এ্রূপে পরিতৃপ্ত তাহারা পশ্ত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? নীচ পশুর হ্যায় আমাদেরও আহার নিদ্রা তয় 
মৈথুন আছে; সুতরাং যদি আমরা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু এ! 
করিতে পারি তবে পশ্ড হই আমাদের পার্থক্য কোথায় ? 

যেখানে অসন্তোষ সেইথানেই জানিবে মহন্বের বীজ নিহিত আছে। 
ঘে কোন মহাপুরুবের জীবশী পাঠ করিলে দখিবে তিনি সতত কিরূপ 
কন্মশীল ও চঞ্চল ছিলেন-_সর্বদা অধিকতর বস্কলাভের জন্ত সচেই। 
আর যেসকল আরামপ্রিয় পোকের কোন উচ্চাকাঁজ্ষা নাই, তাহারা 
কুলি হইবার জন্যই নিন্ধীরিত। ইহারা ঠিক কলুর বলদের ন্যার, 
সমস্তদিন ঘাশির চারিদিকে পুরে, কখনও নির্দি্ পথরেখা পরিত্যাগ 
করিতে পারে না । এরই সকল ব্যক্তি যখন বিদ্যালয়ে ছিল তপন 
তাহারা শিক্ষায় খত্রবাঁন ছিল না-__নিজ নিজ শ্রণীর সর্বনিয়প্রান্ডে 
থাঁকিয়াই সন্থগ গ্ছিল ; আর উহাদের সহিত কতকগুলি ছিল শিক্ষার এগ 
ব্যাকুল ও উচ্চাঁগলাধী-_দ্বাহারাই এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বর্তমান 
গণ্যমান্ত. বক্তি । মহাপুরুণগণের জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাহার 
ব্যাকুল ও চঞ্চল ছিলেন বধলিয়াই মহত হইয়াছিলেন । স্থতরাং শ্রম 
বিমুখ হইও না । | 

কখনও অল্পে সন্থষ্ট থাকিও না । তুমি অসীম, তুমি পূর্ণ, এবং 


শাবণ, ১৩৩০ |] পূর্ণত্বের পথ । ৩৯৩ 


ন্‌ 


যতক্ষণ না তুমি তোমার অনন্তন্ব্ূপ উপলব্ধি কবিবে ততক্ষণ ক্ষান্ত 
হইও না । মনে করিও না তোমার বুদ্ধিশক্তি সীমাবিশিঈ-_সক্রেটীসের 
মস্তিষ্ক, নিউটনের ধীশক্তি তোমার ভিতরে বর্তমান । কেবল ধলি ও 
আবজ্জনায় তাহা তুমি আচ্ছাদিত কখিয়া রাঁখিরাছ : ধৌত কর সে 
বূলিরাশি' জাঁথত কর তোমার উচ্চাঁভিলান, উদিত কর তোমার 
কর্ম্মশক্তিকে, আঁর স্্রণ রাখি [ম অনন্ত শক্তি ."ঃমব ভিতবে সপ 
আছে। তুমি সীমাবদ্ধ নও--কখনই না। মে সকণ বংবণ্য সাধুপুরু 
জগদীশ্বর তইতে স্তান ও কাল দারা অপরিক্ি হাহত্দর মনই তুমি 
সীম! হীন* অনন্ত । 

আমাদের শান্সে আমার্দিগক শিক্ষা দিতেছে ৮. কান বাক্তিকে 
পাপী বলাই সর্বাপেন্গ। মহাপাপ | দপনহ ভুমি নিজেকে পাপী ও 
তর্বল মনে কর তখনই তমি তোমার অনন্তন্থরূপ %'শঘ! গিয়া দেহ ও 
মনের সহিত তোমার একত্র বা লাদাম্মা স্তাপন কর, দেহ ও মনের 
সহিত আত্মার এই এককত্রজ্ভানই, এ অপ্যাসহ নকল দ্ঃখের মূল। 
মদি তোমার অনন্ত্বর্ূপ উপলব্ধি করি“ত চা৭ তব “শাম'ও শান্ত ভাবের 
সহিত সকল সংশ্রব দুর কর, হামার দেহ ও মনল ভুলিয়া ঘাও। 
তোমার আত্মাকে দেহ 9 মন হইছে বিচ্ছিন্ন কর ব্গতঃ ভুমি সর্বদাই 
উহা করিতেছ । তুমি কি সর্বদা াঁব “আমি দীর্ঘ না পর্ব, আমি কু 
বা গৌরবর্ণ, আমি ক্ষীণ বা স্তল ”” কবল ঘন কেন দর্পণের সন্দুথে 
দগায়মান হও তখন এসকল ভাব “তামার মনে চরিত হয়! স্বাস্থ 
কাহাঁকে বলে 2 ষখন মানষের স্মরণ থাকে না সে এস পহবিশিষ্ট, ভগনই 
সে সম্পূর্ণরূপে স্ুষ্ত। শীরঃপীঢ়া হলেই তোষার স্থল হঘ নে তোমার 
একটা মস্তক আছে। পায়ে যখন বাধা হয়ঃ তত মনে হয় ঘে। 
তোনার পা আছে। তুমি ই১তগন্ববপ, প্রাণদরূপ ॥ দেহবুদ্ধি 
তামাতে প্রতিষ্ঠঠলাভ করিলেও তামাকে উদ্থা (..দ£ 1 বিশ্বৃত হইতেই 
হইবে । খন তুমি কোন সুন্দর দৃপ্ত বা স্ুমধ্য নঈঃহ উপভোগ 
কর, ভথন ভুমি “দভ ভুলিয়া নাও: অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য তুমি 
দহাতীত হও । ইহাই তোমার সতান্বদপ এবং এসহজন্তই তুমি সে 


৩৯৪ হেন | রঃ ব৫শ নি সংখ্যা । 


সপোন লাটি পা সিসি লাস্টিপিসটিলিসছি লি তালা সদ 


সময় সখী। যখন ন তুমি শাস্ত স্থির চিন্তামগর, হন ন তুমি, দ্দেহ বিশ্ৃত 
হও। আর যখন হঠাৎ কিছু আদিয়া তোমার ০সহই অবস্থা রপ্রতিবন্ধক 
হয়, তখন তুমি উহাকে যাতনা বল। 

চিন্তা আনন্দে লয় হয়। যখন তুমি চিন্তারত, ঘখন তোমার কোন 
দেহজ্ঞান থাকে না, তথন তুমি কোথায় অবস্থান কর? তখন তুমি 
দেহের বাহিরে, মনের বাহিরে বর্তমান এবং উহাই আনন্দবস্থা । আনন্দই 
তোমার প্রকৃতম্বরূপ, সেইজন্য তুমি আনন্দ ভালবাস । মানুষ সর্ববদ। 
সুখের জন্ঠ অস্থির-__অস্থির, কারণ কোনও না কোনও ছুঃখ তাহাকে কষ্ট 
দিতেছে । মানুষ অবিরত আনন্দ মন্বেবণ করিতেছে এবং 'সে কেবল 
তাহার নট আনন্দ পুনরায় লাঁভ করিবার জন্যই গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ও 
দেশ হইতে দেশাস্তরে ছুটিয়া বেড়ায় । আনন্দের জন্য এই অন্বেষণ ও 
ভগবদন্বেষণ একই ; কারণ ভগবান ও আনন্দ অভিন্ন ৪ একার্থবোধক। 
সেই জন্যই বলা হয় “মুর্শে বলে তাহার অন্তরে ভগবান নাই; কারণ 
ভগবান্‌ হইতেই সমস্ত সুখের উদ্ভব, নে কেহ মুখ অন্বেষণ করে 
তাহাঁকেই অন্বেষণ করে । আনন্দই আমাদের ভগবতৎসংজ্ঞা । এমন 
কোন নাট্িক নাই বে আনন্দ চায় না, সেই আনন্দই ভগবান । আনন্দ 
হইতেই নিখিল স্থষ্টির উদ্ভব, আনন্দেই উহার “স্কতি এবং আনন্দেই 
উহার বিলয়। ভগবান্‌ হইতে আমরা ও সমগ্রাবিশ্ব উদ্ভুত; আমর! 
তাহাতেই অবস্থান করিতেছি, আবার তাহাতেই ফিরিয়া! যাইব |” স্থতরাং 
আনন্দ ও ভগবান একই । অতএব কেহই বলতে পারে নাষেনে 
নাম্তিক ; কারণ প্রত্যেকেই আনন্দে বিশ্বাস করে, আর সেই আনন্দইত 
ভগবান! বাস্তবিক প্রত্যেক মন্তষাই স্তুখ খুজিতেছে। কোন্‌ স্তথ 
তুমি চাও ?__থে স্থখের কদাপি বিরাম নাই । তুমি তৃপ্তি চাও (সেইজন্য 
এই ক্ষণিক পাথিব স্থথ গ্রহণ করিতে চও১ কারণ উহ! তোমাকে কিঞ্চিত 
তৃপ্তিৰান করে ; কিন্ধ নিরবচ্ছিন্ন স্থগই তোমার আদর্শ । 

যে আনন্দের ।বরাম নাই তাহাই ভগবান নামে অভিহিত, আর 
যে সুখের অন্ত আছে তাহার নাম ইন্দ্রিয়স্থথ । তোমার ক্ষণিক তৃপ্ডি 
বিধানে সমর্থ এই সসীম স্থে তুমি ক্ষণকালের জন্য তুষ্ট হইতে পার: 


শ্রাব পু ১৩৩৪ । নে পথ । ৩৯৫ 


কিন্ত অক্ষয় য় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই ্ে তামার আদর্শ উহা তোমাকে 
অন্থুভব করিতে হইবে । যেব্যক্তি দ্রুত আহার শে করিয়া কর্ণস্থানে 
ছুটিতেছে ও সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেছে সে 'আনন্দেরই অন্বেষণ 
করিতেছে । আর এ যে ব্যক্তি নির্জনে উপবেশন করিয়া মনঃসংযম 
করিতেছেন এবং তাহার পারিপার্থিক অবস্থা ভুলিবাঁর 9 স্বীয় অন্তরে 
ভগবদ্র্শনলাভের"'চেষ্টা করিতেছেন; উনিও সেই আনান্দর জন্যই ব্যাকুল । 
এক্ষণে এ প্রণালী দ্ুইটী বিচার করিয়া দেখা নাউক। প্রথমৌক্ত 
বাক্তি প্ররুত পক্ষে অর্থের জন্গ ব্যগ্র কারণ উহ! তাহাকে ও তাহার 
পরিবারবর্গকে আহার, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থ প্রদান কবিবে। অতএব সে 
অর্থ ও শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে । নে ভাবে যে শক্তির সাহাঁষো সে 
প্রকৃতিকে তাহার সকল অভাব পুরণ করিবার জন্য বাধ্য করিবে । 
কিন্ত এ প্রণালী অতি অনিশ্চিত । সে অর্থলাঁভ করিতে পারে কিন্ত 
তছুৎ্পন্ন আহাঁর বা স্বাচ্ছন্দ্য €স জীর্ণ বা উপভোগ করিতে সমর্থ নাও 
হইতে পারে । আমি কলিকাতাঁর এক লক্ষপতিকে জংনিতাম। তিনি 
মাত্র বালি-জল পরিপাক করিতে পারিতেন ৷ স্তরতরা” ভোগ হিসাবে 
তাহার হীনতম ভৃত্যের তুল্যও তিনি ভাগ্যবান ছিলেন না। তাহার 
পর অর্থ থাঁকিলেই বা প্রব্যক্তি কতকাঁল তাহা ভোগ করিতে সমর্থ 
হইবে ?__-কেবল যতদিন তাহার দেহ থাকে । অ'মন' সকলেই জানি 
যে পৃথিবীতে জীবনের ন্যায় অনিশ্চিৎ আর কিছু নাঠ। দোলনার 
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ধনী, দরিদ্র সকলেরই নিকট থে “কান মূহুর্তে মৃতু 
আসিতে পারে । যখন আমরা আপনাদিগকে তদেহ ইহ অহিন্ন জ্ঞানে 
মনে করি যে দছ্েহবা মনের সন্তোব আমাদের প্ররু* সন্তোষ, তখন 
আমরা বুঝিতে পারি স্থথ কিরূপ ক্ষয়ণীল । ৃ 
প্রত্যেক ব্যক্তিই ষড়বিধ বিকারের অধীন । গণ্ডে শিশু ছিল, 
তাঁই শিশুর আঁবি ভাব । যখন তাঁহার জন্ম ভইয়াঁছে তন অবশ্যই তাহার 
আকার বৃদ্ধি ও সর্ধপ্রকারে পরিবর্তন হইবে | সে ক্রু"ম বালক- যূবা ও 
বৃদ্ধ হইবে। তারপর ?_ ক্রমশঃ ক্ষয় । চক্ষু শ্ক্রহীন তইবে। 
কর্ণঘ্বয় আর শুনিবে না, হন্তপদ নিক্ষিয় ও স্থৃতিশক্তি বিল্পু হইবে | 


৩৯৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা। 
ইহাই প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেতিহাস। যে আীৰ এরূপ দেহবদ্ধ,' 
যাহার মন সংশয়পূর্ণ সে কিরূপে অনন্ত জীবন আশা করিতে পারে ? 

তথাপি কেহই মরিতে চায় না। মানুষের নিকট মৃত্যুর গার 
নণ্য আর কিছুই নাই। অতএব এই বর্তমান জীবনই যদ্দি আমাদের 
একমাত্র জীবন হয়, তাঁহা হইলে মানব ত মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনই 
নিস্তার পাইবে ন, সুতরাং সেত স্থুখী হইবার আশা করিতে পারে 
নাঁ। কিন্ত জীবনের সংজ্ঞা কি? জীবন অথে অস্তিত্ব বা সন্ধা এবং 
মৃত্যু অর্থে অনস্তিত্র বা অনসন্ব। বুঝায় । আমরা কিন্ত জানি যে অস্তিত্ 
হইতে অনশ্টিতত্বর উদ্ভব অসম্ভবঃ নাহ সৎ তাহা অসৎ হইতে পারে না। 
সুতরাং জীবন কখনও মৃত্যুূপে বা মৃত্যু কখনও জীবনরূপে পরি- 
বন্তিত ব| বিকার প্রাপু হইতে পারে না। অতএব মানুষ যখন জীবণ- 
বিশিষ্ট তখন “নস মরিতে পারে না। কিন্ত নেজীবন কখনও মৃত্যু- 
রূপ বিকারপ্রাপ্ত হইবে না, সে জীবন মানুধ কোথায় পাইতে পারে? 
_-সে জীবনের সন্ধানে তাহাকে দহ অতিক্রম করিয়। যাইতে হইবে 
এবং ঘদি £স “দহের অতীতে বাধীতে অর্থাৎ অতীন্দিয় হইতে পারে 
তবে পে অবশ্য সমগ্রবিশ্বের অতাত হইবে, কারণঃ তোমার এই 
ক্ষণভঙ্গুর আকাঁরেও সমগ্রবিশ্বের অস্তিত্ব বর্তমান । তোমার নয়নে 
সমন্ত রূপজগত, শ্রবণে সমস্ত শন্দপ্গৎ 'এবং রসনায় সমগ্র রসঙ্গগৎ 
অবস্থিত । | 

নিদ্র। ব্যাপারটা ১ষতে উহা সহজেই প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ 
চক্ষু্বয় দর্শন কর ততক্ষণ তোমার নিকট রূুপর অগস্তিত্র ঘতক্ণ 
নাসিকা অন্দাণ পর, ভতক্ষণ তোমার নিকট গন্দের অস্তিত্ব, যতগ্ণ 
কর্ণদ্য় শ্রবণ করে, ততক্ষণ শন্দের অস্তিত্ব; প্রত্যেক ইন্দ্িয়ের পক্ষেই 
এইরূপ । খন মি তোমার *ক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধো 
অবস্থিত তপন তোমার জাগ্রতাপন্তা। তারপর একাঈ চিন্তাময়ী অব 
আছেঃ তখন তুমি মনোমপ্যে অবস্থিত । কিন্তু আরও একটা অবস্থ 
আছে--নখন তুমি ইন্ষ্িযিগণের বাহিরে ও মনোরাজ্যের বাহিরে 
চলিয়া যাও দেই অবস্থার নামই সুপ্তি । তখন কোন বন্ধু তোমার 


শাবণ, ১৩৩ | ] পুর্ণত্বের পথ । ৩৯৭ 


পার্খে বসিয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেও তুমি তাহা শুনিতে পাইবে 
না, কারণ তুমি তখন তোমার কর্ণে অবস্থিত নও । তুমি তোমার 
দেহে বর্তমান বটে কিন্ত কর্ণ বা অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ে সহিত তোমার 
যোগ নাই । তুমি কিন্ত সে সময় মন বা হীদ্ধয়গুলির অতীত 
হইলেও দেহের মধ্যেই অবস্থিত, কারণ তখন তোমান সজোরে আঘাত 
করিলে তুমি জীগ্রত হও । এই জাগরণের অর্থ কি উহার অর্থ, 
মনে বা ইন্ছরিয়ে তোমার প্রত্যাবর্তন । মখন কাম নিদ্রিত ছিলে 
তোমার স্ত্রী তোমার পার্শে ছিল, কিন্তু তুমি *'হা জানিতে পার 
নাই। তোমার চতুর্দিকস্ক সমগ্র বস্তু ও নিখিল লিশ্বের সহিতও 
তোমার ঠিক খীভাব হইয়াছিল। অতএব বিশ্বেপ অস্তিত্ব এই মন 
ও ইন্ড্রিয়গ্রামে তোমার অবস্থিতির উপরই নির্ভর কবিতেছে । বখন 
তুমি নিদ্রিতছিলে তখন কি তোমার নিকট কে'ন পিশ্বের বা নাহার 
স্মতির অস্তিত্ব ছিল? না। সুতরাং এই দেহ শিঃসন্েহরূপে ক্ষণ- 
ভঙ্গর হইলেও ইহাই সমগ্র বিশ্বের অবলম্বন. +.স্ জন্য নিশাত 
হইতে হইলে আমাদিগকে মন ও ইন্ছিয় অরম করিতে ভষ্টবে। 
তাহা হইলেই অনন্তজীবন প্রাপ্ত হওয়া মায় । এস হাবেহই তোমাদের 
পূর্বপুরুষগণ তাহাদের অনন্ত স্বরূপ উপলন্দি করিষ'- গ্লেন | এভান্চ 
ভাহাদ্িগকে বহিরিন্বিয় "ও অগ্তরির্ত্িয় মণকে আতজ্রম করিতে 
হইয়াছিল । তুমি যদি তাহা করিতে পার হবে শংশণাহ অনস্ত- 
জীবন উপলব্ধি করিবে এবং বিশুদ্ধ £কবলানপ্দর অপিকারী হইবে 
ইহাই মোক্ষ। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটা উপায় ০ মাদিগকে বিপথে 
এবং অপরূটা গন্তব্যস্কানে লইয়া বায়। অঞ্ধোপাচ্জন্রূপ থে উপ্দায়টী 
তামরা অনুসরণ করিনেছে ভাহা মিথ্যা) কারণ উচ্াাতে তোমরা 
একমীত্র এই দেহ দেবতারই সেনা ও পুজা করিতচছ | £বং এই 
দেবতাকে পুজা কর বলিয়াই তোমরা তোমাদের হী, উম খাছ 
স্থন্দর দৃণ্য ও মধুর. শদ্দ প্রভৃতি ভালবাস। আর ছামলা কান 
প্রভুর সেবা করিলে পারিশ্রমিক আশা করিয়া দাঁক! কিন এই 


৩৯৮ উদ্বোধন । [ +৫শ বর্ষ__৭ম সংখ্যা 


দেহ দেবতার সেবা করিয়া কি পাও ?-যাহা তোমরা অত্যন্ত ঘ্বণ।, 
কর-__সেই মৃত্যুতেই উহা তোমাদ্দিগকে লইয়া বাঁয়। বহুজন্ম ধরিয়া 
তোমরা এই দেবতার সেবা করিতেছ আর প্রত্যেকবার মৃত্যুরূপ 
পুরস্কার লাভ করিয়াছে । অতএব ইহা নিশ্চয়ই ঠিক সেবা, নহে। 
যদি প্ররূত পুরস্কারের জন্য যথার্থ সেবা করিতে চাও তবে সত্য 
দেবতার সেবা কর। তাহা হইলে অনস্তজীবন পাইবে | * 

সেবার পথ অন্তমু্ণীঃ বহিমূ্থী নহে । অন্তগগামী কর্ম্মশক্তি সমুহের 
অনুণীলন বা নিয়োগই অনন্তজীবন উপলব্ধি করিবার উপায়। তোমাকে 
তোমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া অন্তমূখী করিতে হইবে । তাহ। 
ন। পারিলে তুমি নীচ পশ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ট নহ। প্ররূত জীবন অন্তরে-_ 
বাহিরে নহে । কিন্ক তাহ! লাভ করিতে হইলে তোমায় কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হইবে । কত জন্ম তুমি এই দেহ দেবতার সেরা করিতেছ, হঠাৎ 
প্রকৃত দেবতার পুজা আরম্ত করা সহজ নহে। নিজের মনজয় করা 
অপেক্ষা সমগ্র পুথিবী জয় কর! সহজ | সেই জন্যই অচ্ভুনের সভায় মহা- 
পোঁদ্ধাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিপ নে, তিনি বহুরাজ্য জয় করিপেও স্বীয় 
মন জয় করিতে অক্ষম ।__কেন ? অভ্ুন যে বীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে কখনও কাধ্য করেন নাই 
বলিয়া নিজেকে অক্ষম ভাবিয়াছিলেন । আমরাও এবিষয়ে অভুনের তুল্য । 
কিন্তু এই জীবনে তোমার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তোমাকে 
এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে-_প্নান্ি পন্থা বিদ্যন্তেই্য়নাঁয় |” 

অতএব দেখিতেছ যে, সর্বাপেক্গ। সুখী ধনী ও ক্ষমতাশালী হইবার 
উপায় স্থিরীরুত হইয়াছে । এখন কিসের প্রয়োজন ?- ইচ্ছা ৷ যদি 
এই পথ অনুসরণ কবিবার ইচ্ছা না থাকে তবে ইহা জানা বৃথা । কিরূপে 
সর্বোতকু্ট খাগ্ প্রস্তত করিতে হয় তাহ৷ তুমি জানিতে পার, কিন্তু যদি 
পাঁকশালায় গিয়া! তাহ! প্রস্তুত না কর তবে তোমার জ্ঞান নিম্ষল। 
এই পথ .অন্তবত্ী_কেবলমাত্র সেই জ্ঞানদ্বারা তোমার কোন সাহাথ্য 
হইবে না। তোমার বিশেষ চেষ্ট। দ্বারা সেই অন্তরে যাইতে হইবে । 
অতএব ধর্ম জিনিষটী সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান মূলক (৮1780107081) 1 তর্ক 
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রা বিচারের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই । তোমার নির্দিষ্ট পথটীর 
অনুসরণেচ্ছ! জন্মিবার পুর্ব পর্যন্ত উহাদের আবশ্যকতা থাঁকিতে পাঁরে 
মাত্র । তুমি অজ্ঞতম হইতে পার, কিন্থ তথাপি যদি চোমার ভগবানের 
নিকট যাইবার প্রবল বাসন! থাকে তবে কোনরূপ বিদ্যা না থাকিলেও 
তুমি অন্তরে তাহার নিকট পৌছিতে পার । তপন মহাশিক্ষিত ব্যক্তিগণও 
আসিয়া তোমার, পাদমূলে উপবেশন করিবেন। শগবান শ্রীরামরুষ্ণ 
প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি খ্যাতনামা পশ্ডিতগণ শাহাদের সংশয় দূর 
করিবার জন্ত তাহার নিকট আমিতেন । ভগবানকে লাভ করিবার জন্য 
াহাঁর তীর বাসনা ছিল এবং শহ্রাহাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি এ বিনয়ে তাহাদের সাহাধ্য করিতে সক্ষম হতেন । “কেবলমাত্র 
পুস্তক পাঠ ও পরীক্ষার রুতকাধ্যতার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়” তাহার 
জীবনী এই ধাঁরণাঁটার জলন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ | জ্ঞান সম্বন্ধে উহা খুবই 
হীন ধারণা । তোমার জীবনব্যাপী চেষ্টার পর প্ররুতপক্ষে তোমার 
কিছুই জ্ঞান হয় নাঁ। সর্রেটীস বিজ্ঞতম বান্তি ছিলেন, কারণ হার 
জানি! ছিল যে তিনি কিছুই জানিতেন না। 

এরূপ মহাপুরুষ যে কেবল নিজে ভগবানকে প্রতাক্গ করেন তাহা 
নহে, অপরকেও প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন | স্বামী বিবেকানন্দ বালাকালে 
ক্রমাগত এমন এক ব্যক্তির অন্বেঘণ করিতেন শিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন বলিতে পারেন । টিনি বলিতেনঃ প্রতাদ না করিলে 
ভগবানের অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যখনই তিনি কোন বড় 
সাধু বা ধর্মোপদেষ্টার নাম শুনিতেন তখনই তাহার নিকট থাইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেন “ভগবান কি আছেন ?” উদর হইত “হা |” ততপরে তিনি 
প্রশ্ন করিতেন “আপনি কি াহাঁকে প্রত্যক্ষ করিষাছেন ০” 
উন্তর পাইয়া সেস্কান ত্যাগ করিতেন । ভগবানকে প্রভাঙ্গ করিয়াছেন 
বলিতে পারেন এমন কোন লোক তিনি কোথা 9 পন নাই, সুতরাং 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভগবান কান্ননিক বস্থ। ততপরে 
একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের সেই ধর্মগুরু, সেই নিরক্ষর মহাসাধুর নিকট 
আসিয়! জিজ্ঞাসা করেন “আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন ”” শ্ারাম- 


এবং “না” 
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কৃষ্ণ দেব জিন শ্হা?। “আমায় দেখাহতে পারেন ?” দিনা 
তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন “পার ।” অবশেষে স্বামিজী তৃপ্ত হন 
এবং এই জগ্ভই তিনি তাহার সমস্ত পুস্তকে বারবার বলিয়াছেন 
যেঃ ধর্ম অনুভূতির বস্ত। বাপ্তবিক, ধর্ম সম্পূণরূপে উপলব্ধির 
বিষয়। 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং উহা! থে শ্রমসা পেক্ষা | বুজন্ম 
ধরিয়া মিথ্যা দেবতার সেব। করিয়া বে সকল সংস্কার রাশি সংগ্রহ করিয়াছ 
প্রথমে সেগুলিকে দমন কাঁরতে হইবে_-মন ও হীঁশ্রয়গ্রামকে জয় করিতে 
হইবে। মীশুপুষ্টের মত এই দেহ ও ইন্ড্রিয়গুলিকে ঞুশবিদ্ধ করিতে না 
পারিলে তোমাব উন্নতির অর্থাৎ এহ নিঞ্জীব দেহ হহ:ত ানজেকে ভাত 
করিবার আশ নাই। বর্দি আপন।কে উন্নত করিতে চাও তবে দেহ 
ক্রুশবিদ্ধ ও ইস্টিয় জয় কর। হৃহা প্রত্যেককেহ কাঁরতে হইবে । প্রীরাম- 
কুষ্ দেব হৃহার উতকুট উপায় নিদ্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
ইন্দ্রিয় জয় করিতে ০9 ত ভগবানকে পুণতম ও সব্বশ্রেষ্ট জ্ঞান ক?। 
তুমি সৌন্বধ্যের অন্রাগা কিন্ত ভগবানে বে অনন্ত সান্দধ্য বর্তমান তাহ 
তুমি কাথায় পাইবে ? তুমি পাগ্মিতা-প্রির কিন্তু থে ভগবান হহতে 
সমগ্র বেদের উদ্ভব তাহার অপেক্ষা বাসী আর কে আছেন 2 মি 
শক্তিকামী, কিন্ত ভগবানের হ্যায় শাক্তশালী কে? মনুষ্য মাত্রেই এহ 
গুলির কোনটা ভালবাসে এবং ভগবানে সমস্ত গুলিহ অসীম পরিমাণে 
বর্তমান । তুমি হয়ত কোন স্থন্দরা রশণীকে ভালবাস, তাহার রূপ ত ক্ষণ- 
স্থায়ী কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য নিত্য। অতএব যদ্দি অক্ষয় সৌন্দধ্য 
অবিনশ্বর জীবন, অনস্ত শক্তি ও ভ্ঞানলাভ করিতে চাও» তবে ভগবানের 
নিকট চাও । তাহার নিকট যাইতে হইলে অর্থের কোন প্রয়োজন 
নাই_-তোমায় কোন টিকিট কিনিতে হইবে না। তাহার নিকট 
গম্ন করিবার জন্য "তামার পদের, তাহাকে দর্শনের জন্য তোমার 
চক্ষুর এবং তাহার বাণা শ্রবণের অন্গ 2চোমার করণের কোনও প্রয়োজন 
নাই। তিনি €তামার অন্তরে” তথায় পৌছিতে হইলে তোমায় সকল 
দ্বাররুদ্ধ করিতে হইবে । তাহাকে দেখিতে হইলে তোমার চক্ষু মুদ্রিত, 
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তাঁহার বাণী শুনিতে হইলে কর্ণর্ধ এবং তীহার নিকট যাইতে হইলে 
বাহ কর্ম্মশীলতা ত্যাগ করিতে হইবে । 

অতএব এই ইঙ্গিত ও নির্দেশ অবলম্বনে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
ভগবানকে ,উপলন্ধি কর-_-তবেই তুমি প্ররুত মানুষ হইবে। কিন্ত 
ইহার জন্য চাই তোমার প্রবল ও তীব্র বাসনা । বদি তুমি একবার 
ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ অনুভব করিতে পাপ, যদি উপলব্ধি 
করিতে পার ধে তিনিই তোমার প্ররুত পিতামাতা ও অরুত্রিম বন্ধু 
ও সহচর) এবং ধর্দি তাহার নিকট গমন করিতে পার, তাঁহা হইলে 
অনন্তপুরস্কার লাভ করিবে, তোমার মন্র ও প্রতিপালনের জন্য তিনি 
এমনকি তোমার ভৃত্যম্বরপ হইবেন । অতএব বদি বাতুল না হও 
তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাহাতে মনপ্রাণে অনুরাগী হবে, কারণ 
কেবল তাহার নিকট হইতেই তুমি পুর্ণ আনন্দ 'ও পরাজ্ঞান লাভ 
করিবে। 


স্বামী অভের্দানন্দের সহিত 


কথোপকথন । 


( গৌহাটী, জুন, ৯২ ) 


জনৈক ভদ্রলোক বর্ণাশ্রমধর্্মের কথা তুজিয়াছেন। স্বামিজী 
বলিলেন--“বর্ণাশ্রম নিয়ে এত মারামারি কেন বাপু? বর্ণাশ্রমের এখন 
অস্তিত্বই নেই। প্রথমতঃ দেখ শাস্ত্র বলছেন ব্রাহ্মণ হবে গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয় 
রক্তাঁত, বৈশ্য শ্তামবর্ণ আর শূদ্র কাল। তাই ষদ্দি হয় তো তোমাদের 
সারা জাতটাই তো শুদ্র, আর ব্রাহ্মণ হবে সব সাহেবকা ৷ যাবা ব্রাহ্গণত্বের 
বড়াই কচ্ছেন তারা এ হিসেব থেকে শদ্র বই কি! তারপর গুণকর্মের 
কথা? তা তো! চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ । শাস্ত্রে, থে ব্রাহ্মণ শ্লেচ্ছের 


৪৬২ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা। 


পি » পাস্িপাস্িপাস্ লাস তে 


চাক্রী করবে, তার প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থা রয়েছে। গবর্ণমেন্টের চ চার 
তোদের বামুণগুলোর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষাঁনলে প্রবেশ কর্তে হয়।” 

আমি। কায়স্থ পত্রিকায় অনেক আগে এ সম্বন্ধে একটি ০511- 
০8001০ বেরিয়েছিল । এক মাথ! তার সঙ্গে ছটো ঠ্যাং, মাঝখানটা নেই । 
অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ আর শুদ্র রয়েছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য নেহ। তার আবার চোখ 
ছুটো বুজা, তার মানে ব্রা্গণের ব্রাঙ্মণত্ব আব নেই, শুধু একটা টিকি 
নিয়ে “ব্রাঙ্গণ নামটা রেখেছে । পায়ে বিলিত্তি জুতো, মানে, শৃদ্রেরা 
পশ্চিমি ভাবে ডুবে যাচ্ছে । ছবির নাম দিয়েছিল “বঙ্গের হিন্দু সম্মান 
রঘুনন্দনের মানস পুত্র 1” 

স্বামিজী | হা, ও রকম 02110800019 মন্দ নয়। সমাজটাকে 
ওরকম ক'রে তাদের ভ্রম দেখিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশের আবার 
কথা কি? বাংলাদেশে আজকালকার বাঁমুনরা কি তা 1715191% পড়ে 
দেখলেই ভুল সংশোধন হয়। বাংলাদেশে সব বৌদ্ধ হয়ে গিছিলো। 
আদিশুর হিন্দুমতে বজ্ঞ কর্তে গিয়ে এদেশে বামুন খুজেই পেলেন না। 
তিনি যে পাঁচক্গন ব্রান্ণ আনিয়েছিলেন, তারাই ধরে ধরে বৌদ্ধদের 
কয়েকজনকে বামুন বানিয়ে দিলে । আর রঘুনস্দন, বাংলার বাইরে ঘাও 
দ্বেখবে রঘুনন্দনের নামগন্ধও নেই । 

আমি। আমাদের সব জাতটা নাকি গরমের চোঁটে কালো হয়ে 


গেল ! 
স্বামিজী। কে বলে গো '- রক্তমিশ্রণ | 


স্বামিজী। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন । হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-__“কাল আমার বক্তৃতা শুন্তে গিছিলি ? গতকল্য বিকালে 
একটা মহিলা! সভায় তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, তেই কথ উল্লেখ 


করিতেছেন । 
আমি । না। রর 
স্বা। কেন? 


আ। মহিলা সভায় আমি যাব কেন? 


রা, ৯ ১৩৩৪ । ] স্বামী অভেদানিলোর সহিত কথোপকথন | ৪৬৩ 


কি ৮৮৯ পিসি 


৯৮৯7৯ পোস্ট টি 


সা | তোর তো বড় হানবুদ্ধি! [ তোর এত ্ীপুরুষেদজ্ঞান যে 
আমার বক্তৃতা শুন্তেও গেলিনে ? 

আ। কেন ব্রন্মচধ্যের সময়টায় স্ত্রীলোক দর্শন পধ্যন্তগ নিষেধ 
রয়েছে না? 

্বা। নিষেধ রয়েছে যাঁদের মন নীচে, তাদের জন্যে । তোদের মন 
নীচু হবে কেন! 

আমি বেগতিক দেখিয়! চুপ করিয়া রহিলাম, বলিলাম. এখানকার 
বাজার টাজার করা এসব দেখতে হয়েছিল। আর কিছু বলিলেন না। 
আমি নিজ্ঞাসা করিলাম “কাল কি বল্লেন ?, 

স্বা_কি আর বল্‌্বো ! তাদের 1311 11191080 কত বলে দিলুম 
ননুম শ্রীরামরুষ্তদেবের কথা ইত্যাদি পড়লেই 11151) 1110 কাকে বলে 
বুঝতে পার্বে। এত সহজ সরলভাবে, এমন স্থন্নর5ভ'বে আর কেউ 
ব্ম-জীবনের উপদেশ দিতে পারেন নি। এই সব বলুম। 

আ। এখানকার ত্রাঙ্গপমাজে একদিন বক্তৃতা দিতে সবাই বল্ছে। 
প্কুল্প বাবু রাস্তায় পেয়ে আপনার মত জান্তে বলে দিলেন । 

স্ব । হ্যা) আমি কেবল বক্তৃতাই দিব। আমায় কি তোর 
[.০0007507001110 করে ফেল্বি নাকি ? 

আ। তবে কি মানা করে দেব? 

স্বা। হ্যা, সেই ভাল। 


আমি অন্য কাজে গিয়াছি, এমন সময় ডাকিঙ্েন। "গলে পরে 
কাছে বসিতে বলিলেন । এইবারে ৬কামাখ্যাপীগের কথা হ্,শছে । 

পা । কাম্যাখ্যার পাণ্ডারা বেশ। আমায় খুব আদব বত কল্লে। 
নার দর্শন হল, কুমারী পুজো! কল্তম । কিন্তু তোদের যা সৌভাগ্য কুণ্ড। 
ঈরিবল | ডুই তিন ফোঁটা জল, এত নোংরা যে আর কি বল্বো। 
মারে ঢুকবো তো কি অন্ধকার, দড়ি থেকে পঙবার বোগাড । পা'গারা 
এত পয়সা পায়, অথচ ছুপয়স! খরচ করে যে তুটো বাতি দেবে ওখানে, 
হাআর করুবে না। 


8৪৪ চিরদিন | [ ২৫শ 2 সংখ্যা ূ 
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আ। শুন্লুম ওখানে নাকি বক্তৃতা হল? ৃ 

স্বা। হ্যা ওরা হাতেলেখা নোটাশজারি করে এক [77০8117.: 
করেছিল । সেখেনে ঘণ্টাখানেক বক্তৃত৷ দিলুম । ওরা দেখলুম বামূণের 
মেয়েদেরই কেবল কুমারী বলে। তা ওদের খুব বলে দিয়ে এলুম ; শুধু 
বামুণের মেয়েই কুমারী হবে কেন! সব জাতের অবিবাহিত মেয়েরাই 
কুমারী ।__মাঁর স্থানে সব মেয়েরাই কুমারী । ণ 

আ'। ম্মাচ্ছা মহারাজ, বলি হয় কেন? 

স্বা। যারা মাংসাদ্দি খায়, তারা শুধু লোন্ভ চরিতার্থ না করে প্রসাদ 
স্বরূপে খাক, এই জন্তেই বলি। 

আ৷ । বলি ছাড়া কি দেবীপুজার অঙ্গহানি হয় না ? 

স্বা। কিছু নয়।' পুজোয় পাঠাবলির কোনও দরকার নেই। 

আ। মাংসাদি খাওয়া কি উচিত ? 

স্বা। প্রাণীহত্যার কথা যদ্দি তুল্তে যাও, তো শাকসবজি ওয় 
খেতে পার না। তারাও যে প্রাণী। আমিষ নিরামিষ এখন কাকে বল্বে, 
আমেরিকায় পায়েসেও ডিম দেয়। ডিমকে তারা নিরামিষই গণ্য করে। 

থালি পায়ে কামাখ্যা পাহাড়ে চড়াতে পায়ের তলাতে ব্যথা 
লাগিয়াছে তাহা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন-_-“খালি পায়ে এই পঁচিশ 
বছর ধরে হাটা অভ্যেস নেই কিনা । ওদেশে (আমেরিকায়) ?খকে 
থেকে এদ্দেনী ভাব হয়ে গেছে । এখানে এসে অবধি আস্তে আস্তে সে 
সব ছাড়তে চেষ্টা কর্ছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই সে সব ছেড়ে 
দিতে পারুবো বোধ হয়|” 

আ। আমেরিকায় আজকাল কেমন কাজ চলেছে? 

স্বা। বেশ হচ্ছে। 

আ। আপনি কি আর যাবেন ? 

স্বা। আর কি যেতে পারবো! তবে আর যাবার দরকারও 
নেই । আমি রাস্তা সাফ করে দিয়ে এসেছি এবার যারা আছে তারাই 
কাজ চালিয়ে নিতে পার্বে। কত প্রফেসর কত কার সঙ্গে বিচার হলো 
তর্ক হলো, কেউ এটে উঠতে পারিনি । 


শ্রাবণ, ১৩৩৯ | ] সী! ফাতিহার সহিত কথোপকথন । ৪০৫ 


সিল সিপাসিপাস্িল লাস সি সিসি স্পিরিট সি অপস্টিত টির িতাসিপাস্টিতি সিডি সত উস্ছিল সত সত বা 


নৈর ভদ্রলোক | ওরা তো খুব ভোগী জাতি | 

স্বা। তাতে কি হয় গো, আজকাল অনেকে ত্যাগও কর্ছে। 
ওদের জাতটা বেশ । তোমার দেশে সন্যাপীকে একটি কলা ও একমুঠা 
চাল দিয়ে ঘিদেয় করে, কিন্ত ওরা তাদের ধা সব ভাল ভাল ০9511 
জিনিষ আছে সেই সব এনে ধন্মপ্রচারককে দেয় । 

আ। [ব০7-০০-019918 01017 সম্বন্ধে কি মনে করেন ” 

স্বা। সে হবেই তো, হোক না। তবে ])6১117107৮€ ছেড়ে 
00750000019 এর দিকে বেশী ঝোক দিতে হবে। অ'মাদের মিশনের 
|)00055১ 1)61191  65010911700101৬০ 5 গান্ধীও আজকাল এ্দিকেই 
বেণী ঝৌক দিচ্ছেন । 

আ। আপনি শুন্লুম আমেরিকার ০111201) হয়েছেন ? 

স্বা। সে আমি ইচ্ছে কল্লেই হতে পার্তুম কিন্ত হইশি। আমি 
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ওসবে কাজ কি! 

আ। ওদেশে যাঁরা আপনাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছে তারা 
কি ধ্যান ধারণা করে ?. 

স্বা। নিশ্চয়! ঠিক হিন্দুদের মতে আসন করে বসে ধ্যান জপ 
সব কচ্ছে। তোদের লক্ষমীছাড়। জাত । গায়ে বল ণেই, মনে জোর নেই 
বা খাবি তাতে 5987508170০ এর নামও নেই; গাছের ডালপাতা 
দুটো এনে খুব মসল! দিলেই ভাব্লি খুব উপাদেয় খাছ্চ হলো । 'এত 
মসল! খেলে কি এ জাতের শরীর ভাল থাকে । 

আ। কি করবে আমাদের জাতের যে পয়সা নেই । 

স্বা। পয়সা ন! থাকলেই কি খুব মসলা খেতে সবে? গায়ে জোর, 
মনে বল না এলে পয়সা রোজগার করবি কেমন করে ! মনে জার থাকে 
তো যানা আমেরিকায়, 1)017115 হয়ে আয়, €0001511) হয়ে আয়। 
আমাদের জাত দাতের যত্র জানে না, চোথের ০৫ নেয় না । ভালো 
একজন 7)৩17115. আমাদের দেশ খুজেও মেলে না। | 

তারপর সেবাশ্রমাদ্ির কথা উঠিল। বলিলেন-__“আ শ্রম, সেবাশ্রম 
খুব হওয়া! দরকার । ছেলেদের সতপথে নিতে হবে। “তামরা খুব 


সিল ৩ সি সিল উতলা সি সি 


৪০৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা। 
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উঠে পড়ে লাগ দ্িকি, তোমাদের আশ্রমটাকে বড় করে ফেল। ওরকম 
করেই আরম্ভ করতে হয়? আমরা কি করেছি, প্রথম প্রথম বাড়ী বাড়ী 
ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি। কাপড় নেই সবাই মিলে একখান ধুতি পার 
কতদিন কাটিয়েছি । কোন দিন বা উপবাস করেও থাকতে হতে! |” 
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গৌ-যানে রজনী-বাপন 


সেদিন ২রা বৈশাখ । বাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের গাড়ী 
ছাড়িয়া দ্িল। সর্বপ্রথম আমরাই প্রস্তত ছিলাম । গাড়ীগুলি সব ছোট 
ছোটি__৫1৬ হাত লম্বা-_হাত দেড়েক চওড়া । ছইএর ছাঁতি-_-ভিতনে 
আরোহীর আরামের জন্য খড় বিছাইয়া গদি প্রস্তত, তদুপরি একখানি 
চেটাই । খঁ ছোট গাড়ীতে জিনিষের অভাব হইল না-_পেট্রোল ল্যাম্প, 
জুতাভরা ছুইটী বালতি, ছোট ছোট কয়েকটা পৃটুলি, শতমূলীর 
মোরববা, লাঠি, ছাতা ইত্যাদি__মাঁলের খিচুড়ী। বড়ই ক্ষোভের বিষয়_ 
আমার বাক্সটা হাতছাড়া! হইয়া গিয়াছে । ভিতরে ফণীবাবু ও আমি 
উহ্ারই ভিহুর ফণীবাবু বিছানা বিছাইলেন । 

আমাদের চালকের বয়স বছর ২৩।২৪-_ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তৃগিয় 
বেচারার সমস্ত দেহের উপর রোগধন্ত্রণার একখানি কাঁলছাঁয়া পড়িয়াঁছে, 
নাম তাহার প্রমথ বা “প-মা” | প্রথমে খানিকক্ষণ আমর! উভয়েই বসিয়া 
রহিলাম, আর মাঝে মাঝে পিছনে দেখিতে লাগিলাম, কয়খানি গাঁড়" 
ছাঁড়িল,__কে কে তাহাতে চাঁপিলেন সম্ভব হইলে সে খবরও লইলাম। 
ফণীবাবু পল্লীর পথে এক প্যাকেট সিগারেট কিনিলেন। প-মা একটা 
বকৃশিস্‌ পাইল। বাবুরা উচু ভদ্রজাত, তাহার! কি আমার টয় 
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৬ পিছ ক সা পেপসি তি তি পি কাছ টেরেকাকার্‌ 


দরে য়া ধারে ভাবিয়া ( মে প্রথমে বলিয়াছিল “আপ নারা লিয়ে 
আন্ুন |” শেষে আশ্বাস পেয়ে তবে যায়। তাহার পর আমরা 
বলিলাম__তুই এগিয়ে চল্‌, আমাদের গাঁড়ী সবার আগে “পীছান চাই। 
সে বলিল্ঘ_তা হবেক মুশাই-ই শ্লারা খুব জোয়ান আছে । আমি 
সব্বের এগুতে আপনাদের লি বাঁব'_ বলিয়া ঘন ঘন বলদের ল্যাজ 
মলিতে লাগিল। তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ । 

ক্রমে আমরা বাসা ছাড়াইয়া পথে অনেকদূর অগ্রসর । ভইধারে 
গভীর বন-বেশ জমাট অন্ধকার । শুগাল বা অপর কোন প্রাণীর 
ডাক শুনিলাম না। বনানী যেন নাক ডাকাইয়। গভীর ঘৃমে নিমগ্ন, 
আমরা টিম্-টিম্‌ করিয়া তাহাঁর বিশাপবক্ষের এক পাশ দিয়া একটু পথ 
চুরি করিয়া চলিতে লাগিলাম । চতুর্দশী বাত্র--টাদের মুখ পধ্যন্ত দেখা 
গেল না-_ভাবিলাম পুণিমা হইলে কি সুন্বরহ না তত! অন্ততঃ 
চব্বিশখানি গাড়ী পর পর পিছন পিছন সা'রবন্দী হইয়' চলিতেছে 
জ্যোত্ল্ার শুভ্র আলোকে দেখিতে পাইতাম _ মান? আরও অধিক 

ত। কিন্ত ৰেষ্টনীর সেই ভীষণ গভীর ভাবে মামবা কতকটা আচ্ছন্ 
হইয়! ছইয়ের ভিতর মিশাইয়! রভিলাম__গাড়ীর পিলেক্মকাীন ঝাকানি 
সন্দেও চোখে কে - যেন ঘুমের হাঁত বুলাইতে লাগিল । একবার পিছন- 
পাঁনে তাকাইলাম-__অতিদূরে গাচীর ক্ষীণ আলো -াখে দেখিলাম 
ও ঘুমন্ত ষাঁড়ের টুন্টুনে ঘণ্টার ধ্বনি কাণে শুনিলাম মাত্র । এই 
পথে আগে নাকি ডাকাতদের অত্যাচার ও প্রতিপন্ভি পর্ণমাত্রায় ছিল। 
একাঁণে এক-আধখানা গাড়ী নিস্তার পাই না। কিন্ত আমাদের 
দল ভাঁরি-_-ভয় নাই । 

আমি “নিদ্রালু” হইলাম । ফণাবাবু “তন্দ্রালু' হইলেন, প-মা ঢুলিল, 
ষাঁড় ছু"টী ঝিমাইতে ঝিমাইতে চোখ বুজিয়া চলিতে পাগিল-_ঘাড়ের 
জোঁয়ালই তাহাদের কোনপ্রকারে টানিয়া লইতেছিল। 'মার কেকার 
খবর রাখে? হাতে “পাঁচন-বাড়ী' লহয়া, মাথায় গেরিক প্গ্গঙ বাঁধিয়া 
সম্বিৎ-জী প্রথম হইতে শেষ গাঁড়ীখানি পধ্যন্ত “কর্ণেলের' মত “রিভিউ, 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর নে যে গাড়োয়ান বঞ্াস রকমে 


৪৯৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা। 
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গরুর বল্গা ফেলিয়! দিয়! মুখ-থুব্ডাইয়া ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল তাহাদের 
পিঠে খোঁচা দিয়া কর্তব্যবুদ্ধি জাগাইতে লাগিলেন, কারণ মোটামুটা 
ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে সকল গাড়োয়ানই যাইবে-_তাঁহ। সকলেই 
জানিতেন। আমাদের গাড়ীতে আসিবার অন্ত তাহাকে , অনুরোধ 
করিলাম । মাঝে মাঝে তিনি আসিলেন-_-তখন তিনজনে বসিয়া গল্প 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম | 

মাঝে জলের প্রয়োজন হইল। পথের ধারে এক দীঘি ছিল। 
আমাদের গাড়ীতে সর্বদা যে লগনটী জ্বলিতেছিল সেটা হাঁতে লইয়া 
ফণীবাবু ও সম্বিং-জী চলিয়। গেলেন । প-মাঁর জীবন-কথ। লইয়৷ আমাদের 
আলোচনা চলিতে লাগিল । তাহার মাত্র ছুইবতসর বিবাহ হইয়াছে । 
ঘর বিধুরপুরের নিকটেই । “ম্যালোয়ারি,তে ভূগিয়া শরীর বিশেষ কাবু। 
বলিল ছুইবংসর পুর্বে ম্যালেব্িয়ার ভীষণ মড়ক হয়-_গত পঞ্চাশ 
বৎসরের ভি5র (বৃদ্ধের বলেন) সেরূপ ছুরবস্থা কখন হয় নাই । সরকার 
কুইনিন দিয়েছিলেন । কিন্তু সে বলিল__-বরাঁত যার যখন ভাঙ্গে তখন 
ওষধে কি করিবে? বর্ষার সময়ে গাড়ী চালান চলে না। ঘরে 
থাঁকিয়। ধাঁন-চা্বার্দি করিতে হয়। কিন্ত মোটের উপর ব্যাধির উপদ্রব 
বাদ দিলে, তাহার মনে শান্তি আছে। অতৃপ্ধ বাসনায়, অপূর্ণ আকাজ্জায় 
প্রাণ দণ্ডে দণ্ডে দগ্ধ হয় না। বলিল, ধান ভালই হইয়া থাকে । 

তাহার পর বিষম বিপত্তি বাঁধিল। সম্বিৎ-জী নামিয়া গেছেন-_- 
তিনি আগাইয়া বা পিছনে কিছুই জানি না। আমাদের ঠিক পিছনে 
যে গাড়ীখানি ছিল, সে বরাবরই “টিমে-তেতালা”য় চলিতেছিল। হঠাৎ 
কুক্ষণে তাহার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার ছুর্বাসনা জাগিল। 
নাক-মুখ টিপিয়া মাঁড়ের লেজ প্রাণপণে মলিয়।৷ সেই গাড়োয়ান তাহার 
কলে দম দিল। আধারে উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গাড়ী আসিয়া! শান্ত 
আমরা-মনথরগঁত আমরা-_আঁমাদের সহিত একেবারে বেমালুম্‌ ধাকা-_ 
সজোরে ঠোকাঠুকি_মধ্যরাত্রে ভীষণ €১০111১107--মোক্ষম ঝাঁকানি। 
স্বান_-জয়পুর। তাহার পর কলিকাতার রাজপথে ট্যাক্সি যেমন 
আমাদের মত হতভাগ্য পথিকক্ষে চাপ! দিয়া পিছনে ধোয়! ছাঁড়িয়। 
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উদ্দশ্বাসে ছুটিয়! পলাইয়া যাঁয়,_-আমারদদের পরিচিত সেই নিত্যঘটনার 
পুনরাবৃত্তি হইল । যে বলদটার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চোট পড়িয়াছিল 
সে বেচারার ক্লান্ত-শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। জোয়াল- 
পাগাম ইত্যাদির সকল বন্ধন কাটাইয়া ঝাড়া হাত-পা লইয়া সে 
সিধে সড়ক ধ'রে নিঙ্গের বাড়ীর পানে প্রাণপণে ছুট দিল। বলদ 
পলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ হ'তে ঘৃমও পলাইল। আমর! 
বিশঙ্ক হইলাম_-আধা এক বলদের কাধে, আধা মাটীনতে। প-মার 
ঢুলুঢুলু চক্ষু চড়কগাছ দেখিল। ফণীবাঁবু সটান দিতীয় বলদ হইয়া 
মাঁটার উপর দাঁড়াইলেন । প-ম ও আমি তারন্দরে টীৎকার করিতে 
লাগিলাম--“গরু পালাল-রে-রে”, “গরু পালাল র-রে”* “ওরে ধর] রে” 
“ধর্-রে?। 

তত্ক্ষণাৎ আলো লইয়া সম্বিং-জী চন্দ্রেশ্বর,নন্দজী ও লাঠীহাতে 
প-মা “হারাণ মাণিকের পিছু পিছু ছুটিলেন। ফণীবাবু ও আমি নির্বাক 
হইয়া পথের উপর সঙ্গীহারা-জীবকে লইয়া একপাঁশে দাঁড়াইয়া 
রহিলামঃ অনিমেষ দৃষ্টি রহিল--পিছনে। এক এক করিয়া সকল 
গাঁড়ীই আগাইয়া চলিয়া গেল। আমরাই শুধু রইন্ু বাকি । 
ডাক্তার গ্তামাপদবাবু “জরুরী কেস্‌” বুঝিয়! আমাদের পাঁশে আসিয়া 
দাড়াইলেন--“কব্জী-ঘড়ি” দেখিয়া বলিলেন--রাত, একটা” । সকল 
গাড়ীর যাত্রীরাই জিজ্ঞাসা করিলেন “কাদের গক্ক পালাল-__গাড়ীতে 
কে কে ছিল?” একই প্রশ্ন ঘৃরিয়া ফিরিয়া বার বার আসিল। 
আধারে পরম্পরে দেখারদেখির উপায় নাই । আমরা কান উত্তর 
দিলাম না, একেবারে গম্ভীর__নিঃশন্দ হইয়। গেলাম । দু মন বলিল 
ইহারা সব কেমন ? বলদ খুক্ষিবার জন্য সাহাবা করিতে কই 
কেহত, আসে না। খাপি জান্তে চায় কার কার এমন শনির 
দশা হ'ল।” আমরা চুপ । আসলে" কিন্তু তাহাদের মনের ভাব 
সন্ধপ মোটেই ছিল না বলিয়া এখন বোধ হয়। শীনণ ঝড়ের পর 
কয়টা গাছ-গাছড়া নষ্ট হল-_তাহাপেক্ষা বেশী প্রয়ে'জনীয় ও মুল্যবান 
হথ্য মানুষের কাছে এই-ে, সে ঝড়ের ফলে কোন্‌ ক্ষুদ্র কুঁড়ে- 


৪১০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ঘরের ভিতর কয়জন মানুষ বিপদের কবলে পড়িয়! প্রাণ হারাইল 
বা জথম হইল। এক্ষেত্রেও তাহাই । সমানধন্মী প্রাণীদের ভিতরে 
এরূপ ভালবাসা ও বাঁধনের টান অবশ্ন্তাবী । প্রমাণও হাতে হাতে 
মিলিল। আমাদের পিতামহস্থানীয় একজন) শেষে তাহাদের গাড়ীছে 
আমাকে তুলিয়া লইতে চাহিলেন | আমরা বলিলাম-_“না, আপনারা 
বুড়োমান্ুষ । ছুইজনত” আছেনই-বেশী লইলে কষ্ট হইবে । আমরা 
মাল লইয়া পরে আসিতেছি 1” বাহার নামে চলিয়াছি পথে তিনিই 
যে আমাদের অমোঘ রক্ষা-কবচ । 

জল্পনা-কল্পনা হইতে হইতে বলদ মিলিল-_লগনহাঁতে সম্বিৎ-জী, 
চন্ত্রেশ্বর-জী প-মা সকলেই ফিরিলেন । “ভারাণ মাণিক” ফিরিয়। পাইয়া 
প-মা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তাহার পর কিছুক্ষণ তাহার গা চাপ- 
ডাইয়া তাভাঁর বেয়াদবীতে শিজের অভিমান জানাইল। শীঘ্র তোড়- 
জোড় সমাপ্ত করিয়া আমর! গাড়ী ছাড়িলাম। রুষ-অভিষানের পর 
মার্গ্তাল নে'র মত তখন আমাদের অবস্থা] 017) 10006 15লা ৪91 
0079 057200১07৮1 পমার আরও দুইজন ভাই তাহাদের 
গাড়ী লইয়া আমাদের দলে ছিল । বড়দা” প-মাকে তাহার বেকুবির 
জন্য গাঁলি দিলেন» আমরাও ছাঁডিলাম না। প-মার কাণে বোধ হয় 
সে বুনি পৌছায় নাই। কারণ মে আবার ফিরে পেয়েছি'র 
আনন্দেন ভরপুর । 

তাহার পর হইতে সম্বিং-জী আমাদের সঙ্গ লইলেন। প-দা 
শেষে বলিল “যম, এরূপ অবস্থায় গরুদের একটী মজার আচরণ আছে। 
তাহারা বনের ভিতর কখনও ধায় না। সটান সিধে রাস্তা ধারে 
আবার ঘরেই ফিরে । আত্মরক্ষার সংস্কার দে প্রাণা-মাত্রেরই জন্মগ 
ইহার পর ফণীবাবু খানিকট! ঘৃমাইলেন ৷ সন্ষিৎ-জী শেষরাত্রটা ঘুমান । 
কাঁজেই সকলেরই পালা শেষ হইল। এ অঞ্চলে প্রায়ই ছুই একটা 
করিয়া গ্রাম, তাঁহার পর এক মাঠ, আবার গ্রাম ও মাঠ_এই ক্রম | 
মাঝে মাঝে তড়াগ-পুক্ষরিণী ফাড়ী সাঁকো বুলতলা । 

৩রা বৈশাখ) সোমবার । গ্রভাতকাল । কোন্‌ গরু কাঁল পলাইয়া- 
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ছিল, সকলেই জানিতে আসিলেন ও দেখিলেন । পথে ে ষা'র গাড়ী 
খানিক খানিক থামাইয়া প্রাতঃকত্যার্দি সারিয়! লইলেন। রজনী 
যেন মহাপ্রলয়--তখন জীব-জন্ক-জড় মহানিদ্রাগহ। সমস্ত প্ররুতি 
তমসাচ্ছন্ন-_-অসাড় নিষ্পন্দ প্রাণহীন ৷ মঙ্গলময়ী উধাঁর পুণ্য-সমাগমের 
সহিত জীবনালোক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল । সরননা নবীনত্তা জীবস্ত- 
ভাব চোখের সমক্ষে ক্রমশ: মুঠি লইয়া কুমুদের শান ফুটিয়া উঠিল। 
চারিধারে খোলা মাঠের শান্ত, স্ুশীতল, মৃদ্ুমন্দ মদ্যপবন-_ আনন্দের 
সজীবতার হিন্দৌল। ভোর হইতে না হইতেই দেখি, মাল-কীচা আটিয়া। 
হালহাঁতে কৃষক ক্ষেতের মাঁটা তৈয়ারা করিতেছে ! এইবার সকল 
যাত্রীর যাঁন একত্র সারবন্দী দেখিতে পাইয়া আনন্দ হইল । 

রৌদ্র উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলা বাড়িতে নাগিল। সকালবেলা 
বেস্থরো-বেতাঁলা খানিকটা চী২কার করা গপ। পাকুড়ার সাধুদের 
গাড়ীথানি ঠিক আমাদের পূর্বে চলিতেছে । ঘি দেখিয়া তাহারা 
বলিলেন, বেলা প্রায় নয়টা । আচার্যের হাঁওয়-গাড়ী” আমাদের 
মন্থরগতিকে ধিক্কার দিতে দিতে কোয়ালপা ঠার মঠের দিকে উড়িয়া 
চলিয়া যাইবে-_প্রতিক্ষণেই আমবা উহার প্রহীগ্গায পিছন-পথপাঁনে 
চাহিয়াছিলাম । এখনও আসিলেন না কেন? তাবে তাহাদের কি 
হইল? মোটর কি বিগড়াইল? ন্টাহাদের নিত্র কাহার9 শরীর 
কি অস্ত্রস্থ হইল ?-- ইত্যাদি নাঁন। চিন্তা । 

বাহিরে খোলামাঠের তীক্ষ খর-বৌদ্র, আর সকলের মনের ভিতর 
ভাবনার জ্বালা । যতণাদ্র একট! খবর পাওয়া দায় ততই ভাল। 
স্বামী চক্তরেশ্বর-জী পথে কোতুলপুর হইতে এক “বাহসাহকেল' জোগাড় 
করিয়া খবর আনিবার ভার লইলেন__বিষু্পুরের পথে চলিলেন। 
আমর নানাগ্রাম পার হইলাম । সকল জায়গার নাম প-মাঁও করিতে 
পারিল না। স্বামী কেশবানন্দজী আমাদের জগ্গ একটী ক্রমানুষায়ী 
তালিক! দিয়াছেন । কত গ্রাম এঠ চব্দিশ মাইলে আচ্ছ €সটা দেখিলেই 
বেশ বুঝা যাইবে । প্রথমে-কষ্ণবাধ। তাহার পর নন আরম্ত।, 
সর্বশুদ্ধ উনত্রিশখানি গ্রাম, ঘথা-_গয়লাপুকুর, ক'মারপুকুর 


৪১২ উদ্বোধন । মা রশ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 
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ঠাকুরের জি তাতিপুকুর, চাউল; জয়পুর, কুম্তস্থল, বৈষ্ব- 
বাগান, বগাজোল, রাজগ্রাম ও তাহার হাইস্কুলঃ নাম্ছড়া, গেলে, 
স্থকজোড়া, সাইতাড়া, মির্জাপুর, রায়বাগ্নী, পাথরচটি, আশুবে, 
মালপুকুর, গোগ্ড়া, ভত্রপুকুর, গীতি। শিরোমণিপুরঃ কোস্ছিলপুর, 
জোল্ট্যা, মুইদাড়া, ময়রাপুকুর, সাহেবগঞ্জ ডেওয়াপাড়া--শেষে কোয়াল- 
পাড়া । | 

প-মাকে যদ্দি বলা যায় “ছুটোর ভিতর পৌছাব তো? দে অমনি 
সরলভাবে বলে 'তা-__হ/'তে পাঁরবেক 1 তাহার পক্ষে ছুই চারি ঘণ্টার 
পার্থক্য কিছুই নয়। সময়ের মূল্য বিশেষ আছে বলিয়া! বোধ হইল ন1। 
পথ আর ফুরায় না । বেলা প্রায় এগারটায় কোয়ালপাড়ায় পৌছান 
গেল। 


কোয়ালপাড়া--মঠে 


দারুণ গরম । চব্বিশ মাইল ইতি হইল। আচাধ্যকে অভিবাদন 
ও বরণ করিবার অন্ত পশ্চিমদ্বারী আশ্রমবাটীর সমক্ষে মঙ্গলকলস স্থাপিত 
দেখিলাম__চুতমাঁলা ঝুলিতেছে। ভিতরে নাতিদীর্ঘ একটা উঠান-_ 
উঠানে একটী মরাই। পশ্চিম ও দক্ষিণে সাধুদ্দের থাকিবার ঘর। 
উত্তরে ঠাকুর ঘর । দক্ষিণধাঁরের একতলার ঘরে তল্পীতল্প। সব নামাইয়া 
হাবড়া স্টেশনের উপরে যাত্রীদের মত সবাই গড়াগড়ি দিলাম । 
সে ঘরের ঢুকিবার দ্রজাটী বড়ই ছোট-_আন্দাজ হাত ছুই হইবে। 
লম্বা ও মোটাসোট! মানুষের বড়ই বেগতিক । অনেকেরই মাথা ঠুকিল। 
ঠাঁকুরপ্রণাম, সন্যাসীদের প্রণামাদির পর কিয়তক্ষণ বিশ্রাম লইলাম। 
কেহ কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণের কুয়াতে, কেহ বা বাহিরে পুষ্করিণী হইতে 
স্নান সারিয়! লইলেন। চা”ও মিলিল। অনেকে উহা ছাড়িয়া সরবৎ 
ধরিলেন। তাহার পর জল-খাবার । 

আন্দাজ দুইটার সময় আমরা সকলে উঠানে একটা সামিয়ানা তলে 
পেট ভরিয়! অন্নপ্রসাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম । স্বামী কেশবা- 
নন্দজী বেশ সুচারু বন্দৌবস্তই করিয়াছিলেন । আদর-আপ্যায়ন 
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যথেষ্ট মিলিল। তাহার সহ-কম্মীদের সকলেই আমাদের খুব ফত্র করিলেন । 
কিন্ত মোটের উপর “শিব-হীন দক্ষ-যজ্ঞই আজ হইল। 

খাওয়া-দাওয়ার পর এক ঘুম দেওয়া গেল। বিষ্ণপুরের ডাকহর- 
করার মারফত বেল! তিনটার সময় আচাঁষোর সংবাদ আমিল। মোটর 
বিষুপুরেই বিগড়াইয়াছিল, কাজেই প্রাতে যাত্রা কর' হয় নাই। সেদিন 
সন্ধ্যায় ছাঁড়িয়৷ মঙ্গলবার প্রাতে কোয়ালপাড়ায় পৌছিবেন । এখানে গাড়ী 
ওপাল্কীর বন্দোবস্ত থাঁকিবে_ শীঘ্র যাহাতে শ্রীধামে যাতা করিতে পারেন । 
খবর পাইয়া! সকলে আশ্বস্ত হইলেন । পরে জান! -গল, সেই হাওয়া 
গাড়ীকে স্ব-স্থানে পাঠাইবার জন্ত বাফুড়ায় তার করিয়া কূলী আনাইয়া 
কাঁধ্য শেষ করিতে হইয়াছিল । গাড়ীর বরাত ! 

পূর্ববান্ছে ২৪ জন গাড়োয়ান মন্কুরী লইবার জন্য একএ আশ্রম প্রাঙ্গণে 
আসিয়া দাড়াইল। ৪।৫ জন করিয়া কয়েকটী দল গাঠারা গড়িয়া লইল, 
মোড়লদের হাতে সর্বশুদ্ধ ৯০২ টাকা দেওয়া হল । শুনিলাম উহারা 
আরও কিছু বকৃশিস চায়। 

বৈকালে চা মিলিল। তাঁহার পর চারথাঁনি গরুর গাড়ীতে মাল 
চাঁপাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল । বিকালখেলাটা থবই চমৎকার, 
আরামপ্রদ ও ন্সিপ্ধকর । বিদায় লইবাঁর পু'্্ব স্ব'ম' কেশবানন্দজীর 
দাওয়ায় বসিয়। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল । হাঁপানি, মা'লেরিয়া ইতাদি 
নানা উপসর্ণে তাহার শরীর খুবই খারাপ হহয়াছে দেখিলাম । 
তাহার আশ্রমে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইচই তাত, কৃষিকর্মা, 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিতেছে । “যমুনা” ও “সরম্বতী' নামান্কিত হইথানি 
তাতও দেখিলাম । আগে অনেকগুলিই চলিত। স্থানীয় ছাত্রদের 
তাত শিখাইবার বন্দোবস্ত খুবই চমৎকার ছিল। এইথানকারই ভৃতপূর্বব 
ছুই জন কনম্মী মিশনের অন্যান্ত “কন্দে তাহাদের নিপুণ হস্তের সুচারু 
শিল্পকর্ম দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। জীবন দিয়া নিঃশদ্দে 
একাগ্রমনে গ্রামে কাজ করিয়া যে অমুল্য অহিষ্ছতা' হিনি সঞ্চয় 
করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বলিলেন। সগুলি পুথির ঠেঁদো কথা 
নহে, মানুষ হাতে-নাতে ঠেকিয়া-ঠকিয়া সাহা শি করে তাহারই 


৪১৪ ৃ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা 


কথঞ্চিংৎ। লোকলোচনের অন্তরালে-_ যেখানে করতালি নাঁমযশ 
প্রণংসা অভিবাদন নাই--সেই পল্লীগ্রামে কাঁজ করা যে কিরূপ কষ্টকর 
বেশ বুঝ! গেল । পল্লীবাপীর সঙ্কীর্ণতা, গ্ৌঁড়ামী ও বিপক্ষাচরণের কথাও 
বলিলেন । শ্রীগুরুর নাম লইয়া, তাহারই ভাঁব ও উপদেশ ছড়াইবার জন্য 
_ আর পকল্লীবাসীকে তাহার পায়ের উপর দাড়াইব"ব, পরমুখাপেক্ষী না 
হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অঙ্জনের উপায় তাহাদের চোখের সমক্ষে 
দেখাইয়া দিবার জন্যই তাহাদের এই প্রতিষ্ঠান । বিকারগ্রস্ত রোগীকে 
আরোগ্য করিতে গিয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক অপমান- লাঞগ্না-গঞ্জনা 
নীরবে সহিয়াছেন। কিন্তু তাহার বুকের পাঁট। ও "কলিজার জোর 
উহার ফলে বরং বাড়িয়াছে দেখিলাম । ম্যালেরিয়ার দোর্দগুপ্রতাপ 
এখনও অব্যাহত। তথাপি তিনি বলিলেন-_-সবাই মিলে ভুগিতেছি 
বটে, কিন্তু আমরা নিরাশ নহি । আজ হউক কাল হউক-_বাঙ্গলার 
পল্লী জাগিবেই_-উঠিবেই । ভগবানের রুপা কি ব্যর্থ হইবে? মনে 
মনে বলিলাম__“বাঢ়ম্ত। 

আশ্রমে নিরাশ্রয় বালকদ্দিগকে আশ্রয়-আহার-শিক্ষা দিবার 
বন্দোবস্ত আছে । যাহারা জন্মজন্মান্তরের বহু সুরুতির ফলে ছেলেবেলা 
থেকে খধির আদর্শে গড়িয়া! উঠিচ্েছে, সেরূপ কয়েকটা বালকের 
সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া আশন্দ হইল । সংসারে তাহাদের 
দেখিবার কেহ নাই, _থাকিলেও কেহ দায়িত্ব লইতে চান না। 
সন্যাঁসী বুক পাতিয়া ফেলা-ছেলে কুড়াহয়া লইয়াছেন । 

ভ্রীশ্রীমা এখানে আসিলে নিকটগু “জগদম্বা আশ্রমে” থাকিতেন- সেটা 
একটা পুথক্‌ প্রতিষ্ঠান__নারীবিভাঁগ । সকলকে প্রণামার্দির পর আমর! 
বিদায় লইলাম । শেন পধ্যন্ত মত ভক্ত এই পথ দিয়া গিয়াছেন ত"হারা 
সকলেই বিষুপুরে ও এখানে এইরূপ আদর যত পাইয়াছেন। 


“দেখ যাত্রী যায, জয়গান গায়? 


তখন গোধুলি। পল্লীপথে গল্পগুজব করিতে করিতে আমরা সকলে 
মিলিয়া চলিতেছি। খুব আনন্দ হইল; বড় ভাল লাঁগিল। চারিধারে 
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০ -াস্পিপিস্সিলীিলী পা সিিসিকাটি পাটি শি ৯ 


ঘোলা মাঠ-_যেথায়ই ক্ষ যায়, কেবল প্রশস্ত- বিস্ হ__লবই উন্থক্ত 
বাধাহীন নিঃসক্কোচ। পাঁচিলে-ঘেরা দেওয়ালে 'বড়া-দেওয়া-_ 
পাটিমনের দাপটে মানুষের অন্তরাক্মাকে চীনা মেয়েদের পায়ের মত 
বুটর ভিতর জমাটভাবে খঞ্জ, বদ্ধ করিয়া 5।পিয়া রাখার চেষ্টা নাই । 
মাথার উপর অনন্ত আকাশ__একখানি নীল কম-ছবি, স্রিগ্ষ-মুচারু সে 
রূপের ছটা । নীচে সবুজ ক্ষেত্রে; সবুজ এন্তে” সবুজ গাছে, সবুজ 
পাতায়__কেবল সবুজেরহ মশামেশি। হানীযর একটা ভদ্রলোক 
আমাদের প্রায় গ্রামের শেষ-সীমানা পধ্যন্ত পৌছাইয়' দিলেন_- তাহার 
সৌজন্টে মুগ্ধ হইলাম । তিনি বলিলেন), বৈশাখ-জোঞ্ কাঁটে ভাল, 
কিন্ত বর্ষারন্তের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির আক্রমণ আরম হয়। ব্ষায় সব 
কবিত্ব-ভাবুকতা-ন্বাচ্ছন্দ্য ম্যালেরিয়ার টাপে মিয়া বায়। োয়াল- 
পাড়ায় আশ্রমের পূর্বদিকে পাণা-ভরা পুকুরটা 'ন্রিয়াই কতকটা 
বুঝ! গেল । এরূপ পুকুর-খানা-ডোবাহ “এনোফিলিদ্‌' মশার ৃতিকগার । 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়| আধার ঘনাভৃঠ হইতে মারপ্ত হইল । কলু- 
পুকুর, তাতি আহের খাল, নমুনা, দশড়া-__ঠাহার পর আমোদর 
নদ। অবশেষে পথের শেবজয়বানবাটা। আমরা আলো জ্বালাইয়া 
ফেলিলাম । অন্ধকার বৃদ্ধির সহিত পা?য়র ক্ষিপ্রতা কমিত লাগিল । 
অনভ্যন্ত স্থানে সন্তর্পণে অগ্রসর হহতে হইল । আমাদের ভিতর এ 
অঞ্চলেরই এক সাধুজী অগ্রগ্রামী হইয়া পথ .দখাঠত লাগিলেন। 
আল, গর্ত, খানা_যেখানে যাহা পড়িতেছিল--পুর্ব হইতে দলের 
সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন । 

এমনি-ধারা পায়ে-চলার পথ ধরিয়াই প্রাগান শাহের মাঞ্ধষ 
তীর্ঘঘাত্র! করিতে বাহির হইত । তাহারা আমাদরই মত “ছাট- 
বড মণ্ডলী রচিয়া চলিত । পালি-সাহিত্যে যে মাত্রীদের কথা 
আছে-্ধাহারা বাণিজোর পথ দিয়া পায়ে !শপয়া ভারতের 
পশ্চিম প্রান্ত ভরুকচ্ছ ( তক্রোচ ) হইচ্ে পুর্বে রাগহ ( রাজগীর ) 
পর্যন্ত যাঁওয়া-আস! করিতেন, ভ্াহাদের স্বৃতিই অন্তরে জাগিল। 
মবগ্য, আমাদের মাত্র চারি পাঁচ মাইল পথ । ধাহারা পুর্বে দ্বারকা 


৪১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম় সংখ্যা। 





সমপাস্স্পি 


বা পুরী পায়ে চলিয়া যাইতেন তীহাদের-__আননা, আগ্রহ, কষ্টসহিষণা 
ভাঁব-ভক্তি কত অধিক ছিল তাহার কতকটা ছায়া পাওয়া গেল। 

পথ ফুরাইল। আমরা আন্দাজ আটটার সময় অন্ধকারে আমোদর- 
তীরে আসিয়া দাড়াইলাম। তথা হইতে মাঠের পারে*য-বনানীর 
ঘনতমিজ্রার ভিতর হইতে যেন সৌদামিনী চমক দিল-_শ্বেত শ্রীমন্দির 
দীপের আলোয় ঝলসিয়! উঠিল। এই পল্লীর 'ব্রজবুলি'তে বলিতে গেলে__ 
“হা-ই উ-বাগে, লি-লি কর্ছে, । একজন গান ধরিলেন-_-“ যে দেখা 
যায় আনন্দ-ধাম-_ইত্যা্দি । মহামায়ার “জয়” দিয়া ক্রমে দক্ষিণমুখো 
শ্রীধামে পৌছিলাম--৩রা বৈশাখের বাত্র । মন্দিরের নিকটেই একটি 
দাওয়া ও ঘর আমাদের জুটিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা গেল না। 
মাল অন্তপথ দিয়! খানিক পরে পৌছিল। 

আন্দাজ এগারটার সময় প্রসাদাদি পাইয়া আমরা ঘুমাইলাম । সব 
চুপচাপ, । সকালে জাগা যাঁবে। 
শ্রীনুত্র্ণ্য । 


“স্বপ্নত্কয় জগৎ” 


এই যে বিরাট বিশ্ব 

সকলি স্বপনে গড়। 
অসার অনিতা সব 

কিছু নাই স্বপ্ন ছাড়া 
কেন তবে ভুলে যাও 

হের এই বিদ্যমান 
সদাকাল ন্মর তুমি, 

নিত্য সত্য ভগবান ॥ 

ত্যাগচৈতন্ 


পা স্পেস সস লসেক 
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শ্রাঞমা তদেবার জথাস্থানে প্রচিঠি, 
_জস্িক্লাহমলাী- 


শামন্দির 


কাশ্মীরে অমরনাথ । 


€ পূর্ববানতবুত্তি ) 
( শ্রীঅতুলরুষ্ণ দাস) 


ইতিপুর্ধে অনেক যাত্রী রওন! হইয়াছেন এবং আমি ও আর 
কাল বিলম্ব না করিয়া সমস্ত মাল লইয়া অগ্রসর হইলাম । আমি 
একী ঘোড়ায় চড়িলাম এবং অপর ঘোড়াটীতে (যোটা ব্রহ্মচারীর জন্য 
লওয়া হইয়াছিল) পাঁচক চড়িলেন। বলিয়া বাঁখি পাহাড়ী ঘোড়া 
(টা) জোরে চলে না এই জন্য £ঘাঁড়ায় চড়ার অভ্যাস না 
থাকিলেও ইহা অনায়াসে চড়িয়া যাওয়া যায়; তবে চড়াইও ওত্রাঁই 
করিবার সময় একটু হিসাব করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা ন। 
হইলে পড়িয়া ষাঁওয়ার সম্ভব, আর এক বিবয়েও সন্কতা আবশ্যক ; 
প্রাতে চড়িবার পূর্বে ঘোড়া খাইয়া পেটটী বেশ মোটা করিয়া রাখে 
এবং তখন জিনের বাধন পেটে খুব অঁটিয়। থাকে ১ কিন্দ কমাগত ২।৩ 
ঘণ্টা চলিতে চলিতে ভুক্ত আহার হজম হইয়া যাওয়ায় পেট একটু কমিয়া 
যায় এবং সেই সঙ্গে পেটের বাধন আলগ। হইয়া যায় । এ সময় সাবধান 
হইয়া না নামিলে জিনশুদ্ধ ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে হয় । এ সম্বন্ধে 
আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ আমি এরূপ অবস্থায় ছুই দ্রিন পড়িয়া গিয়াছিলাম 
শাগ্যক্রমে কোন প্রকার আঘাত পাই নাই । আজকার রাস্তা একেবারে 
সমতল; ছুই দিকে দূরে দূরে পাহাড এবং মধ্যে সমতল হরিদর্ণ ক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়া ব্াস্তা। লন্বোদরী বা! লিডার নদী হইতে একটি কাটাখাল 
মটনের দিকে আসিয়াছে ; &ঁ খাল কখনও আমাদের পার্থে পড়িতেছে 
আবার কখনও দূরে চলিয়৷ বাইতেছে । পথে গ্রাম্য বালক বালিকারা 
আপেল, আখরোট ও অগ্ঠান্ত ৩।৪ প্রকার ফল লইয়া ঘত্রীদের নিকট 
ছুটয়। আসিতেছে ; সব ফগই খুব সপ্ত, আপেল এখন৪ ভাল পাঁকে 
নাই, এইজন্ব একটু টক। যে আপেল কলিকাতায় টাকায় ১ট! 


৪১৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_ ৭ম সংখ্যা। 


স্পা পিউ পাতলা 


তাহা এখানে পয়সায় ৪1৫ টা। অনেক যাত্রী আখরোট €৫কনে এবং 
তাহ চিবাইতে চিবাইতে পথ চলিতে থাকে । মটন হইতে মাইল খাঁট্নাক 
আসিয়া পথপার্খস্থ পর্বতগাত্রে একটি গুহা আছে; উহা. পর্বতের 
মধ্যে বহুদূর পধ্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । ইহার পর আরও ৪ মাইল 
দূরে এক বুমুখী মহাদেব আছেন । যাত্রিগণকে দেখিবার জন্য গ্রাম 
লোকেরা স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া বসি়্া আছে। “এই সমস্ত 
দেখিতে দেখিতে আমি প্রায় ১১টার সময় ১২ মাইল [রে আয়েশমোকাম 
নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম । পড়াও” অর্থে রাত্রিবাসের 
ফাক। মাঠ; ইহা চটি নহে এবং এখানে গাকিবার জন্ত কোন প্রকার 
চালা বা ঘর অথবা দোকান নাই। আসিয়াই দেখিলাম যাভার। 
অগ্রে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা সকলে তাবু লাগাইয়া তাহার মধো 
আরাম করিতেছে » ময়রাঁর দোকান ও মুদ্দিখান1 বসিয়া গিয়াছে । ৬৭ 
খানি মুদির দোকান ও তত সংখ্যা ময়রার দোকান যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে 
চলে। ইহার! সর্বাগে পড়। ওয়ে আসিবার নে! করে,যাহাঁতে যাত্রীরা 
পৌছিয়াই খাবার পাইতে পারে । খাবারের মধ্যে পাওয়! যায় £_ 
মোটা পুরী, সামান্য তরকারী, আচার, হালুয়া, শুকনা মেঠাই এ 
পেঁড়া, বেগুণি, ফুলুরি, এবং দ্াল রুটি । খাবারের দাম ষত পথ 
এগুন বাঁয় তত বাড়িতে থাকে । ছ্ুপয়সার একখানি পুরী শেবে 
চার পয়সায় দ্াড়ায়। মুদ্দির দোকানে কয়েক প্রকার মসলা, 
বাদাম, আখরোট, কিসমিন ও আলু পাওয়া যায়। আমাদের জিনিব 
পত্রার্দি একন্থানে রাখিয়। স্বামিজীর জন্য পথে আসিয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্ট। পরে তিনি, ব্রহ্মচারী ও রাজসরকারের 
তরফ থেকে একজন পথপ্রদর্শক একখানি মোটর করিয়া আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি আপিয়া স্থান ঠিক করিয়া দ্বিলে আমাদের তাবু 
লাগান হইল এবং আমর! বিছানা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাঁগিলাম। 
আমাদের পাচককে মটনে ঘাইয়া তাহাকে আনিতে আদেশ করিলেন । 
অধিকন্তু এখানকার খালি মাঠের উপর বিছ।না পাতিলে অনেক সময় 
বিছানা সত সেঁতি হইয়। যায় এই জন্য তিনখানি চেটাই (একপ্রকার 


স্ষ শি তাছি লা পাস পিসিতে ২ লো পাস লস রসি পতি তা ৬ 


শাবণ। ১৩৩০ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ | * ৪১৯ 


মোট! মাছুর ) আনিবাঁর জন্তও বলিয়া দ্বিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার 
সম়য় পাণ্ডা মাছুর লইয়! আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আমরা তাহার 
উপর বিছানা পাতিয়। নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম । আঙ্ গোলমাঁলে 
রানা হওয়। অন্থবিধা বলিয়! স্বামিজী ও ব্রহ্মচারী বাতীত অন্ত সকলে 
ধর্মার্থ আফিষে যাইয়া খাইয়া আসিলাম। আমাদের কাবু ভুইটী 
নাধারণ তাঁবু অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। উহা দুইহ!গে বিভক্ত ছিল, 
একটী গোসলখানা! ও একটী শয়নঘর। একটা তাবুতে সামিজী ও 
ব্রহ্মচারী থাঁকিতেন এবং অপরটীতে পাঁওা, পথপ্রদর্শক, ও পাচক বং 
আমি থাকিতাম । ফুলীগণ আমাদের তাবু ছাঁড়িয়৷ কোনরূপে রাত্রিধাপন 
করিত। যে মাঠে তাবু পড়িয়াছিল তাহার একদিকে নদী এবং অপর 
দিকে একটা অনুন্নত পাহাড় । পাহাড়ের উপরে আয়েশ-মোকাম বা 
জনকমহল নাঁমক একটা বৃহৎ বাঁটা। কিন্বদন্তী এইরূপ জনক রাজা ওথাঁনে 
বাস করিতেন । প্র পাহাড়ের উপরেই কয়েক ঘর লোকের বাস আছে । 

পর দ্ৰিন প্রভাতে সকলে পুনরায় অগ্রসর ভই্ত প্রস্থত হইল । 
পূর্বদিনে যে মাঠ দৈশ্ঠগণের বিরাট শিবিরব্ূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল, 
আজ আবার তাহা মাঠে পরিণত হইল । তোর হইবার পূর্বেই 
ছড়ি রওনা হইয়াছে, সেই সা্গ সঙ্গে সাধুসন্ত অনেকেই এবং পদাকান- 
দাঁরগণ চলিয়! গিয়াছে । যাহাদের বোঝা অল্প তাহাবা মাইতে অরস্ত 
করিয়াছেন এবং বাকী সকলে বাইবার ষোগাড় করিতেছেন ! 'অমর 
নাথের পথ অতি সঙ্কীর্ণ আবার কোন কোন স্থানে ছুই দিকেই 
পাহাড় । এই জন্ত ভারবাহী ঘোড়া বাহির হইয়া পাঁডলে তাহাদের 
অতিক্রম করিয়া! যাওয়! যায় না; ফলে গশ্তব্য স্বানে উপস্থিত 
হইতে অনেক দেরী হইয়া যাঁয়। পুনশ্চ দেরী হইলে থাকিবার স্থান 
মনোমত পাওয়া যাঁয় না। এই হেতু সকলেই আগে বাহির হইয়া 
পড়িবাঁর চেষ্টা করে । আমরা কোন দ্বিনহই আগে বাহির হইতে 
পারিতাম না; কারণ আমাদের বোঁঝাঁও বেনী ছিল আর স্বামিজীও 
প্রাতরাশ না গ্রহণ করিয়া বাহির হইতেন না। ফলে আমর! কোন 
দিনই থাকিবার ভাল যায়গা! পাইতাম ন1। 





৪২০ , উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৭ম সংখ্যা। 
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এইবার আমর! ক্রমশঃ পর্বত মধ্যে প্রবেশ করিতেছি । ছইদিকেই 
দূরে দূরে পাহাড় মধ্যদিয়া পথ; পথের চক পার্খদিয়া লহ্বোদরী 
নদী প্রবাহিত । এখন হইতে তিনটা পড়াঁও আমরা এই নদীর 
ধারে ধারে যাইব । আজকার পথ অতি মনোরম; পথিপাশ্বস্ 
জঙ্গল এত পরিফার এবং বৃক্ষ-গুল্মা্রিতে এমন ্ুন্বরভাঁবে প্রকৃতি- 
দেবী বিশ্স্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে এক এক সময় তাহাদিগকে 
বাগান বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। স্থানে স্থানে বনভূমি প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যের পরাকাণ্ঠারূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। উচ্চশির পাইন 
গাছগুলি স্তবকে স্তবকে ক্রমোনত পাহাড়ের গায়ে দাড়াইয়া রহিয়াছে 
আর পাদদেশে কল্লোলিনী লম্বোদরী দিগন্তবিশ্রত তান তুলিয়া তরঙ্গ 
ছুটাইয়াছে। সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য গাম্ভীধ্য মনকে স্তম্তিত করিয়া 
স্বতঃই তাহাকে ধ্যানমুখী করিয়! তুলে। কাশ্মীর যে ভূন্বর্গ তাহার 
এই স্থানটা একটী নিদর্শন । এই বিচিত্র নিবিড় হরিদ্বর্ণ চিত্রের 
হ্যায় প্রতিভাত দৃশ্ত উপভোগ করিতে করিতে গ্ামরা বেল 
আন্দাজ ১২ টার সময় পহেলগ9াঁও নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম । 
পথে আসিতে আমিতে আয়েশ মোকাম হইতে ৫ মাইল দূরে গণেশপুর! 
নামক একটি খুব ছোট গ্রাম পাইয়া ছিলাম । যাহা হউক, আজ 
ষে স্থানটীতে তাবু পড়িল ০ স্থানটা যেন প্রকৃতি দেবীর লীলা স্থল। 
স্থানটার উপর এবং নিয়ে উভয় দিকেই পথ বীকিয়া চলিয়া গিয়াছে; 
নদীর গতিও তদ্রুপ । মধ্যস্থলে দীড়াইয়া দেখিলে বোধ হয় যেন 
আর কোন দ্রিকে পথ নাই। চতুর্দিক পর্বতমালাঁয় বেষ্টিত; নদীটা 
বোধ হয় যেন পর্বতের সান্ুদেশ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া 
কিয়ন্দ র গিয়াই কোন গুপ্ গহবরে লুক্কাইত হইয়াছে, আবার পাইন 
বৃক্ষ-মণ্ডিত পর্বতশ্রেণীর পশ্চাতে অভ্রভেদী তুষার-কিরীট ভূধরগণ 
বূবিকিরণ বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত করিয়া অপুর্ব শোভ৷ বিস্তার করিতে" 
ছিল। বাস্তবিক সেই অনৃষ্টপূর্ব মনোরম দৃণ্য দেখিয়া বিস্ময়ে যুগপং 
রোমাঞ্চ হ্ইয়াছিল। স্বামিজীকে বলিলাম “মহারাজ, আপনি ত পৃথিবা 
প্যাটন করিয়াছেন, সুইজারলগ্ড প্রভৃতি অনেক সুন্দর স্থন্দর শান 


শাবণ, ১৩৩০ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৪২১ 


২ তস্পিপাসিকী সপোন পীস্টিপস্টিলীস্টিলস্পিপসসিতি স্পিন সপ পসসসপর সিসসপিি সস সস পলিসপপিস পাস পা সপ পাশাপাশি ও লামিন পাপা পাপা ছি পাছি পাছি পা পাল 


দেখিয়াছেন। এখন তুলনায় কোন স্থান ভাল অনুগ্রহ করিয়া বলুন” । 
তাহাতে তিনি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । কয়েকটা 
সাহেব এখানকার ছায়াচিত্র (07019201701) লইতেছিল দেখিলাম । 
ঢইটী মেম7একটা সাকোর উপর বসিয়া জল-বঙে (৬০0০1 0910111 ) 
এই স্থানের চিত্র আকিতেছিলেন । স্বামিজীর নিকট €)7777019 ছিল, 
তিনিও তিনখানি ছবি লইয়াছিলেন | 

এই স্থানে আমাদের ছুই রাত্রি বাস করিতে হইচব 'এই নিয়ম। 
আজ একাদশী পাঁকশাকের কোন হাঙ্গামা নাই । দোকান হইতে 
পুরী কিনিয়! খাইলাম | বৈকাল হইলে মেলার সমগ্র স্থানটুকু বেড়াইয়া 
দেখিলাম 7; শুনিলাম অন্যান ৫০৯০ লোক সমবেত হইয়াছে । এত 
লোক নাকি কোনবার একত্রিত হয় নাই । নাক্ষালী যাত্রী প্রায় 
৩* জন ছিল, তবে গৃহস্থ যাত্রীর মধ্যে পাঞ্জাবীই অধিক । অনেক 
নগ্র-সাঁধু ফক1 মাঠের মধ্যেই রহিয়াছে দেখিলাম । চরন্ত শীত তাহাদের 
নিকট পরাজয় ম্বীকার করিয়াছে । ধুনির সামান্য একট অগ্নিমাত্র 
্াহাদের সহাঁয়। কিন্তু দেখিলাম ইহাদের অধিকাংশ বড় ক্রোধ- 
পরায়ণ ; সামান্য কারণেই ইহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে “দেখা যাঁয়। 
আজ হইতে প্রত্যহ বৈকালে ছড়ির নিকট অমর কথা হতে লাগিল। 
অমরকথা সংস্কত পছ্যে বাধা । একজন পাণ্ড ইহা পড়ে ও হিন্দীভাষাঁয় 
বুঝাইয়া দেয়; অনেক যাত্রী সমবেত হইয়া ইহা শ্রবণ করে এবং পাঠ 
সাঙ্গ হইলে দক্ষিণা দান করে । অমরনাথ পধ্যন্ত পথের নানা স্থানের 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই কথায় আছে। আমাদের পাগ্া রাত্রিতে 
আমাদের তাঁবুতে আসিয়াই অমরকথা শুনাইয়াছিলেন । 

পরদিন প্রভাতে স্বামিজীর সহিত যে পথে আসিয়াছিলাম সেই দিকে 
(বড়াইতে গেলাম । এক মাইল যাইয়া নদীর অপর পারে অগস্তযকুণ্ড 
নামে একটী কুণ্ড আছে; আজ তাহাতে স্রানবিধি এবং অনেক 
বাত্রী সেখানে আ্রান করিতে গিয়াছেন শুনিলাম। আমর! কিন্তু তথায় 
নাই নাই । আমরা যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম সেই স্তানটাই পহেল 
থাম । গ্রামে ১৫১৬ ঘর মুসলমান আছে মাত্র । ইহাদের ঘরগুলি 





৪২২ উনি | [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যঃ। 
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বড় বড় চকোর কাঠ দ্বার কোনরূপে দিশ্িত। ইহারা নিতান্ত গরিব 
বলিয়া বোধ হইল । এখানে একটা দোকান আছে। এখাঁন হইতে 
আমরা একটু উপরে পাইন গাছের জঙ্গল মধ্যে গেলাম । ফ্ঁইয়৷ দেখি 
বহু সাহেব মেম তীাবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে বাস তির প্রায় 
৬০।৭০টী তীবু রহিয়াছে । এখানে ২৪ খানি মুদীর দোকান, মাংসের 
দোকান ও একখানি সাহেবের নাঁনা বিলাতি জ্িনিষের দোকান আছে। 
দেখিলে বোধ হয় যেন শাস্তির রাজ্যে তাহারা বাস করিতেছে । 

ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণের সৌন্ধ্য প্রিয়তা দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলাম । কান স্বন্দর স্থান ইহাদের চক্ষু এড়ায় না । আশ্র্যা, কোন 
ভারতীয়কে এখানে থাকিতে দেখিলাম না। স্বামিজীর বড় ইচ্ছা 
হইয়াছিল তিনি এখানে থাকেন । কিন্ত পথ হইতে এসব কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। যাহা হউক শুনিলাম পেল গ্রাম অতি স্বাস্থ্যকর 
স্থান বিশেনতঃ কাসরোগীর পক্ষে । ভারতে নত পাশ্চাত্য স্বাস্থকর 
স্থান আছে তাহার মধ্যে ইহাই নাকি সব্দপ্রধান ! গ্রীষ্মের সময় 
স্থদূর আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে অনেকে এখাঁনে ৩৪ মাসবাস 
করিয়! যান। সাহেবদের চেষ্টায় এই স্থান অবধি মোটর গাড়ীর পথ 
হইতেছে । যাহা দেখিয়া আসিরাছি তাহাতে বোধ হয় আর এক 
বৎসরের মধ্যে পথ প্রস্তত হইয়া নাইবে। ইহাতে ধনী অমর যাত্রীর 
অনেক স্থবিধা হইবে । কারণ এক দিনেই শ্রীনগর হইতে এখানে 
আসা যাইবে অমরনাথের পথে পহেলগ্রামহ শেষ গ্রাম; অতঃপর 
আর গ্রাম নাই । মাঝে মাঝে পর্বতগাত্রে এক আধটাগুজরঘাটি 
( গোমহিনাদিচারণকারীদিগের সামান্ত চাঁলাঘর ) দেখিতে পাওয়া যা 
মাত্র। 

পরদিন (৩রা আগষ্ট ) প্রত্যুনে সকলে তাবু গুটাইয়া লইয়া ঘোড়া? 
উপর অন্তান্থ মালের সহিত চাপাইয়া পরবত্তী পড়াওয়ে চলিতে আরগ্ 
করিল। কেহ পদব্রজেঃ কেহ ঘোড়ায়, কেহ ঝাম্পানে, কেহ ভাগ্িতে 
কেহ বা পিষঠুতে। ইহার মধ্যে ডাণ্তিতে সর্বাপেক্ষা আরাম কিন্ত 
খরচ বেণী-_-৬৪।৬৫২টাকা লাগে । আরাম হিসাবে উহার নীচে ঝাঁপান, 


রি ১৩৩৯ | ] কথা-প্রসঙ্গে | ৪২৩ 


সি পাস পান্টি সম সতী সস সস সস পিসিত তে লিপ ৬ 


ভাঁরপর ঘোড়া ঝাপানে । ৫০1৫৫. টাকা এবং ঘোড়ায় ১৫২ টাকা 
লাগে। পিষ্টু বাকাণ্ডি একেবারে বিপদজনক ; একজ্রন কুলীতে পিঠে 
করিয়া লই যায়; সে হোচট খাইলে বা পা পিছলাইলেই সর্বনাশ | 
ইহাতে রুশ এবং অথর্ব লোকেরাই (সাধারণত স্ত্রীলোক ' যাইয়া থাকে । 
ঘাহাঁহউক পূর্বববার্ের ম্তায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যারী চলিয়া গেলে 
আমর! বাত্রা করিলাম । এই বিলম্বের অন্য আমাদের ভাগো কোন দিন 
ঢু বেলা অন্ন জুটিত না । 


কথা-প্রলাঙে | 


কথার বলে “যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে 15 হারতের ধন 
অর্থ, কাম, মোক্ষ ব্যাসপ্রণীত জগতের সেই এক প্রা এন ইতিহাসেই 
বর্তমান । বাস্তব জীবনে ইহার অন্ুণীলন হারাইযা ভ'র.তর আজ 
এত অধোগতি । মহাভারতে ব্রাদণ ও ক্ষতিয় উভয়ের আদর্শ 
বর্ঘমান। তন্মধ্যে যে সকল ক্ষত্রিয় বারগণের অগার্ধত »রিত্রত থে 
চরিত্রের বিমল প্রভায় দেব ঢরিত্রও নিষ্প্রভ, নাহার প্রকাশ 
বাঙ্গালীর নাঁট্যের মধ্য দিয়া অপরূপ 'শাঁভা ধারণ কবিয় “৪, ভাঁভারই 
কিঞিং আলোচনা এ স্থলে আমরা করিতে ইচ্ছুক । ভারতের 
আদর্শ-ক্ষত্রিয় জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে আশ গে ভগতে পুনরায় 
ফিরিয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, সআদশ এক্ষণে আকাশ-কুস্ুম | 
মহাভারতের পুরুষ চরিত্রহই যে কেবল উজ্জ্বলতা প্রাপূ হইয়াছে তাহা 
শহে, স্ত্রী-চরিত্র তুলনায় উজ্জবলতর । এক্ষণে আমরা বাঙ্গালীর শাঁটাচাধ্য 
শধক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোব মহাশয়ের “পাগুবের অজ্ঞঃনল!'স” হইতে 
আবন্ত করিব । 

বিরাট নগরে পঞ্চপাগুব ও দ্রৌপদী আত্মগোপন করিয়াছেন | 
বিরাউনন্দিনী উত্তরার সহিত দ্রৌপদীর কথা প্রস/ছ্গ, রাজকন্ঠা 


৪২৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্-_-৭ম সংখ্যা। 


শিস সিপিবি পি এ 


বৃহন্নলার নপুঃসকত্বের কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয় 
রমনীর নিজ স্বামীর প্রতি বিরাট অভিমান জাগিয়! উঠিল; ইঙ্গিতে 
তাহার কিধিঃৎ প্রকাশ করিলেনঃ__ 

“নিজ পতী অপমান দাড়ায়ে যে দেখে ; 

ত্যজি অন্ত জনে, 

যাহার চরণে রমনী শরণ লয়, 

তারে পরিহরি অন্ত নারী যার সাধ-_ 

নপুংসক সেই অন । 

তীর্থ পধ্যটনে, 

রমনী দর্শনে পাসরে আপন জায়া,__ 

ব্যভিচারী তার হেন দশা । 

অলস যে জন, 

নিজ নারী না করে পোঁষণ, 

পরবাসে কার্দি বঞ্চে বামা; 

ক্লীবত্ব তাহার ফল 3-” 

কথা প্রসঙ্গে, গিরীশবাবু দ্রৌপদীর মুখ দিয় যাহ] প্রকাশ করিলেন, 
তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভারতী পুরুষের শতকরা নব্বই 
জন হয় নপুংসক আর না হয় পর জন্মে তাহাদের গতি ক্লীবত্ব। 
সামান্য ছুঃখে বিচলিত ছুর্বল ভারতী, আজ নানা অপমান 

অবিচারের মধ্যেও কি প্রকারে ধর্মকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে হয় 
যদি শিক্ষা করিতে চান তাহা হইলে দ্রৌপদী-চরিত্র অবধারণ করা 
তাহাদের একান্ত কর্তব্য । “পাঞ্চাল-নন্দিনী পাঁগুব-গৃহিনী” ধর্মের নিমিত্ত 
“সৈরিন্ধণী, সুদেষগাদাসী !” “ছুঃশীসন ধরিল কুস্তলে, দ্ু্যোধন উরু 
দেখাইয়া বলেঃ সুতপুত্র কীচক কুভাষে”__-এত অপমান এবং স্বামীরা 
কেহই অক্ষম দুর্বল নহে, ততক্ষণাঁৎ ইহাঁর সমুচিৎ শান্তি বিধানে সমর্থ, 
“পতিগণে ভূবন বিজয়ী”, “বীর বুকোদর স্ুরাসুর ডরে যাঁর ভূজদয় 
“বার রথের ঘর্থরে তিনপুর ডরে, সাগর বধির__গাণ্ডীব নির্ঘোবে 
যার”--কিস্ত ধন্মকে উপেক্ষা কেহই কটিরতে পারেন না, কাজেই 
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ধৈর্যাকেই তাহারা বরণ করিয়া লইলেন। এত অপমানেও ক্রৌপদী 
দেহত্যাগ করিতে পারিলেন না । কেননা ক্ষত্রিয়া রমনীর প্রতিহিংস৷ 
আগ্নেয় গিরির অভান্তর অপেক্ষা প্রচণ্ডা_-তাঁহাই াহাঁকে বলাইতে 
বাধ্য ক্টিল “রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে 1৮ 

তাহার পর প্রকাঁন্টে রাজ সভাঁয় কীচক ঘখন দদ্রীপদীকে 
পদাঘাত করিল তখন বীর শ্রেষ্ঠ ভীমের মুখ হইতে “তে ২-ও১” এই শবটা 
নির্গত হইল। কিন্তু সে দীর্ঘশ্বাস আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও 
ভীষণ | যৃর্ধিষ্ঠির ভীমের ধের্যযটা্তির ভয়ে “নিজ কার্যে যাও হে 
বল্লভ” বলিয়া অন্যত্র অপসারিত করিলেন । তাঁহার পর যখন কীচক 
দ্রৌপদ্দীকে বাঁরবিলাঁসিনী বলিয়া অপমান করিল, তখন দ্দীপদী ইঙ্ষিতে 
পন্ম্র।জকে তীব্র বাক্যবাঁণে বিদ্ধ করিলেন)__ 


“বহ শোণিত প্রবাহ, বহ জদয়ে আমান, 
ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত ধারা, 

ধরা বলের অধীনা, 

ধর্ম হুষ্টে ডরে, 

স্থবিচার রাজা নাতি করে 1” 


কিন্তু ধর্্মাবতার সূধিষ্ঠির তখনও কিঞ্চিণাব্রও বিগলিত হইলেন 
না__কারণ ধর্ম তাহার মণিকোঠার এক মাও। পুজা-আদর্শ “দেবতা । 
অত্যাচার, অবিচার, অপমানের কলুষ-বাতাস টাহার মানস সরোবরে 
একটাও হিল্লোল তুলিতে পারিল না', ধর্মের ছদ্পদ্লাদন একটুও টলিল 
না। তিনি ইঙ্গিতে দ্রৌপদীর কথার প্রত্যুন্তর দিলেন, 
“সৈরিন্ধি,, জানিও স্থির, 
ধর্ম কভু কারে নাহি ডরে, 
কালে ধর্ম ফল ফলে; 
কাল পূর্ণ বিনা 
অত্যাচার ন। পাঁয় চরম সীম! 7৮ 
এই মহাবাক্য বর্তমান ভারতবাসীর প্রণিধান “মাগ্য। এই 
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“সত্যমেবজয়তে নানৃতম্‌ |” 


এ অবস্থায় পাঠক একবার অভ্ভুনের হৃদয় অবগণ্ত হউন,__ 


“বার বার দ্রৌপদীর অপমান 

সম্মুখে আমার ! 

বনবাস, পরবাস, 

লুক্কায়িত ক্লীববেশে, 

ভগবান! কি অধিক আর? 

দয়ে অনল যত; 

শরানল প্রজ্ঘলিত তত 

করিব সমর স্থলে, 

খাঁগব-দাঁভনে হেন অগ্নি না জন্মিল 1৮ 


কিন্ত ধর্মকে তখনও ভুলিতে পাঁরেন নাই । তাঁই করমোঁড়ে প্রার্থন। 


করিলন;__ 


“ধৈর্ধ্য দেহ শ্রীম ধুস্দন__ 

সথার মিনতি শুনহে পাওব-সখা । 
দীননাগ 1 * * 

তে মাধব রাধিকা বল্লভ, 

দুপ্পভি পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে 1৮ 


অপর দ্বিকে ভীম-জদয়ে ক্ষত্রিয় অপমানের প্রচণ্ড বহ্নিশ্রোত কি 


প্রবল প্রবাহে 


প্রবাহিত তাহা 'একবার পাঠক-পাঠিকা নিয়লিখিত 


বাক্যগুলি ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিয়া অধ্ায়ন করিলে বুঝিতে পারিবেন । 
আরও বুঝিবেন গিরীশ বাবুর মনস্তুত্ব বিজ্ঞানে কি অপূর্ব অধিকাঁর ছিল” 


“কোগ। তৃপ্তি_কীচকের একমাত্র প্রাণ ! 
ছার স্ুতের নন্দন, 

পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ ! 
মৃত্যু দেখি দয়াঁশীল যুধিষ্ঠির হতে । 

ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে হঃশাজিন, 
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বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর ! 

হুর্যেধন ! হুতাঁশন হুতাশন, জলে, 

ছাঁর মুখে ধর্মরাঁজে নিন্দিল পামর, 

পদাঘাতে কিব! হবে প্রতিশোধ । 

বধিব না--বধিব ন! তারে, 

উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন, 

শোভিত নয়ন, 

উদ্দ দৃষ্টে চাহিবে যখন__ 

ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত ং 

গিরি চুর্ণ হয় ঘে প্রভারে, 

সে চরণ না হানিব বলে। 

কভু না বধিব, 

শুগালে অপিব সেই ভার । 

পড়ে মনে কীচকের ঘিত নয়ন, 

জীবিত থাকিতৈ গরনখে উপাড়িব ১৮ 

_ পড়িয়া বোঁধ হয় ্ষত্রিয়ের আদর্শ অপমানের প্রতিশোধ, পণ রক্ষা 
ও ছুষ্টের শাঁসন-_রাজালোলুপতা নয় ! রাজা বিস্তঃরের জগ মিথা! নলিতে 
তাহারা কফুণ্ঠিত_ অপমানের পরিবর্তে সমগ্র পুগিবাপ  অধীশ্বরহও 
তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ । তাই এন লাঞ্জনা বধণার মে 9 আমারি 
নীরব নিস্তব । 
কিন্তু ক্ষত্রিয়। রমণীর অভিমান ভদপেক্ষাও দ্বালামঘী : কীচক কর্তক 

অপমানিত হইয়! দ্রৌপদী ভীমের নিকট গমন করিলেন ভীম তখন 
নিদ্রিত। দ্রৌপৰী অভিমান বিজডিত স্বরে জিজ্ঞ/সা ক'পরলেন, “নিড্রিত। 
কি শুইয়াছ মহাঁনিদ্রা কোলে-_-উঠ, উঠ, স্থপকার” । ভান, পাছে কেহ 
অন্ত কিছু ভাবে বা পাছে গোপন বাঁসের কণা প্রকা শত ভ্ইয়া পড়ে, 
এই ভয়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়! বলিয়। উঠিলেন, “গশীর রজনী, উরি পাছে 
কেহ দেখে” । তখন দ্রৌপদী বিদ্রপের অতি তীব্র হলাহল ভীমের 
প্রতি ঢালিয়া দিলেন, 
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“ফুলটায়-_ ৬ 


পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ, 
হত পুত্র প্রহারিল পায়__ 
হেন ফুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান 1৮ 
তখন বরাভিমানী ভীমের বিশাল চিত্ত সমুদ কি ভীষণ তরঙ্গায়িত 
উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়াছিল পাঠক পাঠিকা অনুমান! করুন। কিন্তু 
মী ভীম উত্তর দ্রিলেন, “কুষ্ঠ, অল্পদিন__রাঁজাঁর নিষেধ 1” কিন্ত 
সিংহিনী তাহাতে অধিকতর গঞ্জিয়৷ উঠিলেন,__ 
“জানিতাম সছিবারে নারীর শ্জন-_ 
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি; 
শান্ত্রে অতি স্রপ্ডিত__- 
ভার্ষ্যা তাজে রাজ্য যদি হয়, 
অজ্ঞাত সময়, বণিতায় বলাৎকাঁর ' 
ভাধ্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে ' 
ভাধ্যা মাত্র পণের কারণ ! 
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা, 
কলঙ্ষিনী দেহে কিবা কাজ । 
অতঃপর ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, “ইঞ্জিতে ভুলায়েঃ নিশাঁকালে 
আন নাট্যশালে, সেই মত ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে” । পরে 
নাট্যকার ভীমসেনের ক্রোধ কালীন মৃক্তি এবং সংঘম এ উভয়ই উল্লেগ 
করিতে ভূলেন নাই__ 
“ধৈর্য ধর অধীর অন্তর, 
রোঁষ অগ্নি বাহিরিবে লোমকৃপে-_ 
মুচ্ছা যাবে লোকে ; 
ম্বীত। শিরা ললাটে হেরিবে, 
উগ্রমুক্তি ক্ষুদ্র মত্স্ত দেশে কে সহিবে ! 
নিশা! আবরণে আবাঁর ঢাকিবে ধর।, 
নীরবে যামিনীর ঝিল্লিরবে 
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মিশাইবে রোষ পুর্ণ দীর্ঘশ্বাশ, 

শিহরিবে ভূঙ্জগ গহ্বরে শুনি; 

শৃগালের নাদে আর্তনাদ মিশাইবে তার, 

ন1 করিব রুধির পতন 

সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,-- 

ধৈর্য্য ধর, ধৈধ্য ধর প্রাণ। 
কিন্তু নাট্যাচাধ্য ক্ষত্রিযদের অপর দিক দেখ'55 ভুলেন নাই। 
দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরদিনই জগতে সমান ভাবে আছে। 
ঘখন সেই অত্যাচার অতিমাত্রায় বুদ্ধি পায় তখন ধন্মস্থাপনের জন্য 
শ্রীভগবান লীলায় মনুয্যু বিগ্রহ ধারণ করেন। বন্রমানকালে অর্থশালী 
অভিঞ্জাতের অত্যাচার ষেমন নিম্মমভাবে অর্থশন্ত দরিদ্রের হৃতপিও্ 
কুরিয়া খাইতেছে, মহাভারতীয় যুগেও সেইরূপ নানা অন্ন শস্কে বলশাশী 
ক্ষত্রিয়কুল ঠিক একই ভাবে প্রজাপীড়নে তৎপর হ্টয়াছিল। এই 
নাটকের মধ্যে দ্রৌপদী-শ্ীকষ্চ সংবাদে, শ্রীকুষ্েের মুখ দিয়া তৎকালীন 
অত্যাচারের বিভৎসচিত্র নাট্যকার বিবৃত করিয়াছেন, 
উন্মন্ত প্রভাবে গুম্মদ ক্*প্রিয়দল 
নিত্য নিত্য করে বল পরম্পরেঃ 
দীন প্রজ৷ বিকল বিগ, 
কার শশ্ দহে শরানলে, 
কার গৃহ চুর রথ-সর্ালনে, 
কষ্টাজ্জিত ধন নিতা দেয় রণব্যয়ে, 
জায়৷ পুত্র অন্নবিনা মরে, ূ্‌ 
সন্তানে ন। পাঠাইলে রণে, 
নুপ কোপে সর্বনাশ তার; 
বলাংকার স্ুশ্দরী দেখিলে, 
প্রমাণ বুজহ অরদথ-আচরণে। 
হীনবল দীনস্বামী, পিতা কি করিবে? 
রক্ষক ভঙ্গক- 
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নীরবে দারুণ জালা সহ, 

কারে নাহি কে, 
উষ্ণ শ্বাস সমীরণ বহে, 

যে তাপে হৃদয় দ্বহে মোর। 

- শ্রীরুষ্ণ এই উত্তাপে নিজেও দগ্ধ,কাঁরণ “লজ কারাগারে দীন পি 
জননী আমার” । দীন না হইলে দীনের ব্যথা বুঝ। বড় কঠির্/। তিনি 
“দীনের নন্দন, দীনক্ষীণ কোলে” বৃন্দাবনে আঙিয়াছি/শেন । সেখানেও 
দেখিয়াছিলেন প্দীন-হীনগণে দীন নন্দ, দীন মা দশোদ1, দীন বাল্যসথা, 
দীন সহচরীগণ, দীন গোপাল বালক” । তাই দীনের বেদনা তিনি 
বুঝিয়াছিলেন__তাই অস্ানলে দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুলকে জালাইয়া ধর্ম্মরাজা 
স্থাপন করিয়া গেলেন । 

আমারা ও বলি, 1115101101১ -৮৯ 11৯6]; শ্রীভগবান পুনরায় 
বর্তমান অগত্তের কলি কলুন মথন করিয়৷ তাহার অমর প্রতিজ্ঞা সার্থক 
করুন। 


সংলার। 
(শ্রীঅজিতকফুমাঁর সরকার ) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


তারণ মুখোপাধায়ের যুক্তিটা তাহাদের গায়ে কাটার ন্যায় বি'ধিল। 
তাই বাধ! দিয়া মাধব গাঙ্গুলি বলিয়া উঠিলেন__“বাঁঃ তারণ ভায়া ত 
ঘোষ বাড়ী যাঁওয়া-আসা করে” বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ ? বলি ভাঁয়ারও 
বেম্মজ্ঞানী হবার ইচ্ছে আছে নাকি? দেখলেন ভট্্‌চার্যদা ইংরেজি 
নবীশের সহবাসে কেমন মুখ ফুটেছে? আপনি যে আমাদের এখানকার 
এতবড় একটা “ন্ায়রত্র পণ্ডিত__তা আপনার কাছে ত এত লম্বা 
লম্বা বক্তৃতা কোন দিনই শুন্তে পাইন! ! এখন থেকে দেখছি কিশোরীর 
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কাছেই শাস্ত্রের বিধেনও নিতে যেতে হবে ।” তারণ,_-“আবার 
কিশোরী ঘোষকে জড়াচ্ছেন কেন? থা বল্তে হয় আমায় বলুন। 
তিনি ত কোন কথাই বলেন নাই!” মাধব_-"এী তাহলেই হ'ল। 
বলি ভায়াত এ গুরুরই. চেলা |” ভট্টাচাষ্য মঠ!শয় এতক্ষণ নীরব 
হইয়া সব কণা শ্াঁনতেছিদ্লন। উভয়েই চুপ করিলে তিনি হাই 
তুলিয়া, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিলেন__“আচ্ছা হি ব্রাহ্মণ শূদ্র বলে 
কোন ভেদ শ্াস্বাঙ্ছমোদিত নয়_তবে “চাতুববণা” ময়াস্যষ্টং গুণকন্ম 
বিশীগশঃ” কথাটার স্থ্টি হল কোথা থেকে? কটা কি ভগবানের 
শ্রীমুখেরই কথা৷ নয়?” অগ্ঠান্ত সকলেই এই কগা শুনিয়া খুব উৎসাহের 
সহিত তারণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে শাহিলেন, এব” কি প্রত্যুত্তর 
দেন শুনিবার জন্য উত্কর্ণ তহয়া থাকিলেন। হারণ মুখোপাধ্যায় 
বলিলেন,_-“হা | যখন ব্রাহ্মণ ক্ষল্রিয়াদি চতুর্ব-ণর স্যট্ি হইয়াছিল, 
তখন অবশ্যই গুণ এবং কর্ম দেখিয়াই ব্যবস্থা তঠয়াছিল। একথা 
স্বীকার করিলাম । কিন্তু গুণ ও কর্মহীন হইয়া শুবিষ্যতিও সেই 
উত্তরাধিকারিত্বের ভোগ কোন্‌ আইন অনুসারে করতে চান? 
সে কথাও যাক, আপনি বড় আছেন বড়ই থাকুন “কউ বাধ! দিবে 
না কিন্তু ছোট যদ্দি নিজের শক্তিতে বড় হতে পার আপনার তাতে 
বাধা দিবার কি আছে বুঝলাম না। বিশ্বামিব কি গরয় হয়ে ব্রাহ্মণত্। 
খধিত্ব পান নাই? ঘে বেদব্যাস মহাভারতের রয়িতা, বেদের 
বিভাগ কর্তা তাহার জন্মের হতঠিহাস কি? বান্মী'ক কি ছিলেন? 
ছোট যদি আপনার শক্তিতে বড় হতে পারে, *দ্র যদি শান্ত্রদর্শী, 
গুণবান হতে পারে সেত আমাদেরই গৌরবের বিষয় ৮” 

ভ্টাচাধ্য-_“্যা বলেছ ভায়া । গৌরবের বষয় যাবার নয়? ষার৷ 
চির দিনের দাস তারা আজ শান্ত আওড়াবে সমাজ গঠন করবে আর 
আমরা বসে বসে দেখব, এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি আছে? 
তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই “লোপ পেয়েছে দেখছি। তুমিই কি 
জগনাথ মুখুষ্যের ছেলে ?” রাখাল ।--“তাইত ভায়া পণ্ডিতি করে যে 
দেখছি নেহাৎ পণ্ডিত হয়ে পড়েছ ? ছি ছি ছি! দেশটা হুল কি উ্রাচার্যয 
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দ1? শুন্তে পাই আপনার পিতা আর তারণেরপিতা ছুই জনে কখন 
শূর্রের পু্করিণীতে জল স্পর্শ করতেন না । দেখুন ত কি রকম নিষ্ঠা 
ছিল? আমরা ত সব খুইয়েছি! আর কি আচার ব্যবহার কিছু আছে 
একেবারে শ্রেচ্ছগিরি । তার উপর আবার শুন্ছি কি না সব একজাত ।” 
ভট্টরাচা্য । “ওহে কলির শেষে সব একবর্ণ হবেঃ এ% দেখ.ছি 
তাঁরই লক্ষণ। ঘোর কলি! ঘোর কলি! নারায়ণ! নারায়ণ! 
হরি হে তোমারই ইচ্ছে |» 
তারণ ।--“তবে আর চিন্তার কারণ কি? যখন এক বর্ণ হইবে 
বিশ্বাস করেন তবে তা বন্ধ করবার জন্ত আর বৃথা প্রয়াস কেন ?” 
মাধব ।--“কি ! তাই বলে জাত খোয়াব নাকি ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ 
আশ। এখনও ছত্রিশ জাত মজুত আছে। হবে বললেই কি হল? 
তোমার না বৌ ন1 ছেলে, কাদতে না কাটতে । বেন্মও হতে পার খুষ্টানও 
হতে পার। আমাদের ঘরসংপার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, কুটুম 
কুটুষ্বিতে আছে--সবদিক্‌ বজায় রাখতে হবে 
তারণ। “আর ঠেকিয়ে রাখ! যায় না দাদ! ' চোখ ফুটে গিয়েছে । 
দেখছ না চারদিক থেকে কেবল শৃদ্রেরই আবির্ভীব। এই বে স্বামা 
বিবেকানন্দ জগৎ জুড়ে এত বড় ঘুগান্তরটা ঘটি/য় দিয়ে গেলেন তিনিও 
কায়স্থের ছেলে। কত ব্রাহ্মণ তার পায়ের ধূল পেয়ে ধস্ঠ হয়ে গিয়েছিল । 
বর্তমানের মহাত্ম! গান্ধীও তাই । জানাত আছে ?” ভট্টাচাধ্য । “আর 
ও কথা তুলনা তারণ। তিনি ত আবার ব্রাহ্গগিরির চরম দেখিয়ে 
গিয়েছেন । কি বল্ব দেশে আর ব্রাহ্মণ পুত নাই নইলে কি আর 
কায়স্থের ছেলে অতদূর করতে পারত হে? তিনি তআবার ব্রাহ্মণের 
উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন শ্নেছি 1” তাঁরণ। “*না-__চটা ছিলেন 
না। তবে-বৈদিক যুগের সেই জগৎ পুজ) উদার ত্রাঙ্গণ সমাজ কেব্ণ 
আপনার বংশধরদিগের জন্ঞই সকল রকম সুখ-ম্থবিধা ভোগের ব্যবস্থা 
বেশ ভাল রকম করে েতে পারেন নি। তাই কালক্রমে যখন দাবীর 
জোর কম হতে লাগল? তখন আবার জাল ক্ষমতা পত্রের প্রণয়নও 
আবপ্তক হয়েছিল। ইহার ফলে এমন ব্যবস্থা হ'ল যে উত্তরাধিকারিগণ 


৬. 
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সমস লোন পোস্ত পো পিস পাতি পিসি তাস লাস তা পলি সিলিসসিপাছি সপ * পো, ৯ সাসিপাসি তি সিল ৯, সপ পা পা সসিলস্মিসসিসসিরি 


বনাশ্রমে নিশ্চিন্তে বসিয়া অনসং নংস্থান ক করতে পারবেন। । ব্রাক্গণ ণ সমাজের 
ধাহাঁর! শুদ্রের অধিকার না-মঞ্ুর করেন তাহারা সেই জাল ক্ষমতা পত্রের 
সাহাঁষ্যে অন্তায় অধিকার ভোগ করিতেছেন, স্বামিজী বিশ্বের দরবারে 
তাহাই প্রমাণ করেছেন স্থতরাং সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তারা যে তাহার 
উপর খড়গনুস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? শুধু আপনি কেন ? 
অনেক ভট্রাচাধ্যই অনেক কথা বলেন। তাতে কিছু নায় আসেনা) 
কারণ চৈতন্ত দেবকেও অনেকে অনেক কথা বলেছিল । মহাপারাবারের 
উন্ধাল তরঙ্গ খন চতুদ্দিক প্লাবিত করে, তখন বালির পাধ কোন 
কাজেই লাগে না। স্বার্থের জন্ত চিৎকার কর! আর প্রাণ দিয়ে লোকের 
হিত কর! এর মধ্যে অনেক তফাৎ 1৮ 

ভট্টাচার্য । “দেখ তারণ। তুমি না জান শান, না জান লেখা 
পড়া; শুধু কটা মুখস্থ কুলি আওড়াইলেই কি হয়ে গেল? কিশোরীর 
কাছে শুনে শুনে ততুমি এই সব শ্ররেচ্ছ বুলি মুখস্থ করেছ; না, আর 
সহ্য হয় না, বড় বাড়াবাড়ি দেখছি । দেখ তুমি আর ব্রাহ্মণ সামাজভুক্ত 
নও। কোন ব্রাক্ষণ তোমার বাড়ীর সীমানা! মাড়াবে না । আর......» 
রাখাল, ও মাধব, এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন “এক জন প্রাণী ও না 1” 

তাঁরণ। “ক্ষতি নাই । তারণ মুখোপাধ্যায় সে ভয় রাখে না । আপনা- 
দের যা খুসা তাই কর্তে পারেন। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ অন্যায়ের 
প্রতিবার করব। আমি শান্ত্র জানি না আমি মুর্খ। সবই মনে নিলাম, 
কিন্ত কিশোরী ঘোষ আর বিনয় সরকার আপনাদের কি অনিঃ করেছে 
যার জন্ঠ তার্দের উপর এরকম ভাবে লেগেছেন ? আম এখানে আপনা- 
দের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি । গেকেছিলেন তাই এসে'ছলাম,__য! 
ভাল বুঝি তাই বল্লাম, আপনাদের ঘা ভাল লাগে তাই করুন। তারা 
আমার কোন অনিছ করেন নি, কেন তাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র কর্তে যাব 
বলুন ত? ছিঃ ছিঃ এই কি পুরুষের কাজ না ত্রদ্রলোকের কাজ? 
কোথায় সকলে মিলে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কর্বেন--না কোথায় কাকে 
পতিত কর্ব, কে কোন্‌ পুকুরের জল খেয়েছে, কে ডোম চাডালের গা 
ঘেসে গিয়েছে, কে একজন বিপন্নকে উদ্ধার করেছে, এই নিয়ে 

৩ 
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খুঁটিনাটি । আমি এসব পছন্দ করি না।” কট।_“কি! আমরা যড়যন্র 
করছি? কিশোরী ঘোষ কিছুই করে নি? গ্রামের ছোটলোকের 


কাছে কি আমাদের আর মান আছে? সকঙ্গেই মনে করেছে কিশোরী 
ঘোবই গ্রামের হর্তাকর্ত। । আমার মুনিষ কৃঞ্ুটাঁকে সেদ্দিন একটা কি 
বলেছি না বলেছি একেবারে গিয়ে সেখানে উপাস্কৃত হল। /3 কোথায় 
একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধমক দ্রিবে,_-ন! উল্টা তাকে নিজের ঘরে রাখলে। 
এতে কি আমার মাথাট! কাট! গেল না? এই করেই ক্ষান্ত হল না, 
আবার আমার কত নিন্দা করা হল। এটা কি ভাল কাঁজ? চিরদিন 
আমাদের নিয়ম চলে আস্ছে, মনিব যে খাদ ধান মুনিষকে দিবে সময়ে 
সেতার দেড়া সদ শুদ্ধ কুুটান দিয়ে নিজের পাওনা নিবে। উনি 
কিন! নিয়ম করলেন বিনা সুদে খাদ ধান । “ছাটলোকগুলে। মজা পেয়ে 
গেল, আর থাকতে চাচ্ছে না! এসব কি প্যবহার ?” তারণ-_“দেখুন 
অনর্থক ভদ্রলোকের অপবাদ দ্রিবেন না। তিনি কোন খারাপ 
বাবহারের প্রশয় দেননি । তবে তার কঈ দেখে একটু সহান্ভূি 
দেখিয়েছিলেন এই পর্য্যন্ত । বখন কুপ্ত সেখানে বায় আমিও উপদ্থিত 
ছিলাম । তার অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার চোখে জল এসেছিল। 
হতভাগার একখানা আস্ত কাপড়ও নাই_ আর পৌধমাসের শীত। 
তাঁই দেখে তিনি বল্লেন “কাল থেকে তুই আমার এখানে কাছ 
করিস। আর এই কাপড়খান। নিয়ে যা”--এই পধ্যন্ত কথা । এনে 
কি অন্যায় দেখতে পেলেন আপনি? গরীবের ছুঃখে সহানুভূতি 
দেখানই কি অন্যায়? তাদের এক মুঠো দেওয়া বা মিষ্টি কথা বলাই 
কি গহিত কাজ? জানি না আপনারা কাকে ভদ্র লোক আর কাকে 
ছোট লোক বলেন। এসব যদি শাশ্ধ বহিভূতত কাজ বলেন, তবে 
এ যুগে আর একবার নৃতন করে, শাস্্ তৈরী করা নিতাস্ত আবগ্তক। 
নতুবা সমস্ত দেশটাই মৃত্যুর দোরে পৌছিবে । 

তারপর দেড়া সুদের কথ যে বল্ছেন,_-সেটাতেই বাকি অন্যায় 
হয়েছে? সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মাথায় করে” কাদা মেথে চাব করবে" 
শেষে কিনা নিজে উপবাস করে” আপনার গোলায় হাসিমুখে সবগুলি 
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তুল দিয়ে যাবে এইটাই বেশ মুক্িদঙগত ? চমৎকার বাবস্থা কিন্ত 1৮ 
রসিক ঘোষ,_-“দিবে না? জমিটা কার? রাজার খাজনা যোগায় কে ? 
সে যা পায় সেইটাই খুব লাভ ।” তারণ।--“বেশত একবার হালের 
আগাট! ধরেই দেখন! লাভাঁলাভের কথাটা বেশ বুঝতে পারবে । 
বলি জঙ্ি কি ভায়! নিজেই সৃষ্টি করেছ নাকি? শুধু কয়ট! টাকা 
থাঞজনা ভি বদি তোমার এত অধিকার হয়, 5:ন “ন পায়ের রক্ত 
মাথায় তুলে তাতে শম্ত উত্পাদন করবে তার কি “কান অধিকারই 
নাই? এক বৎসর তোমার মুনিষ কয়টাকে জণব দিয়ে টুপ করে 
বসে দেখনা জমিতে কেমন সোণা ফলে! অবণ্য সংস'রে না খাটুলে 
দিন চলে না, কেও কাকেও বসিয়ে প্রতিপালন করেনা । কিন্তু এটা 
অবগ্তঠই মনে রাখতে হবে যে+ আমরা যেমন গুদের ভরসাস্থল, 
ওরাও তেমনি আমার্দের ভরসাস্থল। ছোট .লাক নইলে কারও 
সার চলে ব্ল্তে পারেন? তবে ওদের পটে ক্ষিদে তাই 
না ডাঁকৃতেই দৌড়ে আসে, লাথি জুত খেয়েই পায়ের তলায় পড়ে 
থাকে,_আমর! মনে করি বড লোক নইলে ওদের জীবনের কোন 
মূল্যই নেই ।” 

ভদ্টা। “তার অন্ত কেকি করতে পারে” মার বেমন কন্ম সে 
তেমনই ফল ভোগ করে। যে বড় লোক, উচ্চজ্া“ত-স্থণী, স্টো 
তার স্ুকৃতিলন্ধ । কর্ম্মফলেই মানুষ ছোট বঙ হয এই ত সংসারের 
নিয়ম । বলি তোমরা কি দে নিয়মটাও উ্প্যে দি5 চাও নাকি? 
বেশ ত তোমাদের দলকর্তাদের মন কি বিশ্বামিত্রের মত একটা নূতন 
সৃষ্টি আরন্ত করে? দিবে? আমাদের কাছে চে! বড় উচ্চ নীচ 
ভেদ্বাভেৰ থাকৃবেই-কেও বন্ধ করতে পান্ধবে সা । বতুদিন এই 
সমাজে নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গদ ততদিনই সমাজ-_তার পর একটা খিচুভির 
শষ্টিহবে। একেবারে আগাগোড়া বণশঙ্কর ।” 

মাধব । “নিশ্চয়ই তাই । তাতে কি আর (কান সন্দেহ থাকৃতে 
পারে? এইত শুন্ছি কে নাকি একজন ডাক্তার আজ কতদিন 
থেকে একট আইন করবার চেষ্টায় আছে, সবজাততির সঙ্গেই সব 
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জাতের বিয়ে চল্তে পারে। তারণ ভায়াও (বাঁধ হয় এ দলেরই, 
বল্তে পার সেটার কি হল”?” 

তারণ-_-“তার জন্ত আর কোন চিন্তা করত্তে হবে না, সময়ে সবই 
হয়ে? যাবে। ঘা সত্য, ঘা ন্তাঁয় তাই থাকবে । অসত্যের রাজত্ব দশদিন 
ধারা এসব করেন তারা না বুঝে করেন ন'। অনেক িঁঙ্তার পরই 
করেন। ধার ইচ্ছা! হয় তিনি সেই মত কাঁজ করেন॥ ধার ইচ্ছা হয় 
না, করেন না_-ফুরিয়ে গেল? কিন্তু যতই আন্দোলন করুন পরিবর্তন 
অবশ্তম্তাবী কেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। যে স্থৃতি লইয়া 
আপনারা এত চীৎকার করেন, তাহার ভিত্তি কোথায়? দেশের 
প্রচলিত আচার-ব্যবহারের উপরেই কি স্বৃত্তির বিধান নির্ভর করে 
না? তখন দেশের অবস্থা যেষন ছিল, পারিপার্থিক অবস্থা যেমন 
ছিল, তেমনি স্মৃতি” হয়েছিল, এপন একদিকে অবস্থার যেমন আকাশ 
পাতাল তফাৎ হয়েছে তেমনি বিধানেরও কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্ঠক 
বৈকি ! এটাত আর ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্যের যুগ নয় ?” 

ভষ্টা-_“তা স্থৃতি প্রণয়নের ভারটা ফি ভায়া নিজেই নিচ্ছ নাকি ?% 

তাঁরণ। “আমায় নিতে হবে কেন, ধার যোগ্যতা আছে তিনি আপন 
হতেই সে ভার নিচ্ছেন। যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে একটু চোখ. মেলে 
চাইলেই দেখতে পাবেন । আমাদের মনুষ্যত্বই বা কোথায় আর দেখবার 
শক্তিই বা কোথায় । আপনার প্রাণ বাঁচলেই যথেষ্ট । কাছেই দেখুন 
নাঃ এই বঙ্ুবাবুঃ সে বৎসর যখন চাল নিতান্ত আক্রা হয়ে গেল, গ্রামের 
গরীব লোকগুল সমস্ত দিন থেটেখুটে ছুই একআনা যা পায় তা দিয়ে 
চাল কিনে ছেলেপুলেকে বে খাওয়াবে তার কোন উপায় ছিল না) 
কারণ কে চাল বিক্রী করবে? এক কিশোরীমোহন বাবু, আপনি 
আর বঙ্ক । কিশোরীমোহন বাঁবু ত যথাসাধ্য দান, অন্নসত্রেই কিছুদিন 
কাটাইলেন, আর বস্কু গোলায় চাঁবি বন্ধ করে বলে যে আমার বিক্রীর 
চাঁল নাই। কিন্ত এদিকে পাইকারদের দিয়ে চালান দিতে লাগল 
এতেই ছুটী নাই, আবার এর বাঁড়ীতেই যার! সমস্ত দিন থাটুত, সন্ধ্যায় 
তাদের কম (সরের ওজনে মোটা, পাথর মিশান চাল দেওয়া হত । 
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বলুন ত এ সকল কেমন ব্যবহার? মানুষ কি এত পাধাগ্ড হতে পারে ?” 

বন্ধ। দেখ তারণ পণ্ডিত! তুমি মুখ সামলে কথা 
বল্বে। তোমার কি হয়েছে যে এত লম্বা লম্বা কণা বল্তে আরম্ভ 
করেছ? জান তুমি আমাদেরই চাঁকর। হলই বা কিশোরী ঘোষ 
স্কুলের সেক্রেটারী ।__দেখুন ভট্রচার্ধ দা এত বাঞাবাড়ি আর সহ 
হয় না একটা বিহিত আপনি করুন 1” মাধব গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে 
বলিয়া উঠিলেন, “তাইত হে তারণ ভায়া কি আজকাল সাপের পাচ পা 
দেখেছ নাকি ! তোমার যে খুব মুখ ফুটেছে 1” “তা! মুখ থাকলেই ফুটে, 
আপনারাও ত কিছুতেই কম নন! যাঁক আপনাদের সঙ্গে আমার 
মতের মিল হবে না । অতএব অনর্থক ঝগড়ায় কাজ ক? আপনাদের 
বা খুনী তাই করুন আমি চল্লাম,” বলিয়! তারণ মথোপাধ্যায় সেস্থান 
হইতে উঠিয়া কিশোরীমোহনের বাড়ীর দিকে গলন। ন্যায়রত্র 
বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার এই পালভারে ভিতরে 
ভিতরে বাগে ফুলিতেছিলেন? কিন্তু বাহিরে অত! প্রকাশ পায় নাই। 
তিনি চলিয়া যাওয়ার পর পরিষদ্দের বলিলেন--“দেখ”ল ওটার কাণ্ড- 
থানা। এর প্রতিকার করতেই হবে। এ সম্তই কিশোরীর যড়যন্ত্র 
পে আমাদের পায়ের জুতর চেয়েও ছোট মনে করে। আচ্ছা দেখ 
যাবে !--কি রসিক! তোমার কি বল্বার আছে বলত একবার! 
শুনহে সবাই মন দিয়ে |” 

রসিক ঘোষ বলিলেন,_“আমি আর কি বলব, জা,নন ত সবই । 
দাদার কাগুকারথানা যেবেশ ভাল বোধ হয় না। আত বলেত 
কোন একট জিনিষ নেই । সেদিন মনিরুদ্দিন জে:ল| বাড়ী বসে 
থেয়ে গেল, যেন সে নিজের জাত এমনি ভাবে । মেয়েটা এত বড় 
হয়ে রয়েছে বিয়ের কোন নাম চিত্তে নাই_৮”। বাপাদিয়া ভট্টাচার্য 
বলিলেন, সে যাক ও সবে আমাদের দরকার নাই, মেয়ের বিয়ে দেয় 
আর স্বয়ন্বরা করুক সে ও বুঝবে । এখন প্রীয়শ্চিন্ের কথ কি হল 
বল।»” প্ইাঁ। তাইত বল্ছিলাম_আমি সেদিন বললাম বিনয়বাবু 
যে অন্তায় কাজ করেছে তার একটা প্রায়শ্চিত্ের দরকার । কায়স্থের 
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ছেলে হয়ে এ মড়াটা ফেল্লে; আপনিও তাকে বেশ ঘরে নিলেন ।” 
“তার উত্তরে কি বল্লে”__“বল্লে ষে প্রায়শ্চিস্ত কিসের ? খুব ভাল 
করেছে”। “তবে আর কি! আজ থেকে ওকে পতিত করা হল। 
কোন ব্রা্গণ যেন ওর বাড়ীতে পূজা করতে না যায়। বন্ধু ঠতামাঁদের 
জাতটার মত কি ?” বন্কু বলিল “মত আর কি" ওর "সঙ্গে আমাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই”। 

ভট্টা। প্তাহলেই হল । দ্রেখ_যদি কোঁন লোক সম্বন্ধের জন্য 
আসে তাকে সব কথ! বুঝিয়ে দিতে হবে । ( অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে ) 
শী কথাটা পধ্যন্ত। তারপর শীগ্গীর স্ব্্ল্র ইন্স্পেক্টর সাহেব 
আস্ছেন-_ তাঁকেও সব কথা বৃঝিয়ে বল্তে ভবে । এমন ভাবে স্কুল 
চল্বেনা । আমাদের শচে এবার বি, এ» পরীঙ্গ। দিয়েছে । বি, এতে 
ওর সংস্কৃত ছিল, ছেলেট|। বেশ চালাক । গকেই যাঁতে ঢুকাতে 
পারি ন্তার চে্গী করতে হবে। বিনয় মণ্টারকে আর কিছুতেই 
রাখা যেতে পারে না। অনেক কারণেই না|” সকলে বেশ 
উৎসাহের সহিত বলিয়! উঠিল__“কিছুতেই না।” অতঃপর ভট্টাচার্য 
মহাশয় বলিলেন,_-“তোমাঁদের * আর কিছুই করতে হবেনা, যদি 
ইন্সপেক্টর কিছু জিজ্ঞাসা করেন- আমি ঘা শিথিয়েছি তাই 


বলবে । তারপর যা করতে হয় আমি করব । শচেকেও আস্তে 
লিখেছি । _-হাঁ আর একটা কথা বল্তে লে গিয়েছিলাম । বর্ধর 
ছেলের অন্নপ্রাশন কবে ?” “আন্রেবসেটা আপনিই ঠিক করে দেন, 
যেদিন ভাল হয়” “আচ্ছা” বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় পাঁজি আনিয়া 
দিন স্থির করিলেন। তারপর বলিলেন আগামী বুহম্পতিবারেহ 
দিন ভাল আছে এ দিনেই হোক । কিশোরী আর তারণকে বাদ 
দিয়ে নিমন্ণ হবে? কেমন রাজী ত? “আজ্ঞে সেকথা কি আর 
বল্‌্তে ? আপনি যা বল্চেন তার উপর আমাদের কি বল্বার আছে? 
“তবে আজ আমরা আসি, প্রণাম |” বলিয়া সকলে গাত্রোথান 
করিলেন । ভট্রীচার্য্য মহাঁশয়ও শুভেচ্ছ। জানাইয়া ভিতরে গেলেন । 


আদর্শ ও ততপ্রাপ্তির সাধন | 


) ( ব্রদ্দচারী ঈশান চৈতন্য ) 


নিজ নাভিকমলে কম্রী রহিয়াছে-_ মুগ ইহ]! জানিত পারে নাউ, 
তাহ কোথায় সেই সুগন্ধি বস্তটা রতিয়াছে, সেই অগুসন্দানে ছুটাছুটি 
করিয়৷ বেড়াইতেছে। মান্ধষের জীবন সম্বন্দেও ঠিক নাভাই । জীবন 
প্রভাতের আরম্ত হইতে সন্ধ্যার পুর্ব নতুর্ভ পথ্যন্ত মাঞ্ধনকি যে এক 
অজানা বস্তর সন্ধানে ছুটিয়াছে, £ন বুঝিতে পারিতেছ নাঃ কিন্ত 
দুটতেছে, দিন দিন কেবলই সম্মখের দিকে অগ্রপর হই হছে, কিছুতেই 
ছবির নয়। শিশু বড় হইল, লেখ! পড়া শিথিল, হয়ত মন্ত নঙ একটা 
কান কর্ম করিতে লাগিল, স্ত্রী আসিলেন, ছেলে হইল দণদ'র বাঁছিল, 
কিন্ধু তবুও শান্তি নাই, প্রাণ বলিতেছে ৭ হইল না আরছ কিছ চাই”_ 
হার পর বাদ্ধক্য। যম এসে একদিন হয়ত বলিবেন চল সময় হয়েছে” | 
খন হয়ত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন “তাইত, আমার হেলেশী আর একটু 
নট হউক”। কিন্তু তিনি তাহা শুনিবেন না। আবার “কঠ ভয়ত 
নংসারের অসারতা প্রাণে অনুভব করিয়া! সংসার ছাঁড়িলন ; কাঠার 
হপন্তায় লাগিয়া! গেলেন, ক্রমে তাহার বাদ্ধক্য আসিব, তিনিও 
হয়ত বলিবেন “তাইত কিছুই হইল না” । 

এই ভাবে প্রত্যেকেঠ এক অজানা বন্তর জন্য চলিয়!“হ । রাজা 
হউক, ধনী হউক অথবা পথের কার্গাল£ হউক সকলের£ এক আস্থা 
মকলেই যেন পথের কাঙ্গাল। কলের আরন্ত হইতেই এই অবস্থা 
১পিয়াছে। আমর! মানুণ- প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের 
জীনন। প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে হইবে, সমস্ত অভাব দূরীভূত 
করিতে হইবে নতুবা নিস্তার নাই। অলস হইয়া বসিয়া গা£কহল চলিবে 
মা কারণ তাহা! হইলে প্রকৃতির কঠোর পেনণে চুর্ণ হা মাইতে 
হইবে । আর এই অভাব দূরীকরণই আমাদের জীবনের একম'এ উদ্দেগ্য | 
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যেখানে অভাব নাই সেখানেই শান্তি, যেখানে স্বভাব সেখানেই অশান্তি। 

ইতিহাস ষে সময়ের কথ! স্পষ্ট বলিতে পাল্লে না, মেই অতি প্রাচীন 
কালে ভারতীয় মনীষিগণ উহাঁর মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন। 
বহির্জগতে তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া শাস্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন; 
এবং আপন আপন প্রতিভ। বলে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রদরও হইয়া ছিলেন 
তাহাদের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। 
কিন্ত-বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কোন উত্তর পাইলেন না; 
প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইবার জন্য পরে বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান 
ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে ও অনুসন্ধান করিতে সেখানেই 
সফলকাম হইলেন । ভোগসব্বস্ব পাশ্চাত্যজাতির সহিত প্রাচ্য মনীধিদের 
এই খানেহ পার্থক্য আরন্ত হইল। পাশ্চাত্যজাতি ইহ জগতেই সেই 
উদ্দি্টবস্তর সন্ধান না! পাইয়া আর অগ্রসর হইল না কিন্তু এদেশীয় 
মনীষিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্তাসর হইলেন। সেইজন্ভই আজ প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য মতে এত পার্থক্য । পাশ্চাত্য ইহকাল সর্বস্ব আর প্রাচ্য 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরিত । তাহারা বলিলেন _ 


ন কর্ম্মণ ন প্রজয়৷ ধনেন 
ত্যাগনৈকে অমুতত্ব মানশুঃ 


ইহজগতের কোন বস্তই দেই জিনিষের সন্ধান দিতে পারে না। 
তাহারা বলিলেন, সেই স্থানে, মন ও বাক্য যাইতে পারে না 
_ণ্যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” । সেই স্থলের বর্ণনা 
করিতে গিয়া তাহারা নিভীক ভাবে বলিলেন “নতত্র স্থর্য্যোভাতি 
ন চন্দ্রতারকং নেম বিছ্যতো ভান্তি কুতোইয়মগ্রিঃ৮ । যে খানে 
স্র্য্য কিরণ দেয়না, চন্দ্রতারাও নহে । বিহ্যৎ যেখানে প্রকাশ 
পায় না, অশ্ির কথা. আর কি? সেইখানে যাইতে পারিলেই শান্তি । 
তাহা এই জগতের বাহিরে স্থতরাং আমাদিগকে উহার বাহিরে যাইতে 
হইবে । খানে আর কোনও অভাব অভিযোগ নাই আছে শুধু 
শান্তি। স্থতরাং ইহ! ছাড়া আমাদের আর কি উদ্দেশ্ত হইতে পারে! 
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এই অবস্থা লাভই প্রত্যেকের আদর্শ ও উদ্দেশ হওয়া দরকার । 
জগৎ যাহার জন্য ছুটায়াছে তাহ। সেখানে আছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে উহা! যখন জগতের বাহিরে রহিয়াছে আর আমরা 
এই জগতের ভিতরে রহিয়াছি সুতরাং সেখানে নাওয়া কি করিয়া 
সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে আমরা বলিব, উহ: সম্ভবপর কিন্তু 
একটা জিনিষের দরকার । প্রথমে বিচার-বুদ্ধি বলে উচ্ঠাকে বুঝিতে হইবে 
এবং তাহ প্র।ণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে মন সতাই এখানে 
শান্তি পাওয়া যাইতেছে না। কিন্ত তাহা হইতে'ছ “কোথায়? কেহ 
হয়ত কত সাধে সোঁণার সংসার পাতিয়াছেন, ডপঘক্ত ছেলে যথেষ্ট 
উপাজ্জন করিতেছে, একদিন হয়ত হঠাঙ তাহার মুড হইল। পিতা 
মাতার প্রাণে উহা খুব লাগিল আর তাহার সংস।র অসার বলিয়া 
মনপ্রাণে অনুভব করিলেন। কিন্তু হায়! এদিন যাইতে না 
যাইতেই সব ভুল হইয়। €গল, আবার নুতন কারয়া সব আরস্ত হইল! 
উপনিষদোক্ত সেই কথাটার মত আমরা যখনই সংসারের বিষফল 
আম্বাদ করিতেছি, তখনই বড় কষ্টে এক এক বাপ উপরের দিকে 
তাকাইতেছি কিন্তু পরমুহ্র্তেই ভাহ। ভুল হহয়া বাইাতেছে । উহা হইলে 
কিরূপে চলিবে? বদ্দি প্রতিমুহ্র্ধে প্রতি পদকেপে উঠা মনে থাকে 
ও সেই অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালিত হয় তবে সফল 
মনোরথ হওয়া যাইতে পারে। রাস্তা ত রাঠয়াচছেঠ কিন্ত ক্ষুরধার 
বলিয়া বিরত হইলে কেন চলিবে? ধাহারা ..সই পালে গিয়াছিলেন 
তাহারা বলিতেছেন “রাস্তা রহিয়াছে কিন্তু ক নাইতে চায়”? 
তবে কথা হইতেছে, যখন আমরা এই সংসার অসার বলিয়া প্রাণে 
অনুভব করিতে পারিতেছি তখন ইহা ছাড়া আর কিছুর জন্য 
অনুসন্ধান করিতে এত আপনি বা ভয় কেন? ইহকাল-সর্বন্ব ভওয়ার 
বিষময় ফল ত আমরা চোখের সম্মথে কতই দেদিতেছি। ম্থতরাং 
দেখা যাক চেষ্টা করিয়া ষদ্দি কোঁন মীমাংসায় পৌোছান যায়। ছেলে 
ক্লে প্রথম যখন যায় মালার বলেন ওহে তোমার এই এহ দিনিষের 
প্রয়োজন সেই গুলি নিয়ে কাল এস”। আমাদের পক্ষেও ঠিক 
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তাই । শিক্ষাবতার শ্)শ্রীশঙ্করাচার্যা সেই প্থর সন্ধান পাইয়া | 
আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, সেই পথে যাইতে হইলে ও সফল- 
কাম হইতে হইলে এই তিনটা জিনিষ চাঁই, প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব, দ্বিতীয় 
মুমুক্ষুত্ব, তৃতীয় মহাপুরুষ সংশ্রয়। এই তিনটা জিনিঘ লইয়। আম)দগকে 
অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদিগকে শিক্ষার্দাতা গুরুদেবের পদে স্থানি 
লইতে হইবে । শ্রীশ্রীগীতাকাঁর বলিতেছেন “পরি প্রশ্নেন সেবয়া অর্থাৎ 
তন্বজিজ্ঞাসা ও দেবা দ্বার তাহার সন্ধষ্টি সম্পাদন করিতে হইবে, 
তাহা হইলে “উপদেক্ষযন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনং শন্বদর্শিনঃ । তন্দশী 
জ্কানিগণ তখন সেন্ট জ্ঞানতৰ্ব উপদেশ দিবেন । অতএব যদি সত্যসত্যই 
সেই উদ্দি বস্তর জন্ত আমাদের আগ্রহ হইয়া থাকে সত্যনতাই যদি 
আমাদের সেখানে গিয়া ভব ভয় নিবারণের ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে 
অবিলম্বে শ্রাগুরুর পদে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । উপযুক্ত শিষ্য হওয়! 
দরকার; গুরুর 9 সেইরূপ উপপদুক্তত' থাকা প্রয়োজন | বেমন পাত্রে ছিদ্র 
থাকিলে তাহাতে জল রাখা ন; রাখা সমান, সেইরূপ যদি শিষ্যের 
ধারণা শক্তি বা চরিত্রের কোন প্রকার দোষরপ ছিদ্র থাকে তবে 
গুরুর উপদ্দেশরূপ জল দেই ছিদ্রদ্িা বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে 
কোনই কাজ দিবে না। সুতরাং সব ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে । ঠিক 
ঠিক উপযুক্ততা লাভ করিতে হইবে । এই উপধুক্তত। লাভের জন্ত অনেক 
জিনিষের প্রয়োজন প্রথমতঃ বীপধ্যধারণ ব! ব্রহ্মচব্য । আজ কাল উহার 
এরেত অভাঁব দেখিতে পাওয়া ঘাঁয় নে ঠিকঠিক পবিত্র লোক সব সময় 
শতেকের মধ্যে একজন গ পাওয়া ধায় কি না সন্দেহ । অথচ এই বীধ্য- 
ধারণই সর্বশ্রেষ্ঠ [নিব । বীধ্যধারণ করিতে পারিলে মানুষ ড্রড়িস্ঠ, বলিষ্ঠ, 
মেধাবী হয় আর উহার অভাবে ?স একট। পশুতে পরিণত হয় । ব্রক্মচর্ষের 
অভাবেই আমাদের অবস্তা এত শোচনীয় হুইয়! দাঁড়াইয়াছে। ইহারই 
ফলে আমরা আজ লাপি খাইতেছি, কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি ! 
আহা ! দেশের এ অবস্থা কতদিনে ঘুচিবে ! যাহারা স্বরাজ” “স্বরাজ' 
বলিয়া এত চীতকার করিতেছেন 9 তাহারদ্বারা সব অভাৰ অভিযোগ 
নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, আর দলে দলে ছেলে নিয়! হুলস্কুল ব্যাপার 
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করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহার দেশের নত আশা ও ভরসার 
স্থল ও নিষ্কতির একমাত্র পন্থা এই ছেলেদের চরিত্র ও -াহাদের ব্রহ্গচর্য্য 
ধারণের কোঁন। উপাঁয় উদ্ভাবন করিয়াছেন কি? বড় বচ সভা সমিতিতে 
থে অর্থব্যয় "হইতেছে তাহার একাংশ দিয়াও ছেলেনদ্রে জগ্য ব্রহ্গচর্্য 
বিগ্ভালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সেইভাবে মান্তষের জনন গঠনের যদ্দি 
চেষ্টা হইত তবে এত দিনে দেশের অবস্থা কতকটা ফিরিত। আমরা 
ভারতবাসী, আমর' মর্শ, অজ্ঞ, আমর ব্রহ্মচর্যাহীন পশ্ড ' আমাদের দ্বারা 
কি কখনও কিছু সম্ভব ! 

যাহা হউক আমরা পুর্র্ব প্রসঙ্গের অগনুদ্ডি কবি । এইট ব্রক্ষচধ্া 
ভিন্ন উপায় নাই। শি মুক্তিলাভ করিতে হয় হন ££ আমাদিগকে 
করিতেই হইবে ! তবেই আমরা সফলকাম হইণ ; 'অ-এন শিষ্ের 
ইহাই প্রথম ও অবগ্ঠপ্রয়োজন । তার পর “সন”; পাঁণপিতণ সভ্াবাদী 
হইতে হইবে “ইহাই কলির তপগ্া” | ভগবাঁণ সম্মঙ্গবূপ অতএব 
মিথ্যাবাদী হইলে সত্ন্বরূপের কাছে মাওয়া সম্ভতপর নহ । শা'গ পর 
“আজ্ঞান্রবর্তী ভওয়া” ৷ গুরু মি ঝুলেন গর্গা ভইন্তে বমীব ল'পয়! আনিতে 
হইবে তবে সেই মুহুর্তে ঝাঁপাইয়া পর়্িতে ভবে উহ সঙ্গপদপ হউক আহ 
না হউক । মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করিতে হইবে, কারি নল তনর বাজে 
ভীরু কাপুরুষের স্থান নাই । ইভ। ছাড়া সরলা গিনি ণ' ইত্যাদি 
গুণ থাকা অবশ্যপ্রয়োজন । তবেষ্ট গুরু সমীপে মানা সার্থক 
হইবে । ৰ 

কেবল শিষ্যের দিক দেখিলে চলিবে না । গকুরও কতদূর 
উপযুক্ততা আছে দেখিতে হইবে | কারণ তাহা না তল অন্ধের দাবা 
শীয়মান অন্ধের ম্ভায় খানায় পড়িয়া মরিতে হইবে আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে আমরা যাহার জন গুরু সমীপে যাইল সে পর্ব 
প্রত্যক্ষান্ুভূতি বস্তটা গুরু লাভ করিয়াছেন কি না। .ন পান্মিকি সই 
ন্ুর্দান করিতে পারে) অপরের হাহা সম্ভব নয় । ইহ উপায় স্বরূপ 
প্রথমতঃ'দেখিতে হইবে, তিনি বাহা বলিতেছেন তাতা গ্য'সসঙ্গত কি না 
কারণ যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা মিথ্যা । কারণ মিথার দারা সত্যকে 
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লাভ অসম্ভব। তার পর দেখিতে হইবে তাহার জান ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে 
পরের মঙ্গলের জন্ঠ সমর্পিত হইতেছে কি না । ধিনি যথার্থ ধার্মিক তিনি 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন । স্বার্থের লেশও তীহাত্তে থাকিবে না । এই সব 
এবং অন্তান্য শান্ত্রনির্দি্ট গুণাবলীর দ্বারা যিনি অলঙ্কত তিগ্লিই যথার্থ 
গুরু হওয়ার উপযুক্ত । কুলগুরু প্রথাঁর অন্ধ অগ্ঠসরণ করিলে চলিবে না। 
শ্রীভগবানের কৃপায় আজ কাল গুরুর অভাব একটুও নাই। তীহারা 
জগৎকে কোলে টানিয়া লইতে চাহিতেছেন কিন্ত জগৎ তীহাদ্দিগকে 
চাহিতেছে কই? অতএব এস ভাই, সমস্ত স্বার্থ, সমস্ত মলিনতা দূর 
করিয়া সদ্‌ গুরুর পদে শরণ গ্রহণ করি । আর সময় নাই । আমাদিগকে 
বহু পথ যাইতে হইবে । জীবন ক্ষণস্থায়ী, পথ স্থদীর্ঘ । মহাপুরুষগণ 
চলিয়! গেলে তাহাদের উত্তরাধিকাঁরী হওয়া বড় কঠিন। অনর্থক বসিয়া 
ভাঁবিলে কি হইবে? নদীর জল শুকাইয়া যাইবে, তবে হাটিয়া পার 
হইব, ইহা কি সহজ কথা? গুরুপদর্ূপ গলার সাহায্যে ভবপারে 
যাইতে হইবে ; আর উপায় নাই । বুগগুরুর গম্ভীর আহ্বান আমাদের 
তমোনিদ্রা দূর করুক । জগ বীর, থুচাঁয়ে স্বপন, শিয়রে শমনঃ ভয় 
কি তোমার সাজে %” 





তত্তীকথা ৷ 


ব্রন্মের স্বরূপ মুখে বল! নাহি বাঁয়। 
শত মুখে তবু তার ব্যাখ্যা বাহিরায় ॥ 
বাক্য মনাতীত ব্রহ্ম শুদ্ধ সনাতন | 
বাক্যে মনে তবু তারে ধরে কতজন ॥ 
শুন ভ্রান্ত ক্ষান্ত হও? বুথ! আকিঞ্চন । 
ধরিবারে চাহ বদি শুদ্ধ কর মন ॥ 
ব্রহ্ম বস্তু নহে বটে মনের গোচর । 
বিশুদ্ধ মনের কিন্ত নহে অগোচর ॥ 
_বিজ্ঞানী। 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


ভারত এ সাভিক্ত- শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি, 
বিঃ এ+ খর্তৃক বিরচিত। শিল্প ও সাহিত্যের ডি? প্ররুতি দেবী । 
সেই প্রক্কৃতিদেবীর অধিষ্ঠাত দেবতা স্বয়ং শ্রীতগবান ; শ্রীভগবান সত্য- 
জ্ঞ/ন-আনন্দ স্বরূপ। তাই শিল্প ও সাহিতোর সা বস্তও সত্য- 
জ্ঞানআনন্দ। পাশ্চাত্য ইন্দ্িয়ভোগগ্যোতক শিক্ষ। দীক্ষা বঙ্গীয় 
শিলী ও সাহিত্যিকের উক্ত আদর্শ কলুদিত করিয়া ঠাঁভ।দিগকে “হেয়। 
ও “প্রেয়ের দিকে টানিয়া আন্য়াছে। সর্ব বিঘষে হিন্দু আদর্শ 
যে “শ্রেয়ঠকে লাভ তাহা তাহারা ভুপিয়াছন । £হ কলুষ সর্পের 
ংশন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দনাথও নিস্তার পান নাই, ইহা লেখক 
দেখাইয়াছেন | উহা! অস্রদীয় সাহিত্যে উদগীরণ করিয়াছে প্রক্ষন্ন অশ্লীলতা, 
মাতৃত্বে শ্রদ্ধাহীনত।, স্বাধীন প্রেমের নামে উচ্ছ,খলতা ৷ হিন্দু-সমাজ 
ব্রকচধের অটুট ভিত্তির উপর প্রতিষিত ছিল। এ ভিত্তি আমরা 
ইচ্ছাপুর্বক অপসারিত করায় প্রতীচ্য ইন্দ্রিয় পরত৯%*1 আমাদের 
সমাজ শরীরে নানাবিধ ক্ষতের উংপন্ভি করিয়া.ছ। শসবান শিল্পী ও 
সাহিত্যিকের! এই গ্রন্থতীর্থে অবগাহন করিয়া . পতি ত্য়া বীণা- 
পাঁনির উপাসনায় রত হইবেন আশা করি । মুল্য ১.. টক; মাত্র । 
এশালীদেক্স ভ্ভন্লেন খা ঞজ্ঞানেন্গমোহন দাস 
প্রণাত। ছেলেপুলেদের অন্ত পশ্পক্গী সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের 
গল্প ॥ কিন্তু ইহাতে মনস্তন্থ বিদদ্ের9 অনেক বিষয় ভার্ববার আছে 
কোনও কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিক ঘে বলিয়া থাকেন, পশুদের সহজাত 
জ্ঞান (17801701) ছাঁড়া, বুদ্ধি (1২৮০১৫১। ) আদৌ নাই, এই গ্রন্থ পড়িলে 
এ প্রতীচ্য ভ্রম দূর হইতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের দাশনিকেরা 
বলিতেছেন, বিশ্বমন ওতোপ্রতঃ ভাবে সকল দৃষ্টি এবং অদছ প্রাকৃত বস্তর 
মধ্যে বর্তমান । এই পুস্তকখানি পশুর মধ্যেও নে বিচারণাল মনের অস্তিত্ব 
সন্ভব--এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ । গন্পগুলি পড়িলে বেশ বুঝ। যায় 


৪৪৬ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


শাস্টিপিস্টিপসিপিসিলী পি স্সিপসিপারসিিন্সি পাপা সি সিপাসিপাসিপাস্সিপিসসিরী সিসি লাস্িপাসিপাসিশাস্পিলাস্টিশাসিীস্িলাসিরী পা স্পা তি বাসি পাস উপ্পস্দিলা উপ ৮ ৯ স্পা পস্মপিসমিিস্সিসপিিসি পিসি সিল সা ৬. 
৪ লো, 


যে পশুহৃদয়ে মহত্ব, জআ্বাত্মত্যাগ, সৌজন্য; সম্ান্ুভৃতি, চরিত্রবল, মাতৃ- 
স্রেহ, করুণা, কৃতজ্ঞতা, বিপন্ের উদ্ধার ও ছুষ্টের দমন, বিরহে 
আত্মহত্যা, অভিমান, প্রভৃভক্তি, স্মৃতিশক্তি, বন্ধুর সহিত বিবাদ ৪ 
প্লীতিঃ কাধ্যকারণ বোধশক্তি, চাতুরীঃ একপগ্ত য়েমি, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, 
কর্তব্যবুদ্ধি, চিকিংসাঁজ্ঞান এবং আঁরও উচ্চতর মাঁনবীয়ঃ মনোবু্তি 
যথা ভগবদ্ভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ব্রতপালন, বৈরাগ্য ও প্রায়োপবেশন 
পর্যন্ত. বর্তমান । এই গল্পগুলি যদি সত্য হয় এবং কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ 
যদি আমর! শ্বীকার করি, তাহা হইলে পাশ্চা তা চিরন্তন-ত্রমবিকাশ বাদ 
পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় গুণকর্ম্মানুধায়ী কুমবিকাশ ও ক্রমসংকোট 
এই উভয়ই মানিতে হয় । 

জ্ঞানেন্্মোহন বাবু এই পুস্তকের প্রচারের দ্বারা মাতৃভাীকে 
অধিকতর শ্রশ্বধ্যশালিনী করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুলা 
দেড় টাকা । 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ভক বিবৃন “ঈশ্বর ও মানব”, ্রাঙ্গ- 
ধর্ম গ্রহণ” এবং দশ্বর মঙ্গলময়” শীর্ষক তিন খানি পুস্তিকীও আমর, 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 


পংবাদ ও মণ্তব্য। 


১। শ্রীরামরুষ্চ আশ্রম সরিষা_কাযাবিবরণী ১৯২১।২২ পাধাস্ত 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াহি। ইহারা (ক) ৭।৮টী বালককে অবৈহানক 
নৈশ-বিদ্ভালয়ে বিদ্ভা শিক্ষা দ্বিতেছেণ, (খ) একটী অনাথ ' বালকাকে 
প্রতিপালন করিতেছেন, (গ) দ্বাতব্য চিকিৎসালয়ে উষধ পথ্যা্দি বিতরণ 
করেন; (ঘ. একটী বন্ত্রবয়ণ বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন, | 
অবৈতনিক পুস্তকাগার প্রতিষ্তী করিয়াছেন এবং (চ) ধন্মালোঁচন।র 


০] 


শাবণ। ১৩৩০ । ] সংবাদ ও মন্তবা। ৪৪৭ 


একটা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সংকার্ধো সকলের সাহায্য 
'প্রার্থনীয়। 

২ রামকষ্চমিশন £ডেন্টস্‌ হোমের ১৯২৯ সালে কাধ্যবিবরণী 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বর্ষে ১০জন অবৈতনিক এবং ৪ জন 
বৈতনিক ছাত্রকে স্থান দেওয়া হয়। ডাক্তার প্রগাপদ ঘোষ এবং 
ডি, এন' ব্যানার্জি ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্ধন্দে দেনা গাঁকেন। এই 
ছাত্রীবাসের বিশেধন্্ ছাত্রগণকে ব্রহ্মচয্য পরায়ণ, কন্মপ্ট ও শাস্বাভিজ্ঞ 
করা । এই প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব- গুহ নির্মান করসে এবং অধিক 
অবৈতনিক বিগ্ার্থীদের ভরণপোধণের জন্য ধাহারা দান করিতে ইচ্ছুক, 
তাহারা স্বামী নির্বদাঁননদ। ৩ এ বাকা! রায়ের স্রাট পাঠাইয়া বাধিত 
করিবেন । 

৩। কোয়ালপাড়। শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ-মিশন শাখাকেন্দের ১৯২১ সালের 
কাধ্য-বিবরণী আমরা প্রাপ্ন হইয়াছি। “সবা কানাদার আত্মোন্নৃতি 
সাধন করাই এই আশ্রমের সেবকগণের উদ্দেশ্য । সই উদ্দেপ্য সাধনের 
জন্য (১) বয়নাদি শিল্প শিক্ষা বিভাগ (২) সাধারণ শিক্ষাবিভাগ (৩) 
রুধিশিক্ষা বিভাগ ও €৪) চিকিংসা শিক্ষা বিহাগ কয়েক বৎসর হইল 
প্রতিষিত হইয়াছে । বালক বা স্বকগণ শিক্ষলা হাস্তে আত্মনিভভরশীল 
হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নিব্বাহ করতঃ দশের ও দশের সেবা- 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এই উদ্দেগ্ত উন সবাকাধ্যগুলি 
পরিচালিত হইয়া আসিতেছে 

৪। শ্রীরামরুষ্ঙচ অনাথ আশ্রম, সভাপন্ি-শ্রীমং স্বামী শিবানন্ন | 
পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ নিরাশ্রয় বালকগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, 
হুঃস্ক রোগীগনণের সেবা, ঈধধ-পধ্যাধির ব্যবস্থা, অসহায় বিধবাগণের 
সাহাষ্য, দাতব্য-চিকিৎসালয় পরিগালন, প্রয়োজন হলে মুন্তের সংকার 
প্রভৃতি নানা (েবাকাধ্যের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকুষ্ঙমঠের কতিপয় কর্মীর 
দ্বারা উক্ত আশ্রম পরিগালিত হইতেছে । বালকগণ নাহাতে সাধারণ 
লৌকিক বিগ্যা, ধর্ম ও নীঠি শিক্ষার সহিত স্বাবলম্বী ৪ স্বাধীনবৃত্ত 
হইতে পারে, তন্লিমিন্ত তাহাদিগকে ছুতারের কাজ, বেতের কাজ, 


৪৪৮ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


স্কিপ পাস্িিসিপাস্িলী ১ সিলাছি তি তানি তা পাতিল পািপা্িশা + ৯-পোস্িলািতাসি পাটি রাখিকাসটি পা্িপাসিপাসিপাস্িলাসি ক্লিট ৬৩৩ 


নানা প্রকারের দরকারী গ্রিনিষ প্রস্তত & তাতচালান শিক্ষা 
দেওয়া হয়। আশ্রমের ব্যয়াদি নির্বাহ, ুষ্টিভিক্ষ। মাসিক ও 
এককালীন অর্থ সাহায্য এবং শিল্পবিভাগের কিঞ্চিৎ আয়ে কোন 
প্রকারে চলিতেছে । এই কাধ্য আরও সুচারজ্পে চাঁলাইতে হইলে 


জনসাধারণের অধিক সহানুস্ৃতির প্রয়োজন । 


ভ্রম সংশোধন 


জ্যৈ্ঠের স্বামিজীর পত্রের ২৮৬ পুঃ ১০ লাঃ “ফটো”্র স্থলে “মটো” 
হইবে এবং উহার টিগ্ননীতেও তাহাই হইবে । এবং ২৮৮ পৃঃ ২২ 
লাঃ “ঝুড়ি খানেক গালাগালি” এইরূপ পাঠ হইবে 

আধাঁড়ের “নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা” প্রবন্ধে ৩৫৪ পৃঃ ৯ লাঃ 
“মানুষ স্থলে “লোক” ৩৫৭ পৃঃ ২৫ লাঃ "দ্ববরকেশ্বরের স্থলে “রূপ- 
নারায়ণের” ৩৬২ পৃঃ ১৫ লাঃ “পশ্চিমরাটের” স্থলে দছিণরাঢের+-_পাঠ 
হইবে । 





ভাজ, ২৫শ বর্ধ। 


আচার্য । 


(স্বামী অসিতানন্দ ) 


হে আচাধ্য গুরুরূপী নিত্য ভগবাঁন। 

বিধাতার অপুর্ববিকাঁশ মানবের হিত ন্রে ; 
ংসার দহন দগ্ধ ভ্রান্ত নরগণ 

শ্রীচরণ করিয়া স্পর্শন মুক্ত হয় মোহ ডোরে ; 

অকুলে হারায়ে কূল হাহাকারে কাদে 

তুমি তার ধরি হাত পথে আনি পথ দাও বলে। 

অহেতুক করুণা আধার করুণার প্রতঠান্গ মুরৃতি 

নিত্য নিত্য তার সনে পথে চলি 

তার সনে পড়ি ভূমে পুনঃ তারে তোলো- 

পথশেষে মা'র কাছে এনে তারে, তবে তব ছুটি-__ 

নিষ্কারণ একার্য্য তোমার, ক্গমাময় 

শুধু ক্ষমা করা জানো, নাহি জানো ধরা কন ক্রুটি। 

মহিমা তোমার কে পারে বুঝিতে গ্ভূ 

কেবা তুমি, কেন তব মানব করুণা গলা প্রাণ ? 

নররূপী কিন্তু গুরু নর কভু নহ 

নরাকারে ভুর্বল মানব তরে বিধাতাক্স দান, 

আশীর্বাদ তুমি প্রভূ তার, করি সার 

তোমার চরণ ভবের বন্ধন মুক্ত হবে অনায়াসে । 

তুমি যেন দুহাত প্রসারি আছ ছুয়ে 





উদ্বোধন । ॥ ২৫শ বি সংখ্যা। 


পস্টিপাসিিগাসমিাি পাসি-পািপাসিপাসপাসিতাসিপাস্মিপাসটি তালা লাসিতসিতা এ স্পা পাপা অতি অপি িপিসিলিসিাকি 


জীবে আর জীবের হৃদয়নিধি মান মহেশে__ 
_ তাই প্রভূ তব রূপ সেবা করে ধ্যানে । 

অরূপের পায় সে আভা অচিস্ত্য ঘে ভগবান 
অরূপের তুমি স্মুটরূপ মহীতলে 

তোমা চিন্তি হয় তাই মহানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণ 
তুমি যেন বিধাতার হাত হ,তে দিব্য জ্ঞান লয়ে 

অবতীর্ণ মহীতলে-_তাই তব প্রসন্ন হা লভি 
এসে পড়ে অজ্ঞানের দীর্ঘ আবরণ 

যাঁয় মোহ, সহসা উদ্দিত হয় দিব্যজ্ঞান রবি । 
যুগে বুগে হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পফলে 

তাই তব পুজ! হয় মানবের অন্তরে অন্তরে 
দ্বেবতারো সৃষ্টি যবে নাহিক তথায় 

তুমি পাইয়াছ পুজা মন্ুুষ্যের হৃদয় কন্দরে ॥ 
কল্পনা অতীত সেই আদি বূগ হণতে 

এখনও নিত্য নিতা তুমি রাজ! হৃদয় রাজ্যের 
হে শাশ্বত তব পুজা অতি পুরাতন 

হে নিয়ন্তা, সদ হতে অতি স্থল সকল কাষ্যের। 
মানুষ হেরিয়া ধন্য কত দেবরূপ 

কিন্ত তত তুষ্টনয় ঘত তুষ্ট ও চত্রণ সেবি 
হে আচাধ্য মানবের অতি সন্নিকটে 
মুর্তিমন্ত ব্রহ্মৰূপ তুমি সার সব দেবদেবী, 
তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিষ তুমি মহেশ্বর 
তুমি সেই পররব্রহ্ম চির সত্য নিত্য সনাতন 
তোমার মহিমাপূর্ণ মানব অন্তর 
প্রকাঁশের ভাষ৷ মুক শুধু নত হয় মন। 
তোমার চরণ মুলে তুমি ভক্তিদাতা 
ইষ্ট সহ চির এক-_গুরুইষ্ট সতত অভেদ 
তুমি ধর ইষ্টমুর্তি অভীষ্ট পুরাও 


পা সিপাসিল সাত ২ তা১5 


ভার, ১৩৩০ । ] কথা -প্রসঙ্গে । ৪৫১ 


জীবন সার্থক কর ঘুচে যায় যত মন খে? 
গুরু ইস্ট) গুরু সত্য, গুরু ভগবান 
শ্রীগুরু শরণ নিলে মুক্ত ভক্ত প্রাণ ॥ 


কথা-প্রসঙ্গে | 
১ 


যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুয্যে 
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি টচৈকে | 
এত্‌ বিদ্যা মন্তশিষ্টন্তয়াহং 
বরাঁণাঁমেষ বরস্ততীয়ঃ ॥ ক, প্রথমবল্লী, ২* মন্থ ॥ 
নচিকেতা যমের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “মন্রণ্য মহিলে পর কেহ 
কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্ম। আছে; আবার .কহ কেহ বলেন,_ 
আত্মার পরলোক গমন নাই; এই ঘে সর্বজন বাত সংশয়, আপনার 
উপদেশে এই তন্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।” 
মৃত্যু ছাড়া “মৃত্যুর পর কি হবে” এ প্রশ্নের সমাধান আর কে 
করিবে। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধায় যে মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যু তাহার 
নিকট অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেন। অনাদি কাল ধপ্রিয়া মানব এই 
সংশয়ের দ্বার উদঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কারণ ঠাহার প্রকৃতি 
জীবনকে চাওয়া, জ্ঞানকে পাওয়া এবং আনন্দকে অনুভব করা। মৃত্যু 
তাহার নিকট যে অনস্তিত্ব, অজ্ঞান ও নিরানন্দ। কে এমন লোক 
আছে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দকে চায় না? তাই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
হইয়াছে, “অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে ।” 


০ ০ ০ গং 


সত্যের অনুসন্ধান না পাইয়া কত জাতি ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান 


৪৫২ উদ্বোধন। ৃ [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্য ৰ 


প্সট্িিসমি পিসি পরি সি পর সপ পাসছি পাস পিপিপি সি পোস্ট পি লো পিস পি প্রি তালি স্টিল ৯ লাস্ট পিপিপি পা সিসি সিসি কস্ট ৩ ছি ৪ এ সির স্মিপিসসি সি 


করিয়া কত কল্পনারই না স্ষ্টি করিয়াছে । গ্র্্রচীন সভ্যজাতিদের মধ্য 
মিশরীরা অন্যতম | হেরো ডোটাস (75:০৭০৪৪) বলেন যে, আত্মার 
অবস্থান্তর প্রাপ্তি (0০০00176 ০ [81106611915) মিশরীরাই প্রথম 
অবিফার করেন ।* কিন্তু ম্যাসপেরো (144591০), এ আরম্যান (4. 
157797) প্রভৃতি আধুনিক মিশপীয় প্রত্বতত্ববিদের! অন্যরূপ £বলিতেছেন। 
তাহাদের মতে, মিশরীরা মনে করিত যে আত্ম *দ্বিত” (1১০1919) ; উহার 
কোনও ব্যক্তিত্ব নাই এবং উহা! দেহের সহিত চির সন্বদ্ধ । মৃত্যুর পর 
দেহ যতদিন থাকিবে, আত্মাও ততদিন জীবিত থাকিবে । দেহের 
নাশের সহিত উহারও ধ্বংশ | 

মৃত্যুর পর আত্মা স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র স্বেচ্ছায় বিচরণ 
করিতে পারে, কিন্ক রাত্রিকালে নিজ শবদেহের নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইবে । দেহের কোনও অংশ নষ্ট হইলে, আত্মারও ঠিক দেই 
অংশ নষ্ট হইবে ) সেই জন্য মৃতদেহ রক্ষার জন্য মিশরীদের এত চেষ্টা 
ছিল। দেবতাদের বহু চেগ্লার পর মমি € +[012109 ১ রক্ষা! করিবার 
ওষধের আবিষ্কার ও প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার অত্যন্ত নিদর্শন পিরামিদের 
(1১৮121710 ) সংগঠন । উদেগ্য দেহকে চিরকালের জন্য রক্ষা করিয়া 
আত্মাকে অমর করিয়া রাখা । 

কিন্তু মিশরীয় বিকৃতি পাঠে জানা যাঁয় যেঃ আত্মা দেহ সংরক্ষণ কাল 





পোস্ছি পোস্ট ৮7 এ 


+ "1596 05 5০৬] ৪6 05 71559100017 ০£ 0) 109৭5 
61505525217. 207 85211) 27000 ও. 05560 টা ০027550০115 7 
0১67), 0.1 055 5০0] ৮/8770519 0০097 5]] 009 01070915০01 076 
| জান 075 :-555. জন 0700057) 51] 0015 151795, আন [75115 
80651 00155 0500521)] 75815 18৮৮0777500 2. 12002751000, 
- আমাদের মনে হয় ভারতীয় সভ্যতার সহিত সংমিশ্রনের পর এইরূপ 
মতবাদ মিশরে উপস্থিত হয়। হিন্দুদের একটা বিশ্বান যে অনীতিলক্ষ 
যোনি ভ্রমণের পর মানবাত্বার মুক্তি হয়। কিন্ত মিশরীরা তাহাদের 
দেহাত্মবাদ অতিক্রম করিতে না পারায় তিন সহ্শ্র বৎসর পর পুনরায় 
আত্মা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয় এইরূপ গড়িয়া লইয়াছিল। 


ভানু? ১৩৩০ 1] কথা-গুসঙ্গে | ৪৫৩ 


পর্ধ্স্ত জীবিত থাকিলেও, সদ' ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ছুঃখিত, এবং মানবজীবন 
লাভের জন্ত সদ! লালায়িত।* 
রর সঃ ১ ষ্ 

কালদে বা কাঁলযবনেরাও (€ 0106717১ ) কখনও দেহকে অতিক্রম 
করিয়া কেনও আত্মার কল্পনা করিতে পারে নাই । তবে তাহার! 
মিশরীদের মত ও সম্বন্ধে অত কল্পনাপ্রিয় ছিল না। শাঁহাঁদের “দ্বিত” 
( [০191০ ) আত্মা তাহাদের সমাধির চতুঃপাশে ই 'নিব্ধ থাকিত। 
তবে তাহারা আশা করিত কোনও দিন হয়ত দহ হইতে আত্মার 
মুক্তি হইতে পারে। মাত্র একস্থানে পাওয়া ঘা, তাহাদের ইষ্টর দেবী 
(13177) তাহার প্রণযী, আ (18. এবং দ্রমকিনের পূণ 10710015118) 
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8৫৪ রা | ২৫শ বর্ষ--৮মু সংখ্যা। 


৬ 
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মু্িফে ৃ 709012021 ) অনেক ছি পর দেল হইতে ুক্ষ করিত 
সমর্থ হইয়াছিলেন | 
০ সং সঃ 

পরবর্তী মিশরীয়দের মধ্যে যে জন্মান্তরবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা 
ভারতীয় চিন্তার প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নছে। কারা” হিকেল 
অনেক গবেষণার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । * এবং এ্যাপুলিজাসের 
€41811)005 ) মতে পিথাগোরাস (1১700409185 ১ ব্রাহ্মণদের , দ্বারা 
অনুশিষ্ট হইয়া! জন্মান্তরবাদ গ্রীসে প্রচার করেন। আলেকজেন্ত্রার 
ইন্দী এবং খুষ্টের সমসাময়িক ফারিসিরাঁও (17172119595 ) জন্মাস্তরবাদ 
সম্বন্ধে বোদ্ধ দার্শনিকদের প্রভাবে প্রভাবান্িত হইয়া উহা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । + কারণ খুষ্টের বহুপুর্ববে বৌদ্ধ ইসেনী (1595675 ) 
এবং থেরাপিউটস্‌ (7779181960, সংস্কৃত স্থবির-পুত্র, পাঁলি থেরাপুত্ত ) 
জম্প্রদায় প্রথমে আলেকজেন্টিয়ায় পরে সিরিয়ায় আসিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করে; সিরিয়ায় আসিয়া উহারা 1:59 নামে পরিচিত হয়। 
জন দি ব্যাপটিষ্ট (01১01 015 8০1১65৮) এই ইসেনী বৌদ্ধ ছিলেন । 

সা সং * সঃ 

কিন্তু আত্ম! সম্বন্ধে এ সকলই অন্থমান। প্রতীচ্যে খুষ্ট ও মহম্মদ ছাড়া আর 
কেহই নিজ যুক্তি প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাহাদের ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যুক্তি চারিটী অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত” _.১) জাগতিক 
কাধ্যকারণগত €0991701951521 )১ ২) জাগতিক কৌশলগত €910০- 
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তার) ১৩৩ | ] কথা- নে | 8৫৫ 


সস» পোস্িপিসিপিি আসিস পাটি পা রী 
পল এ পন পন তত ৪ পিপি উজ পাস্তা লিখার 





এম পোসিস্টিিসসি সস 
স্পি্পাস্টিত 


9, (৩) মানবমনের মৌনিক ধারণাগত (07000 801 ) এবং 
(8) পাপপুণ্যবোধগত (€ 101] )। কিন্ত ভারতীয় দার্শনিকের! 
প্রত্যক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন।  প্প্রত্যক্ষং 
অনিমিত্তং” ,€ জৈমিনী সুঃ১ ১-১-৪)১ এই স্ত্রের উপর শবর স্বামী ভাষ্য 
করিতেছেন- -“প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাৎ চাশ্থমানোপমানার্থাপ দ্বানামপ্যকরণত্বং” 
কারণ--অন্ুমান, উপমান এবং অর্থাপত্তি (01700115110 1001 
01০০ )১ যখন প্রত্যক্ষের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রতাক্ষের অভাবে এ 
,সকলও প্রমাণ হইতে পারে না। তবে প্রশ্ন করিতে পার-বিছ্যমানত্তা- 
প্ন্থুপলম্তনং ভবতি +-যাঁহা আছে তাহাও ত অনেক সময় দেখিতে 
পাওয়। যায় ন? উত্তরে শবর বলিতেছেন) “নৈতাবতা বিনা প্রমাণেন 
শশবিষাণং প্রতিপদ্যামহে”__সেই হেতু শশশৃঙ্গকে আমরা অনুমান করিয়া 
লইতে প্রস্তত নহি । 

সং রং ৬ 
জগতের তপোক্ষেত্রের ভারতীয় পধিরাই সব্বপ্রথম বলিয়াছেনঃ আমরা 
পরলোক তত্ব জানি, আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । তোমরাও 
এই পথের অনুসরণ কর, সতাকে জানিতে পারিবে । ঠাঠারা সতাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া, করুণাকণে জগতকে বলিয়াছিলেন,_. 
“শৃরবস্তি বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রা আ নে ধামানি & নি তশৃঃ 1৮ 
শ্বেত2, উপ, ২1৫ ) 
হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ ! দিব্যধাম সম্বন্ধে এবণ কণ। 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিতাবর্ণৎ হমসঃ পরস্ত'হ | 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়ণায় ॥ 
( শ্বেঃ উঃ ৩1৮ ) 
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+ “অতিদুরাৎ সামীপ্যাদিক্দ্িযঘা তান্মনোহনবস্থানাৎ | লৌক্ষাযাত্যব- 
ধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ (সাংখ্য কারিকা_৭ '। 


৪৫৬ উদ্বোধন । ৃ [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


অজ্ঞানের পরপারে, সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছছি। 
মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার, তীহাকে জান! ছাড়া আর কোন পথ নাই। 
তাই আধ্ধয খধির! নির্ভয়ে চিতাঁর অগ্নিকে সম্বোধন “করিয়া বলিতে 
পাঁরিয়াছিলেন,__ 

বাষুরনিলমমৃতমথেদং ভন্াস্তং শরীরম । 

ওম্‌ ত্রতো ন্মর, কৃতংস্মর ক্রুতো স্মর রুতংস্মর ॥ ১৭ ॥ 

অগ্নে নয় স্ুপথা রায়ে অন্মান্‌ | 

বিশ্বানি দেব বযুনানি বিদ্বান্‌। 

যুযোধ্যন্মজ্জুহুরাণমেনো 

ভূয়িষ্টাং তে নম-উত্ত্িং বিধেম ॥ ১৮ ॥ শুক্র যজ্জর্বেদীয়া, 

ঈশোপনিষৎ ॥ 
“অনন্তর আমার প্রাণবাষু মহাঁবাফুতে এবং এই শরীর ভন্মেতে মিলিত 

হউক | হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার রুত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ 
কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে স্ুপগে লইয়া যাঁও। হে দেব! 
তুমি আমাদের সকল কর্্ই জান; আমাদের অপকারী পাঁপ সমূহ 
বিদুরিত কর। আমরা তোমাকে বহু নমস্ক'র করিতেছি ।”__এই আর্য 
খধির উক্তির সহিত মিশরীয় দ্বিত আত্মার খেদোক্তি তুলনায় আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ । একজন জড়দেহকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে না 
পারিয়৷ বিমর্ষ, অপরজন নিজকে টৈততন্ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুকে নির্ভয়ে 
আলিঙ্গন করিতেছেন । আশ্য-খষ্টান, পাশ্চাত্য মিশরীয় শ্রেচ্ছ ভাবে 
নিজেদের ধর্ম রঞ্জিত করিয়া 1)2৮ 06000079176 নির্ণয় করিয়।ছেন । 
অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা কবরে নিদ্রা যাইবে তাহাঁর পর পৃথিবী নট 
হইলে সকলেই বিচারের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে । কিন 
স্থখের বিষয় আর্ধ্য ইউরোপ পুনরায় শ্ত্েচ্ছ ভাব ত্যাগ করিয়া আর্ধ্য ধরে 
পুনঃ প্রবেশ করিতেছে । তদ্দেশীয় বড় বড় দার্শনিকদিগের মতবাদ 
কিছু কিছু আলোচনা! করিলে আমরা তরী সত্যে উপনীত হই | 
মুক্ষমূলর, ডয়সন (1১281 1)60550917 ) প্রভৃতি প্রাচ্য-শান্ত্র তত্ববিদগণের 
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ভার? ১৩৩৪ | ] কথা-প্রসঙ্গে | ৪৫৭, 


কথা ছাড়িয়! দিলেও, ইউরোপীয় মাধ্যমিক (1২117111560 হিউম, ক্যান্ট, 
ফিক্তে, লেসিং সোপানহাওয়ার প্রতি পূর্বতন দার্শনিকের! প্রতীচ্য 
দর্শনের প্রভাব হইতে নিস্তার পান নাই । তাহ! ছাড়া, ১13111609115, 
0101501277-011050 ব০৬-117০81050 প্রভৃতি উদদীচ্য নবীন 
সম্প্রদায় বেদান্ত দর্শনের আধুনিক সংস্করণ ছাঁড আর কিছুই নয়। 


আ্এ পিল িলিস্সি পীস্টিশি সি লাকি লি স্সিি 


17015116152 10709706110 1010 12190062002 00760002005, 
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৪৫৮ উদ্বোধন [ ₹৫শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


নব-সম্প্রদায় গঠন-কর্তৃত্বের প্রলোভন বা সমাজভীত্তি ইহাদিগকে প্রকাশ্ঠে 
বৈদাস্তিক বলিতে বিরত করিয়াছে এবং করিষ্ঠেছে। আমরা আশ৷ 
করিতে পারি আধ্য ইউরোপ ও আমেরিকা শীঘ্রই শ্্রেচ্ছ ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া আধ্যদের আদিম বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করিবেন । 


“আশা ও নিরাশা” 


পূরব উজলি কনক কিরণে . তপন ষখন উঠে 

তখনি আমার হৃদয় মাঝারে আশার আলোক ফুটে 

মধ্যাহ্ন গগনে তপন কিরণে যখন তাপিত ধরা 
(ওগো) আমি ও তখন আশার কুহকে যেন গো পাগল পারা 


ক্রমে ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে নামেরে শীতল ছায়া 
তার সাথে সাথে নিরাশে আমার কাপিয়া উঠে গে হিয়া 


আবার যখন তিমিরে আবরি ডুবিয়া যায় গো রবি 
একেবারে ডুবি নিরাশার কৃপে হেরি গো নিরাশ। ছবি ॥ 
-_ত্যাগচৈতন্ত 
05101170515 16, 11510659 01900 16 26 07006 9,১০০, ৬/1)5 51,০81 


[5০ 1] ০0175 1580০10 59 01651) 23 ] জা 58081015 ০৫ 20012111779 
11591) 1010৬515055, (7591) 00670917053 10০0 1 10276 5৬৮95 
9০ [10] (07 0105 09 015 15 18007177500 1519259 05 
09810]5 ০£ 50100177810201 ১7156552776. 


হিন্দুত্বের ভিত্তি 
(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী) 
৪। ঈশ্ররমুখী ভাব । 


বলশালী পাঠান বাদসা মামুদ গজনী আস্তম মুহূর্তে আজন্ম 
লুনলব্ধ ধনভাগ্ডার সম্মুথে রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া ঘাইতেছি এই 
তুঃখে কাদতে কাদিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । কপুপণ, তস্কর, বিষয়ী 
সকলের তাহারই অবস্থা হইয়া! থাকে । পণ্ডিত হইয়। জ্ঞানী হইয়া 
জীবনের কর্মের বোঝ পিছনে ফেলিয়া চলিয়া বাইবার ডাক 
আসিলে আমরাও কি তাহাই করিব? এই ভাবনা ভাবিতে গিয়াই 
আমরা আমাদের স্বতন্ত্র জ্ঞানক্ষেত্রের দ্বার দেখিতে পাইয়াছি। একে 
একে অনেকের অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভৃত হইয়াই আমাদের স্বতন্ত্র (0101৩ 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। “তুলসী তুমি যখন জগতে আপিয়াছিলে তখন 
তুমিই একা কাদিয়াছ অপর সকল হাসিয়াছে, যাইবার সময় এমন 
যাইয়ে যেন তুমি একা হাস আর সকলেই কাদে ।”__এী যাঁওটাই 
আমাদের লক্ষ্য। কীদিতে কীদিতে আসিয়াছি যেন হাসিতে হাসিতে 
বাইতে পারি। সে কোন স্ষ্টি, যেখানে লোক হাসিতে হাসিতে 
যায়, সে কোথায় ?-_-সেই লোক আমাদের হিন্দুত্বের ভিত্তি। সেই 
লোকের রচন! হিন্দৃত্বের প্রয়াস। তাহাই জীবনের লক্ষ্য, মরণের স্থান, 
হিন্দুর বারানসী । 

এতদিন পর্যন্ত ছুই উপায়ে মানুষকে সেখানে উন্নীত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে__প্রথম, ন্বর্ণের লোভ দেখাইয়া, দ্বিতীয়, ঈশ্বর স্বরূপ 
অর্থাৎ মোক্ষপদের ব্যাখ্যা করিয়া । 

যাহাই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততটা অজ্ঞান থাঁকেন্বদে 
ঠিক সাক্ষাৎভাবে স্বর্গে যাইতে বা মোক্ষ পাইতে উদ্যোগী হয় না, 


৪৬৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সুংখ্যা 


যতক্ষণ পধ্যস্ত তাহার মধ্যে উহার (৪50 জন্মাইত্তে ও বদ্ধিত হইতে থাঁকে; 
ততক্ষণ পর্যন্ত, পরোক্ষ অন্ুভূতিতেই তাহার কবজ চলে। পরলোঁকের 
স্বর্গ পরলোকের মোক্ষের উদ্ভোগে কর্ম করিয়াই সে সন্তষ্ট হইয়া 
থাকে । ততখানি পর্যন্তই তাহার ধর্ম সাধন] । ৃ 

সাধারণ জীবনযাত্রা অর্থা আচার প্রবক্িতি বৈদিক রুর্মকাও, 
যাহা হিন্দৃত্বের নিয়ের স্তরঃ_-লৌকিক ধর্ম__ তাহার “সার্থকতা এই- 
খানেই।' সকলই 156০ জন্মাইবাঁর হেতু ঝ| ব্যবস্তা। সেখানে থাকিতে 
কাঁদিতে কাদিতেই যাই কিন্তু প্রতিবার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্গ 
বাড়িতে থাকে-_“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর” । তারপর জ্ঞান 
ধর্ম। দে ধর্ম উপরের শ্তর। পে ধর্মে মরণকালে যমদূত চক্ষের 
সম্মুখে দেখিতে হয় না_দেখা দেয় বিষুুত শিবদূত। 

মে কোন সৃষ্টি যে ত্ষ্টরতে বসিয় মরিলে মরণ মরণ নহে, ইহ- 
লোক পরলোক আর আর কাঁল। জীবন সুখের নহে হুঃখেরও 
নহে অবস্থার রূপান্তরেরও নহে পুর্ণতার। সে আনন্দসাগরের অগাধ 
অতলতা-_শান্তিধাম ক্ষুদ্র লহরী নহে। 

মর্ত্যের মান্ব_সে কি চক্ষে দেখিয়াছি । দূর হইতে ক্ষণিকের 
আবছায়া দর্শন, সেই পুর্ণানন্দের উপদেশ,__অম্প্ঈ আভাঁষ মাত্র 
মনের মধ্যে আনিতে পারি । 

সেই স্যস্টি আধ্য খবি যাঁহাকে খুঁজিল, উদ্ধে উদ্দে অনন্ত উদ্দে চন্দ্র 
 সুর্যেকে ছাড়াইয়া নীহারিকামাপার পরিবেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়াঁ_আর 
কল্পনাও যতদূর যাঁয় না__ততদূর--তারও অতীতদূর পর্য্যন্ত । 

ওগো । সেখানে সুর্য জলে না, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ 
নাই, আলোঁই নাই তবুও অন্ধকার নয়। সে দেশের আলোকের 
আভায় চন্দ্রন্্যা জলিতেছে, নক্ষত্র প্রকাশিত হইতেছে, বিদ্যুৎ .চিঞ্কুর 
হাঁনিতেছে। 

যাই_বাঁই--পশ্চাতে সকল পড়িয়া থাঁক-_লজ্জা মান ভয় দেহ 
খন জন পরিজন- পশ্চাতে পড়িয়া ছায়ার মত মিলাক-_-এ গতি রুদ্ধ 
হইবে না__যাই__যাই-_দূরে-_দুরে- করতলামলকের মত সে সৃষ্টি মুষ্টি 


ভাদ্র, ১৩৩০ । ] হিন্দুত্বের ভিত্তি । ৪৬১ 


মধ্যে ধরিব | সহসা রহন্তময়ী যবনিকা চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া 
গেল! ওঃ! সে যে আমার অন্তরলোক- আমার আত্ম, আমার 
অমরতা৷ আমার পূর্ণতা আমার ঈশ্বর | 

আর এই স্থষ্টি যেথা মৃত্তিকার কায়ে ধুলার সংসারে মরণের 
অধীন খেলাঘর পাতিয়াছি যে খেলাঘরে এখান হইতে সরাইয়৷ দিলে 
ওখাঁনে গিয়া! বসি আবার ওখান হইতে সরাইয়া দিলে সেখানে 
গিয়া বসি। রাজার প্রশ্বর্যই বল ভিক্ষুকের ছিন্ন কণ্থাই বল সবই 
খেলার খেলানা__-ষতক্ষণ চোঁথ মেলিয়। আছি হতক্গণের অধিকার । 
আমায় টানিয়! লইয়া যাইবে, মাটীর আমার এই দুই বাহু ভাগ্গিয়া 
পড়িয়া থাকিবে--কি আকড়িয়া রাখিব, কাহার দ্বারা আকড়িয়া রাখিব? 
_এই মে স্থষ্টিঃ ইহা ভূতগত স্ষ্টি। এই স্ষ্টতৈ বসিয়া তুমি 
এরোপ্লেন আবিষ্কার কর, মেসিনগান দাগিয়া «কাই একটা সহর 
উড়াইয়া বীরত্ব দেখাঁও, তোমার রচিত গবেষণা গান্থে বৃহৎ পুস্তকাগার 
বোঝাই হইয়া যাঁক, তবুও; যতটুকু তোমার তুমি নস জোনাকির 
পুচ্ছজ্যোতিঃ ! তোমার সনম নাই পশ্চাং শাই ভবিথ্যৎ নাই অতীত 
নাই কেবল তুচ্ছ বর্তমান। তোমার বর্তমা্কে যতপডহ দেখ অতীত 
মুছিয়া ভবিষ্যৎকে ভুলিয়| কে তাহাকে একরাখা হইয়া একেবারে 
বরণ করিতে পারে বল? পার ত হিন্দুর জ্ঞানের স্র-তন্বকে ও 
আধ্যাতকে অস্বীকার করিও ; নচেত স্বীকার করিতিেহ হইবে ভারতের 
পর্ণফুটারে মুষ্টি আতপ তুল ভোগে নে মহিমা রচিত হইয়াছে 
পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যযও তাহার কাছে বালুকার কণা! মাত্র । 

যে আমি হয়ত গিরিশিথরে কোথাও স্তব্ধ তুম্ঠীভূত বসিয়া জন্ম 
জন্মাস্তর যুগ যুগান্তর লোক লোকাস্তরের ষধ্যে আপনাকে অনুভব 
করিতে থাকে সে বাঞ্চনীর কিংবা যে আমি পরিমিত কয়েকদিনের 
জন্য একটা পরিমিত পৃথিবীকে একটু উত্তেজিত করিয়া নিশ্চির হইয়া 
তাহাঁরই অন্তল্ান রহস্য সমুদ্রে গলিয়া মিলাইয়া যায়,_কেবল পড়িয়া 
থাকে স্মতি, সেই-ই বাঞ্ছনীয়__এক কথায় ত তাহার জবাব দিতে 
পারি না, ভাবিয়৷ দেখিতে হয় । 


৪৬২ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ-৮ম সংখ্য।। 


০ পাস্টিলাসিিস্ছিপসছিতী কোস্ট ত সত সিপিসিপা সির আিস্টিিস্টিতীস্টিতা ক সিরাত সিসির সিতাসটি তাপসী টি ৭৯ পাস 


এই চক্ষের সম্মুথের ভূতগত পৃথিবী যে-আমি ইহাকে দেখিতেছি 
সেই আমারই আমিকে কালিকার মত স্থির নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে 
পারি না, তবে ইহাকে বিশ্বাদ করিব কোন সাহসে? এখানে 
বিশ্বাসের ব্যাপার কাহার সহিত আরম্ভ করিব? ইহার প্প্রত্যেক 
ব্যাপার অগণিত নিয়মের অধীন, প্রত্যেক ঘটনার কত শত প্রকার, 
ইহার আদি অন্ত কিছুইত দেখি না । | 

আমরা এই যে পৃথিবী দেখিতেছি _ভূতগত পৃথিবী, ইহার স্থষটি 
আসক্তির গর্ভে । মুলতঃ, ইহার অপর মাত পিতা পুত্র কন্তা সম্পদ বিপদ 
কিছুই নাই । সমস্তই আসক্তির গর্ভে ; সেই আসক্তির স্থান অন্তরে । 
অন্তরেই স্থ্টির স্থান এই পৃথিবী তাহারই প্রতিচ্ছবি । বাহিরের জগতের 
মাতা পিত! কুল কিনার। কিছুই নাই জগতের মূলে যে শক্তি সমস্তই তাহার 
মধ্যে। জগতে আছে শক্তি রচিত বিভ্রম। .তাকেই বলি মায়া । 

যাহ! চতুর্দিকে দ্েখিতেছি তাহাই জগৎ আর তাহার মধ্য দ্রিয়া যাহা 

দেখিতেছি তাহাই অন্তর । অন্তর বাহির ওতঃপ্লোত ভাবে এক বলিয়া 
বুঝ নহিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না । বাহিরটা বেন অধম স্থান কেবল 
একটা স্রোতের গতি ভঙ্গীমাত্র সত্যের মিথ্যা সাজ-_অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া 
সজ্জাটুকু অতিক্রম করিয়া চলিয়! যাইতে হয়, তারপর অন্তর স্থষ্টির উত্তম 
স্থান। (খানে একটা অপরিবর্তনীয় ভাব আছে--ত্রাতট! যাহার ভঙ্গী 
সেই আছে। 

তোমার অধম স্থান তোমার বাহুর, তোমার প্রতিদিনের কর্ম । সেই 
কন্ম্মকে ধরিয়া রাখিবার আধার কর্মমভূমি, ভোগের দেহ, ভোগের উপকরণ, 
ভোগ পন্ধতি। সমস্তের হেতু তোমার উত্তম স্থানে তোমার অন্তরে 
যেখানে তোমার আসক্তি। আঙ্গ তোমার রাজ্যপাটে আসক্তি তুমি 
রাজা । আসক্তি পরিবর্তিত হউক-_কাল হয়ত তুমি সন্নাসী-দরিদ্র 
শ্রমিক হওয়াও বিচিত্র নহে । অবস্থার ইতর বিশেষ যতই উচ্চ নীচ 
হউক সবই সঙ্গ । সুক্ষ বিশ্লেষণে সঙ্গমাত্রই মাত্রীম্পর্শ। আমাদের 
তারতম্যের গণন। রডের ছোপ.। জে রডের বর্ণপাত্র আসক্তি, শক্তির সেই 
নবনবোন্মেষ-শালিনী-লীলা ৷ 





ভাদ্রঃ ১৩৩৯ 1 ] হিন্দত্বের ভিত্তি ৪৬৩ 


০৬ পছ পাস্িপাসটিাসিলসসি পিসি লী তাসটি- পাপন লালসার পাটি পাটি পাশ ৩ ৯ ০৯ পি পাস্সপি্স্সি ও পাতি 


তোমার উত্তম স্থানের উত্তম রহস্তময়ী আবরণ আরো! উন্মোচন কর, 
এসো আরো! অন্তলেণকে--নবনবোন্মেষে শক্তির তারতমা দেখিবে । সে 
যেন আলোক রশ্মি যতদূরে ততক্ষীণ যতকাঁছে তত তীব্র । দূরে কাছে।__ 
কোথা ,হইতে ? সে শ্রী উত্তম স্থানের_-উন্তম রৃহাশ্তের মর্ম্মকথা | 
আসক্তির. নিষ্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পধ্যন্ত শক্তির চ!লনা প্রত্যক্ষ করি, 
যত নীচে তত ক্ষীণ যত উচ্চে তত তাত্র-ধেন র€ ফিকে হইতে ক্রমেই 
ঘোর _-তাহাই দূর হইতে নিকট । 

এ দূরে শক্তির উত্তম স্থানে ধিনি আছেন ধাহাঁর হাতে শক্তির 
ভাগারের চাবিকাটা তিনি ঈশ্বর । তীহাঁকে মহন বলয়! জান। শক্তির 
মধ্যে শক্তির মহত্ব রূপী ঈশ্বর। মহত্রই যোগসাধা। যোগ তাহারই 
সহিত করিতে হয় । তোমার ঈশ্বর লাভ তোমার মহন্ের সহিত তোমার 
সর্বাঙ্গীন মিলনে | " মরণের পূর্ব মৃহ্র্তে যম দূতরূপে অদস এই ধারণা 
যাহার ন্মরণে, বুঝিতে হইবে জীবনের তরী সে উ-গাপিকে বাহিয়াছে _ 
মহত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে । 

হায় ধন দৌলত, মান ম্ধাদ আসল লম্ন্য চীপ! দিল তাই তখন 
মরিতে কানা । তাই বিজেত! মান্দ গজনী বুক গ্া্গিয়া কাঁদিয়া! উঠিয়া- 
ছিল,_ পৃথিবী জয় ত করিলাম না__আপন গর্ষে মাংসধ্যে ধুলায় 
লুটাইলাম | 

এই মহত্বের লক্ষ্য ধরিয়াই জন্ম হইতে জন্মান্তরের পণে তোমার ঘাত্রা, 
বুকে তোমার বিস্বৃতির অব্যক্ত বাগিনী রোপন সুর চাপা কান 
কাদিতেছে, সম্মুখে অনন্ত পথ, সেই ছুর্ভাবনা চিনি: সময় দেয় না) 
লক্ষ্যে পৌছিলে সব বুঝিবে । আপনাকে চিনিবে জগত্ক চিনিবে । 


নব্যবঙ্গের শক্তি পীঠ স্থাপনা 


সহ. 


বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে এককালে এমন দিন ছিল, 

যখন তাহার পেট ভরিয়া ছুইবেলা অন্ন জুটিত, স্বজনপরিবুত হইয়া 
শান্তিতে সুস্থশরীরে থাকিবার উপযুক্ত বাঁসস্কান মিলিত, আর পরণের 
মোটা কাপড় তাহার ঘরেই উৎপন্ন হইত--কারণ তাহাঁরই নারী 
অবসর-সময়ে-_ 

“চরকা আমার সোয়ামি-পুত 

চরকা আমার নাতী 

চরকার দৌলতে আমার ছুয়ারে বাঁধা হাতী”-_ 
বলিতে বলিতে চরকা চালাইতেন। সেদিন বাঙ্গালী “নিজবাস ভূমে 
পরবাসী” হয় নাইঃ ম্যান্চেষ্টারের পায়ে মাথ! বিকায় নাই, বিলাতী 
হাঁব-ভাঁব আদব-কায়দা পান-ভাব্রনের বাদরামী অভ্যাস করে নাই। 
তাহার অন্তরে ছিল স্ুথ, শান্তি, শ্বাচ্ছন্য-__আনন্দের অফুরন্ত উৎস। 
আর ছিল পাঁচজনে একজোট হইয়! মিলিয়া-মিশিয়া কাঁজ করিবার মত 
কলিজার জোর । তাই তাহার ছিল-_সমাজ, পরিধৎ, আসর, আখড়।, 
পঞ্চায়েৎ--পাল পার্বণ, পুজা উতৎসব। মেসব এখন বৃপকথায় 
দাড়াইয়াছে-__ঠাফুরমা”র নাতী-ভুলান আজব-গলের সামিল হইয়াছে 
পুর্ববের সে কথ দ্েখিতেছি কেহ এখন শুনিতে চান না, শুনাইলেও বিশ্বাস 
করেন না, বলেন--অলীক | কিন্তু বৃদ্ধ-বুদ্ধাদদের জিজ্ঞাস! কৃরিলে 
জানা যায় যেঃ উহা কল্পনা একেবারেই নহে__আজিকার দিনের 
দারুণ দৈন্টের ন্যায় পূর্বের সে সাচ্ছল্যও সমান ভাবে সত্য। সে দিন 
কোথ।য় গেল ?-_-কেন "গেল? | 

বাঙ্গালী তখন উৎসবের মূল্য বুবিত। বুঝিত শারীরিক ব্যায়ামাদি? 


ভাদ্র, ১৩৩০ । 4 নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৪৬৫ 


শিল্কলাবিষ্ভায় বারি প্রসার এবং ধর্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে  মেলা- 
মিছিল-উৎসবও জাতীয় জীবনধারাকে পরিপুষ্ট, বর্ধিত ও প্রাণবন্ত করিয়া 
রাখিবার পক্ষে কত উপযোগী । তাহার পূর্বের জীবনধাত্রা পদ্ধতি 
আলোচনা করিলে বুঝা যাইত আনন্দ-উল্লাস-মাতন এবং গম্ভীর-নির্জন- 
সাধন দুই-ই একসঙ্গে দরকার । 

পুরাণেতিহাপের সাহায্যে পতনের ধারা ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায়; যেখানে যত অধঃপতন সেইখানেই তত অধিক ভগবৎ- 
করুণা-বর্ষণ । যেখানে রাবণ সেইখানেই রাজা রামচন্দ্র, যেখানে 
ংস সেইথাঁনেই বাসুদেব-কৃষ্ণ। যেখানে হিব্রণ্যকশিপু সেইখানেই 
বৃসিংহাঁবতার, _ যেখানে পুরোহিততাড়িত ভাবহীন বাহ্াড়ন্বরময় 
যজ্ঞধূমধূমায়িত আর্ধ্যসমাজ সেইখানেই শাক্যপুক্র গৌতম-বুদ্ধ, যেখানে 
জগাই-মাধাই সেইখানেই “মরেছ কলসীর কাণা, তা'ব'লে কি প্রেম 
দিব না” বলিয়। শ্রানিত্যানন্দের পাপীকে নামদাঁন ও প্রেমালিঙ্গন-_ 
আর সর্বোপরি যেখানে ধর্মহীন পরস্পর বিবদমান অধঃপন্তিত আম্মবিস্থৃত 
বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী, সেইখানেই সপার্থ্দ শ্রীভগবান রামরুষ্জ ও 
শ্রীসারদ। দেবী । 

জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির 'প্রতিগা উপলক্ষে বিরাট 
উৎসব হইয়! গেল__কে যেন অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিল, পুরাতন বাঙ্গলার-_ 
প্রাচীন ভারতের উৎসবকে বাদ দিলে চলিবে না। উহাকে ধর্ম 
প্রাণ করিতে হইবে-_মোক্ষ-মুক্তি ভাব-ভক্তির পথে “মাড় ফিরাইয়! 
দিতে হইবে । পুর্ব্বধারা বিনষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই । 


জয়রামবাটীতে 


সভ্য সহরের কাজ সব কলে চলে । সময়ের ষুল্য সেখানে বড় বেশী) 
মানুষের জীবন-সমন্তা হরেক-রকমের । কোন এক উৎসব বা আমোদ- 
প্রমোদ, তাহা যতই বড় আকারে হউক না কেন, অল্প সময়ের ভিতর 
সারা--শেষ হইয়া যায় । দলে দলে মানুষ আসে, যোগ দেয় চলিয়া 
যায়। কথা এক কাণ দিয়! শুনে, অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়৷ দেয় ॥ 
২ 


৪৬৬ | উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম.সংখ্যা 


হৃদয়ে একটী ভাব বপিতে না বসিতে কর্্মকোলাস্বল ও বাহিরের অসংগ্য 
চাঞ্চল্য আসিয়। সব ধুইয়া-ুছিয়৷ সাফ করিয়া ফেলে । 

পল্লীতে কিন্তু সেরূপটী হইবার উপায় নাইট । সেখানে বৃহদাঁকারে 
কোন অনুষ্ঠান হইলে বেশ সময় থাকিতে আয়োজনের পর্ব আর্ত 
হয়। একটী সাদা-সিধে কথার উল্লেখ মাত্রেই বেশ স্পষ্ট বুঝ যাইবে 
কেন আমরা এ উৎসব দেখিয়। সকলে স্তস্তিত-_চমকিত হইয়াছি, 
কেনই বা আমরা উহাকে “বিরাট” আখ্যা দ্রিতেছি । মোটামুটা বলিতে 
গেলে কয়দিনে মিলাইয়া সব্বশুদ্ধ প্রায় বার তেরহাজার ঢোক 
অন্নপ্রসাদ পাইয়াছিল। কাজেই এ পুজার বাধন যে মাস খানেক 
পুর্ব্বেই বসিবে__তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাঙ্গাত্ভাবে বীহাবের 
উপর কর্মের ভার পড়িয়াছিল তাহারা একপক্ষ পুর্ববেই কেহ কাশী 
€কেহ ঢাকা, কেহ বেলুড়» কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীধামে 
পৌছান। মহাবলে মহোত্সাহে তাহাদের সাহচর্য স্থানীয় সেবকবুন্দ 
উদ্যোগ পর্ধে আত্মনিয়োগ করিলেন-__বৃহৎ্থ প“কশাল! ও পংক্তিভোজনের 
ছাউনি-নিন্্াণ, চারিটা বৃহৎ গাছ খরিদ করিয়া কাটাইয়া উহা! হইতে 
বাধিবার কাঠ প্রস্তুত করিয়া রাখা, ভিয়ান পাতিয়া মিষ্টার প্রস্তুত 
শেষ করিয়। রাখা ,_দূলে দলে মাতৃপুজ্ায় শু ক্তবুন্দ আসিবেন, তাহাদের 
থাকিবার জন্য গ্রামের ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাহাদের বাহিরে 
ঘরগুলি ছাড়িয়া দিবার জন্তক আ/বদশ-অন্মোদন করির! রাখা) 
ইত্যার্দি। তরীতরকারী বার্দে উৎসবে ব্যবহার্য “পাকামালের বাঁজার 
কতক কলিকাতা, কতক ধাটাল হইতে করা হইয়াছিল । 

সেদিন ৪ঠ1 বৈশাখ, মঙ্গলবার 

বৃহস্পতিবার উৎসব। মা তাহার কাজে আনন্দ-উৎসবে যোগদান 
করিবার জন্য দূর দেশাস্তরে ছেলে-মেয়েদের আহ্বান-লিপি * প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । দিনের পর দিন তাহার প্রাঙ্গণে সন্তানেরা আসিতে 
লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে যেন অলক্ষ্যে রব উঠিতে লাগিল- “মা, আমরা 
এসেছি 1 আজ হইতে বিশেবভাঁবে এই “আপার পালা” সুরু হইল । এক- 
জন কর্ন বলিতেছিলেন-__এইরূপে দিনের পর দিন আমাদের পল্লী-উত্নাবে 
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কেহ গাড়ী কেহ বা পান্কী হইতে আনন্দময় হাসিভরা মুখ লইয়া উৎসব- 
ভূমিতে নাঁমিতে লাগিলেন__এ দৃশ্য আমি খুবই উপভোগ করিতেছিলাম, 
বড় ভাল লাগিল! সত্য কথা । সকলেই আমর! চার পাচদিন থাকিয়া 
আনন্দ করিব বলিয়াই গিয়াছি। পরম পুজনীয় মাতুল মহাশয় শ্লীযুত 
কালীফুমার মুখোপাধ্যায় ও যে সকল সন্াসী কণ্সিবুণ্দ পূর্ব হইতে 
ওখানে ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাদরে আমাদের সকলকে সম্বন্ধন্না 
করিলেন । চেনামুখগুলি দেখিয়া পরস্পরে খুবই আনন্দ হল । 

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর-দোর মন্দিরাদ্দি সকলের অবস্ঠিতি আলোয় 
বেশ ফুটিয়া উঠিল । আমাদের বেখানে স্থান হইয়াছিল উহা শ্রীমন্দিরের 
সমক্ষেঃ পূর্বদিকে ! তৎসংলগ্ন ধন্মঠাকুরের ঘর--প্রতাঠ একটা ব্রাহ্মণ 
বালক পূজা করিয়া! যাঁন। শ্রীসারদেশ্বরী দ্াতব্য-টিকিৎসালয়ের ঠিক 
পাশেই । মন্দিরের সামনে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাপিয়া একটা লম্বা পথ চলিয়া 
গিরাছে। তাহারই ছুইধারে গ্রামের খড়ে-ছাওয়া মাটীর বাড়ীগুলি ও 
তৎসংলগ্ন বৈঠকথান! শ্রেণী | গ্রামস্ক সকলেই আমাদের জন্য বৈঠকথানা 
ছাড়িয়! দ্রিয়াছিলেন । দিনের পর দিন যেমন ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন 
সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া প্রয়োজন মত আনরা ঘরগুলি পাইতে 
লাগিলাম । নানাজনে নানাপথ দিয়া আসিয়াছিলেন__বিষুপুর; 
আরামবাগ, বদনগঞ্জ, রামজীবনপুর ইত্যার্দি। সকল পথেই স্থানীয় 
5ক্তবুন্দ দূরাগত ভ্রাতাদের যথেষ্ট সাহচধা করেন । 

মন্দির-বাটার পশ্চিমধারের জমিন্তে পাঁকশাঁণার ভগ একটী ও 
পংক্তিভোঁজনের জন্ত তৎসংলগ্র একটা বড় লম্বা ও একটা নদপেল্গ] ছোট 
ছাউনী প্রস্তুত হইয়াছিল। সেবকরুন্দ অনেকে রানে এস্কানে শয়নও 
করিতেন । ইহা ছাড়া শ্রীমন্দিরের বিস্তৃত বারাগুা ও তাহার পিছনে 
স্থানীয় সাধুবৃুন্দের পাকা আশ্রমবাটা ও পূর্বধাক্মে লগ! রাস্তার উপর 
শ্ীপ্রীমার বসত-বাড়ী ত ছিলই । 

গ্রামের এই অঞ্চলে ৪।€৫টী পুকুর । পশ্চিমে ঘে'নেদের পুকুর 
মন্দিরের পাঁশে উত্তরে সামুই পুর, পুর্বে শ্রীশ্রীমার বাটার প্রিছনে 
পুণ্য-পুকুর এবং আরও দক্ষিণে আগাইয়া গিয়া বাঁড়বোদের পুঞঙ্ষরিণী । 


৪৬৮ উদ্বোধন । রি ২৫শ বর্ষ--৮ম্‌ সংখা! । 


পে িস্সি সমাস 


উত্তরে একটী বিস্তৃত শস্য ক্ষেত-_তীহার প পরে আমোদর ন্দ। ক 
মন্দিক্রের সমক্ষে একটা কুয়াঁ-কাজেই জলাভাবের বিশেষ আশঙ্কা 
নাই। 

জয়রামবাটীর উত্তরে দেশড়1, কোয়ালপাড়া, পূর্বে তাজপুর, আন্ুড়, 
কামারপুক্ুর, আরামবাগ, দক্ষিণে জিব্ঠা, রাম্জীবনপুর, পশ্চিমে সিওড়, 
শিরোমণিপুর | যে মাঁটা জগন্মাতাকে ধারণ করিয়াছে উহ! বড় সামান্ 
নহে। তাই সেখানে অতি দূরদেশ হইতে এই অজশ্র ধারায় ভক্ত- 
সমাগম । আর সেই জন্যই সেই দেশের অনুষ্ঠান-কথা বিশদ করিয়া 
কহিবার, লিখিবার মাদৃশ অযোগোরও এই সামান্ত প্রয়াস । 

এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী। স্বাস্থ্যের অভাব বড়ই 
দাঁকুণ__ব্যাধির তাড়না একাস্ত মর্মস্তদ । তবে ভূমি অত্যধিক উর্বর! 
বলিয়া ইহার উপর দ্বারিদ্র্যদদোষে অনাহারে মানুষকে তিল তিল দহিতে 
হয় লা। ছোট এই গ্রামে প্রীয় চাঁরিশত €োকের বাস-_তন্মধ্যে 
সকলেরই কিছু না কিছু জোতদ্রমি আছে, মরাই-ভরা ধান আছে। 
প্রচুর শন্ত হইয়া থাকে । জমি ছুই প্রকার-_মাঠের জমি ও কালাজমি। 
মাঠের জমিতে বিভিন্ন রকমের ধান হয়। মজার সব নাম । যথা 
রাঙগীবোল্দেজ, পাৎ্সাভোগ, ধূলে-কল্মা, হেম ধান ইত্যার্দি। কালা- 
জমিতে বর্ধার লেউলি, আউস, ঝাঁঝি ইত্যাদি ধান ছাড়া রবিশস্তও হয়। 
ইহা! ছাড়া শাকৃশবজী ও অন্যান্য শহ্ত নান! প্রকার হইয়। থাকে | বিভিন্ন 
রকমের কলাই জন্মায়-_যথ! মাস, মুগ, মটর, মুস্থুর) টুমুর | গম, যব, 
সরিষা, হলুদ । গুলিউচ্ছে, কুমড়া (যাহার প্রচুর তরকারী হইয়াছিল ), 
“বেগুন, পিঙ্গেঃ পিঁয়াজ, রস্থন, নানা প্রকার শাক, আখ, মূলা, খেঁড়ো, 
কাকুড়, গোল আলু ইত্যার্দি ৷ ছঃখের বিষয় আম-কীঠাল-নারিকেলের গাছ 
কচিৎ দেখা যায়। শ্রীসকল ফলের প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাইতে 
হয়। 

গ্রামের দেব-দেবীর ভিতর আছেন বাঙ্গলার বৌোদ্ধযুগের স্মারক 
ধন্ম ঠাকুর, যাত্রাসিদ্ি, নারায়ণ ও মা সিংহবাহিনী । আমরা যে বৈঠক- 
থালাটীতে থাকিতাম সেইথানেই প্রতিবৎসর শ্যামা পুজা হইয়া থাকে-_ 


পাসিশসটি লাস্ট সি লাস্মিতসি িসসি লো পাস পিসির পাটি পাস্তা পপ সিসি পাসসিলীসদিপাসি কোস্ট তিস্তা সি পাপ লী সিসি লোসিলিসটিরিসিপিস্পিপি সি িস্িস্সিপাতি পি লাছি তো 
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প্রতিমা! আসে । তাহা ছাড়া শ্রাশ্রীমায়ের বাড়ীতে বাৎসরিক ৬জগদ্ধাত্রী 
পূজার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। উপরম্ত অতঃপর জননী 
জগদ্ধাত্রীর শ্রাসারদা মুক্তিতে চিরস্থায়ীভাবে নবমন্দিরে স্থাপনা হইল। 
এ দেবীকে লইয়া! গ্রামের আবলবুদ্ধবনিতা সকলে একদিন কত খেলাই 
না খেলিয়'ছে-_তীহার সহিত ঝগ্ড়া-অভিমান করিয়াছে, আবার 
তাহারই আদর-যত্র-স্তেহ, আশ্রয়-অভয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে । ইহার! 
বিশেষ ভাবে তাহাকে আপনার জন হিসাবে পাইয়াছিলেন। কেহ 
মা”) কেহ পিসিমা”ঃ কেহ “দিদি”, কেহ “মাসিমা” কেহ “দিদিমা, 
বলিয়া ডাকিতেন। মায়ায় আত্মগোপন করিয়া সকলকে তুলাইয়া 
রাখিলেও ছাইচাঁপা অগ্নির দ্াহিকাশক্তি ও প্রচণ্ড তেজ কোথায় 
যাইবে? ন্বর্ণথগুকে অজ্ঞানে পিতল ভাবিয়া লইলেও তাহার আসল 
মূল্য তাহাতেই থাকিয়া যায়ঃ_চমক ভারঞ্গিলে মানুন তাহা বুঝে। 
ঘুমের ঘোরে ওষধ সেবন করিলেও তাহার কাধ্য হয়। মায়াজীবী 
মানুষ সংসারে ভুলিয়া থাকিলেও সে পরমবৈদ্ের কুপাভেষজ ব্যর্থ 
হইবার নহে-_অস্তিমে মুক্তিবূপ মহা-আরোগ্য লাভ তাহার অবশ্যন্তাবী | 
ভোরে সেদিন বেশ ঠাণ্ড। হাওয়া বহিতেছিল । খালিগায়ে দাওয়ার 
উপরে বসিয়াছিপাম, একটু শীত বোধ হওয়ায় গায়ের চাদরণানি টানিয়া 
লইতে হইল। তাহার পর একে একে সকলে জাগিলে একজোট হইয়৷ 
আমোদরতীরে উপস্থিত হইলাম | পের ছুইধারে ছে!ট বড় অনেক ক্ষেত 
তাহাতে নানা প্রকার টাটুক। তরীতরকারী জন্মিয়াছে । সণুজ ক্ষেত্রে শ্বেত 
তিলফুলগুলির শোভা বড়ই মনোরম | গ্রামের মহিলারা আসিয়া তাহাদের 
নিত্যব্যবহারের জন্ত শাক কুমড়াদি যাহা প্রয়োঞ্জন লইয়া যাইতেছেন । 
ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ড। হাওয়া বহিতে লাগিল--প্রভাতের বালাক 
পলীর পুর্বগগন সিন্দুররাগে রপ্তিত করিয়া উদ্দিত হইল। আমোদরের 
ভীর সেই প্রফুল্ল সময়ে বড়ই মনোমদ__শ্বেত কনকচাপা ও রক্ত- 
কাঞ্চন পুশ্পের স্থগন্জধে আমোদিত। প্রাতঃকৃতা ন্সানাদি সারিয়া লইয়া 
কেহ কেহ মন্দিরমুখী হইয়া তরুতলে জপরত হইলেন, কান কোন 
যুবক ব্যায়ামের নিতা-অভ্যাস ছাড়িতে না পারিয়! লঙ্জা ছাড়িয়া বালুর 


৪৭৩ টি | [ ২৫শ রা সংখ্যা। 


শ্িস্টিিপাসটি লি পা পাস্ছি লা্টি লৌস্ি পিসির সসিলাসটি পাটি লা স্ 


টিপির উপরেই মাল কোচা আটিয়া হাত, ত-প! ডু 'ডিতে লাগিল, কেহ: ঘা 
উহারই ভিতর খানিকক্ষণ পাঠ করিয়। লইলেন । মনোহর গৌরী-ললিত 
তানে দূরে সহসা শ্রীমন্দিরের নহবৎ বাজি! উঠিল; পথের পাশে 
ঝোপের ভিতর কাল-কোকিল সেই সুরে স্বর মিলাইয়! ফুহুনফুছ কজন 
করিতে লাগিল। দূর হইতে মন্দিরের অপূর্ব শোভাসম্পদ সকলে উপভোগ 
করিতে লাগিলেন, _ও প্রসঙ্গে নানা গল্প-আলাপন চলিতে লাগিল। চূড়ার 
উপরে সোণার পাতে “মা” লেখা একটী পতাকা রবিকরে ঝলসিয়! উঠিল। 
সকলেই উল্লসিত। এক দল প্রাতঃকুত্যাদি কাজকর্ম সারিয়া মাঠের 
মাঝে আলের উপর দিয়! শ্রীমন্দি-মুখে ফিরিতেছেন--পথে আর এক 
অসমাপ্ত-কর্্ম নূতন দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাদরে “সুপ্রভাত” বল 
হইল। আমোদর মুখে ভক্তসজ্বের এই যাতায়াতের প্রবাহ কয়দিনই 
অবির।ম চলিতে লাগিল। অপর পার হইতে আগত এই অঞ্চলের লোঁকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমরা মন্দির সন্বন্দে তাহাদের মতামত ও 
মনোভাব জানিবার জন্য হইচারিটা প্রশ্ন করিতাম । সকলেই বলিতেন 
“বেশ হয়েছে বাপু সে আর একবার ক'রে বল্তে।” 

তাহার পর জননীর মন্দির-দ্বারে সকলে যাওয়া গেল। এখনও 
মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বাহিরের ঠাট্‌ সব প্রস্তত। মন্দিরটা 
বেশ বড়ই হুইয়াছে__সাদা ধপ-ধপে | সপ্তদ্ধার, ছয় গবাক্ষ। ভিতরকার 
শয়নগৃহের ছুইটী দরজা ধরিলে নবদ্বার। বৌদ্ধস্তপ ও মুসলমান 
গম্থজ_--এই দুই রীতির সংমিশ্রণ । উপরের পতাকাটী ঘেন দূরাঁগত 
যাত্রীকে অনুক্ষণ ঞুবতারার সায় লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতেছে আর পথ- 
শ্রান্তকে অভয় দিয়া বলিতেছে--তোর শ্রম সার্থক, পথের শেষে এপেছিদ্‌, 
মায়ের মুখ দেখে প্রাণ জুড়া । চারিধারের বেড়া দেওয়। বিস্তৃত বারাগায় 
লাল সিমেন্টের মেজে । ঠিক সাম্‌নে হিন্দুস্থানের মন্দিরের ন্যায় একটা 
বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, ছোট ছেলেরা উহার লম্বা দড়িসহায়ে 
ক্ষণে ক্ষণে গুরুগন্তীর ধ্বনি তুলিয়। আনন্দ করিতেছে। চারিধারের . 
শুচি-শুত্র দেওয়ালে সপার্খদ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছায়াচিত্র স্থাপিত হইয়াছে, 
চিত্রগুলি সব জীবন্ত জলস্ত মুর্তি। ভিতরে কাল-পাথরের বেদীর উপর 


ভাত্র, ১৩৩০ । ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা 


দেবীর আসন--তৎসংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তরের একটী নিম্-বেদিকা। ভিতরের 
দেওয়ালেও সশিষ্য যুগাবতারের আলেখ্য শোভা পাইতেছে । ভিতরে দীপ 
ঝুলাইবার জন্য গন্ুজকেন্ত্র হইতে একটী লৌহশলাঁকা লঙ্গমান রহিয়াছে । 
বাহিরের, আলো! ও বায়ুচলাঁচলের জন্য কাচমুণ্ড কয়েকটী গবাক্ষ- 
গোলক € ১1:৮11010) মন্দিরগাত্রে উপরে ফুটান বৃহিযাঁছে । প্রাচীন ও 
নবীন ছুই প্রথারই মিলন । নাঁসিকা কুঞ্চিত করিয়া "সেকেলে বলিবাঁর 
উপায় নাই । আবার প্রাচীন ধারা একেবারে বিন-_সম্পূর্ণ আধুনিক 
'নবডৌল, ও বলিতে পারিবে না । ভিতরে মাথার উপর দৃষ্টিপাত করিলে 
গন্বুজগাত্রে একটা সুন্দর কমল চিত্রিত দেখা যাঁয়। সাদার পাশে গম্থুজের 
বৃহৎ গোলপরিধি ব্যাপিয় চমতকার একটা লাল রেখা টানা আছে । ই 
রেখায় মন্দির-শোভা আরও বাড়িয়াছে । ভিতরের মেজেটী লাল-কালো 
সিমেণ্টের । 

পিছনের সিঁড়ি দিয়া উপরে ছাদে উঠিলাম। “গাল গশ্ুজটীর 
চারিপাঁশে একটা স্প্রশস্ত বারাগা। । সমস্ত গ্রামের নয়নাভিরাম 
একখানি দৃশ্টপট তথা হইতে দ্রেখা যায়। ধরিত্রী গিয়া অতিদূরে যেথায় 
দ্িক্চক্রবালের সহিত মিলিয়াছে_যতদূর চক্ষু চপে-সমস্তই স্থন্দর 
পরিস্কুট । চারিধারে অসংখ্য বাশ, তাল ও ঠতুলগাছের শ্রেণী । 
ম্যালেরিয়া-বর্জিত গ্রীষ্মে পুণ্মার প্রশান্ত রাত্রে শুত্রকোমল-আলোকে 
মুমন্দবায়ু সেবনের সহিত এখানে বসিয়া পরস্পরে হগবত্প্রসঙ্গ গল্প- 
আলাপন বড়ই প্রাণারাম হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই । 

শ্রীন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৩ ৯* ৬ফুট, প্রান্তে ১৯ % ৬ফ্ট । বাহির বারাগার 
পূর্বদিকে ১০ফুট, পশ্চিমে ৯, উদ্রে ও দক্ষিণে ৮ফুট ৯ইঞ্চি করিয়া । 
গণুজস্মেত সমস্ত মন্দিরটীর উচ্চতা প্রায় ৪৫ফুট | নিম্মাণ কারের জন্য 
কলিকাতা হইতে কয়েকজন কারিগর লইতে হইয়াছিল, স্থানীয় মজুরি 
অবশ্তা ছিলই । 

মঠের যে সকল শ্রদ্ধেয় কশ্মিবৃন্দ অশেষ প্রকীরের বাধাবিপন্তি উল্লজ্ঘন 
করিয়! এই শ্রীমন্দির নিষ্্ীণের ভার লইয়া এতদিন অক্রাস্ পরিশম করিয়! 


উসমিাাস্তািপা্িতসতিতা 





৪৭২ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ--৮ম.সংখ্যা 
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পিসি উ ৪৭ পা 


আসিয়াছেন তাহাদের শ্রম সার্থক, উদ্ভম অর্দম্য, কার্যকৌশল অতুল, 
তপন্তা প্রসংশনীয় । 


ও্স্থব্রহ্গণ্য। 


তীর্থ দর্শনে | 


(শ্রীথগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম, এ) 


সে আজ অনেক দিনের কথা । সবে মাত্র বি, এ, পরীক্ষা দিয়া 
বাড়ীতে আপসিয়াছি। সারা হুইটী বংসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া 
ক্লান্তদেহে ন্মেহময়ী জননীর ক্রোড়ে আসিয়! আশ্রয় লইয়াছি। জননীর 
ন্বেহশীতল কোমল হস্তম্পর্শে সত্যই যেন এতদিনের অবসাদ ও ক্রান্তি 
কোথায় নিমিষে চলিয়া গেল। পিতামাতা ও ছোট ভাই বোনদের 
ভালবাসার অমিয় প্রবাহে এতদিনের শুক্ষপ্রাণ এক অভিনব আনন্দে 
মাতিয়া উঠিল; দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল। স্ষ্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিয়া মনের স্থথে উনুক্ত বিহঙ্গের মত 
কখনও ব! সুবৃহৎ দীর্ধিকাপার্স্থ গারুলত| বিতান ম্ডিত কুঞজবনমাঝে বন্ধু- 
বান্ধবের সহবাসে 'অফুরস্ত গল্পের ফোয়ারায় মাতিয়া উঠিতাঁম। কখনও 
বা কল কল নাদিনী স্বচ্ছতোঁয়। “অমলার” নীরবতীরে, আবার কখনও বা 
বিকচকুস্থমশোভিত পুস্পাদ্যানে অনাবিল সুখ স্রোতে নিজকে ঢালিয়া 
দিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাঁগিলাম | 

কিন্তু চিরদিন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন স্থুখে কাটে না; বৈচিত্র্যই এ জগতের 
প্রাণ। যেখানে আলে। সেইখানেই অন্ধকার ! নিন্মল চাঁদিয়ারাঁতে 
নিশারাণীর আনন্দোৎসবের মাঝেও ঝটিকার তাগুবনৃত্য নিরানন্দের কৃষ্টি 
করিয়৷ থাকে ৷ স্থতরাং মানৰের ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে তাহা সহজে 
বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই । মানবের ক্ষীণদৃষ্টির অন্তরালে বিশ্ববিধাতার 
তীক্ষদৃষ্টি ও তাঁহার অলক্ষ্যহঘ্ত সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 


ভাদ্রঃ ১৩৩০ । ॥ রর হতো, | ৪৭৩ 


গস, পা পিসি তস্সি সি পাটি পর স্মিত 





পালা সিসি ৯ পোস্টপানিমিশী্ছিবাসিলাসমিপানসি পাস্টিলাসমস্িপস্সিপ 


ফাঁহাকে কোন পথ দিয় মুক্তির অন্ত সায়রে লইয়া যাইবেন তাহা মায়া- 
মুগ্ধ অন্ধমানব ঘৃণাক্ষরেও জানিতে পারে না। হয়ত জীবনের এক সুভ 
মুহূর্তে শতজন্মের নীরব বীণা মধুর ঝঙ্ধারে বাঞ্জিয়৷ উঠিল) কেহ জানিত 
না, কেহ,স্থধাইত না, যে আপন মনে আপনা ভুলিয়া জগতের একপাঙ্ে 
দাঁড়াইয়৷ ছিল। সহসা কাহার পরিচিত বাণী শুনিয়! স্ুপ্লাথিতের ন্যায় 
চমকিয়! উঠিয়া জগতকে সে এক নূতন ভাবাবেশে দেখিতে লাগিল । তাই 
করুণাময়ের কপাকটাক্ষ কথন কাহার উপর কি হাবে পতিত হইবে 
তাহ! মানব মনের অগোচর ! 

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণেই সুবৃহৎ পুঞ্করিণী। একদিন সান্ধ্যত্রমণ 
শেষ করিয়া সুর্ধ্যান্তের কিছু পুর্ববেই সেই দীর্ঘকাতীরে শ্যামল ছুর্ববাদলের 
উপর ক্লান্তদেহখাঁনি ঢালিয়া দিয় বাযু সেবন করিতেছিলাম। সব্যঃ 
প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধুময় গন্ধ অগগে মাখিয়া পাগল বাতাস সন্গেহে দেহখানি 
স্পর্শ করিয়া শ্রাস্তিদূর করিতেছিল; দিনমণি পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, 
সেই অন্তাচলগামী স্ষ্যের রক্তিমআলোকচ্ছটার “শনরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ 
ঘণ্টা্দির সুমধুর রব জগতে সন্ধ্যার আগমনবার্তা জানাহয়া দিয়া গেল, 
চারিদিকে সন্ধ্যার ক্সিগ্ধতা নিবিড় হইয়া আসতেছিল, দুরে তরুতল 
হইতে ঝিল্লীধবনির সহিত বিহ্্গকাঁকলী মিশিয়৷ ধরণা পুলকিত; এবং 
চারিদিক মুখরিত করিয়। তুলিয়াছে। ক্ষণপরেই পুর্ববগক্রবাল ঢরখা ভেদ 
করিয়া হিমাংশু নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে মুক্তারাশি ছডাইয়া__কর্ধকান্ত 
মানবের প্রাণে পীধূষধারা ঢালিয়া দিয়া স্বগৌরবে প্রকাশিত হইলেন । 
প্রকৃতির এই সৌন্দধ্যের মাঝে মন আজ্জ এক অজ্ঞ! ত আবেশে ডুবিয়া 
গেল। এতরিিনের রুদ্ধ চিন্তা প্রবাহ তরঙ্গের পণ তরঙ্গ তুলিয়। দ্র তবেগে 
ছুটিতে লাগিল। কখনও বা ভবিষ্যজীবনের হৃথন্দপ্রে বিভোর হইতে 
লাঁগিলাম_-কখনও বা দেশহিতৈষণার উচ্চাদর্শে হৃদয়ের অনন্ত হাবরাশি 
রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাঁগিল। অবাধ চিন্তাপ্রবাহে নিজকে ছাড়িয়া 
দিয়! প্রকৃতির কিচ্ছুরিত সুযুমায় আম্মার! হইয়া স্থখকর্লনাজালে নিজকে 
হারাইতে লাগিলাম। সহসা এ তন্ময়তার মধো অদূরে শুনিতে 
পাইলাম__নেই নৈশনিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুরকণ্ঠে কে যেন উদাস প্রাণে 


৪৭8 | উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


সপ পাস্তা তো িপাসস্িলিসিপাসটিলাশি ত সিপাসিশাসিলা সি পাস্িপাস্টিপাস্টিরা সিপাস্টিিসিলাসিলাসি পািশািাস্িপাস্সিলাসিলাসি সিকি চপাসি- পাটানি স্ি » পেস্ট পাটি পাটি পাস্িপাসপিপনসিপাসি- লাস তা 


একটা গাঁন গাহিয় চলিয়। যাইতেছে। মঙ্গীতটা পরিচিত হইলেও মতই 
শুনিতে লাগিলাম ততই যেন হৃদয়তন্ত্রী এক নবভাবে বন্কৃত হইতে লাগিল 
--উচ্ছৃসিত কণ্ঠে পথিক গাহিতেছিল-_ 

“জুড়ীইতে চাই কোথায় জুড়াই 

কোথ! হ'তে আসি কোথা ভেসে মাই । 

ফিরে ফিরে আপি কত কাদি হাসি 

কোথা যাই সদ1.ভাবিগে। তাই ॥ 

কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, 

কে জানে কেমন কি খেল! হ”ল, 

( এ যে) প্রবাহের বারি রোধিতে কি পারি 

যাই যাই কোথা কুল কি নাই ॥ 
প্রাণের দ্বারে অজ্ঞাতসারে এক অজান! বেন! আসিয়! ঘন ঘন আঘাত 
করিতে লাগিল। গানের শেব চরণটা শুনিত শুনিতে চক্ষে জল 
আসিল । জন্মজন্মাস্তরের পুঞ্ীভূত বাসনার অন্তরালে ঘে নির্মল 
ভাবঝোত এতদিন- নীরব প্রবাহে ছুটিতেছিল, হঠাৎ জানিনা কেন 
আজ এই প্ররুতির আনন্দোৎসবের. মধ্যে আমার পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া অপ্রতিহত €েগে বাহির হইয়া! পড়িল। একটা শূম্ততা আপিয়া 
হৃদয় জুড়িয়া বসিল। এক অতৃপ্ত অভাব-_বাঁহা শুধু সংসারের সুখৈশ্বধ্য 
মেটে না, পিতামাতার আবেগমধুর সোহাগে তৃপ্ত হয় না, প্রকৃতির 
চিত্তহাঁরিনী সুষমায় ভরিয়া উঠে না--০সই এক অদম্য অভাব আসিয়। 
এ হেন আনন্দের মাঝে নিরানন্দের স্থষ্টি করিয়া দিল! মনে হইল 
সত্যই কি যেন কি হারাইয়াছি, বুঝবি আপনা হারাইয়া এ বিজন পাথারে 
কাহার পিছনে অনন্ত ক্ষুধা মিটাইবার লাঁলসায় ছুটিয়াছি »__বিরাম নাই; 
বিশ্রাম নাই, অবিরামগতি নিয়ত এক প্রহেিকাচ্ছন্ন মায়ারাজ্যে আসিয়া 
হৃদয়ের সমগ্র শক্তি দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছি। যত যাঁই ততই 
যেন শান্তির ধ্বজা দূরে অতিদুরে সবিয়া বায়। এই অজ্ঞাত বন্ধুর 
প্রদেশে কে আমি প্ররুতির কোলে নিত্য খেলাধূলা! করিয়া বেড়াতেছি? 
কেনই বা আসিয়াছি কোথায়ই ৰ৷ যাঁইতেছি ? শৈশবে মাতৃক্রোড়ে প্রথম 


ভাদ্রঃ ১৩৩০ | ] তীর্থ দর্শনে ৪৭৫ 


'করন্দবনের সঙ্গে অস্পষ্ট মা-ম! ধ্বনিতে জগতে আগমন বান! জানাইয়াছি ; 
কেশোরের খেলাধূলার মাঝে বহিজ্গতের অন্তিত্ব ফুলিয়া মধুময় 
স্বপ্ররাজ্যে বিচরণ করিয়াছি । যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৃতন 
বাসন হিল্লোলে ভবিষ্যজীবনাকাশে স্বর্গের নন্দনকানন স্বজন করিয়। 
আসিতেছি। কত বুকভরা আশা, কত উদ্ধম লইয়া পিতামাতার 
অনস্তভালবাসার পুত্লী আমি কঠোর বিপদসন্কুল কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবার জন্ প্রস্তুত হইতেছি। কিন্ত অকন্াৎ আন্ত কাহ'র অজানাম্পর্শে 
হৃদয়ের নীরব তন্ী এক করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। পথিক তখনও 
আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়। যাইতেছিল। মনে হইল যেন 
এ উদাস সঙ্গীত তাহারও প্রাণের একটী অবান্ত “অভাবের” ইঙ্গিত 
করিতেছিল। গানের আরও কয়েকটা পদ অস্প্ঈভাবে কর্ণে প্রবেশ 
করিতে লাগিল__ 

“কে আছ চেতন করহে চেতন 

কতদ্দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন 

কে আছ চেতন ঘৃূমাইওন1 আর. 

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার 

কর তমনাশ হও £হ প্রকাশ 

তোমা বিনে আর নাহিক উপায় 

তব পদে তাই শরণ-_চাই-_” 
গান শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করি--কে তুমি পথিক স্প্ত প্রাণে জাগরণের সাডা আনিয়া দ্িতেছ ? 
তুমি কিগো সেই অনন্তের পথিক “ব স্ন্থপ্ আল্মহ'ন' বিশ্ববাসীর কাণে 
কাণে অনৈসর্ণিক সুরলহরী জাগাইয়া দিয়া অনস্তের অধ্িসারে মানবমন 
উধাঁও করিয়৷ দিয়া যায়, যার কুপাকটাক্ষে ভ্রিনাপদদ্ধ মানব্প্রাণ 
শাস্তির অমিয়সাঁগরে অবগাহন করিয়া অথগ্ুআনন্দে ভরিয়া উঠে? 
গানের আবেগময়ী মুচ্ছন। প্ররৃতির নীরবতাঁর মাঝে £মন একটা করুণ 
স্থর জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে €স স্থর আমার “কাণের ভিতর দিয়া 
মরমে প্রবেশ করিয়া” প্রাণমন আকুল করিয়া দিয়; £গল। “তোমা 


। ৪৭৬ উদ্বোধন | | | ২৫শ রে মংখ্যা। 


স্পা সস সপিিলা সত পোস্ট লাস্ট তালি সি এ, ৮ লা শিস্সিলা স্টিতাস্টিল স্পলাশশনলী শিশ্ন 


বিনে আর নাহিক, উপায়, তব পদে 1 তাই শরখ চাই”_চিন্তা করিতে 
করিতে হৃদয়ের কোণে একটী তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। 
সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন স্সেহময়ী প্রকৃতির বুকভরা লেহের মধোও 
জীবনটা ফাকা বোধ হইতে লাগিল। সহসা মেখগর্জনে তন্ময়তা, ভাঙ্গিয়৷ 
গেল। দেখিলাম পশ্চিম গগনে একথণ্ড কালমেঘ দেখ! * দিয়াছে । 
প্রবল বাতাসে মেঘখণ্ড চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িল। দুই এক ফোটা 
করিয়। বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ঝড়ের আশঙ্কা হওয়ায় গাত্রোথান 
করিয়৷ ভ্রুতপন্দে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি অধিক হওয়ায় 
আহারান্তে শুইয়া পড়িলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল এ গানত 
অনেকদিন শুনিয়াছি কিন্তু কভৃত প্রাণে এমন করুণ স্থুর বাজিয়া উঠে 
নাই। 

অল্পক্ষণ পরেই গা়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ঘুমের 
ঘোরে এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি কোন এক দূরদেশে ছুটিয়া 
চলিয়াছি; সঙ্গিহীন, নিঃসম্বল একাকী এক অনস্তবিস্তার প্রান্তরভূমি 
অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। ক্ষুধায় তৃষ্ায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছি। 
এদিকে সন্ধ্যার ঘনছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকের উপর নামিয়া 
আমিতেছিল। এই জনহীন প্রান্তরে আশ্রয়ের জন্ঠ প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। সারাদ্িবসের পরিশ্রমে ক্রান্তদেহখানি আপনিই পৃথিবীর বক্ষে 
ঢলিয়া পড়িতে লাগিল । উপায়াস্তর নাই দেখিয়া নিকটস্থ বুক্ষতলে বসিয়া 
পড়িলাম এবং মনে মনে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলাম । 
ক্ষণপরেই যেন একটু তন্দ্রাবেশ হইল-_শুনিতে পাইলাম কে যেন 
পরমাত্মীয়ের ন্তাঁয় আমাকে আহ্বান করিতেছে । চক্ষু ফিরাইয়াই 
দেখিতে পাইলাম সন্মুখে তেজ প্রবীপ্ত স্দীর্ঘবপুঃ এক সন্যাসী; তাহার 
দৃষ্টিতে যেন স্সেহ ও করুণা উপছিয়া পড়িতেছে। চিরপরিচিতের 
হ্যায় বলিতে লাগিলেন__“ভয় কি বৎস, জীবনে এরূপ কত পরীক্ষা 
আসিবে তজ্জন্তঠ কাতর হইলে চলিবে না । কায়মনোবাক্যে ভগবানের 
শরণাপন্ন হও) হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ জীবনের সকল বিপদ কাটিয়া 
যাইবে” । আর তিনি জলদগন্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন £-_ 
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০ পাপাপা্পাসিপাসিপাসিলাসিপ্রসিপস্পস্সিরিসিপাসিপাসিশ সি পণ 


“অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত ভানািন পিলার 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ 
অথগও্মগ্ুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ” ॥ 
সহসা বিহগনিচয়ের কলকণ্ঠ নিশার অবদান বার্ড জানাইয়া দিয়া 
গেল। স্থখন্বপ ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জাগিয়৷ উঠিয়াও সেই মধুময় 
স্বপ্নের আবেশে তখনও যেন শুনিতে পাইলাম । 
অখগণ্ডমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং 
তৎপদং দর্শিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ । 
শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম প্ররুতি বালারুণস্পর্শে 
আবার হাম্যম্য়ী হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে রায় বাড়ীর নহবৎখানা 
হইতে সাহানার প্রভাতী রাগিনী কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
বাস্তবিকই মনে হইতে লাগিল যেন আজ রজনী প্রভাতের সঙ্গে 
সঙ্গে আমার হৃদয়ের উপর হইতে এক কাল নবানক সরিয়া গেল। 
হাস্তমুখর প্রকৃতির কমনীয় রূপমাধুরী আবার আশাব নবীনালোকে 
শৃন্তগ্রাণ ভরিয়া দিয়া গেল। 
পূর্বেই বলিয়াছি চিরদিন কাহার৪ কখনও শমভাবে মায় না। এই 
দুর্ভেগ্য সংসারারণ্যে স্থখছুঃখরূপ আলোক আধারের ভিতর দিয়া কখনও 
বা আশার উজ্জ্রলালোকে আত্মহারা হইয়া আবাপ কখন 9 বা নৈরাশ্য ও 
বিফলতার কঠোর কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়! ষানব অনার্দিকাঁল হইতে 
সেই অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। কালস্বোত কাহারও প্রতি ভ্রক্ষেপ করে 
না। হায় অন্ধমানব, তুমি জাননা! আজ ধাহাকে অতি আপনার 
ভাবিয়। অন্তর হইতে প্রিয়তম মনে করিয়া স্বদয়ের সমস্ত নেহমমতা 
দিয়া আকড়িয়া ধরিয়া আছ, কাল বা ছুইদ্দি্ন পরে বিধাতার নির্মম 
আহ্বানে হয়ত তোমাঁর সেই অতি আদরের ধন চিরদিনের জন্য তোমার 
ন্রেহপাশ ছিন্ন করিয়। এক অজানা দেশে চঙ্লিয়া যাইবে । দেবতার 
দেওয়া জিনিষ দেবতাই কুড়াইয়া লইবেন। একদিন সান্ধ্য ভ্রমণ 
শেষ করিয়া! বাড়ীতে ঢুকিয়াই শুনিতে পাইলাম বীরেনের কলের! 


৪৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৮ম সংখ্যা । 
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হুইয়াছে। বীরেন আমার ভাগিনেয়; বয়স ৫৬ বৎসর মাত্র, 
বাড়ীতে সেই আমার একমাত্র আদরের বস্তু ছ্িল। তাহার বালন্ুলভ 
চপলতা ও হাসিমাথা কথাগুলি আমার হৃদয়েক্স ভালবাস! যেন কাড়িয়! 
লইয়াছিল। তাহাকে দেখিতে না পাইলে এবং তাহার সঙ্গে, খেলিতে 
না পারিলে দিনটা বৃথা গেল বলিয়া মনে হইত্ত। যাহা হউক তখনই 
ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলাম। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী গরীক্ষা করিয়া 
আমাকে শুফকণ্ঠে বলিলেন-__স্থবোধ বাবু$ ?£ 190০০ 1805 010৮, 
যাহা হউক চেষ্টার ক্রটী হইল না। রাত্রি *।* ঘটিকার সময় বীরেন 
তার হতভাঁগিনী মায়ের কোল শুষ্ভ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেল। 
বিধাতার এই তীব্র পরিহাসে হদয়াকাশে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ 
মুহর্তের তরে আবার নবীন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজনের 
আকুল আর্তনাদ সমস্ত বাঁড়ীটা! একটা বিষাদের 'প্রতিমৃত্তি হইয়। উঠভিল। 
যে দিকে তাঁকাঁই সেই দিক হইতেই যেন পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সমস্তই 
এক বিষাঁদ সঙ্গীত তুলিয়া! জীবনের নশ্বরতা জগতকে জানাইতে লাগিল । 
আবার সেই গানটী মনে পড়িল । 
“জানিনা কেবা এসেছি কোণায় 
(কন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়ঃ 
ঘাই ডেসে ভেসে কত কত দেশে 
দখরিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল 
কত আসে যায় হাসে কাদে গায় 
এই আছে আর তখনই নাই” । 
এই কুহেলিকাচ্ছন্ন মানব জীবনের সমস্ত ৫কহু নিরাকরণ করিয়া 
দিবে কি? 
অনেক দিন ৰ হইতেই তীর্ঘধর্শনের আকাজ্া হৃদয়ে বলবতী হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু সময় ও স্ুযোগাঁভাবে এবং লেখাপড়ায় নিতান্ত 
ব্যাপূুত থাকায় সে ইচ্ছা এতঙ্দিন কাধ্যে পরিণত করিতে পারি নাই 
এইবার তার্থদর্শনের জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হুইয়। উঠিল) মনে 
হইল বুঝি বা! পবিত্র তীর্থভূমি দর্শনে হৃদয়ের ব্যথা কথঞ্চিৎ প্রশমিত 


সিসি পাখি পািলাছি পাত স্টি ২:7৯ পাটি লাসটি পি পাটি পাটি পিপি পাসিপাসিপাসি পাটি াসি পাপা এ ৩০৯ 
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হইবে । আমার বৃদ্ধ|! ঠাকুরমাও শেষ বয়সে 'একবার ৬পুরীধামে 
্রীপ্রীজগন্নাথ দেবের ন্নানযাত্রা দেখিবার জন্য উতসক হইয়া পড়িলেন । 
যাহা হউক শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা চারিজন রওনা হুইল।ম। 
আজকাল, রেলগাড়ী ও গ্রীমারাদির স্ুুবন্দোবস্ত হণয়ায় ৬পুরীধামে 
পৌছিতে আমাদের বিশে কোন বেগ পাইতে হইল না। দূর 
হইতে সেই অন্রভেদী মণ্দিরচুড়া দর্শন করিয়। মন্দপ্তিত দেবতার 
উদ্দেশে প্রণাম করিলাম । আমার জীবনে এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ । 
সুতরাং এখানকার প্রত্যেকজিনিবই প্রাণে আন.শদর ঢেউ তুলিতে 
লাগিল। কঙদিন নিঝুম নীরব পল্লীগৃহে বপিয়; কল্পনার তুলিকাঁয় 
প্রেমবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি এই পুরাবামের পুণ্যছবি কুটাইয়া 
তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছি_-:সই কল্পনা আজ মুইঈমতা হইয়৷ অতীতের 
গৌরবমপ্ডিত অক্ষয় কীর্তি বুকে করিয়া কালের ভ্রকূটা উপেক্গা করিয়া 
সম্মুখে বিদ্যমান । প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। অ'ম'দিগকে আশ্রয়ের 
জন্য ভাবিতে হইল না। এক পাগ্ডার গৃহে আশ্রর পইলাম। স্বানান্তে 
শরীপ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিয়া বহুদি,নর ঈপ্চিত ভক্তবৎসল 
সেই মন্দির দেবতাকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিলাম। 
ভক্তবৃন্দের শত কঞ্টোচ্চারিত হরিধবনিতে মন্দির প্রতিধ্বনি ত হইতেছিল । 
কেহ বা ভক্তি বিহ্বল চিত্তে ভগবানের চরণ কমপ চিন্তা করিতে 
করিতে নয়নাসারে ভাসিতেছিল। আবার কেহ বা উচ্চৈঃন্গরে স্তোআাদি 
পাঠ করিয়া মন্দির মুখরিত করিঠেছিল । আব এই আনন্দ হিল্লোলেগ 
মাঝে আমারও হৃদয় খুলিয়া "গল । আমিও উচ্চুসিত আবেগে বলিতে 
লাগিলাম__ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 

স্তমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম । 

বেভ্বাঁসি বেগ পরঞ্চ ধাম 

তয় ততং বিশ্বমনগুরূপ | 

বাযুষমোহগ্রিণরুণঃ শশাঙ্ক? 

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ । 


৪৮৩ ্‌ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ব_৮ম সংখ্যা। 


০. শা 





নমোনমস্তেহস্ত সহজ কৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমে। নমান্তে । 

কিছুকাল পরে মন্দিরের বাহিরে চলিয়া গাাসিলাম এবং অন্যান্য 
দেবদেবীর মুগ্তি দর্শন করিয়া বড়ই গ্রীতিলাভ করিঙ্লাম। তারপর বৈকালে 
সমুদ্র দর্শনে চলিলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই । এই প্রথম সমুদ্র 
দর্শন | যাহা দেখিলাম তাহা! আমার দুর্বল লেখনী ' বর্ণনা করিতে 
অসমর্থ । সম্মুখে অনস্তবিততনীলান্বুরাশি, উদ্ধে স্থুনীল নভোমগ্ডল, 
পশ্চিম চক্রবাল রেখাপ্রান্তে অস্তাচলগামী দ্িনমণির আরক্তিম কিরণছটা 
প্রকৃতির সে বিরাট সৌন্দর্যকে কমনীয় ও মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। 
সিকতাময় পুলিন প্রদেশে ফেন পুগ্রবিরাজিত বারিধির তরঙ্গভঙ্গে যেন 
ক্ষণে ক্ষণে অবিচ্ছিন্ন শ্বেতশতদল মালিক! ফুটিয়া উঠিতেছিল। উম্লিমালার 
উদ্দামনৃত্যের জলদগন্ভীর শব্দে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যুগপৎ এক 
নবভাবে অনুরঞ্জিত হইয়। উঠিল। বহির্জগতের কোলাহল যেন সে 
বিরাট গান্ীর্য ভেদ করিয়া! আসিয়া! হৃদয়কে মথিত্ত করিতে সাহসী 
হয় না। ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুদ্রতা স্বার্থপধতা ও এরশ্ব্ধ্যাভিমান 
এই প্রশাস্ত গান্তীর্যের মাঝে ডুবিয়া গেল। তন্ময় হইয়া সেই সুনীল 
বারিধির পাঁনে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কেবলই মনে হইতে 
লাগিল ইন্দ্রিয়াসক্ত বদ্ধ মানব আমরা--আমাদের এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য 
উপভোগ করিবারও শক্তি নাই! রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া 
গৃহাঁভিমুখে রওনা হইলাম । 

রথযাত্তার সময় অত্যন্ত জনতা হয় বলিয়া আমরা শ্রীঃশরীজগন্লাথদেবের 
ন্নানযাত্রা! দেখিয়াই চলিয়া আসিব এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার 
বৃদ্ধ ঠাকুরমাও ইতিমধ্যে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক 
৬পুরীধামে ১০১২ দিন বেশ আনন্দেই কাটাইলাম | যেদ্দিন দেশাভি- 
মুখে রওনা হইব তাহার পূর্ববদ্দিবস সমুদ্র দর্শন করিয়! বাসায় প্রত্যাবর্তন 
করিবার সময় পার্খস্থ এক বাটীতে সুমিষ্ট সঙ্গীতালাপ শুনিতে পাইলাম। 
গানটা তই শুনিতে লাগিলাম ততই আকুষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম 
জানিনা! এ সঙ্গীতমুঙ্ছনায় কি এক অজান! ভাব জাগাইয়া দিতেছিল। 


ভাদ্র ১৩৩০ | ] তীর্থ দর্শনে । ৪৮১ 


কবিগুরু কালিদাসের ভাব্প্রসবিনী লেখনী হইতে যে বাণী উঠিয়াছিল 
তাহাই মনে পড়িতে লাগিল-_ 
রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশব্দাঁন্‌ 
*.. পমুরৎসুকো ভবতি যত স্থুদিতোহপি জঙ্কঃ 
তচ্চেতস৷ ম্মর্তি ন নূনং অবোৌধপুর্ব্বং 
ভাবস্থিরানি জন্মান্তর স্থহদানি ॥ 
বহির্বাটাতে সঙ্গীত হইতেছিল, সদর দরজ। বন্ধ; কিন্ত ভিতরে 
যাইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণের জন্য মন বড়ই উচাটন হয়া উঠিল। 
সৌভাগ্যক্রমে নবাগত এক ভদ্রলোকের আদেশে দরজা খুলিয়া গেল । 
তাহার সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুঁকিয়া পড়িলাম। কিন্তু সম্মথে ধাহাকে 
দেখিলাম তাহাঁতে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ, ভল্কি ও শ্রদ্ধা আসিয়া 
আমার হৃদয় আঁধকার করিয়া ফেলিল। ধাহাকে একদিন সুদুর 
পল্লীগৃহে ব্বপ্পের স্থখময় আবেশে দেখিয়াছিলাম, ধাহাঁর “ল্সহপ্রসারিত 
স্থকোমল হস্তের স্থুশীতলম্পর্শে নিদ্রায় শ্রান্তির অপনোদন হইয়াছিল; 
ধাহার জলদগন্ভতীর আশ্বাসবাণীতে বন্ধুর সংস'পার/ন্য ৪ পথ খুঁজিয়া 
পাঁইয়াছি, সেই তেজোমগ্ডিত সন্যাসিপ্রবর আজ আমার সম্মুখে! 
কত জন্মজন্মন্তিরের পরিচিত তাহার সেই কঞ্ষণামাণ: সন্ধেহ দৃষ্টি, 
তাহার গ্রীতিমধুর আদরসম্তাষণ এতদিনের রুদ্ধগণ প্রবাহ এক 
সম্মোহন বলে খুলিয়া দিল; আত্মহারা হইয়! তাহ।র "প্রান্তে পুটাইয়া 
পড়িলাম । নয়নজলে ভক্তিপুলকহৃদয়ে তাহার পাদবননা কপিলাম-__ 
আবার গাঁন চলিতে লাগিল-_-তন্ময় হইয়া! শুনিতে পাগিলাম_- 
“মন চল নিজ নিকেতনে 
ংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে । 
, সাধুসঙ্গ নামে আছে পাস্থধাম, শ্রান্ত হলে তাহে করিও বিশ্রাম 
পথত্রান্ত হ'লে সধাইও পথ €স পান্থ নিবাসিজনে ॥” 
তারপর কতদিন চলিয়! গিয়াছে; কিন্তু সমস্ত কাজের ভিতর 
কেবলই মনে হয় সার্থক আমার তীর্থ দর্শন । সে শুভমুহূর্তে যাহা 
মিলিয়াছিল তাহাই চিরজীবনের পাথেয় হইয়া রহিয়াছে । কত ঝঞ্চা, 


খু 


৪৮২ উড |, ৫ ২৫শ রি সংখ্যা। 


-পাস্টিপাসটিতোসি ত সপে সপাস্ছি তা পোস্ট পাস পা পাস্টিতাস্টি পাস্তা সি ১৩ পিউ সিলাস্পিসিপাস্টিলাসিপাস্পিলাস্পিপাস্সিস্্িতিসটিলা স্পাসিিশি পাপা সিপাসিত ৮ 


কত বিপদ চলিক় গিয়াছে, কত সুখছহ বের ঘাত প্রতিষাতে টি 
নৈরাশ্তের আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছি কিন্তু জীবনের সেই 
মৌনসন্ধিক্ষণে সেদিন তীর্থ দর্শনে ধাহাকে পাইক্লাছিলাম, ধাহার অইৈতৃকী 
কূপা ও আশীষবাণী এত বিপদের মাঝেও নিত্যনব প্রেরণায় আমাকে 
কখনও লক্ষ্যত্রষ্ট হইতে দেয় নাই? সেই সন্যাসা শ্রেষ্ঠই এ জীবনের চিরমঙ্গী 
হইয়া রহিয়াছেন ; হৃদয়াকাশে আজও সদাই পবনিত হইতেছে» _ 

“কে এলে মম জীবনে 

মম শুণীর্ণ হৃদয় তটিনী পুরিল বর্ষাপ্রাবনে ॥ 

আমি কত সাধে সাধ বাধিয়! ছিন্ুু সংসার বিষয়ে মাতিয়া 

তুমি কি মোহনবলে, কাটিলে সে সবে, লইতে নিত্য ভবনে ॥ 

আমি লুকাইয়! হৃদি নিভূতে, কত আকাশ কুসুম রচিতে 

ছিনু কতই যতনে কতই ব্যস্ত নিজেকে নিজে মোহিতে। 

সহসা তোমার এ মুদুপরশন হৃদে আনিল নব জাগরণ 

' আমি দেখিনু চাহিয়া অন্তরেতে তুমি, কি আর রাখিব গোপনে ।” 





বাশীর নুরে । 
( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 

বিশ্বের মাঝে নীরব নিশ! 

শ্রবণে বাজে লাগায় দিশ! 
কিসের অজান। সুর । শুনায়ে মধুর- স্বর । 

যেন কে বাণী নিতই শুনি 

বাজায় আসি কেন কি জানি 
ফুকরিয়া স্থমধুর ॥ হইন্থু কি শ্রুতিধর ? 

বাজে গে! প্রাণে জানায় এসে 

ধ]ানে ও জ্ঞানে কে ছম বেশে 
আকুলিয়৷ হ্দি মোর দৈন্যতা কার-_ ধীরে। 

কাহারি কথ! বিশ্বের দ্বারে 

কাহারি ব্যথা মানব তরে 


কাহারি হুঃখ--ঘোর ॥ মধুর বাশীর-__স্থুরে ॥ 


আত্মার স্বরূপ কি ? 


(ব্রহ্মচারী রমাচৈতন্য ) 


বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কোন ক্রিয়াদ্বারা আত্মার 
উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্তৃত্ব ভোর্তত্র সম্পাদন সম্ভবপর 
হয় নাও যাহাতে তাহার কর্্মাঙ্গত। সিন্ধ হইতে পারে । সমস্ত উপনিষত ও 
গীতা প্রভৃতি মোক্ষশান্ত্র একমাত্র তাদৃুশ আত্মন্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত। 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার কর্তা) কর্ম, ভোক্কা, পাপ পুণ্য যুক্ত 
শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞজনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণাগুসারে শানে কর্ম 
বিধি সমুহ বিহিত হইয়াছে। 

ক্রিয়। দ্বার! সাধারণতঃ চাঁরি প্রকার ফল উৎপন্ন হইতে দেখিতে 
পাওয়া য়াঁয়। (১) উৎপত্তি, ২) বিকার, (৩) প্রাপ্তি, (৪) সংস্কার । 
ক্রিয়া অনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়! থাকে _উংপাদ্য, বিকা্ধ্য, 
প্রাপ্য ও সংস্কার্যা। যাহা পুর্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দারা উৎপন্ন 
হয়ঃ তাঁহাকে উৎপাগ্ভ বলে । এক প্রকার বস্তুকে থে, অন্ত প্রকার করা; 
তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকাধ্য বলে: ক্রিয়া দ্বারা 
যাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায় । তাহাকে প্রাপ্য বলে। “কান বস্ততে 
নৃতন গুণ সমুত্পার্দনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার বিশিষ্টকে সংস্কাধা বলে। 
বন্ধ নিতা পদার্থ, সুতরাং উতপাগ্ হইতে পারেন না| শহিনি নির্বিকার; 
সুতরাং তিনি বিকার্যয নহেন। তিনি সর্বব্যাপী নিতা প্রাপ্ত, সুতরাং 
প্রাপ্য হইতে পারেন না। তিনি নিগুণ, স্থৃত্বাং তাহার গুণাধান 
বা দোঁষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না; জতএব তিনি সংস্কাধ্য ও 
হইতে পারেন না । এই কারণেই আম্ম। বাত্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা 
কর্ম হইতে পারেন না। 

বাস্তবিকই মানব বদি ক্ষুদ্র হইত, মদি সে কর্ম্ম ও শরীর জারা পরিচ্ছিন্ 
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হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তফল লাভে পরিতৃপ্ত হইতৈ 
পারিত। তাহা হইলে অধিকার, কর্তব্য ও ক্রমোন্নতির স্থান থাকিত না। 
চৈতন্য সর্বাত্মক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাণ্ত করা 
যায় না। মানবের অপরিমেয়ত্ব ও সর্বাত্মকতই অধিকার প্রাপ্তির মূলে 
সর্বদাই খেলা করিতেছে । “আমি” স্থল নই বলিয়াই স্থলাতীত ভাবের 
কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্বত্ব ও একত্বের 
প্রতিপাদক । ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । পশুর যজুর্বেদীয় 
সংহিতাঁয় চল্লিশটা মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধো প্রথম উনচল্িশ অধ্যায়ে 
ের্শপৌর্ণমাঁস+ বজ্ঞ হইতে “অশ্বমেধ যজ্ঞ” পর্য্যন্ত কর্্মকাগু বধিত হইয়াছে। 
অপর এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ্ আরন্ধ 
হইয়াছে । ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে “ঘ, এই যে ধনধান্য পূর্ণ 
জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্ররুত সত্য নহে, অকাশের ন্যাঁয় সর্বব্যাপী 
ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । স্ুবর্ণময় 
অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, 
সেইরূপ ব্রহ্মছাড়া এই জাগতিক পদার্থের কোনও অস্তিত্ব নাই । আত্মা 'ও 
ব্রহ্ম এক । সুতরাং “সর্বভূতে আত্ম দর্শন করিয়া এবং আত্মাকে সর্ববভূতে 
দর্শন করিয়া মুমুক্ষ সাধক জাগতিক সর্ব বিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ 
করিবেন ।” আমাদের বেদান্ত দর্শনও আত্মা ব! ব্রন্মের সগুণ নিগুপণের 
বিচারে পরিপূর্ণ । বাস্তবিক এ বিষয়টা যে সহজ নয়, তাতে কোনই 
সন্দেহ নাই। বিষয়টা খুবই জটাল ও সমস্তাপূর্ণ । এ বিষয়ে শ্রীম 
শঙ্করাঁচার্যের বিচার দেখিলেও যেন মনে হয়, তিনিও এই বিষয়ে একটু 
ধৈর্ধ্যহীন হইয়া বলিতেছেন £--“তবে ব্রহ্ম কি ছুই? পর এবং অপর 
(নিগুণ ও সগুণ )? হয় হউক ছুই |” (ব্রহ্মহত্র ৪--৩--১৪ ) “ক্রক্গ- 
এক” “শব্দমূলঞচ ব্রহ্ম শব্দ প্রমাণকং 1” (২১২৭) 

“গুণ” শব্দকে আমাদের প্রচলিত 9/071১0০ অর্থে গ্রহণ করিয়া 
সগুণ, ব্রহ্ম এবং “নিগুণ ব্রহ্ম" এই দ্বিবিধ পদ সম্বন্ধে বিচার করিলে কি 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, প্রথমে তাহাই বিচার করিয়া দেখ! যাক্‌। বর্গ 
সমন্ধে ন্যায়ের পদার্থ বিচার প্রয্বোগ করিলে বলিতে হয় ব্রহ্মও দ্রব্য পদার্থ। 


ভাদ্র? ১৩৩৯ | ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৮৫ 


তবে ব্রহ্ম নিরাকার ; সাকার (1551511190) দ্রব্য পদার্থের হ্যায় ব্রহ্দেতে 
বিভাজ্যত্ব (13151519111) গুণ নাই। আত্মাই ব্রহ্ম, বা বন্ধই আত্মা । 
আমাদের আ'ত্মাও অভিভাজ্য, তথাপি আত্ম! স্বপ্নকালে ঘুগপৎ নানাভাবে 
প্রকাশ হয়»। সেইবপ ব্রন্দেরও বিভাজ্যত্বের পরিবন্তে নগপৎ নানাভাবে 
প্রকাশের শক্তি বর্তমান আছে । বেদান্ত মতে সেই শক্তিই মায়া নামে 
অবিহিত হয়। পয একোহবর্ণে বহুধা শক্তিযোগাং বর্ণাননেকান্ি- 
হিতার্থো দধাতি |” শ্বেতাশ্বতর ৪-১। আবার ন্যায়ে দ্রব্য পদার্থের 
(50195027০০) সহিত গুণ (4560115916) এবং কর্মের 1১০৮১) সম্বন্ধের 
নাম, সমবায় সম্বন্ধ (1)10012110 10010 106 501)2চ1) 1 সমবায় সম্বন্ধ 
সাঁবয়ৰ (11071690) ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে যে্ূপ, নিরবয়ব আত্মা বা ব্রহ্ম 
সন্বন্ধেও সেইরূপই হইবে । যেমন পুষ্পাদি সাবয়ব দ্রবাগুলী এবং সৌন্দর্য্য 
সৌগন্ধা্দি তাহার গুণ ; ব্রহ্ধও সেইরূপ গুণী, এবং সব্বচ্ছ তব সর্বশক্তি- 
মত্তার্দি তাহার গুণ । গুণী হইতে গুণকে কখনও পুণক করা! যায় 
না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য নিজে “বস্ততস্ব-জ্ঞান” এবং “পুরুম তন্জ্ঞান” বা 
কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে--"শ্তি বলিতেছেন, 
“হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি” |” এস্তলে পুরুব বা মান্ুধোতে অগ্নি বুদ্ধি 
উপদেশ জনিত মানস ক্রিয়া কল্পনা মাত্র, ব; পুরুপ-তম্ব। কিন্ত 
লোক প্রসিদ্ধ অগ্রিতে অগ্নি বুদ্ধি উপদেশ জশিত মানস ক্রিয়া বা 
কল্পন! মাত্র নয়। তবে কি? হাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ী ভূত বা বস্ত- 
তন্ত্র! অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা যায়! মাগ্তযে.ত আগ্ঘকল্পনার 
হ্যায় তাহাকে মানস ব্যাপার মাত্র বল! খায় না। সকল প্রকার প্রমাণ 
গম্য ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধেই একথ। সত্য ঘে তাহা! “বস্তন্ব,' উপদেশ জনিত, 
ম!নস ক্রিয়ামাত্র বা, পুরুষ-তন্্র নয় |” (র্রক্ম-স্থত্র ১-১-৪ ") 

প্রক্কতপক্ষে গুণ গুণী ব! ক্রিয়া ক্রিয়াবাঁন্‌ উভয়ই পরস্পর অভিন্ন । 
তাহাদের পরস্পর ভেদ বা বিভাগ লৌকিক কল্পনা নার, বগ্ততন্ব নয়। 
শহ্কর নিজেও তাহার এ স্ত্রভাষ্যে “গুণ-গুণিনোরভেদ২৮_-গুণ গুণীর 
অভেদে স্বতঃসিদ্ধ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। শন্দ ম্পশ-রূপ-রস 
গন্কাদি যুক্ত পঞ্চ ভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশন্দ অম্পশ অরূপ অব্যয় ব্র্ম 
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সম্বন্ধেও সেইরূপ । .নিগুণ পুষ্প বলিতে আমরাঁঁ_যেমন শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস 
গন্ধ রহিত পুষ্পকে বুঝিয়৷ থাকি, নিগুণ স্রহ্গ বলিলেও সেরূপ সর্বন্তত্ 
সর্বশক্কিমত্তাদি গুণ রহিত ব্রহ্গকেই আমাঙ্দের বুঝিতে হইবে। পঞ্চ 
গুণ রহিত পুষ্প যেমন পুষ্প নামের অযোগ্য ও অর্থ শূন্য, সেইরূ£া সর্বজ্ঞ 
সর্ববশক্তিমন্তাদ্দি রহিত ব্রহ্ধও ব্রহ্মনামের অযোগ্য ও অর্থ *শুন্ত । যদি 
বলা যায় প্রচলিত অর্থে সন্তা চৈতন্তও কি গুণ লয়? নিগুণ ব্রহ্ম বিলে 
মত্তাদি এবং চৈতন্য রহিত ব্রহ্মই বা বুঝাইবে নাকেন? আবার সেই 
পঞ্চগুণযুক্ত পুষ্প,--একথা যেরূপ পুরক্তি দোষে হুষ্ট, সর্ববজ্ঞত্বাদি- 
যুক্ত বা সগুণ ব্রন্ম__একথাও সেই রূপ পুনরক্তি দোষে হুষ্ট। ক্রমাগত 
এরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রন্দের সগুণ-নিগুণ ভেদ 
বিচার কেবল মানসিক কল্পন! মাত্র (110. £53080601) ) 7 প্রকৃত 
পক্ষে তাহা বস্ত-তন্ত্র (0১)০০৮৮০ [২52110 ) হইতে পাঁরে না । একই 
আত্মার মধ্যে তাহার নিগুণের ভেদ রেখা থাকা অসম্ভব । “গুণ-গুণি 
নোরভেদাৎ।” 

আমর! যাহ! প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্বারা চিন্ত। করি, তাহা বাহ 
হউক আর মানসিকই হউক, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই পুরুষতন্ত্র 0২০1৭ 
0৮16 9181] 10705519050) | বস্ত-তন্ত্ জ্ঞান (11702751017) আমাদের 
ইন্টরিয় মনের অগোঁচর । যেমন কর্ণের স্বভাব শব্দ শুনা, ত্বকের স্বভাব 
স্পর্শান্ুভব করা; চক্ষুর স্বভাব রূপ দেখা, জিহ্বার স্বভাব-__রসাস্বাদন 
করা, নাঁসিকার ্বভাব শ্বাণীস্বাদন করা--যাহার আতর ত্বক চক্ষুরাি 
নাই-_যেমন ঈশ্বর-_তাহার সম্বন্ধে শব্বম্পর্শ রূপাঁদি কেমন.কে বলিবে। 
তিনি যাহা জানেন তাহাই পরমার্থিক সত্য, তাহা! আমাদের জ্ঞানের 
অগোচর। প্রাণি মাত্রেরই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা লন্গজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার, 
কিন্ত বস্ত এক। এই জন্যই বলা হয় চিনিতে কোন মিঈতা নাই, 
পচাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, সঙ্গীতে কোন লালিত্য নাই, এসবই আমাদের 
জিহ্বা, নাসিকা ও কর্ণের মধ্যে। চিনি আছে, পচা আছে এবং 
সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ তাহা কিরূপ আমরা জানি না । এই জন্যই 
বল! যাঁয় বস্ত সকলের পরম্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই 


ভাদ্র, ১৩৩০ |] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৮৭ 


পুরুষ-তন্ত্র (15120৮) | বেদান্ত মতে ইহারই নাম অবিদ্যা । বস্তৃতন্ত্র জ্ঞান 
আমাদের এই মাত্র, যে বস্ত আছে, কিন্ত স্বতঃ সে বস্থ কিরূপ, তাহা 
আমাদের জানা নাই । ৬৬০ 1070৬ ঠা) 11 15, 1১00 101) ১৮177101615 
এই অর্থে, সকল বস্ত সন্বন্ধেই সগুণ নিগুণ ভেদ সম্ভব, এবং ব্রহ্ষ 
সম্ঘন্ধেও সম্ভব । 

দর্শনঃ শ্রবণঃ' কথন এবং নিদিধাসন দ্বারা ব্রহ্ম সম্থন্ধে যতদূর অবগত 
হওয়া যাঁয় বা উপলব্ধি কর! যায়, তাহাই আমাদের নিকট সগুণ ব্রঙ্গ। 
আর যাহা আমাদের করণের অগোচর তাহাই নিগুণ এক্গ__নেতি নেতি 
স্বরূপ সর্বব বিশেষ বজ্জিত।৮ শঙ্করও তাহার ক্ত্রভধো বলিতেছেন-_ 
পরব্রহ্মকি ? এবং অপর ব্রহ্ম কি? ঘযেস্কলে অবিদ্যারত নাম রূপা 
বিশেবত্ব প্রতিষেধ পূর্বক অস্থুলাদি শন্দ দ্বার! ব্রন্দের বর্ণনা করা হইয়াছে 
তাহাই পর বা নিগুণ। আর যেস্থলে উপাসনার উদ্দেহ্যে “সই ব্রহ্ম নাম 
রূপাদি বিশেষত্ব যুক্ত বলিয়! নির্দিঈ হইয়াছেন,_যথা মনোময়) প্রাণ 
শরীর, ভা-রূপ” ইত্যার্ধিঃ তাহাই অপর বা সগুণ ব্র্দ। এরূপ হইলে 
বন্ধের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি বাধিত হয়__তাহা নয়। নাম রূপাদি উপাধির 
যোগ্যতা অবিদ্ভা জনিত । একথাতেই বিরোধ পরিদ্ধত হইনচছে | (স্থ-ভা 
৪-৩-১৪ ) শঙ্কর স্থানান্তরে অবিদ্যার এরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন £--“সতাং 
পরিদৃশ্মানকাধ্যানীং কারণানাং প্রত্যক্ষেনাগ্রহণং অবিদ্যা ৮” (বর্গ স্থত্র 
২-২-১৫) যে সকল কারণ বর্তমান, এবং যে সকল কারণের কাধ্য 
সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কা রণকে প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি না করার 
নাম অবিস্তা | 

সগ্ডণ ও নিগুণ আত্মা । 

গ্রাহ এবং গ্রাহক এই ছুই বিষয়েরই আমাদের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ 
সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ । গ্রাহা বিষয় কোন বাহ বস্থুই হউক, অথবা বাসন! 
কল্পন1, ক্রিয়া, স্মৃতি অথবা বিচার প্রভৃতি যে ক্ষোন মানসিক ব্যাপরই 
হউক, তাহাতে" 010)500 270 ১01)1০০1 সম্বন্ধীয় সেই আত্মগ্রত্যয় সিদ্ধ 
ভেদ-জ্ঞানের কোন কারণ নাই। স্থির চিন্তে হুক্ষ্মভাবে বিচার করিলে 
দেখাযায় যে তাহারা নেতি নেতি স্বূপ। উহা! সর্বপ্রকার বাহ বস্তু 


৪৮৮ এ | [ ২৫শ চি, সংখ্যা । 


সিসি সস পাস পসছি পিসি তি তাস রি টি লাস তিতা লাসিপাসটিপাস্টিরা সি পীসিতাটি তাস কাত তাছি প্রা ছি উল ছিলো পোস্ত ০ লে পান ছি ০ ৮ পা, সিএ 


হইতে এবং গ্রাহ বস্ত হইতেও পৃথক | সর্কপ্রককার বস্ত হইতে উহা পৃথক 
হইলেও সর্বপ্রকার বস্তদ্বারা সর্বদাই অনুরষ্িত বলিয়া মনে হয়। 
“সমন্তেযু বস্তঘনুন্্যতমেকং” । গ্রাহকাত্সার এই অবস্থা বিশেষেরই নাম 
সণ্ডণ (1২০150%০ ) এবং তাহার স্বকীয় স্বক্ছ এবং বর্ণরহিত অবস্থার 
নাম নিগুণ (40501১009 )। আত্মার এই দ্বিবিধ অবস্থাতেই, সেই 
গ্রাহকাত্মা এক-__মামাদের বিচার দৃষ্টিতেই £কবল প্রীর্থক্য দৃষ্টহয় । 
ঘষে বৃহদারণ্যকে আত্ম! “অস্থলমনণু” “নেতি-নেতি”-স্বরূপ বা নির্ববেশেষ 
বলিয়া কথিত হইয়াছে, আবার সেই বৃহদারণ্কেই (২।৩।৬) আত্মার 
বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় £_- 

“হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্র সায়, মেষ লোমের পাগুর বর্ণের ন্যায়, ইন্দ্র 
গোপের স্তায় লোহিত, অগ্নির শিখার ন্যায় অথবা পুগুরীকের স্তায় শুন্র 
বল! হইয়াছে ।” এই কথাঁর উপর আবার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্য 
বলিয়াছেন--“বস্ত্র যেমন হরিদ্র! দ্বারা রঞ্জিত হয়ঃ চিন্তও সেইরূপ বস্্রাদি- 
বিষয় সংযোগে তন্তদ্বিযয়ক বাসন! দ্বারা রঞ্জিত হয় । এই কারণে জীবকে ও 
বন্দির ন্যায় রঞ্জিত বলা যাঁয়। বাহা বিপয় অনুসারে অথবা চিন্ত- 
বৃত্তি অনুসারে কখনো কখনো এই রঞ্জনের ভাল মন্দ তারতম্য দৃষ্ 
হয়। যেমন কাহারো কাহারো বাসনার রূপ জ্ঞান বিকাশের বুদ্ধির 
অনুকূল | * 

সগ্ুণ ও নিগুণ আত্মার ধ(রণা । 

আত্মতন্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া ঘায় 
আত্মার সগ্তণ ও নিগুণ কোন বস্তৃতত্ত্র ভেদ নাই। আমাদের উপ- 
নিষদেও সগুণ নিশুণ শবের ব্যবহার দুষ্ট হয় না। বিশ্বসন্বন্ধী 
(11701021001 ) এবং এই বিশ্বতীত (11075001709170)  পরব্রহ্ধ বা 
বিশ্বপুরুষ এক কিন্তু এই দ্বইর্ূপে বর্ণিত মাত্র । পরব্রন্মে, কোন 
প্রকারে ভে্র রেখা নাই । বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বীতীত ভেদ পুরুব হর 
কেবল বৈদিক খবির ধারণ। মাত্র। এই বৈদিক ভিত্তির উপরেই 
নির্ভর করিয়া পরবর্তী দার্শনিকগণ আত্ম'র স্বগুণ ও নিগুণ ভেদ 





* মাও্ডক্য ১-১৭। 


ভাঁজ» ১৩৩০ । | আত্মার স্বরূপ কি? র ৪৮৯ 


“স্থাপন করিয়াছেন । তীহাঁদের নানার্থক “গুণ” শদ্দ বাবহ।রের ফলেই ৃ 
আজকাল বিষয়টা অত্যন্ত জটিল হইয়! পড়িয়াছে। সায়ণ সংসারকে 
“অজ্ঞান কাধ্য,” বা আবছ্া। জনিত বলিতেছেন, এবং তাহাঁকেই 
“মায়া”, (ইহ মায়ায়াং ) নামে অভিহিত করিতেছেন । সেই মায়া 
আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ স্বরূপ । কেন 
কেহ আবার' সেই মায়াকে সাংখ্য প্ররুতি বা প্রধানের সহিত এক 
করিয়। প্ররৃতিকে সন্রাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়! 
তাহারই উপর ব্যখ্যা করিয়াছেন। সব দিক (দেখিয়া বলিতে 
গেলে, একথাঁই বলিতে হয় যে, নানা কারণে পরবর্তী দণর্শনিক 
গণের স্বগুণ নিগুণ ভেদ বৈদিক খনির্দিগের পিশব্যাপী এবং বিশ্বা- 
তীত ভেদের তুলনায় খুবই জটিল ও সমস্তাপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে উপনিষদে স্বগুণ নিশুণ শন্দের ব্যবহার 
দৃষ্ট হয় নাঁ। তথাপি উপনিবদে ব্রক্গন্বরূপের ৫ইটী দিকের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। একদ্দিক তাহার সবিশেন বা পঞ্চভোতিক ভপাধি সম্বন্স্বরূপ 
এবং অন্য দিক তাহার নির্বিিশেষ বা পঞ্চভৌতিক সর্দপ্রকাঁরে উপাধধী 
রহিত স্বরূপ। বুহদাঁরণ্যকেও বঙ্গের সবিশেন এব” [নর্বিশেষ স্বরূপ 
এই ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে_-“দ্ববাব এঞ্ধণোরূপে মূর্তবটামুর্তঞ। 
মর্ভ্চী মৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ মচ্চ, সচ্চ 'হাচ্চ৮- বর্গের ৪ইটী রূপ মূর্ত এবং 
অমুর্ভ, মর্ত্য এবং অমর্ত্য,:চল এবং অচল, সৎ এবং অসং |” (২1৩1১) এ 
বিষয় শঙ্কর ঘেরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহা এখা/ উল্লেখ করিলে 
বোধ হয় মন্দ হইবে না। 

“কাধ্যকরণাত্সক এই পঞ্চভতই সন্রূপে প্রতীয়মান | এই পঞ্চড়ত 
জনিত উপাধি সকলের শসপনয়ন দ্বারা নেভি-নেঠি স্বরূপ ব্রঙ্দের 
স্বরূপ নির্দেশ করাই অভিপ্রায় । পঞ্চভৃত জনিত কাধ্যকারণ সম্বন্ধ 
হওয়াতে, ব্রন্দের ছুইটী রূপ মু এবং অমুত্ধ, মন্দ এবং অমন্ভ। 
(ব্রহ্গ) একদ্িকে পঞ্চ-ভূত জনিত বাসনা সম্বন্ধ, অপর দিক ব্র্ধ 
সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান । এই কারণে / অর্থাৎ পঞ্চ ভোতিক কাধ্য- 


৪৯৪ ৃ উদ্বোধন । [ 3৫শ বর্ষ_৮ম সংখ্য। 


কারণ সম্বন্ধ হওয়াতে ) ব্রহ্ম ( একদিকে ) সোপাণ্ঠ বা শব্দাদি প্রত্যয়ের 
বিষয়, এবং ক্রিয়াকাঁরকফলাত্মক সর্বব্যবহারের আম্পদ হইতেছেন। 
( অপর দিকে ) আবার পঞ্চভৌতিক উপাধিজনিত্ব সর্বপ্রকার বিশেষত 
দুরীকৃত হইলে, সেই ব্রহ্মই অব্যয়, অজর, অমৃত্ত, অভয় এবং বাহ 
মনের অগোচর রূপে সম্যক জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন। অদবৈতৃত্ব হেতু 
তাহাঁকেই “নেতি-নেতি” রূপে নির্দেশ করা যাঁয়।” 

“অতো আদেশো নেতি-নেতি”-_এই শ্রুতি বচনের ভাষ্যে শঙ্কর 
আবার বলিতেছেন-_এইরূপে পঞ্চভৌতিক সত্যবন্থর স্বরূপ বর্ণনা শেষ 
করিয়া যাহাকে সেই সত্যেরও সত্য বলা যায়, সই ব্রন্ষেরস্বব্ূপ 
নির্দেশ করা হইতেছে । সেই নির্দেশ কি? নেতিনেতিই সেই 
নির্দেশ । €নেতি-নেতি” বাক্য দ্বারা সত্যের সন্য সেই ব্রন্দের নির্দেশ 
কিরূপে সম্ভব? সর্বপ্রকার উপাধি বিশেষের পরিত্যাগ দ্বারা) 
কারণ বর্গের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই। নাম? রূপ, কর্ম 
পৃথক, জাতি, গুণ ইত্যাদি বিশেষত্ব দুষ্টেই শব্দ প্রযুক্ত হয়। এ 
সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেষই ব্রঙ্দের মধ্যে বর্তমান নাই। 
গে সম্বন্ধে যেমন লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে “এইটী গো* হা 
চলিতেছে, “ইহা শুরু বর্ণ” ইহা শৃঙ্গ যুক্ত+, ইত্যাদি ব্রন্গের সম্বন্ধে “ইদং 
তৎ,_-ইহাই সেই” এরূপ নির্দেশ করা অসাধ্য; তবে অধ্যারোপিত 
নামরূপ কর্্মঘার! ব্রন্মের নির্দেশ করাও সম্ভব “বিজ্ঞানম।নন্দং ব্রহ্ম) 
বিজ্ঞানঘন এবং ব্রহ্মাত্ম'-__ ইত্যাদি বাঁক্য দ্বারা |” 

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের উপনিষদে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে 
স্থানে স্থানে মনে হয় সর্বচরাঁচর বিশ্বকেই ব্রন্দের বিশেষ স্বরূপ বলা 
হইতেছে, এবং তাহারই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আশ্রয় এবং নিয়ন্তাকে 
পৃথকভাবে নির্ব্বিশেষ বা নেতি নেতি স্বরূপ ব্রহ্ম বল! হইতেছে । 

অপর কঠোপনিষদদেও দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার স্বরূপ 
এরূপ বার্ণত রহিয়াছে যে $-_ 

“ন জায়তে অিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূৰ কশ্চিৎ। 


ভাত্রঃ ১৩৩০ । ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৯১ 


অজো নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২।১৮।৮ 

“বিপশ্চিৎ (আত্মতক্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি (জানেন নে,) এই আত্ম! 
জন্মে না, অথব! মরে না, €(আত্মাও ) কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং 
ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই । এই হেতু এই আত্মা সভ ( জন্মরহিত, ) 
নিত্য, শাশ্বত (নির্বিকার) ও পুরাণ অর্থাং চিরবন্মান | দেহ নিহত 
হইলেও সে নিহত হয় না ।” 

ইহা হইতে আবার এই মনে হয় ষে, বিপশ্চিৎ অপ ধারনাশক্তিসম্পন্ন 
সর্বজ্ঞ, এই জন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্ত বা জ্ানস্বাব বিলুপু হয় 
না, অতএব আত্মা জন্মে না, উৎপন্ন হয় না অথব' মরে না। কেনন। 
উতৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেই ছয় প্রকার বিকার থাকে । তন্মধ্যে জন্ম ও 
মরণরূপ ছুইটী মাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্ত সমস্ত বিকারেরও 
প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণেই এখানে পৃর্বোক্ত শ্লোকে। 
“ন জায়তে ম্িয়তে বা” কথায় প্রথম জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত 
বিকারদয়ের প্রতিষেধ কর! হইয়াছে । 

বাস্তবিক উপনিষৎ অবলগ্বনে বলিতে গেলে, এঠ আত্মা কোন 
কারণ হইতে সন্ভৃত হন নাই ; এবং এই আত্মা হইন্যে অপর কোন 
পদার্থও জনে নাই । অতএব এই আত্মা নিজেই অঙ্গ, নিতা, 3 শাশ্বত 
ক্ষয় রহিত; কেন না) যাহ] শাশ্বত নহেঃ তাহা সর্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ু 
হয় ও হইতেছে; কিন্তু এই আত্ম শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ 
ইহ] পূর্ব্বেও নূতনই ছিল, কারণ অবয়ব বৃদ্ধি দারা যে সমস্ত বস্তু নিশ্পন্ন 
বা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই এখন পনতন” বলিয়া ঝবহৃত হয় । কিন্ এখানে 
আত্ম! তাহার ঠিক বিপরীত- পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধি রহিত। দেহেতু আত্ম 
এইক্ষুপ, অতএব যে কোঁন উপায়ে শরীরই বল, আর «ই বিশ্বচরাঁচরই 
বল, নিহত হইলে এই আত্মা অকাশের ন্যায় নিহত বা তিংসার বিষয় 
হন না। যথা 

“জায়তে, অস্তি, বদ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নণ্তি 1৮ 
মহামুনি যাক্ষ বলিতেছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই ছয়টা বিকার 


৪৯২ উদ্বোধন | [ ২৫শ নর ৬ সংখ্যা ৰ 


স্মিপিস্টি পা্সিি ছি পদটি তি তা লীসছি লাস পাটি লাস পছ পাটি পাটি পা তাসছি পাটি পাটি তাস্টি পাস পাছিতে ত ছি পি পাি-তোস্টিতা স্বেস্কেস্ব 


আছে। সে ছয়টা বিকারের কথা পুর্ব উল্লে্ কর! হইয়াছে তাহা, 
মহামুনির পূর্বোক্ত কুত্র অনুসারেই কথিত হইয়াছে । (১) জন্ম 
€২)সন্তা (৩)বৃদ্ধি (৪) বিপরিণাম (৫) অঙ্পক্ষয় ও (৬) বিনাশ 
উৎপত্তিণীল সংপদার্থ এমন কিছুই নাই। যাঁহ' পূর্বোক্ত ড় বিধ 
বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে । কিন্ত আম্ম। সৎপদার্থ হইলেও 
উল্লিখিত বিকার সম্বন্ধরহিত, নির্বকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে 
প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাঁশ, এই উভয় বিকারের 

প্রতিশেধ করিলেন । উদ্দেগ্ত এই-_-আত্মার যখন জন্ম নাই, তখন 
জন্মাধীন__সতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও 
অসম্ভব । রাঃ প্র “ন মিয়তে” কথায় বিনাশ নামক ষষ্ঠ বিকারও 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । “অজো নিত্যঃ৮” ইত্যাদি কথায় পুর্ববে কথিত 
বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র। উপনিষৎ অবলম্বনে আত্ম! 
সম্বন্ধে এ একটা মোটামুটী ধারণ! জন্মে। উপসংহারে, আত্মা সম্বন্ধে 
প্রীমৎ শঙ্করের আরও কয়েকটা মতামত প্রকাশ করিয়া উপস্থিত 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

শ্রুতি অবলম্বনে বেদান্ত দর্শন যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে 
দেখিতে পাওয়া যায়, যে, ব্রন্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । 
ৃষ্টাস্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যেমন; ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, সেইরূপ 
ব্রহ্মই এই বিশ্বজগতের উপাদান, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ ফুস্তক।র 
তদ্রূপ ব্রহ্ধই জগতের নিমিত্ত । 

গ্রীশঙ্কর “শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যের” ব্রহ্ম শব্দের উপর নিম্নলিখিত 
রূপ টীকা করিয়াছেন £-_ 

প্ত্রন্দ বলা হয় কেন? বুছতি” বিস্তৃত হয় (মুত্তিকাঁদির হ্যায়), 
€বৃংহয়তি, বিস্তৃত করে (কুম্তকারের ঘটাদি নির্মাণ কার্ষের স্াঁয়,)৮_ 
এই জন্যই “পরং ব্রহ্ম” বলা হয়, এই ব্রহ্ম শব্দের একমাত্র নিমিত্ত ও 
উপারাানরূপ অর্থভেদ শ্রুতিই দেখাইতেছেন |” (১-৩) 

শঙ্কর হ্ত্রভাষ্যেও বলিতেছেন-_প্প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে থে 
মৃত্তিকা. যেমন ঘটের কারণ, অথবা স্বর্ণ যেমন ন্বর্ণহারের কারণ, 


ভাত্র, ১৩৩০ | ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৯৩ 


পাস্সিবাস্িতি সিসির, পাস 


*সর্বন্ত সর্বেশ্বরও সেইরূপ জগতের উৎপত্তির কাঁরণ। আবার মায়াবী 
বা এন্্রজাঁলিক যেমন তাহার প্রসারিত মায়ার ( ইন্সজালের ) স্থিতির 
কারণ, ঈশ্বরও সেইরূপ তাহা হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়স্তারূপে 
তাহার স্থিতির কারণ |” (২-১-১) 

শঙ্করকে আবার অগ্ত্র একথা ও বলিতে দেখা যায় €ন £--রূপাির 
অভাব হেতু ব্রহ্ম প্রত্যেকের অগোচর এবং অনুমাপ্ক পিঙ্গাদির অভাব 
হেতু ব্রহ্ম অনুমানের অগোচর,_কে বল মাত্র শ্রুতিগমা 1 (২০১০৬) 

ইহাঁতে মনে হয় তিনি মায়াদিকাধ্যের দৃষ্টেই শ্ক্টরূপ কার্যের 
উপাদান কারণ, এবং নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরের অগচমান করিতেছেন । 
ঈশ্বর এক এবং অবয়ব শৃন্ভ। কানরূপ অংশ পিগাগ তাহার পক্ষে 
অসম্ভব । এক ঈশ্বর কিরূপে জগতের উপাদান এব নিমিন উভয় 
প্রকার কারণ হইবেন, অযবা এক হইয়া তিনি ফকিরূশে সন্প্রকার 
বিরুদ্ধ ধর্মের আধারভূত ব্রহ্ষাণ্ডের উপাদান হহাবন । আবার 
নিরবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাবয়ব ঘটানির উৎপাদনভূত সাবমণ মু্ডিকাদির 
দৃষ্টান্ত বাবহারেও আপত্তি হইতে পারে। ইহ। স্াবতহই হইবার 
কথা, সেরূপ আশঙ্কা করিয়াই শঙ্কর আবার 'স ম* খণ্ডন করিয়া 
বলিতেছেন £ 

“মৃত্তিকাদির দৃগ্টীস্ত ব্যবহারে আপণ্ডি হইতে পারে, থেহেডু মকাদি 
বস্ত সংসারে বিকারবর্মা দৃগ হয়। শাস্ত্রের কি ইহাহ অঠিপ্রায় যে 
ব্রহ্ষও বিকার ধর্মী । এই আপন্তির উত্তরে ঝলা *ঠতেছে,তাতা 
নয়। সেই আত্ম। “ইহা নয়) “উহা নয়”) ইত্যাদি একতিবাক্যদারা 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিকার ভাব প্রতিসিদ্ধ হওয়াতে ষ্টাহার কুটস্থ 
স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে জানা যাঁয়। আপি হইতে পরে যে ব্রহ্ম 'এক, 
অতএর তাঁহাকে পরিণাঁম ধর্মী এবং পরিণাম ধন্মারতিত ব। কুটস্থ 
স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহা একই বস্বর যুগপ্‌ং স্থিতিগতিবৎ 
বিরুদ্ধ। তাহা নয়, “কুটন্থ” বা সর্বপ্রকার বিকার পর্ম্েরে অতীত 
এই বিশেষণের প্রয়োগ হেতু কুটস্থ ব্রন্মের সম্বন্ধে যুগপ২ স্থিতিগতিবৎ 
অনেক ধর্মমাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না ।” 








৪৯৪ উদ্বোধন । [ ৪৫শবর্ষ--৮ম সংখ 


আত্মা ও অনাত্রার এই বিবিধ ভাবের বিরোধের আপত্তির ' 
যৎকিঞ্চিংকরত্ব প্রদর্শন করিবার অন্ত ব্রহ্গস্থত্রে শঙ্কর বলিতেছেন £__ 
প্রহ্ধ এক। কিন্তু সেই একত্বশ্বর্ূপ পরিত্যাগ ৰা করিলে ব্রন্গের মধ্যে 
এই অনেকাকারা স্থষ্টি কিরূপে সম্ভব? এবিষয়ে আমাদের, মধ্যে 
বিবাদের কোন স্থান নাই, যেহেতু আমাদেরই মধ দেখা যায় স্বপ্রকালে 
বপ্নদ্রষ্ট: এক হইয়াও, তাহার একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ 'না করিয়াই 
অনেকাকারা স্যষ্টি করিয়া থাকে । শান্ত্রেও পাঠ করা যাঁয়। “তথায় 
রথ নাই রথদণ্ড নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্রদ্র্া রথ) রথদ্ণ্ড) এবং পথ 
সৃষ্টি করে ।” এই ব্রহ্গের মধ্যে স্বরূপ পরিতাগ না করিয়া অনেকাকারা 
স্ষ্টিও সেইরূপ হওয়াই সম্ভব 1৮ (২-১-১৮ ) 
আত্ম! সম্বন্ধে শান্ত্রানুসারে পরম্পর সকলের মত পর্যালোচন। 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার সগুণ নিগুণভেদ শ্তায়ান্থসারে 
বিরোধ দোষ দুষ্ট হইতেছে না । এবং তাহার একত্বেরও কোঁন দোষ 
ঘটতেছে না । এই ছুইটী ভাৰ একই তরঙ্গের ছুইটা ভাগ মাত্র, 
এবং পরম্পর বিরুদ্ধ মত হইতেই এই দুই ভাবের তাৎ্পর্য্য-_গ্রাহোর দিক্‌ 
ও গ্রাহকের দ্বিক__অথবা উপাদানের দিক এবং নিমিত্তে দিক্‌, যেমন 
ঘটাদ্ির ভিতরের দিক ও বাহিরের দিকৃ। শঙ্করাচাধ্যও বুহদারণ্যকের 
অন্তধার্মী বিদ্যার ভাষ্যে কুটস্থ ব্রন্দের অদ্বৈত্বের সহিত অন্তর্যামী, 
ক্ষেত্রজ্ঞ এবং কুটস্থ ব্রন্ম__-এই তিনটার পরম্পর সামগ্রন্ত প্রার্থনা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, “অন্তর্যামী ঈশ্বরকে কেহ জানেন না, পৃথিব্যার্দি ভূত 
সকলের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) যাহারা সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বরকে 
জাঁনে না) এবং সেই অঘোর ব্রহ্দগ ধিনি দার্শনাদ্ি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব হেতু 
সকলের চেতন! ধাতু স্বরূপ।”» এই বলিয়াই তিনি পরম্পর এই তিনটার 
সাদৃপ্ত এবং পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তিনি বারও 
বলিতেছেন, 
“পুথিবীদেবতার কাধ্য এবং কারণ স্বকর্্মজনিত।” পৃথিবীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জীব বিশেষ মাত্র, এবং অন্ঠান্ত জীবগণের স্ায় 
সকলেই স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ত্মফলের চির দাস। যিনি ঈশ্বর তিনিই 


ভান” ১৩৩ । ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৯৫ 


| শঙ্করের "জীবানন্দেপ্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি 
বলিতেছেন__অন্তর্যামী বা ঈশ্বরের নিত্মুক্তত্ব হেতু স্বকর্মমাভাব। পরার্থ 
কর্তব্যতা স্বভাবত্বহেতু সেই পরের যাহা কর্তব্য কাধ্য এবং করণ তাহাও 
সেই কআ্তর্যামীরই, কিন্তু অন্তর্ধামী বা ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষা মাত্র । তাহার 
সানিধ্যরূপ সাধন দ্বারাই পৃথিব্যার্দি দেবতা সকলের কাণ্য করণ, স্ব স্ব 
বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ যে ঈশ্বর ধাহাকে 
নারায়ণ বলা যায়ঃ তিনিই পৃথিবী দেবতাকে নিয়োজিত করেন । তিনিই 
তোমার আমার এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা,_ প্রত্যেকে? স্ব স্ব ব্যবহারের 
অভান্তরে বর্তমান। আধার ব্রহ্গসন্বন্ধে বলা যাইতেছে যে তিনি 
“র্শনাদি ক্রিয়ার কর্তত্বসকলের চেতনা-ধাতু-ম্বরূপ 1” আবার 
ব্রন্মের স্বরূপ সৈন্ধব খণ্ডের স্তাঁয় প্রজ্ঞানঘন একরস।” “নিরুপাখ্য 
নির্বিশেষে এবং এক । নেতি নেতি রূপেই তাহার উল্লেখ সম্ভব । 
সেই আত্মাই অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্শশ বিশিট এবং কাধাকরণরূপ উপাধি 
যুক্ত হইলে সংসারী জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ ) নামে অভিহিত হয়েন। নিত্য 
নিরতিশয় বা পুর্ণ জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধি বৃক্ত হইয়া সেই আ'ম্মাই অন্তর্ধামী 
ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগুণ বর্গ) নামে অভিহত ভয়েন। আবার 
উপাধি রহিত হইয়। ০শুদ্ধ' এবং “কবল? বা দ্বেতাভীত হওয়াতে সেই 
আত্মাই স্বীয় স্বভাব অন্নারে আধার বা পররঙ্থ (নিগুণ) অভিহিত 
হইয়া থাকেন । 
এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আলোচিনা কারতে গিয়া! সেই আত্মা 
বা ব্রন্গের, পুথক পৃথক মতানসারে তিনটা দিক নদথা গেল, (১) 
ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, (২) অন্তযামী, ঈশ্বর, নায়ায়ণ ব' সপুণক্রহ্ধ' এবং 
আধার ব্রহ্গ+ পর ব্রহ্গ বা নিগুণ বঙ্গ । এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া 
যায় .যে, বর্গের মধ্যে কোন বস্ত-হন্ধ বা পারমার্থিক ছেদ নাই । ভবে 
যে সব পরম্পরের ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা কেবলম'ত্ “লাক কল্পনা- 
সাপেক্ষ এবং পুরুষতন্ত্র মাত্র। সর্বপ্রকার ভেদই অপ্যারোপ বা একে 
অন্তের কল্পনা মাত্র । 


সংসার । 
( শ্রীঅজিত কুমার সরকার 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


রাত্রি প্রায় বারটা। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তাহার উপর সন্ধ্যার 
সময় হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় চতুর্দিক যেন গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন 
হইয়াছে। " নিয়ে রাজপখের আলোক কুষ্ণ! কাদশ্বিনীর কোলে ক্ষণপ্রভা্র 
হ্যায় শোভা পাইতেছে। গাড়ী ঘোড়া লোক জনের যাতায়াত বন্ধ 
হইয়া কোলাহলময়ী মহানগরী সেই অন্ধকার সমুদ্রের একটা সজ্জিত 
তরণীর গ্ঠায় নিস্তব্ধ ভাবে নিদ্রামগ | স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে নগর-রক্ষক 
প্রহরীর তন্দ্রা জড়িত কগম্বর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিগন্তে 
প্রতিধবনিত হইতেছে । এমন সময় একটা যুবক থোঁলা ছাদের উপর 
পাঁয়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল । আবার দেখিল» নিয়ে অন্ধকারের 
মাঝে ক্ষুদ্র আলোক পুরী, মাথার উপর অন্ধকাঁর ;--গাঢ় মসীময় সমস্ত 
চতুপ্দিক ঘিরিয়া আছে। সীমা নাই, পরিমাণ নাই, কেমন পুষ্জ পুত 
অন্ধকার । আবার দেখিলঃ কিন্তু সেই অসীম প্রাবৃটের সাগরে দৃষ্টি চলেনা । 
তাহার চিন্তাক্রিষ্ট মুখমগ্ডলেও বিবাদের কালিম! পড়িয়াছে। ভাবিল-_ 
কোনটা সত্য? আলোক না অন্ধকার? অন্ধকারের সবই অবৃষ্ঠঃ 
সবই অজ্দেয়, সবই রহস্তময় । আর আলোকের সবই উজ্জল-_পরি্ষীর, 
দৃষ্টির অন্তর্গত। অন্ধকার তাহাকে গোপনে লুকাইয়! রাঘিভে চায়, 
আর আলোক তাহার সর্বাবয়বে ফিরিয়া ফিরিয়।, তাহার প্রতি অণুপরমাণু 
দেখাইতে চাঁয়। দেখানই তাহার স্বভাব_-আর গোপন করাই 
অন্ধকারের স্বভাব । 


ভাত্রঃ ১৩৩০ | ] | ংসার | ৪৯৭ 
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ওই যে দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারের সমস্ত রাও মধ্যে কি 
রহস্ত লুকায়িত আছে, কোন্‌ চিরন্তন অখগুনীয় সতা ঢাকা আছে 
তাহা কে জানে? কে জানে কোন উদ্যত বজাগ্রি না প্রলয়ঙ্কর 
মহাশক্তি অগতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, কিম্বা আমাদের 
দ্র শক্তিকে ব্য করিবার জন্য উপহাসের ছলে হাসিতেছে » আমরা ত 
কিছুই জানি না? যদি একটী সামান্ত আঘাতে চূর্ণ বিচুণ হইয়া কোথায় 
মিলাইয়া যাই তবে কেন এত আয়োজন ? কিসের ছন্ত এই সথের 
খেলার বুথা উদগ্ধম? কি আশায় কাহার জন্য এই ব্যাকুলতাময় 
ছুটাছুটি? ওই ত ক্ষুদ্র আলোক রশ্মি উহার প্রভাব কতখানি? তাহার 
তুলনায় ওই অসীম অরৃষ্ট অন্ধকার কতবড়? এমনই মাঞ্চধের অনু্ট-_ 
সবই অন্ধকার আর রহস্যময়? অবৃষ্ট! তবে আমি কিজানি? আমি 
যাহা জানিতে চাই ও যাহা বুঝিতে চাঁই, তাহার সব “ষ অনৃ* অন্ধকারে 
লুকাইয়া রহিয়াছে? কেমন করিয়া তাহাকে দেখিতে, পাইধ ৮ 
এইত সেদিন একটী আলোডিত তরঙগ্গময় তোতে বুদ বুদ হইয়া 
ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। দিক্‌ নাই- রাস্তা নাই, ভাপিয়া 
ভামিয়া,-_.আঘাতের পর আঘাতে আহত হইয়া -নাতের ঠণে আশ্রয় 
পাইলাম । কিন্তু সেও ত ভাসমান! কেবল ঠাসিয় ই ঢলিয়াছি । 
কোথায় চলিয়াছি? কাহার উদ্দেগ্যে চণিয়াছি; জানি শাকিও 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । অতদূর দৃষ্টি চলে শা । কোথায় আমর ভাসা শষ 
হইবে, কোথায় আমি কুল পাইব তাহা জানি না। এত চিশ্তাকরি? 
এত খুঁজিয়া মরি, কিন্ত কিছুই পাই না। কেবল সেই চলা পথের দিকেই 
দৃষ্টি যায়-_-আর নৃতন কিছুই পাহ না। অনৃষ্ট ! অন্ধকার! তুমিই 
সত্য। তুমি আমায় উপহাস করিশেও সহা করিতে হইবে, গাসাইলেও 
আরও ভাঁসিতে হইবে, কাদদাইলেও কাদিতে হইবে । আমার তোমাকে 
জানিবার-_বুঝিবার অধিকার নাই। এক একবার ভাবি জানিবারহই 
বা দরকার কি? আমি পথিক পথ চলিয়া যাইব, তাহা পরিষ্কার স্থগম 
হউক আর কণ্টকময় হউক আমার কি? আবার সাস্বনা হাঁরাইয়। 
ফেলিঃ-_মনে হয় এমন করিয়! কতদিন চলিব? তখনই আবার বুঝিবার 


স্খলন পিসি পিসি পাস পাস তা 
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আকাজ্া জাগিয়া উঠে, আশা মরীচিকা নয়ন মন মগ্ধ করিয়। ফেলে আবার 
ছুটি। দুস্তর মরুবক্ষে উঠিতে পড়িতে হাসিতে ক্কাদিতে কেবল ছুটিয়াই 
মরি। শেষে আবার অন্ধকার, দৃষ্টিশক্তি হাকাইয়া ফেলি হৃদয় বলহীান 
হইয়! পড়ে । তখন দেখি কেবল- নিরাশ ব্যর্থতায় অতীতস্থৃতির ছিন্নভিন্ন 
দলগুলি মান--পরিশুঞ্ষ হইয়। ইতস্ততঃ পড়িয়া আঠছ। তখন'সব কল্পনা 
যে স্বপ্নের মত মিথ্যা বলিয়া মনে হয়! কোথায় ছিলাম--কেমন করিয়। 
কোথায় অ:সিয়াছি! কত লাঞ্ছনা, কত নিন্ম তাড়না__আবার কত 
সোহাগম্পশী অন্যর্থনা, আদর বত্র। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? 
না__না সবই মিথ্যা ! মরীচিকার স্তায় অলীক । কেবল তৃষ্ণা আর 
ব্যাকুলতাই সার । সবই যদি মিথ্যা স্বপ্ন, তবে খী অন্ধকার_-এ থে 
পু্জে পুঞে সজ্জিত তরঙ্গের পর তরঙ্গায়িত তমিস্লা জলধি উহাঁও মিথা__ 
স্বপ্ন নাসত্য? হা সত্য। এজগতে এ অন্ধকাঁরহই সত্য, অন্ধকাঁরই 
স্বায়ী। আলোক কেবল ক্ষণিক উন্মাদনা__অন্দকারকে বুঝিবার জগ্ঠ। 
হায়রে মানুষের জীবন ! 

শুনি বিধাতা সুখ দুঃখ মিশাইয়া মান্ুমের জীবন স্থষ্টি করিয়াছেন, 
কিন্ত কোথায় সে ম্থখ? সুখ কেবল একদিনের জন্য দুঃখকে ভালরূপে 
বুঝিবার জন্ত । অতএব ছুঃখই সত্য তবে আর অদুঈকে ভয় করি কেন? 
তাহার তীব্র উপহাসে ঘ্রিয়ম।ণ হইয়। পড়ি কেন? আন্মক না সেমৃতা 
আধার সঙ্গে লইয়!? থাকুক না! সে বার্থতার দণ্ড উগ্ভত করিয়।--ভয় কি; 
কিন্ত তখনই আবার সব শিথিল হইয়া গাঁ নির্ভরত! খু'জিয়া পাই না 
সব আশ্রয় হাাইয়! যাঁয়। মানুন চিন্তা করে এক কাধ্যতঃ হয় আর এক। 
চায় এক-_পায় আর । যাহা চায় তাহা পায় না, তাই হুঃথের স্থষ্টি হয়! 
আবার কখন ঘাহা চায় না, তাহাই আসিয়া দুঃসহ ভাবে জীবনটা 
পিবিয়া ফেলে । কেন এমন হয়? সংসারে মবাইত সুখ চায়। "আবার 
সুখের উপকরণ ও সকলের একরকম নয় । কেও ধন চায়, কেও মান 
চাঁয়ঃ কেও বন্ধু চায়, কেও পুণা চাঁয়ঃ কেও বিবেক বৈরাগ্য চায়ঃ কেও 
ভক্তি মুক্তি চায়; বাহার বাহাঁতে স্থথ দে তাহাই চাঁয়। কিন্তু কয়জনের 
আশা! পুর্ণ হয়? কয়জন স্থথী হয়? তবে কি চাঁওয়াই হুঃখ? তাহ) 
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য্দি হয় তবে কেন ইহার স্ষ্টি? কামনাই যদ্দি দুঃখের মুল ভবে কেন 
কামনার স্থষ্টিঃ সংসারকে পোড়াইয়া মারিতে কে ইহার সষ্ট করিল? 
সত্যই কি তবে পরম মঞ্গলময় বিধাতা বলিয়া কেহ আছেন ৮ সত্যই কি 
মানুষ তার*কাছে নির্ভরতা খুজিয়া পাঁয়? সত্যই কি মনে প্রাণে শরণ 
নিলে তিনি আশ্রয় দেন? আশ্রিত বসল দয়'ময়! সাই কি তুমি 
আছ? তুমি ণ্ব শান্তিময় ; তবে সেখানে এত লাল! “কন প্রভু! 
যে কামনাই মানুষের একমাত্র ছুঃখের কারণ ; তোমার পুজা তার শ্ষ্টি 
কেন? দর্বল জীবকে জানাইতেই কি সেই অগ্রিবানের ৮? তার 
চেয়ে একেবারে তোমার রুদ্রতেজে ভন্মীভূত করিয়! ফেল পা .কন? ন 
না! তাহা হইলে আর খেলা কি? তাহা হইলে তোমার বিচিতরপীলা 
প্রকটিত হইবে কি লইয়া? কেও হাপিবে, কেও কাদবে, 2”ও জ্লিবে 
কেও জুড়াইবে তাহাই কি তোমার ইচ্ছ!? তব হুমারহ ইচ্ছা 
পূর্ণ হউক । 

কতক্ষণ ধরিয়া সে এইরূপে চিন্ত। করিততিছে, কথ' বলিতে জ।নেনা | 
ঘথন একট! দমকা বাতাসের আঘাতে তাহার "মক শাল, তখন 
দেখিতে পাইল পিছনে কে দাড়াইয়া । অন্ধকারে .১না ঘায় না, কিন 
অবয়ব দেখিয়! মনে হয় আগন্কক পরিটিত। মাহা হক শীত হাতার 
কৌতুহল মিটিয়া গেল আগন্ডকের সম্তাণণে | €দ বলিয়া উঠিল--ণকি 
বিনয় বাবু! আমি মনে করতাম পি জ্যাংসাইসিহ সাপ আকাশে 
ঘখন বিহঙ্গকুল গাঁন করে, মন্দ মণ্দ মলয় হিলে।ল কানপ পা উপবনে 
প্রস্কুটিত কুন্থম কুঞ্জ হইন্তে সৌরভ হরণ করে, কম মন প্র€ণ মাহাহয়া 
তুলে তখনই কবিত্বের স্মরণ হয়। কিন্ত আপনার € কবিহ যে 
দেখছি_বাদলার দ্দিনে অন্ধকার রাতেও ফোয়ারা মত বেরিয়ে 
পড়ছে !£ বিনর একটু অপদস্থ হইয়া বলিল,_-ণতা কবি থাকলেই 
বাদলার আধারেও বেরিয়ে পড়ে বৈ কি! নইলে 'ছ্ধার সঙ্গ 
ঘনিয়ে এল গেলরে দিন বয়ে, বাপন ভারা বু ধারা ঝরছে রয়ে রয়ে? 
কোন সময়ে বেরিয়েছিল ভাই 1” আ'গন্থক নরেন্দনাণ পর্পিল “পরাজয় 
মান্লাম। বাবা ঠ্রার্গে সঙ্গেই নগীর! আপনি কেন ব£ লিখেন না 
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ত 


বিনয় বাবু? ভাব ভক্তির ত অভাব নাই দেখ ছি। তবে শুনেছি নাকি 
একটু আধটু পূর্বরাগঃ, পশ্চিমরাগ, বিরহ ইত্যার্দি না হলে কবিত্ব বেশ 
জমাট বাঁধে না। তা-দিন কতক এমনি নিজ্জরনে বসে আকাশের দিকে 
বাতাসের দিকে, মেঘেরদিকে চাঁতকেরদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাঁকৃলেই সব 
গজিয়ে উঠবে এখন । কি বলেন?” বিনয় ।_-“তা_যা হওয়া সন্তব) 
আপনার তীক্ষ কল্পনা শক্তির সাহাঁব্যে অনুমান করেই নিতে পারেন । 
আমায় আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার কি?” নরেন ।--“আচ্ছা বাজে 
কথা যাক। বলুনত এ রকম সময় এখানে বস কি হচ্ছিল? আমার 
ঘুম ভাঙ্গতৈই দেখি ঘরে কেও নেই। ব্যাপার ঠিক বুঝতে না পেরে 
সোজাস্থজি ছার্দে চলে এলাম। এসে দেখি যে আপনি কবিত্ব আও- 
ডাচ্ছেন। ঘে রকম ভাব এসেছিল” _তাঁতে আর কিছুক্ষণ আমি না 
এলেই ভাবের চোটে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন |” “না ভাই! তা নয়, 
শুয়ে যখন কিছুতেই ঘুম এলনা তখন মনে করলাম একটু বাহিরে যাঁই।” 
“ছা হা এ রকমই হয়। প্রথম যখন ভাবের জোয়ার আসে, তখন ঘম 
হয় না ক্ষিদে থাকে না-_বুক ধড়াঁস্‌ ধড়াস্‌ করে ইত্যার্দী অনেক রকম 
লক্ষণই মে আছে। সবগুলো আমার মনে হচ্ছে না । এখন ভিতরে 
চলুন ছুই এক ফোট৷ বুষ্টি পড়ছে । আচ্ছা বিনয় বাবু। আপনারা 
ওসব টের পান না, নয় ?” “তা যা বলেন” বলিয়! বিনয় নিঃশব্দে নরে'নর 
অনুগমন করিল। ঘরের মধ্যে এক কোনে একটী টেবিলের উপর একটা 
হাঁতবাতি মিটিমিটি করিয়! জলিতেছিলঃ নরেন সেটাকে একটু তেজ 
করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অপর একখানি চৌকির উপর 
বিছানায় বিনয় অদ্ধশাঁয়িত ভাবে বসিল। 

এই ছোট ঘরখানিতে নরেন এবং তাহার আর একটী সহপাঠী 
থাঁকিত। ছুইপাশে ছুইখানি চৌকি পাত! ছিল, কিন্তু উল্লিখিত ছাত্রটা 
সম্প্রতি ছুটা লইয়া বাড়ী যাওয়ায় বিনয় সেখানে ছুই একদিনের জন্য 
আশ্রয় পাইয়াছিল ! বিছানায় শুইয়া নরেন প্রথমেই বলিল-_-“দেখুন 
বিনয় বাবু। আপনার অবস্থট। বেশ ভাল বোধ হচ্ছে না। আজ বাবার 
একখানা, পত্র পেয়েছি, আপনি সে সময় ছিলেন, না বলে বলা হয়নি! 
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কিন্ত আমার মনে হয় ্ন আপনার কলিকাতা আসাটা একটু সন্দেহ জনক 
ভাবের । যদিও আপনাকে কিছু বলিনি তথাপি মনে মনে অনেক রকম 
জল্পনা কল্পনা কর্ছিলাম। সম্প্রতি আপনার অবস্থা দেখে বেশ বুঝতে 
পারলাম যবে” “অর্থাৎ আমি কোন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত । হার পর 
পুলিশে ওয়ারেন্ট জারী হয়েছে আর আদামী ফেরার হইয়া সন্দেহ জনক 
ভাবে এখানে অবতীর্ণ! কেমন ?” বলিয়া, বিনয় একট মৃছ হাসিল। 
“তা যাই বুঝুন আপনি এখনও ঠিক করতে পারছেন না ঘষে কি করবেন। 
একটু ধাধায় পড়েছেন ! ভাবছেন শ্তাম রাখি কি কুল রাখি । শীষে 
আপনাদের ভাষায় একটা কি কথ! আছে-__পুর্বরাগ না একট! কি বলে। 
_হাঁ তার থেকে এখন বৈরাগ্যের শ্চনা মাত্র । বেশী জমাট 
বাধেনি। তার পরেই সব জাধার! সংসার আধার; গৃহ শূশ্ত করে 
আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিয়ে সিদ্ধার্থের মত বেরিয়ে পড়বেন আর কি! 
আপনার কি তপন্ত! ক্ষেত্রটাও ঠিক করে ফেলেছেন? এখন থেকে 
ম্যাপ দেখে ঠিক করে রাখুন, বিশেৰ বেগ পেতে হবে না নতুবা 
সিদ্ধার্থের মত পাহাড়ে জঙ্গলে স্থান খুঁজে বেড়াঠে হবে|” “আমার 
জন্য আর কে কাদ্বে ভাই । আমিত সকলেরই পথর কাট" । আমার 
আবার সংসারই বা কোথায়_-আর আম্মীয় স্বজনই ব। কোথায়! আহ 
মমতা করতে বলুন? আর কার্তে কাটতে বলুন মাপনরঠ ত সব!” 
“তাই যদ্দি হয়, তবে আমাদেরই ব' কাদাতে ইচ্ছে করেন .কন।” “না 
কাদাতে ইচ্ছা! করি ন! সেই জন্তই আপনাদের সস্বব থেকে গোঁড়া গুড়িই 
সরব মনে করছি ।” “কি রকম? এ নে পতন রকমের ভাগবাসা 
দেখছি । চির দিন জানি যে বিচ্ছেদ হলেই মানুম কাদে। আপনি 
আবার চলে গিয়ে হাসাবেন কেমন করে ?” «কমন করে__ত৷ বাড়ী 
গিয়ে চারদিকের অবস্থা দেখলেই “বশ বুঝতে পারবেন । আমি বেশ 
বুঝতে পারছি যে,_- আপনাদের সুখের সংসাগে অশাি আন্বার এক 
মাত্র কারণই এই হতভাগ্য । দিন দিন পারিবারিক অশান্ত বাড়তে 
আরম্ত হচ্ছে । আমি সরে পড়লেই বোধ হয় এর নিবৃ্ি হত পারে” 
“আবার নাও হতে পারে!” হয়ত বেশী রকম বাঠতেও পারে। 
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আচ্ছা--আপনার কর্তব্যগুলি কার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ?” 
“চাপিয়ে আর কার ঘাড়ে দিব? এতদিন যে জামি ছিলাম না, তাতে 
স্কুল চল্ছিল না? আমার মত নগন্ত ব্যক্তি সংসারে শত সংখ্যাতীত 
যেখানে সেখানে পড়ে আছে । একজন রাজ! প্রেলে যখন রাজসিংহাঁসনই 
থালি থাকে না-_তখন এত স্কুল মাষ্টারী।” “ও আপনি আপনার 
কর্তব্য এরই মধ্যে সীমা বন্ধ ক'রে রেখেছেন ' তাই' যদ্দি হয়, তবে এ 
কথাও বলা যেতে পারে;আকৃবরের পর আর দ্বিতীয় আকবর 
সিংহাসনে বসেননি, ক্রমে ওউরংজেবের আবির্ভাব হয়েছিল । তেমনি 
বিনয়বাবু যাওয়ার পর যে সেই প্রধান শিক্ষকের আসন দ্বিতীয় বিনয়বাবু 
অলম্কৃত করবেন তারই বা বিশ্বাস কি ?” “না তার আর বিশ্বাস কি? 
তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, আমি গেলে আমার চেয়ে অনেক গুণে 
যোগ্য ব্যক্তিই আস্বেন।” “আজ্ঞে-সে যোগ্য ব্যক্তিটী কে তা কি 
শুনতে পাই না?” “আপত্তি নেই-_তবে শুন্বারও মে কিছু আবগ্যক 
আছে বলে মনে হয় না।” “আমার আবশ্তক ত আর আপনি বুঝেন 
না! তবে ভট্চাঁধ্যের ভাগ নের জন্য সে পদ নয়__তা বলে রাখলাম ।» 
“যদি তাই হয় তবে কি করবেন? তাঁরা সকলে মিলে একদিক; আপনি 
একা কি করতে পারেন? তারা ত পরামর্শ এটে রেখেছে--যদি এ 
ব্যবস্থা না হয়, তবে দেখি কেমন করে স্কুল চলে 1” কথাট৷ শুনিয়া 
নরেন উঠিয়া বসিল। তাহাঁর চোখ ছুটী যেন জ্বলিয়া উঠিল;__তাঁরপর 
চৌকিতে একট চাঁপড় মারিয়া! বলিল,-_“কখনই হতে পারে না। এত 
বড় আম্পদ্ধা! আমার বাবার স্থাপন কর! স্কুলে ভট্চার্যযের ভাগ নে 
আর তার চেলাগুলো কর্তৃত্ব করবে! বাব! বেঁচে থাকৃতে তা হতে পারে 
না।৮ প্ক্ষতি কি নরেনবাবু? তিনিও শিক্ষিত লোক--বরং আমার 
চেয়ে যোগ্য । আসল কথা স্কুলটা! চলা দরকার । গ্রামের পরম্পর যদি 
ঝগড়। মারামারি করে-__তবে সে গ্রামের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আমি 
সরে পড়লেই যদ্দি বিবাদ মিটে যাঁয়, বেশত ! অনেক কারণে সেটা ভাল 
বলেই আমার মনে হয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যতটা ভেবেছি, আপনি 
অতটা ভাবেননি 1” “রেখে গ্বেন আপনার ভবিষ্যৎ, আমি সব বুঝি 
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ওমব আপনাদের কবি আর ভাবুক মানার দস্র | সাত চড়ে 
সুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। নইলে লড়াই না! 'করিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করবেন কেন? শুধু “প্রভ্‌ প্রভু” করলেই কি আর সংসার চলে বিনয় 
বাবু! 12091 চাই । ৬৮০৭ এ কেও কখন পরের উপর ভরসা করে 
উন্নতি করতে পারেনি । তা ঈশ্বরই বলুন আর প্ররুই বলুন । ও কেউ 
কিছুই করতে পারে না । আপনি দেখান ত কোন্‌ পোকট: শুধু প্রত 
প্রত” ক'রে উন্নতি করেছে? কেবল কৌপীন আর ভিক্ষা পাঁনঠ শেষ সম্ধল 
দাড়ায়। তা যাই বলুন ভগ্ডামিতে আমার বিশ্বাস নেই । ক্লাইব ম্দি 
সিরাঁজদৌলার 170০০এর বহর দেখে শীজ্জায় গিয়ে প্রধাক ঢাঁকত্তেন__ 
তবে কোন জন্মেও এখানে কি ইংরাঁজ রাজত্ব হতে পার»? না [0য় 
বসে তারা এতটা স্বখ লুটতে পারত? আর আপনি নিদেরই নজির 
দেখুন না, ধর্থ্ের অবতার যুধিঠির মহারাজ প্ধর্্ম ধর্ম আল “প্র্থ প্র 
করে” সমস্ত জীবনটা ভাইগুলে! এমন কি স্ত্রীকে পনাস্ত পনে বনে পরিরে 
মারলেন। অপমানের কথা আর বলে কাজ কি? £শনে এ প্রহই 
আঁবাঁর লড়াই বাঁধিয়ে একট! কিনারা করে দিলেন, ধর্মরাজের 
পাল্লায় পড়ে এত বড় 13010 (57701 অঙ্ভুনের এমন অবস্তা হয়ে 
পড়েছিল যে, যুদ্ধের ঠ100এ পধ্যন্ত কেদেই অস্থিব। আপনারও 
দেখছি এ রোঁগেই ধরেছে । আজকাল (যেখানেই গাঁন- চাই টি 
ওতে যর্দি জয়লাভ করতে পারেন ভবেই মানুন হত পারবেন; 
নতুবা ছুনিয়ার কেও গ্রাহ করবে না দাদা! আর ধদি কবল 
পার্দোদক নিয়ে 9501 করে বসে থাকেন, কেবল ল'ঞ্নাই ভোগ 
করবেন ।” “তা আর কি করবেন বলুন । সবাই ত আর নোদ্ধা 
হতে পাঁরে না__লড়াইও করতে পারে না। আপনপ' লঢাহই করুন 
আমরা সেবা শুঞঙ্সাবা করব এখন । তার জন্যেও ত 'লাকের দরকার 
হবে? | শুনতে পাই-_আধ্য-জাতি ভারতে আসার পর এ পুকম করেই 
শৃদ্রঞ্লাতির স্থ্টি হয়েছিল। আপনারা না হয় ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ই ভলেন 
আমরা শূদ্র হব। আর আপনার কথাতেই ত প্রম'ণ হয়ে গেল 
যে, আমি ছূর্বল, জয়ের কোন আশা নেই । সুতরাং অনর্থক বল- 
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ক্ষয়ের আবশ্যক কি ?” “আচ্ছা সে কথা পরে হবে, এখন কবে 
ফিরে যাচ্ছেন বলুন। আমার ছুটী হতে আর মাত্র ছই তিন দিন 
আছে বোধ হয়। একসঙ্গেই যাঁওয়া যাবে, কমন ?” প্না ভাই! 
আমি আপাততঃ একবার বেড়াতে যাৰ মনে করছি । .তার জগ 
ছুটার দরখাস্তও দিয়ে এসেছি, আমায় রেহাই দেন।” “আচ্ছা দেখ! 
যাবে” বলিয়া নরেন শুইয়া পড়িল। বিনয়ও বাতিটা | একটু কম 
করিয়া! দিয়া শুইয়া পড়িল কিন্তু ঘুম আর আসিল না। একটা 
দুশ্চিন্তার উত্তেজনাঁয় তাহার মনট! ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং 
তাহার অন্জাতে তাহার সমস্ত শক্তিকে অবশ করিয়া একটা ভাবী 
অমঙ্গলের ছায়া সমস্ত হৃদয় এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়াছিল 
যে, সে নিজের কর্তব্যপথ হারাইয়! ফেলিতেছিল। কেবল বাতাসের 
বেগে ছিন্নভিন্ন মেঘথণ্ডের হ্যায় এক একটা চিন্তা তরঙ্গ চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 

সে অনেক কথাই ভাবিতেছে অথচ জানে না কি চিস্তা-_কাহার 
চিন্তা? কেনই বা সে এত অভিভূত হইয়া পড়িতেছে ? এক একবার 
মনে হইতেছে--কোন অন্যায় ত করি নাই; তবে কিসের আশঙ্কা? 
কেন তাহার হৃদয় এত কুর্বল হইয়া পড়িতেছে? আমি ত কোন 
স্বার্থ চাই না! নিজেকে বিলাইয়া দিতেই যাহার সঙ্কল্প তাহার এত 
ভয় কেন? স্বার্থ--আমাঁর কি কোন স্বার্থ নাই? আমি কি কিছু 
চাই না? নিশ্চয়ই চাঁই--নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে কি 
ব্যাকুলতা আসে? এমন জ্লস্ত অশান্তি বিনা স্বার্থে আসিতে পাঁরে 
না। কি চাই আমি? কিসের জন্ত এত জালা ? 

কেবলই ভাবিতেছে-অদৃষ্টে কি আছে? আমি কেমন করিয়া 
জানিব সে অন্ধকারে কি হজ্জে রহস্ত আছে? যাহাকে বুঝিতে পারি না, 
ধরিতে পারি না,_যাহার কোন কুল-কিনারাই পাই না__অবোধ মন 
কেন তার পিছনে ছুটিয়া মরে? বেশত। অআদৃষ্টে যা আছে তাই 
হবে, আমার কি! অনৃষ্টত আমারই হাতের গড়া, তবে আবার বিয়া 
বসিয়া নৃতন দুরাপৃষ্টের স্স্তি করিতেছি কেন? কার কাছে যাব? 
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”*কে রায় সাত্না দিতে টা ? মিনিন কি মান-প্রাণে শরণ 
নিতে পারলে তিনি আশ্রয় দেন? দয়াময়! সতাই তুমি আছ? 
তবে আমার লক্ষ্য-শুন্য বাসনা “কোন্‌ দিকে ছুটিয়া! চলিয়াছে প্রভু ! 
গরলের, দিকে না অমৃতের দিকে? গরল ! গরল' “সওত তোমারই 
সষ্টি! তবে ক্ষতি কি? তুমি যদি অমৃতে থক; তবে গরলে 
থাকবে না কেন? আমি যদি তোমার দাস বলে গরলই পান 
করি! মৃত্যু? বেশত ক্ষতি কি। কেন তুমি আমার পথ রোধ 
করিয়া দাড়াও না? তবে যে পথেই যাই তুমি আছ ইহাই আমার 
নির্ভরতা । আমি মনে করি “ত্বয়। হৃষকেশ হৃদিশ্কিতেন যথা নিষুক্তে।- 
হশ্মি তথা করোমি”। 

তুমিই কর্তা, তুমিই মালিক । আমি পাপ জান না, পুণ্য জানি না 
ষাহা আমায় আনন্দ দেয় আমি তাই করি । ঘেদিকে আমি প্রেরণা 
পাই সেই দিকেই যাই । বুঝিবার সাধ্য নাই । বুঝিচুলও বেগ রোধ 
করিবার শক্তি নাই। তাই ভাসিয়াই চলিয়াছি। গদি আশ্রয় দিতে 
ইচ্ছা হয় দাও._নয় চলিলাম। আশ্রয় কি দ্রিবেগ আমার ডাক 
কি তোমার কাণে যাবে? আমার স্বার্থের শীংকার এই স্বার্থের 
কোঁলাহলেই মিসাইয়া যাঁইতেছে, অতদূর মাইবার শক্তি নাই । আমি 
মনে করি তোমায় ডাঁকিব, কিন্দ পারি কই? মান করি তোমাকেই 
বিশ্বাস করিয়া আর সব ভুলিয়া যাইব কিন্ পাবি না। জাঁনি না 
কেমন করিয়া ডাকিব! যদি তুমি অন্তর্যামী, ভয়হারী, তবে অন্তরের 
ব্যথা কেন বুঝিবে না? আমিত চিরদ্ণ্য-অধম' তবুও কি 
তোমার স্থ্ট্য নই? অতীত বন্মান জীবনের প্রন্তি পলে পলে কতই 
প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্থ আশা মিটিল না, শাস্তি আমিল না। প্রাণের 
ব্যাফুলতাঁয় ভাল-মন্দ সবই প্রার্থনা করিয়াছি, পাইয়াছি9 সব। আবার 
চাহিতেছি-- আমায় শক্তি দাও, আমায় শাস্তি দাও । 

শুনিয়াছি, তুমি নাকি সমন্ত স্খের পরশমণি” রাজাধিবাজ 
রাজৈশ্বর্্য ফেলিয়া তোমার দিকে ছুটিয়া যাঁর, কহ পূত্হারা জননী, 
কত পতিহীনা নারী শোকের আগুণ নিভাইতে তোমার দিকে ছুটিয়া 
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যায়। শুনিয়াছি__কিন্তু কোথায় সে ধন? সষ্ভতা না কেবল অলীক 
কল্পনা? বোধ হয় সত্য। নতুবা 'ঘে সম্পদের গৌরবে পরিপূর্ণ সে 
কিসের পূর্ণতা খুঁজিয়। বেড়ায়? অবোধ শিশু মার জন্য কাদে 
মার কোলেই তাহার অনন্ত সখের স্থান; কিন্তু তবুও কখনু কথন 
ধুলা খেলার মোহে সে কথা ভুলিয়া যায়। দে খেল! পাইয়া ক্ষণিক 
সুখ পাঁয় বটে, কিন্ত প্রাণের ক্ষুধা মিটে না) ০ম ক্ষুধা মিটে তখনই 
যখন মীর কোলে ফিরিয়! যাইয়!, মার বক্ষের অমৃত পান করে। 
আমিও সেই অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য খেলনার আয়োজন করি; 
তাই কি এই সারা জীবন ক্রন্দন ? 
আমি আমার “মামিত্ব* বজায় রাখিবার সময় পাই কিন্তু তোমায় 
ডাকিতে সময় পাই না; তখন আমার দিন ফুরাইয়া যায়, কাজের 
ভিড় পড়িয়া যাঁয়। যখন আমি বিপদের অকুল পাথারে ভাসিয়! 
বেড়াই-_-“তখন তুমি আশ্রয়তরী, বিপদতাঁরণ। বলি-_বীচিলাম প্রভু ! 
এখন হইতে আর তোমায় ভুলিন না । কিন্তু কু'ল উঠ্ঠিয়াই ভুলিয়া যাই 
কেন? কাঁল তুমি আমায় বুকে করিয়া বুকজোড়া অশ্রু আপনার হাতে 
মুছাইয়া দিলে, আজ আবার তুমি পর হও কেন? কেন তোমায় ভূলিয়া 
যাই? কেন তোমায় বিশ্বাস করিতে পারিন:? কেন আমি “যথা 
নিযুক্তোইশ্মি তথা করোমি” বলিয়া ছুঃখের মধ্যে স্থখ খুঁজিয়া লইতে 
পারিনা? 
(ক্রমশঃ ) 


"অনুলন্ধিৎসা" 
(শ্রীমতী নীহারিকা দেনী ) 
| ২] 

কবে মোর তব সাথে 

নব পরিচয়, 
কোন্‌ স্বর্ণোজ্জল প্রাতে 
কোন্‌ জ্যোত্ম্াময়ী রাতে 
কোন্‌ কুম্থমিত বনে 

পরিমল ময় ? 
কোন্‌ ঘন মেঘ ভারে 
কোন্‌ অবিরাম ধাঁরে 
বারি বরিষণ মাঝে 

বিজলার প্রায়? 
কোন্‌ ক্লান্ত জীবনের 

_ বৌদ্রালস মধ্যাঙ্তের 
বিরলে শয়ন আগে তরুতল ছা? 
প্রীয়ান্ধ ধুসর ক'লো 
সায়াহ্ের মান আলো 
বিশ্বিত শীতল €কান্‌ গোপলি লগনে 
কোন্‌ কলনাদী কুলে, 
কুঙ্মাটা-৩%ন তুলে, 
নবোর্দিত রবি সম প্রভাঁতি গগনে । 
কোন্‌ সন্চঃ শোকাতুর 
চিত্ত অবসাদ দূর 

_-কারিণী সাশ্বনা সম আহার তোমার 


৫৬৮ 
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কোন্‌ শুভ্র শতদলে 
শিশিরাশ্রু ছলছলে 
করেছিল নব ভানু কিরণ সঞ্চার । 


কোন্‌ নীলাম্বর তলে 
ছায়ালোক চেলাঞ্চলে 
ও মুরতি এ নয়নে প্রথম উদয়? 
কবে আমি দেখেন প্রথম ও মুখ 
কোন্‌ দীর্ঘ যাত্রামাঝে, 
মুহূর্ত পথিক সাজে 
কোন্‌ মহোৎসবে মোর 
ছিলে আগন্তক ? 


কবে কোন্‌ খানে মোরে 
দিয়েছিলে দেখা, 
কোন্‌ জন্মান্তর পারে 
কোন্‌ মহান্থুধি ধারে 
_বালুকা সৈকতে বধু তব পদ্ররেখা । 


আমারে দেখায়েছিলে পথের নিশানা, 
কভু উদ্াসীর বেশে 
মোরে দেখা দিতে এসে 
চুপে কি ফিরিয়া গেছ 
সুহৃদ অজানা ?-- 
ফান্ঠনে লোহিত ফাঁগে 
মধু মহোৎসব জাগে 
যেমতি তেমতি কবে অন্তরে আমার 
তব নব জাখি পাত 
ফুটায়ে তুলিল নাথ 
_-মন অরবিন্দ দলে আসন তোমার 
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পাখপাস্রিলি্িতাকা উলাসিপাসিলাছি পরি তাসিতা সি ্ল পা সিরাপ ৫ 


পাসে পাটি ৮২৮ শাস্টি বাসি পস্টিলি 


কখন ন দেখেছি বলি নাহি পড়ে মনে 
অন্তরের অন্তঃপুরে 

বীণাটী তোমারি স্থুরে 

কেমনে বাঁজিল তবে না জানি কেমন । 


সমালোচনা ও পুস্তক-পরিচয়। 


গুহীল্ল ভ্রঙ্লীউহায নারায়ণহরি বিরচিত : "প্রকৃতি, নিখিল 
জগতের জননী । রমণী সেই প্রকৃতি জননীর মান্রনী মুগ্ভিমাত্র ; 
সেই মা হইতে আমাদের উৎপত্তি ও পরিবদ্দন । রমণীমাত্রই এক 
একটা মাতৃমুত্তি ।”__ইহাই যদি সত্য, তবে তাহ।র প্রতি সন্াসীর স্ত্রীভাব 
আন সম্ভব কি? শঙ্করাচার্ধয “নারী জাতির উপর অপন্ঞার ভাব প্রদর্শন 
করিয়াঁছেন”-__ সেটা সন্্যাসপীর নিকট “নারী নপকল্ত নারম” । শ্ীমৎ 
শঙ্করাচার্য্য শুধু ত্যাগ ধর্মের ঠিতর দিয়া পূর্ণভ্রান লাশ করিতে পারেন 
নাই” “তাহাকেও ইন্দ্রিয় সখ “ভাগ করিতে হইয়'ছিপ”-- তাহা হইলে 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ--এই বেদবাকা কি থা? অসংঘমীর 
নিকট "গৃহীর ব্রহ্মচর্যয” উপযুক্ত বটে । অন্তর নহে । 

এুহনক্ষ ও আচ্ুসতগস্প__ প্রথম খণ্ড _শীবেচারাম লাহিড়ী, 
বি, এল, প্রণীত । ইহাতে অনেক সাধু মহাস্মাক্স জীবন চরিত আছে। 
পাঠরু পুস্তক পাঠেই সৎসঙ্গ উপলব্ধি করিবেন । 

001)৬/41২1)- বিশ্বামিত্র রচিত; মূল্য বার আপা ৷ আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 

শল-্রভল উপ্পন্নিজ্বচ্গ_ শ্রীষোড়ষীচরণ মিত সম্পাদিত । ঈশো- 
পনিষদ মনুষ্য সমাজের আদি জ্ঞানশান্র। এই ব্রহ্মবিদ্ভা?ক অগ্ভা বধি কোনও 


৫১৪ উদ্বোধন । | -৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


ধর্ম বা বিজ্ঞান অতিক্রম করিতে পাঁরে নাই । ঠহাঁর বল প্রচারের" 
আবশ্তকতা ইহাই । প্রাচীন ভাষা বলিয়া স্থান্ন স্থানে বুঝা অতি 
কঠিন। সাধারণের নিকট আচাষ্য শঙ্করের ভানা তদরপেক্ষাও দুরূহ, 
তাই লেখক সরল ব্যাখ্যার দ্বার ভাঁবকে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন । মুল্য আট আনা! 

তোলো ভ্ডাম্জল্র-স্বামী জ্যোতিশ্খ্য়ানন্দ _বিরচিত-_মূলয 
এক টাকা মাত্র । বাংলা ভাধাঁয় বেদান্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে । 
ব্দান্তের পরিভাষা, প্রতিপাগ্ভ এবং অপরাপর দর্শন সম্বন্ধে সরল ভাবে 
সাধারণের অধিগম্য করিয়া বিচারিত হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষা না 
হইলেও বেদান্ত-বিচাঁর চলে এই গ্রন্থ তাহার প্রমাণ । 

ব্রহ্মবিদ ব্রহ্গরূপ ঠার বাণী বেদ। 
ভাষা অথবা সংস্কত করে ভ্রমচ্ছেদ ॥ 
(হিন্দী বিচার সাগর হইতে অনুদ্দিত ) 

09125 0 ১৮৮. ]২0চ], জি জনা ফা 
1170 1১7২0075015 পল্লী গ্রামে সাধারণের অন্য কি উপায়ে সহজে জল 
ফিল্টার করিয়! লওয়া চলে তাহারই বিবৃতি । এই পুস্তক [707212171৩ 
[19956110191 111061 0:০., ৬*নং সিকদার বাগান গ্রীটে প্রাপ্তব্য । 

গীত্তাললভ্লী- শ্রীরামকুষ্জ মঠ ঢাক! হইতে প্রকাশিত । প্রীরামকৃষ্ণ 
সজ্বের বেলুড় ও অপরাপর মঠে যে সকল গীন্তড ভনরূপে গৃহীত হইয়াছে 
এই পুস্তক তাহারই সংগ্রহ । মুল্য ছয় আন! 


সংবাদ ও মম্তব্য | 


১। বিগত ৫ই ও ৬ই জৈঠ্ঠ তারিখে কলম! বামরুষ্চ সেবা-সমিতির 
বাধিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । ৫ই তারিখে শ্রীকালী পাঠশালা 
নামক অবৈতনিক বাঁলিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয় এবং সেই 
উপলক্ষে মহিলা সম্মিলন হয়। পাঁলংয়ের প্রসিদ্ধ দেশসেবিক' শ্রীযুক্তা 
অশ্বিক1! দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। খ্ঁ দিনই অপরাহ্ন 


ভা; ১৩৩০ । ] সংবাদ ও মন্তব্য। ৫১১ 


৯ পাসিলিস্টিতীস্টি পাস লাস্ট পীস্টি তা লাস পাসি 
».:১:৯-৯ ৯ 


ঢাকামঠের শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবাননাজী স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের 
একটা ক্ষুত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন কাখ্য সম্পন্ন করেন । রামরুষ্ণোৎসবের 
অগ্গ স্বরূপ এইরূপ প্ররদশনী খোলা বোধ হয় এই প্রথম । ই তারিথ 
পূর্ববান্তে পুজা-পাঠ ও কাীর্তনাদি হয়। মধ্যাে ৭** ব্যক্তি প্রসাদ 
পাইয়াছিলেন। অপরাহ্ছে দেবা-সমিতির বাধিক সন হয়। সমিতির 
বাধিক বিবরণী হইতে দেখা যায় 'ন সমিতি কয়েকটা 'শলশ প্রতিষ্ঠান ও 
&কটী দ|তব্য উধষধালয় পরিচালন! করিতেছে । 'ববেকান্ন-শিল্প এবন 
বয়ন বিদ্যালয় হইতে এ পধ্যন্ত »২টা ছাত্র বয়ন দ্যা শিক্ষালাভ 
করিয়াছে । রামকৃষ্জ পাঠশালা নামক অবৈতনিক বাণক বিদ্যালয়টার 
কাজ ঘরের অভাবে কয়মাস ঘাঁবঙ বন্ধ আছ । আলোটা বষে সমিতি 
একটী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ধধাঁলয় খুলিয়াছে। চাক্তার শ্রীবুক্ত 
আদিত্য চন্দ্র সেন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক বিন: ফি5 প্রতাহ প্রাতে 
উপস্থিত রোগীদের দেখেন ও ব্যবস্থা করেন । এহ সকল জনহিতকর 
কাধ্যের সাহায্য কল্পে এবং সমিতিপ গৃহ নশিল্মাণ তহবিলে দেশের 
সহৃদয় ব্যক্তির অর্থনান করা একান্ত আবশ্যক । দমস্থ সহ দ্য সেক্রেটাতী, 
রামকুষ্ণসেবা-সমিতি, পোঃ কলম। । ঢাক! ), এই ঠিক!ন'ঘ .এারিতবা। 
২। বরিশাল, গুঠিয়া বামকুধ্ঃ-সেবাশ্রমের সম্পাদক শীবসন্তকুম।র 
উট্রাচাধ্য লিখিতেছেন ধে-_ডাক্তার বি, সি, গ্যালারি অথবা আমক্ত 
বৈকুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (আমাদের বা শ্রমেগ ভুতপুর্ব কলিকাহার 
প্রতিনিধি ) গুঠিয়। রামকুষঞ্সেবাশমের মেম্বরপণ নাগ করিয়াছেন । 
এই সেবাশ্রমের সাহাধ্যকল্পে ঘিনি ঘাহা দান করিবে, সেকেটারার 
বরাবরে পাঠাইবেন, অথবা আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রহনিপির নিকট 
দিবেন । তীহার নিকট অর্থ প্র. দর জগ্ত আশ্রমকভপগ' দ'য়া নান । 
৩,। ডাঃ শ্রীহরিমোহন সুখোপাধ্যায় ও ডি, এনজিনিয়ার আসতীশ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রনৃতি ভক্তগণের বিশেন অন্গুরো পে, বিগ ৯৮ই 
জুলাই, বুধবার গ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজা মহাপাজ হধনদারে পধাপণ 
করিয়া বহু নরনাঁরীকে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা কুতার্থ করেন । স্বামী 
বাস্রদ্েবানন্দ, বিজয়ানন্দ ও মনীঘাঁনন্দ 'ঠাহার অনল্গমন করেন। 





৫১২ উদ্বোধন । [ ২ঞশ বর্ষ-+৮ম সংখ্যা | 


সি শে পি পপ পর সস পি পাস পিসি সিসি পিসি ৯ পি পি পিপিপি সিশীসিলিস্পািসপাস্সি রী  ১তপী স্পাসিরিস্টি পাসট্স্িাসিতিসিলাসটি পাটি তা পি | পাপিাস্সিপিস্প্িস্টিপাসিা সিসি সপাস্সিপিস্পিীসিলিস্সিপিস্মির দিলা 


১৯শে ও ২*শে তারিখে তত্রস্থ টা উনহলের ময়দ্বানে ছুইটা সাধারণ 
ধর্মসভার অধিবেশন হয়। শারীরিক অসুস্থতা ৰিবন্ধন প্রথম দিবসে 
প্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন 
নাই। স্বামী বাস্থদ্দেবানন্দ ও বিজয়ানন্দ এ দিৰস প্ধুগধন্ম্” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন, পরদিবস প্রাতে মহাপুরুষজী ভক্ঞম্সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ- 
নগরের আনন্দময়ী দেবী দর্শন করিতে যান। মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া 
স্তোত্রপাঠ কাঁলী-কীর্ভন ও সাধারণ ভাবে ধরন্মালোচনা হয়। পৰে 
বৈকালে টাউনহলের ময়দানে দ্বিতীয় সভাঁর অধিবেশন হয় । মহাপুরুষজী 
সাধারণকে সম্বোধন করিয়। বলেন, তাহারা যেন ভবিষ্যতে ধর্মালোচনার 
জন্য একটা সপ্তাহিক অধিবেশন গঠন করেন এবং প্রতিমাসে বেলুড় 
মঠ হইতে কোনও সাধুকে আনয়ন করিয়। সদালোচনা করেন। ইহার 
পর তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান । পরে স্বামী বাসুদ্েবানন্দ ও 
বিজয়ানন্দ “বেদান্ত” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । শ্র)যুক্ত অন্বিকাঁচরণ দত্ত, 
সিভিল সার্জন মহাঁশয় ছুই দ্রিবসই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
২১শে প্রাতে মহাপুরুবজী পুনরায় বেলুড়ে প্রত্যাবর্ধন করিয়াছেন। 
৪ | বাংলায় জন্ম মৃত্যু-_ 


জন্ম ১৯২৬ মৃত্যু 
১৩৫০৯০৯১৩ ১৪৮১৬১৯২ 
১৯২১ ০ 
১৩৬১৬৩৩ ১৪০৩০৬৩ 


জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে হাজার করা ১৯২* সালে ২*৭ জন 

এবং ১৯২১ সালে ২*৬ জন শিশু খৃত্যুমুখে পড়িয়াছে । ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু 
খ্যা--১৯২* সালে ১১৪৪৪২১ ও ১৯২১ সালে ১০৭০৩৬৮ জন । 

(বিজলী হইতে সংগুহীত ) 

৫। বরাহনগর শ্রীরামরুষ্-অনাথাশ্রমের কাধ্য-বিবরণী আমরা 





আশ্বিন, ২৫শ বর্ষ। 


শ্বীরামরুষ্ণ-স্তোত্রম্‌। 

( শ্রাবামদেব ভট্টাচাষ্য ) 
গু-কার-জ্ঞান-বেছ্ছো যঃ সচ্চদানন্দ-মুর্ঠিকঃ 
ব্রহ্মান্তোধি-সমুভূত তরগ্গো! বেদ-বিগ্রহঃ | 
ভেদ-দন্দ-গুণাতীতো! মায়া-ধত-কলেবরঃ 
চরণ-প্রণতায় মে বিদধাতু শিবং সদা! ॥ ১ ॥ 
ন-লিন-নয়ন-নাথং চানুকম্পাধিবাঁসং 
নিখিল-নর-শরণ্যং দীনবন্ধুং দয়া লুম্‌ । 
নিরবধি বিনতানাং ছঃখনাশে নিযুক্তং 
ভব-জলনিধিপোতং নৌমি নিত্যমনস্তম ॥ ২ ॥ 


ম্]েহ-মেঘ-সমাচ্ছন্ন মানসাকাশ-ভাস্করঃ 
কল্মষ-তমসাবৃত রজন্াশ্ন্দ্রমাশ্চ যঃ। 
হর্তি করুণা যস্ত্য সকলং চন্কত" কৃতম্‌ 
অবিরত-কপারাশিবু ষ্টোহস্ত তস্ত মে সদা ॥ ৩ । 
ভ-বতি চ ভব-ভঙ্গে! ভাবছো *স্য নিত্যং 
ভব-বিধি-সুরসঙক্বাঃ বস্ত নৈ মুটি-ভেদ।£ 
ভুবন-ভবন-বীজং যত্র সর্কং সনুপ্ূং 

ভবতু হি মম তন্রিন ভাবনং সর্ধদৈব ॥ ৪ ॥ 
গ-গণ সদৃশমীশং বাড.মনোবুদ্ধাগম্যম্‌ 
গিরিবর-হিমরাঁজঃ সন্নিভং ধৈধ্য-বাসম্‌। 
সকল-ভূবন-সংস্থং বারিনাথ-প্রশাস্তং 
ধৃত-নরহিত-কায়" সম্ততং সংশ্মরামি ॥ ৫ ॥ 
ব-হুসি বপুধি বিশ্ব বিস্তরং বার্্যযোনিঃ 
ধরসি বিমল-বেশং দীন-সন্তান-জন্যম্‌ | 


€১৪ 





পাস সতী ছিলি পা? 


উদ্বোধন । ্ ২৫শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


পি স্টিপ সপ স্সিতি তি পিস সী সপ সতিসপাসিপাস্টিতী সতী ৫ আলা ৬৩ সিল সি সলা সপাস্পীস্িতা স্পিন ২৮ স্পা সি স্িন্পাস্িতি সপ সিতি সপন সিপাসিে এত ১.০ 


বিষম-বিষয়-বাশ- প্রোন্তিতং ভক্তিপৃতং 
চরণ-শরণমেবং মানসং মে প্রযাতৃ ॥ ৬॥ 
তে-জোভিরম্পষ্টং দিগন্তমাপ্তং 
ভাস্বদ্বিভাস৷ জগদস্তমাপ্তং 
জ্যোতনিবাসং চরণাস্তমাপ্তং 


মুহুম নে! ধ্যান-নিমগ্রমস্ত ॥ ৭ ॥ 


রা-শো কৃপাবারিনিধের্জলস্ত 
নাতো বিশুদ্ধো৷ বিমলান্তরাত্মা | 
পিবামি রূপামূতমেব সম্যক 
ভক্ত্যঞ্জনভূননয়নস্ত ঈশ ॥ ৮ ॥ 


" ম-গ্ুষ্য দেবেন্দ্র প্রসেব্যমানং 


তাপত্রয়োন্ম,লনমিষ্টমীডাম্‌। 
উদ্বেজিতঃ সন্‌ জনিমৃত্যুজালৈঃ 
পার্দারবিন্দং শরণং প্রপছ্ধে ॥ ৯ ॥ 
কু-তান্তক-ত্রাস-প্রণাশনাস্ত্ং 
সমস্ত-লোকস্ত পরায়ণং বৈ। 
সংশ্রিত্য শান্ত! হি ভবন্ত সর্ব 
কশানুবত্তাবদতর্প্যকামাঃ ॥ ১৯ ॥ 


ষা-স্তং স্ুমিষ্ং হি নিরস্তপাপং 
সন্দোহ-সন্দেহ-বিনাশমন্ত্রঃ | 

ত্বন্নাম সত্যং স্থমহুদ্রেণ্যং 

বিরাজতাং নিত্যং মুখান্বজে মে ॥ ১১ ॥ 
য-স্তৈব কারুণ্যমজঅধারম্‌ 
বিজ্ঞপ্তবদ্ধন্ম-সমন্বয়ং বৈ। 
যোষিদ্ধনানাং পরিবর্জনঞ্চ 

তমেব বন্দে ভূবি রামকৃষ্ম্‌ ॥ ১২ ॥ 





মাতৃপুজা | 
(স্বামী চন্ত্রেশ্বরানন্দ ) 


মার আগমনে বঙ্গভূমি আজ আনন্দমগ্রা । একটা শ্দ্ধা-িমিশ্র 
ন্দহিল্লোল বাংলার পল্লী জনপদে, গৃহে, প্রান্তরে, বন-উপবনে খেলিয়। 
ঢাইতেছে। বাহিরের শোভা, সৌন্দধ্য , আনন্দ ও উৎসবের সহিত 
ব প্রকৃতিও সাড়া দিয়াছে । বালভান্ুর রক্তিম লালিমা প্ব্বগগনের 
ত শুভ্র মেঘগুলিতে অপূর্ব শিল্ির নিপুণ তুলিকায় নব নণ .সান্দয্ের 
! করিতেছে তাহার প্রতিবিম্ব দীর্ঘিকার নীলজলে মায়া কানন 
7 করিয়াছে, শত শত সরোবরে সহস্ম সহ শঙতদল বিকশিত, 
খ্যন্রমর গুঞ্জনে প্রভাতবাযু গুঞ্জরিত, মাঠে মাঠে ধান ভবা ক্ষত 
ন মেঘের পাদমূল সতত চুম্বনরত। বন উপবনে আরও কত 
ভা, বিচিত্র কত পত্র পুষ্প, নিঝরের কত গান, বিতঙ্গের কত 
হলি, শিখির আপন ভোলা কত নুভা, স্থনীল অন্বর ববি শণার 
তি, ব্যোমের অনাহত ঘণ্টাধ্বনি, মলয়ানিলের অবিগাঁম ঢাঁমর 
ন পৃথ্থীর মধুময় গন্ধ সাগরের তুধ্য নিনাদ, প্ররা।ত অভ কত 
ব কত রূপে মার অভ্যর্থনা ও পুজা করিতেছে । পিপণি এশণাতে 
ত্রব্য সম্ভার, রাজপথে বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে বিভৃবিত আবাল- 
বনিতা, যাঁন-বাহনাদ্দিতে যাত্রিগণের বিপুল উদ্যমে স্বাধিকার 
॥, শুচি সম্পন! পুরনারীর আনন্দ পুলক জদয়ে মার পুঞ্জার আয়োজন, 
দ্য) পুরিতু লালিমাজড়িত বাঁণক বালিকার সরল সহ আনন্দ 
লাহল, মধ্যে মধ্যে গগন পবন নিনাদকারী ঢকাধবনি__সার। বঙ্গ 
« তাঁর দীনদয়াময়ী মার আগমনে উতসবরতা আনন্দমগ্রা । মা 
ঈয়াছেন বঙ্গের নিরন্ন শতছিদ্র কুটারে ) ছতিক্ষ তাহাকে ক্ররাহগীর্ণ 
য়াছে, বস্তা আবাসভূমি ভাসাইয়াছে, ম্যালেরিয়া আনন্দভবনে 


৫১৬ | উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


পিসি উকি পাস পসি পাসি সসসি সি-পোসটি পা পো 


া 





৯৯টি পাস তি ০ ৯ পাটি পাস্টিপাস্িপাসটিপাস্টিপিসিসিতসি লিলি ও শি সিরািপান্টিপাস্পিপাস্টিতাসিরী ৯ পাস পাটি ৬ তিসতি ৯ পাস লোন 


বিভিষিকা আনিয়াছে তবুও বাংলা এক হস্তে নয়নাশ্র মুছিতে 
মুছিতে অপর হস্তে তার বড় আদরের, প্রাণাধিকা মার সেবা! ও 
পুজা করিতেছে । এমনি করিয়। বাংলা প্রতি বৎসর মাকে লইয়। তিনদিন 
আনন্দ করে তাহার পর আবার তাহার আনন্দ, গান) উৎসব থামে,_ 
রাজরাজেশ্বরের বেশ ছাড়িয়া সে আবার তাহার চিরাচরিতক্ধপে বিশ্বের 
উৎসব ভবনে ভূঙ্তগবশেষ পাইবার অন্ত সারমেয় বৃত্তি জবলম্বন করে। 
বঙ্গজননী, বিশ্বননী রাজরাজেশ্বরী, তাহার সন্তান ধর্্মঃ অন, ও খ্রশ্ব্্যহীন 
--কি বিচিত্রতা, কি ভয়ঙ্কর অস।মপ্রস্ত ! স্মরণাতীত কাঁল হইতে বাংল 
বরাভয়-দায়িনী মাকে “অচিস্তরূপচরিতে সর্বশক্র বিনাশিনি” “রূপং দেহি, 
জয়ং দেহি, যশে! দেহি; দ্বিষো জহি” মন্ত্রে তাহার অভয় পাদপন্ে পৃজা 
ও প্রার্থনা করিয়া! আসিতেছে । তাহাঁরই প্রসপাদদে এককালে তাহার 
শোভা) সুখ» সম্পদ বিশ্ববিশ্রত-_আর আজ ?-_-সেই কল্পতর সদৃশ 
জগজ্জননীর পুজা করিয়! হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বরাভয়দায়িনীর নিকট 
বর ও অভয় প্রার্থনা করিয়াও সে এত লাঞ্চিত, অন শ্রিত, শক্তি, শ্রদ্ধা; 
অন্ন ও জ্ঞানহীন ।-_-কেন ?-_কে ইহার মিমাংসা করিবে? পুর্বে হিন্দ 
জড়ের মধ্যে চৈতন্যের মুন্ময়ী আধারে চিরন্ময়ীর মাটি, ও প্রস্তরকে 
উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ব হৃদয় বাপিনী নারায়নীর উপাননা করিত; আজ দে 
জড়েরই উপাসন! করে, বিশ্বব্যাপিনী মাকে বিশ্বের মধ্যে দর্শন করা দূরে 
থাক মৃন্রী প্রতিমাতেই দর্শন পায় না, তাই তাহার পুজা আজ নিরর্থক 
বরং বিপরীত ফলপ্রদ। । 

হিন্দুর শক্তি ও ব্রন্দ অভেদ। সে ব্রঙ্গকেই শক্তিবূপে উপ।সন 
করে। তাহার দেবী চৈতন্য স্বরূপিনী, বিশ্বব্যাপিনী, জগতের 
যতরূপ তারই রূপ তারই অভিব্যক্তি । নিজ মায়ায় নিজবে 
আবরিত করিয়া লীলার আম্বাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বরঙ্গমথে 
তিনিই বহুরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। তিনিই মানব মানবী; পশ্তপক্ষী 
নদনদী, চন্দ্রন্র্যয১ ক্ষুধাতৃষ্জা, সুখছঃথ, ধর্শীধর্মা সবই । পুরা 
বলেন-__দ্েবী সর্বভৃতে বিরাজিতা হুইলেও যাবতীয় স্ত্রী শরীরে তাহা' 
প্রকাশ সমধিক জীবন্ত । সেই মহাঁশক্তি, ধাহাকে পুজা ও তু 


আশ্বিন, ১৩৩০ | ] মিনু | ৫১৭ 


সখ পা্রিসিপটি সিসি 





সপ সি পাটি পস্টিপসটি পি পাস্টিপর্পী ও ০ সর সরিসিলাসসিী তপন 
পাসটিতা 


করিয়া হৃতরাজাদেবগণ সর্গরাজ্য ধছ্বার পুনঃপ্রাপ হইয়াছিলেন, 
কোটী কোটী হিন্দু প্রতিবংসর তাহাকে ষোড়শোপচ।রে পুজা 
করিয়াও আজ কেন এরূপ শক্তি ও গৌরব হীন? ঠাবহীন হিন্দু 
ভাবের ঘরে চুরি করিয়া মুখে বিশ্বর্ূপিনী দেবীর স্তুতি কর*: প্রকাশ্তে 
নিশিদিন তাহ।র অবমাননা করিয়া বিনাশের ক্রমনিমস্তবে দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে । শক্তি উপাঁসক হিন্দুর গৃহে ব্রহ্গ্বরূপিনীর মুন বিগ্রহ 
রমণীগণের বেদনা পূর্ণ আর্তনাদ্দে আজ ভারতের গগন পনন নিনাদিত। 
যে হিন্দুরমণী দেবী বলিয়া সর্বদেশে সর্ধকাঁলে পূজিত, বাহার অতীত 
উন্নতি জগতের ইতিহাসে এক গৌরবময়ী কাহিনী, যহাদের স্বভাব- 
কোমল হৃদয়ের পবিভ্রত। ও নিংস্বার্পরতাঃ ত্যাগ ও তপসশ্তা, বীরত্ব 
ও শিক্ষা আজও গাথারূপে ভারতের আবাল বুদ্ধ বনিতার মুখে মুখে 
গত হয়ঃ সেই হিন্দুরম্ণী কয়েক শহান্ধীর অবহেল। ৪ অত্যাচারে, 
দুর্বলতা ও ফুশিক্ষায়। আজ পশ্ড অপেক্ষা 9 অধম . ভ'ত'র ভীরুতা, 
নীচতা, ও শিক্ষাহীনতা আজ বিশ্ব বিশ্রুত। এহ বিরাট বিশ্বের 
সেও ঘে একজনা, এখানে তাহারও "দ কিছু করিবার আ.ছ. কতশত 
বিজয়ী বীরের সমাঁধিপৃত জীবন সংগমে প্রমথ নিঠিশার গায় সেও 
যে স্বাধিকার চেষ্টায় তেজোদৃপ্ু জদ:য় দাড়াহতে পার, ভাহারও 
যে মস্তিষবে বুদ্ধিঃ হৃদয়ে আশা ও বাভতে শক্তি আছে_ঠিপু গমণা তাহা 
জানে না; আনে- সে জন্ম জন্মান্তরের জন্তয পুরুধের ক্ৃতদাসা; 
তাহার ভোগ-সেবার যন্ত্রবরূপা, প্রীতগবানের শ্রে রচনা স থে মানবী, 
দেবীত্ব পদের ক্রমোন্নত পথ তাহার সম্মুখে ঘে সম্প্রসারিত? তাহার 
জন্ম, জীবন ও যৌবনের উদ্দেশ্য যে অতি মহান, ভগবা"নর অশেষ 
আনীর্বাদ ও তাহার অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি জগৎ শহস্তের শ্রেষ্ঠ তম 
রহস্ত আবিষ্কারের জন্য যে সতত তাঁহাকে উন্মুখ করিতেছে, তাহা 
হিন্দু রমণী চিরদিনের জন্য বিস্বান হইয়া গিয়াছে এবং এন্মভূমিতে 
তাহার এমন কেহই হিতাকাজ্জী নাই থে তাহার বধির কর্ণে এই 
মহতী বাণী ঘোষণা করিতে ও সর্বজনন্রণিত হীনাবস্থা হইতে তাহাকে 
শাহার পুর্ব্ব গৌরবময় মঞ্চে পুনরায় উঠিবার জন্ত সাহ'য্য করিতে 
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পারে। ভারতীয় রমনীর এই মহান অজ্ঞান প্রশ্থত শোচনীয় অধ:পতনের 
জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কে? নিঃসক্কোচে বলিতে পাকা যায়--ভারতীঃ 
পুরুষ ।” ভারতীয় পুরুষ রমণীগণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনাবঠক- 
রূপে ভাবিত বা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
করে না, অথচ অল্প বয়স পরিণীতা করিয়া লঙ্জাকর সংযমহীনা ও 
ইন্ছরিয়ের কৃতদাসী করিয়া তুলে। বজ্রবন্ধনের ' 'মাবেষ্টনী শৃঙ্লিত 
করিয়া তাহাদের স্বভাব বিকাঁশোন্ুখ বৃত্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ পন্ু করিয় 
ফেলে। ভারতীয় নারী জন্ম হইতে শিক্ষা পায় তাহার ধর্ম অশাস্ীয় 
স্ত্রী আচার সমূহের অনুষ্ঠান এবং কর্মম-_পাশবিক বৃত্তিপুর্ণ স্বামীর 
ভোগ যজ্ঞে আত্মাহুতি দান। আত্মশক্তি প্রকাশের সমস্ত মার্গরুদ্র 
করিয়া পুরুষ তাহাকে অবনতিব ক্রমনিম্বস্তরে টানিয়া আনিয়াছে, 
অথচ হিন্দু শক্তি উপাসক, পবিদ্াঃ সমস্তান্তবদেবী ভেদাঃ স্ত্রীয়ঃ সমন্তাঃ 
সকলা জগত্স্্র” এই মহামন্ত্রে সে দেবীর স্তব করিয়া থাকে । কপট 
হিন্দু লীলায়-বিগ্রহধারিনী জগজ্জননীর জীবন্ত মুঙ্তি সকলকে নানারূ'প 
লাঞ্চনা ও অবমাননা! করিয়া তাহার এই দারিদ্র্য, ছুর্বলত|, স্বজাতি- 
বিচ্ছেদ, ধর্মহীনতা ও পরাধীনতা ডাকিয়া আনিয়াছে। দেবীর বেদন! 
বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তপ্ত নিঃশ্বাসে হিন্দুর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চিতাভন্গে 
পরিণত হইয়াছে । দেবীপুজা সর্বাগ স্থন্দর হইলে তাহার প্রসাদ 
ত্রেলোক্যে এমন কিছুই অবশিষ্ট থাঁকে না যাহা ভক্তের করতলগত 
না হয়, আবার উহাঁর বিচ্যুতি ঘটিলে জগতের সমস্ত অনর্থ পুঞ্তীতৃত 
হইয়৷ তাহার অভিশাপ মানবের উপর বর্ষিত হয়। হিন্দুঃ তুমি 
দেবীভক্ত, বহুযুগ ধরিয়া নানারূপে তুমি তাহার পূজা! করিয়া আসিতেছ' 
ত্াহারই আশীর্বাদে তোমার মহিমোজ্জল গৌরব চূড়া একদিন অন্বরতল 
চুন করিয়াছিল, আজ তোমার বুদ্ধিহীনতায় তীহারই অভিশাপে দে 
গৌরব চূড়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধরাপুৃষ্ঠে অবলুষ্ঠিত হইতেছে। 

এস হিন্দু, তোমার স্বভাব সিদ্ধ ব্রঙ্ধ দৃষ্টি সহায়ে একবার নারীকে 
অবলৌকন কর। তাহার যৌবন-লাবণ্য পরিপুর্ণা, ্গিদ্ধোজ্জল র্ূপরাশিঃ 
দিকে আয়ত আখি তুলিয়া দেখ ০সেই__ 
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ত্রিলোচন কৃটুম্বিনীং ত্রিপুর 

নুন্দরী কে, কোটা শশিক্র্য প্রভাস যাহার কান্তি, অসীম 
ধাহার করুণা, অপার ধাহার সন্তান বাৎসল্য, শুভানীষ যাহার লৌহকবচ 
সদৃশ সন্তানকে সতত সর্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করে। হিন্দু, কলুম 
নয়নে আর তীহার দিকে তাকাইও না, অশেষ লাঞ্তন। গগ্জনা দিয় 
আর তোমার বিনাশ টানিয়া আনিও না; তোমার জননী, সংহাদরা 
ভার্য্যা, ছুহিতা, নারায়ণী করুণায় তোমার গৃহে আবিভূ তা ; পবিত্রতা, 
সেবা, শিক্ষার অখ্য রচিয়। তাহাদের পুজা কর। দেখিবে, অচিরে 
এক অপুর্ব পবিত্রতা, সংযম? ও নিক্কামপ্রেমে তোমার হাদয় মন শুপিয়া 
উঠিয়াছে, তুমি তখন বিশ্ববিজয়ী__ত্রেলোকোর সমস্ত পশুবল তোমার 
পদতলে তখন অবলুষ্ঠিত | 

সেইদিন আগতগ্রীয়, যখন হিন্দু তাহার চিরাচরিত, অধুনা-বিস্বৃত- 
প্রায় শক্তিপুজা যথাষথরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। ০সদিন 
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তটে, পঞ্চবটী মুলে নিখিল মানবের কল্যাণকামী 
অনস্তভাবময়-বিগ্রহ জগদম্বার শিশু শীরামরুষ্চদেব যে মহাশাক্ত পুজার 
অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাব প্রবাহ তড়িত প্রবাহের ন্যায় 
অচিরেই সমস্ত ভারত শরীরে সঞ্চারিত হইবে । ভারত দেখিবে- 
জগতের সমস্ত সজ্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ জগদস্বা, মহাপবিত্র হৃদ্রা হইতে 
মহাপতিত পর্য্যন্ত সকলই তিনি, তিনিই একরূপে মানবকে মুক্তিদান 
করিতেছেন অন্যরূপে বিশ্ববিমোহিনী মায়াজাল বিস্তার পুর্ধধক জীবকে 
বন্ধ করিয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন ? দেখিবে__ 
স্বী-পুরুষঃ শিব-অশিব, শান্তি-অশান্তি, স্থখ-ছ্ঃখ, সবই তিম্পি_ ব্রজগং 
ঠাহারই মায়ার বিকাশ । 

ভারতের মহাশক্কি বহুষুগ নিদ্রিতা । সেই মহানিদ্রা ভঙ্গ করিবার 
জন্য শক্তিরূপাঁকালী ভাগবতী তন্ু শরামরুষ্জের অদ্ধাঙ্গে আবিতৃ তা 
হইয় স্বীয় অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি মৃতপ্রায় ভারতীয় নানী সমাজে 
সঞ্চারিত করিয়। গিয়াছেন। এ শুন, অদূরে নববলে বলবতী ভারতীয় 


৫২০ উদ্বোধন । ৪ সি সংখা, । 
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নারীর অপুর্ব্ব হর্ষ কোলাহলপূর্ণ জয়ধ্বনি, ী দেখ, জগতের : পশ্ুবল 
ক্ষীণকায়৷ ভারতীয় রমণীর নগ্রপদতলে অবলুষ্টিত ; সমগ্র জগং বি 
বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতেছে-_ জন্মভূমির লৌহ নিগড় ছিন্ন করিতে ভারত 
তথাকথিত অবল! জাতি ভীমারণ চগ্ডিবেশে সন্তানের . পার্শে আন্ত 
দণ্ডায়মান । আজ, ভারতের পলী জনপদে, সভা সমিণ্িতে 
বিচারালয়ে কারাগারে মহাকালী নৃত্য করিতেছেন । হিন্দুর শান 
স্থবিমল গৃহে অসংখ্য পবিত্র হৃদয়া কুমারী শৈলস্ত-চা উমার ন্যায় আঙ্ 
গভীর তপন্তায় নিমগ্রা_-স্কল্প তাহারা জাগিবে, ভারতকে জাগাইবে 
মাতগতপ্রাণ হিন্দু, তোমার শুন্ত চণ্ডিমণ্ুপ পুর্ণ করিয়া অপুর্ব শ্রী ! 
মহিমা বিস্তার পূর্বক দশপ্রহরণধারিণী হেম কিরিটিনী যে মা তিনদি 
তোমার ভক্তি অর্থ্য গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধন্য করেন) তিনি: 
ছুহিতা; জায়া ও জননী বেশে তামার গৃহ অ'লো করিয়া আছেন 
তুমি লজ্জা, স্হ্কোচঃ বিসজ্জনপুর্বক, নিক্ষাম.পবিত হৃদয়ে মন ও মু 
এক করিয়া সব্বাস্তঃকরণে চিরদিন ঠাহার সেবা করিতে থাক 
তাহার আশীাব্বাদে [তামার অশ্ষে মঙ্গল হইব । তিনি সনাত 
ধন্মক্ষেত্রে দেবান্্রর সংগ্রামে দৈণ্যকুল সংহার করিয়া তোমার হ 
স্বর্গরাজ্যে পুনরায় €তামাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । বহ্ষুগ, পু 
দেবতাগণের আরাধনায় পুরিতুষ্টা জগজ্জননীর সত্যবাক্য এখনও ভারতে 
দিকৃদ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে £-_ 
“ইত্থং যদ1 ধা! বাধা দানবোথ। ভবিষ্যতি 
তদাতদ্াাবতীধ্যাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ং ॥৮ 


ঃ ৯ স্উর্ণা উস সিপিবি ভাসি পালি স্পস্ট সি ৯, 


কথা-প্রসঙ্গে | 
(২) 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 


মহাভারতের ক্ষত্রিয় চরিত্র আলোচনার আমাদের দ্বিতীয় নাট্য 
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্রের “পাগুবগৌরব।” “পাগুবের অক্জাতবাসের” 
নায়িকা যেমন দ্রৌপদী, এ নাট্যে সেইরূপ হুভদ্রা । 'অজ্ঞাতবাসের পর 
পাগুবেরা বিরাট রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছেন। ভারত যুদ্ধের সুচনা 
আরম্ত হইয়াছে ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অবস্তী রাজ দণ্তী তর্ববাদা শাপত্রস্ত 
কামরূপা উর্ধণীকে অশ্বিনীরূপে প্রাপ্ত হন। অষ্টবন্জের মিলন ছাড়া 
উর্বশীর এ পশুযোনি হইতে মুক্তি নাই। তাহার কাতর প্রার্থনায় 
শ্রীভগবান দেই অশ্বিনী চাহিয়৷ পাঠাইলেন ৷ দণ্ডী রুষ্ঙ ভয়ে দূর্যোধন 
প্রভৃতি রাজগণের আশ্রয় চাহিলেন কিন্ত কেহই তাহ তে সম্মত হইল না । 
দণ্ডী কামরূপা অশ্বিনীকে লইয়া নুরিতে ৃরিতে জাউবীতীরে উপস্থিত। 
ঠিক সেই সময় সুভদ্রাদেবী পুত্রবধূ উন্তরাকে লইয়া পারকা হইতে 
জাহুবীতে অবগাহন করিয়া বিরাটে স্বামী সকাশে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন। শ্রীরষ্ণের সহিত ব্দায় প্রলঙ্গে অন্তপামী নারায়ণ 
স্থভদ্রাকে তাঁহার বর্তমান কর্তব্য ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া দিংলন | 

“শুন ভদ্র সার ধর্ম আশ্রিত পালন, 

নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান । 

যেব! দেয় অনাথ আশ্রয়, 

চির দিন গাই তার জয়, 

বাঁধা রহি তার দয়া গুণে। 

অসহায় যেই জন আশ্রয় যাচিব 

যত্রে তারে করিবে রক্ষণ | 


৫২২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ- ৯ম সংখ্যা । 


ধন, প্রাণ মান-_ 

আশ্রিতের তরে দেবী দিতে বিসর্জন, 

কাতর না হও কভু; 

আশ্রিত পালন, ধর্ম জানিহ নিশ্চয় |” 

ভদ্র এই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বুঝিলেন না কেন ভগবান 
তাহাকে বিদায় কালে মানবের এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম উপদেশ করিলেন। 
অষ্টব্জ দেব ও মানবের করস্থ; তীহার্দের বিরোধ উপস্থিত না হইলে 
অষ্ট-বজের মিলন ও উর্ণীর মুক্তি অসম্ভব । এই বিরোধের মধ্য দিয়া 
আজ ভগবান পাগুবকে অশ্িত-রক্ষণ শিক্ষাদান ও গৌরবান্বিত 
করিবেন । | 
ভদ্রা জাহুবীতে অবগাহন করিতে আসিলে দণ্ভীর সহিত সাক্ষাৎ 

ঘটিল ও দেখিলেন দ্ণ্ডী আত্মহত্যায় উদ্যোগী । কারণ জিজ্ঞাসাঁয় তিনি 
বলিলেনঃ “বিধি বিড়ম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ।” উত্তরে স্থৃভদ্রা 
বলিলেন “কষ্ণপদ্দে মাগহ মার্জন1, অপর করুণা, ক্ষমিবেন অপরাধ 1” 
কিন্ত পরে যখন জানিলেন যে দ্ণ্ীর কোনও অপরাধ নাই, দণ্ভীর 
অশ্বিনী তাহার ভাই বল পূর্বক. গ্রহণ করিতে চান; তৎক্ষণাৎ সেই 
ক্ষত্রিয়কুলরাণী মহা! উত্তেজিত হইয়া দণ্ডীকে কৃঝ্-দেধী রাজাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বলিলেন । ধর্মের আদর্শ চক্ষের সমক্ষে উজ্জল রাখিবার অন্ত 
তিনি ভাই কৃষ্ণ__ভগবান কুষ্ণের সাহতও বিরোধে প্রস্তত। কিন্তু 
শুনিলেন দেব-দাঁনব-নরের কেহই দণ্ডীকে আশ্রয় দেয় নাই। তখন 
ভদ্রা বলিলেন, 

ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয়__ 

আইস মোর সাথে তুরঙ্ষিণী লয়ে |” 
দণ্ডী ভাবিলেন এ রমণী বাতুল। তখন স্থৃভদ্রা আরও উত্তেজিত হইয়া 
বলিলেন; 

“শুন নৃপমণি, বীরাঁঞ্ণা বিপদ ন। জানে, 

অহেতু যগ্াাপি বাদী হন চক্রপাণিঃ 

তারে আমি তিল নাহ গণি, 


আশ্বিন) ১৩৩০ | ] কথা-গুসঙ্গে । ৫২৩ 


১ শালী পিসী 


আশ্রিত পালন ধর্ম মম। 
পাঁগুব-ঘরণী, 
যাদব নন্দিনী স্থভদ্রা আমার নাম। 
_ম্পরিচয় পাইয়। দণ্তী ভীত হইয়া বুঝিলেন, যাঁদবকরে অর্পণ করিবার 
নিমিত্ত ইহা ছলন! মাত্র । উত্তরে ভদ্রা বলিলেন,__ 
ূ্‌ “অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কর চিতে 
বীরাঙ্গণা হতে 
হীন কাধ্য অসম্ভব চিরদিন । 
গা সঃ এ 
গঙ্গাতীরে সত্য করি কহি মহীপাল, 
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, 
মজে যদি তোমার কারণ, 
তথাপি গো রক্ষিব তোমারে | 
তখন দণ্ভীর অন্য ভীতি উপস্থিত হইল । চিনি ভাবলেন, এই 
করুণাময়ী আমার নিমিত্ত কেন স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের শিকট অপরাধিনী 
হইবেন । ভদ্র৷ তাহাকে পুনরায় বুঝাইলেন,__ 
“পাগুবের রীতি তুমি নহ অবগত, 
অসঙ্গত-বাণা নৃপ কহ “সই হেতু” । 
কিন্তু দণ্ডীকে ইহা সন্তেও মৌনী দেখিয়া উওরা দঢন্বরে বলিতে 


লাগিলেন।__ 
মৌন কেন রহ মহীপাল ? 


পাঁগব আশ্রয়ে তুমি কারে কর ভয়? 
জেন স্থির মদি কু রবি-শণা সে 
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল; 
মেরু যদি নভে, বিশৃঙ্খল বন্গাগুড যগ্যপি 
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে 1” ৫ 
কিন্তু দ্ণ্ডীর তাহাতে প্রত্যয় হইল না। কারণ বিশ্ব সংসারে 
সকলেই জানে পাগুব রুষ্ণ বলে বলী। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, 


৫২৪ টিন | ২৫শ বর্ষ--ঈম সং ংখ্যা | 


সানি সিল ৭৬» এল িললিস্টি পিসি সি সিসি পিসি লি স্টিল সিটি সিসি পিসি পক তত ১ পতি লাস্ট লিলি তান ভাসি প্লিস লাস্িলী সি লোস্টি তি ৯ ৩০ শখ, - পাটি পাছি পিল ও পাটির ৯৯ পাস 


ধর্ম ও কৃষ্ণ এক । আশ্রিত- পীরিনদর্: ত্যাগ ধর্দি পাগুনন করেন 
তাহা হইলে তীহারা কুষ্ণকেই ত্যাগ করিবেন, স্থতরাং কৃষ্ণ ঘা ধর্মহীন 
পাণব ছারেখারে যাইবে । শশ্রীভগবান ভক্তের গৌরব বুদ্ধি করিবার 
জন্যই নানা পরীক্ষা-প্রলোভনের স্থষ্টি করেন। এ ঘটনা তাঁহারই 
একটা উদাহরণ মাত্র । তাই সুভদ্রা তাহাকে আবার বুঝাইলেন,_ 
“কদাচিত তোমারে না ত্যঞজজিব রাজন, 
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোর । 
বংশক্ষয় হয় যদি রণে 
তিল মাত্র নাহি গণি মনে, 
সত্য, কৃষ্ণ বলে-বলী পাও পুত্রগণ; 
কৃষ্ণ সথা পাগুবের ধর্মের পালনে 15 
ধর্মের পালন করেন বলিয়! রুষ্জ পাওবসখা--এই সত্য অবগত 
হইয়া দণ্তী সুভদ্রার অন্ুগমন করিলেন। কিন্ত হায়, আজ ক্ষত্রিয় 
চরিত্রে কি ব্যভিচারই ন! ঘটিয়াছে। আশ্রিতকে শৃঙ্ঘলাবন্ধ করাই 
বর্তমান 1,911005 বা রাজনীতি ! 
কুরুক্ষেত্র মহাঁপমরের সন্গিক্ষণ উপস্থিত । শ্রীুষ্ণ মাত্র পাওবের 
ভরসা । ঠিক এই সময়ে স্থৃভদ্র শ্রীরুঞ্চ-বিরোধের প্রস্তাব ভীম সমক্ষে 
প্রকাশ করিলেন । সত্য ধরন্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ভীমের কিন্তু কেশাগ্র কম্পিত 
হইল না। তিনি অবিচলিত চিন্তে উত্তর দিলেন, 
“করিয়াছ কফুলরীতি-মত গো কল্যাঁণি 1” 
কিন্তু অজ্ঞুন ভীমের নিকট এই বার্ত! শ্রবণে ভীত ও চমতরুত 
হইলেন। ভীম তাহাকে বুঝাইলেন,__ 
চমতৎকৃত হয়ে! না ফাল্গুনী, 
ঝা ১ কঃ 
ধর্ম নীতি কে শিথিবে ভবে; 
ধর্ম-আত্মা ধর্মরাজে না করিলে সেবা | 
প্রাণ বিসর্জনে-- আশ্রিত পালনে 
উপদ্দেশ কেবা দিবে 1” 


আশ্বিন) ১৩৩০ 1] কথা-প্রসঙ্গে । ৫২৫ 


স্ম্পাপাস্দিটিন্প্টিপত স্পা সিলাসিত সিরোসিস সর্ট ৯৮০ ১০ 


হ ৭ তা পি পলিস্পিলিসি পাসটিপাসসিতসটি 


অজ্ঞন নত মন্তকে উত্তর দিলেন, “কনিষ্ঠ তোমার দেব তব অন্গামী 
কিন্ত ভাবি বীর নিক্ষণ্ক হল ছুষ্যোৌধন ।” *কিন্তু ভীত ও চমতরুত 
অন্ভুনের নিকট এক্ষণে ধর্ম-পালন ও তাহার ফল নির্ণয় জটিল হইয়া 
ধাড়াইয়াঁছে, পরন্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত ভীমের নিকট এ প্রশ্ন অতি সরল। 
তিনি "উত্তর দিলেন, __ 


“নিষ্কন্টক হুর্যোধন ? 

কদাচ না ভেব মনে। 

ধর্ম যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয় ! 

শ্রীহরি ধর্মের সখা, 

"্ররি তীরে জিনিব তাহারে । 

কিন্তু দি হয় পরাজয়, 

কণন্টক শয্যায় তবু শোবে ছৃর্যোধন ! 
রাজস্য়ে বিভব হেরিয়ে 

ঈর্ষায় করিল দুষ্ট ছল অক্ষ ক্রীড়া । 
শত গুণে পুনঃ মুঢ় জলিবে ঈর্ষায় 
শুনিবে যখন, 

পাণ্ডব-আশ্রিত হেতু ত্যলেছে জীবন 1” 


অপর দিকে কুস্তীর মাতৃঘ্বদয় উদ্বেলিত। তিনি ভীমদক বুঝহেতে 


লাগিলেন) 


“বুকোদর। 

এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিওন। মায়েরে ! 
ইন্দ্র সম অরি দৃর্য্যোধন। 

উপস্থিত রণ, 

হরি মাত্র পাগ্ডব সহায়) 

রণে বনে, হুর্গমে সঙ্কটে, 

পাইয়াছ পরিত্রাণ যাহার কপায। 
ড্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ, 

দর্বাসা পারণে ত্রাত1 শ্ীমধুহদন, 


৫২৬ উদ্বোধন [ ২৫শ বর্ষ-_ঈম দংখ্যা 


পাগুব-বান্ধব নাম ! 
তুচ্ছ দণ্তী হেতু, কর ছন্দ তাঁর সনে ? 


ভীম । কিন্তু কৃষ্ণ-সথা কি কারণে পুত্রের তোমার 
ভুলেছ কি মহাঁদেবী ? 
তব ধর্মববলে-_ধর্্মরাজের জননী ! 
ব্রাহ্মণ নন্দন “হতু অপিলে নন্দনে, 
ভয়ঙ্কর বক নিশাচর-মুখে | 


হতাশ কি হেতু মাতা? 
দয়াময় আশ্রিত-আশ্রয়, 
রুষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিত পালনে |» 


ভীত ঘুধিষ্টিরও সংশয় চিন্তে বলিলেন, 
বিষম বৈষ্ণবীমায়! বুঝিতে ন! পারি, 
শুধাই তোমায়, 
কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ। 
শত্রু করি ভগবানে । 
ভীম। “শুনেছি শ্ীমুখে বার বার 
হরি কড় অরি নহে কার, 
মিত্রভাঁব, শক্রভাব-_-তারণ-_ বাঁরণ। 
ঝা এ স্‌ 
“বত তব ধর্ম্-উপাসনা ; 
সেই ব্রতে পুর্ণাহুতি দেহ নরনাঁথ ।” 


তবুও যুধিষ্ঠিরের সংশয় গেল না। ভীরু হৃদয়ের ত্র্বলতা আসিয়া 
তাহার যুক্তিকে আশ্রয় করিল। শ্রীভগবান বলিয়াছেন “সংশয়াত্মা 
বিনশ্ততি” সেই সংশয় আজ তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আজ 
স্বধর্ম ত্যাগ করিতেও তিনি কুন্টিত নন, এমন কি কুযুক্তির মুখে তিনি 
শ্রীরুষ্ণকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন;__- 


আশ্বিনঃ ১৩৩ | ] কথা -প্রসঙ্গে । ৫২৭ 


“আশ্রিত পালন কর্তব্য নিশ্চয় জানি, 
কিন্তু তা” হতে কর্তব্য-কৃষ্ণ-চরণ:শরণ । 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ, 
রামে কৈল পুজা, 
ত্যজি আপন জননী 
" * ভরত পুজিল চিন্তামণি 
পিতৃথ্বাতী শত্র সেবা করিল অগদ 1” 
কিন্তু সত্যপ্রাণ ভীমের যুক্তির নিকট কুযুক্তির মেঘ কায়া সকলের 

হৃদয়ে সত্য কুর্ধ্য প্রকাশিত হইল | ভীম বলিলেন,__ 
“একমাত্র উপায় কেবল, 
ভেদিতে বৈষ্ঞবী মায়া 
শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে__ 
স্বধন্মে নিধন শ্রেয়ঃসার, 
তারপরে মায়ার নাহিক অধিকার! 
রাজ-ধর্্ম, ক্ষত্র-ধর্ম- আশ্রিত রক্ষণ" 
রণ আকিঞ্চন ক্ষ হয়ের ! 
পিতা জোষ্ঠ ভ্রাতা ইঞ্টদেব গুরু-_ 
আবাহন যে করে সমরে 
প্রবোধিতে তারে, ক্ষএ্ রীতি চিরদিন । 
ভীরু করে গুরু বলি সম:র সন্মান । 
পৃষ্ঠ দেয় রণে 
মিথ্যা বোধ দিয়া নিজ মনে, 
নাহি বুঝে ভেয় নয় ধর্ম আচরণ" | 
কহিলে রাজন, 
ধর্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন, 
নিবারণ কর যদি আশ্রিত রক্ষণ । 

পাগুবগণ ষ্দি আজ কালকার ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে কাহারা 
শ্রীকষ্জের সহিত নিশ্চয়ই ,১111211০০ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাহারা 


৫২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-ঈম লংখ্যা | 


মিলস পাস্তা তা স্শাসিতাস্সি- পিসি তো ছি পোস্ত ৬ পপি পিসি শাসিত তি পা ৬ এিিোদ পোস্ত পিরিতি তেতো পাটি লি ভীতি রসি বাসি বাসি াসটি এ ছিলে নী ২ লাছি লাস লাছি ০৯৬৯০ 


দ্বণ্ডীকে ্রারুষ্ণের করেই তৎক্ষণাৎ 10০0: করিতেন । এবং স্ুভদ্রাকে 
নিশ্চয়ই অন্ততঃ ভারত যুদ্ধকাল পর্যন্ত 17651120700 থাকিতে হইত । 
আর হে বঙ্গীয় জননী ! কুস্তীর মাত হৃৰয়ের ছূর্বলতা বেখিয়! ক্ঠাহাঁকে 
সামান্তা জ্ঞান করিও না। তিনি তাহার সন্তানগণকে কখনও, 
সত্য হইতে বিরত করেন নাই; এই কুন্তী একদিন ব্রাহ্মণ পুত্রকে রক্ষার 
জন্য নিজ পুত্র ভীমকে স্বহস্তে রাক্ষদ মুখে প্রেরণ করিয়াছিজেন। 
হায়রে চিরকালই কি বাঙলার নরনারী 0)৩৪৮০ই দেখিবে ' কবি 
হৃদয়ের মহাঁসত্যকে কি কখনই সে নিজ জীবনে উপলদ্ধি করিবে না? 
উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র ত সন্মুখেই প্রসারিত-__কে তাহার! আজ এই ধর্ম ক্ষেত্রে 
বীজ বপন করিবে ? | : 
এদিকে বলদেব পাগুব-প্রাঞগণৈে আপিয়! স্থৃভদ্রার সহিত দেখা 

করিলেন এবং ক্রোধ ও স্সেহ সহকারে নানাভাবে কৃষ্ণ-বিরোধ ত্যাগ 
করিতে বলিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন স্ুভদ্র! স্বধর্্মে অটল তখন 
তাহাকে বৈধব্য, পুত্রশৌোক ও বংশ নাশের ভীতি প্রদর্ণন করিলেন । 
তাহাতে স্থৃভদ্রা উত্তর দ্িলেন,-- 

“ক্ষত্রিয় বমণা দেব, বৈধব্যে না বে, 

সাজাইয়ে পুত্রে দ্রেয় পাঠায়ে সমরে” 


গু ক ষ্ঁ 





প্যদবধি কে রবে প্রাণ 
শুন বীর্ধযবান, স্থান আমি দিব তারে । 
হলে প্রয়োজন, 
কাঁটি বেণী বিনাইব গুণ, 
অশ্বরজ্ছু করিব ধারণ পুনঃ ; 
নারী হয়ে ধারব ধনুক |” 
তার পর-_ 
“করিবারে ধর্ম সংস্থাপন, 
দণ্ডিতে তুর্জন, সাধুজন-ত্রাণ হেতু” 
অবতীর্ণ তোমা দোৌহে। 


আখিন; ১৩৩০ । ] কথা নিলা | ৫২৯ 


১টি পি ৪ উরি তীছি লীলা লি শা পাটি তাস পিসি শাসছি তাত পছি পা পি শ্াতি পাই তি পাছি তা তাছি লা, রর শি সি পি পাছি ০ ৯ ০১১৯০ তাস 0 2৯ পাটি ছি বাসি তি তাস্টি লস্ট ত ছি ৩5৯2 ৭৮ ৮১ পাপ লী 


তবে দেব কি হেতু ছলনা ? 
ধর্ম হেলা উপদেশ কিবা হেতু ?” 


৮ "স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,__ 
». বন্ধু মাত্র ধর্ম এ সংসারে । 
থাক ধর্ম, হক সর্বনাশ, 
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি 1” 


বলরাম নিকুত্তর হইয়! প্রস্থান করিলেন । 


অপর পক্ষে হুধ্যোধন যখন শুনিলেন যুরধেষ্তির দণ্ডীকে আশ্রয় দান 
করিয়াছেন, তখন তিনি পাগুবের বীরত্ব, আশ্রিত-রক্ষণ ও মৃত্াতে ও যশ- 
গৌরব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়! পড়িলেন ৷ রাজ্য লইয়া তাহার 
ত পাগুবের সহিত বিরোধ নয়, গৌরব লইয়া । এক্ষণে তিনি নিজেও 
এই গৌরবের ভাগী হইবার আকাঙ্ষায় অগ্ুনের নিমন্ত্রণে পাগডব পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সকল ক্ষত্রিয়কুল মহাবিক্রমে যাদব-সং গ্রামে 
যশ-লাভ চেষ্টায় পাগুবের সাহচধ্যে স্বীকৃত হইলেন ' ফিস্ত ভীম 
দেখিলেন, প্রথমতঃ এ বিগ্রহে বহু প্রজ| ক্ষয়, দ্বিতীয়তঃ কর্তব্যের খাতিরে 
সকলেই তাহার মতে মত দিয়াছেন কিন্তু অন্তরে সকলেরই সংশম্নঃ এ 
ধশ্ধু্ধ আন্তরিকতার উপর প্রতিষিত নয়, তৃতীয়তঃ রাজ ছমোধন 
তাহাদের সহকারী হইবেন ইহা অপগ্ধ। মাতা-কুগ্তীকে নিজ্জনে কর্ণের 
সহিত আলাপ করিতে দেখিয়। তিনি অভিমানে রূঢ় স্বরে বলিলেন 


“ভাব কি জননী, 

দানিয়াছি দণ্তীরে অভয়, 

স্থত পুত্র বাহুবলে করিয়! নির্ভর ? 
একে হদে জলে গে াগুন; 
গিয়াছিল আপনি অজ্জুন-_ 
ছর্যেধন নিমন্্ণ হেতু । 

ধিক হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ, 


নি উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্_-৯ম সংখ্য 


দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু, 
সেই কুরু রণে সাথী !” 
তিনি স্থির করিলেন কৃষ্ণের সহিত তিনি দ্বৈরথ্য করিবেন । তিনিই 

যখন দ্বণ্তীকে আশ্রয় দিয়াছেন তখন প্রকৃত পক্ষে ষ্টাহার সহিত 
শ্রীকষ্চের বিরোধ । তিনি গোপনে দ্াঁরকায় গিয়া শ্রীরুষ্ণের নিকট 
দ্বৈরথ্য ভিক্ষা করিলেন । কিন্তু উর্বশীর কাতর ক্রন্দনে 'ব্যাকুল ভগবান 
কপটত। অবলম্বন করিয়া বলিলেন,__ 

“তুমি বলবান্‌, 

বাহুবলে নাহিক সমান তব, 

তাই চাও যুদ্ধ মম সনে 

বুঝেছি কৌশল !” 

স সঃ রঃ 

“সম-বল সহরণ ক্ষত্রিয় নিয়ম, 

যেই জরাসন্ধ সহ রূণে ভঙ্গ দিছি কতবার, 

তৃণবৎ ছি'ড়িলে তাহারে ! 

ধরেছিন্ত ক্ষুদ্র গোবদ্ধন, 

কিন্তু তব চরণের ঘায়, 

গিরি-শির চূর্ণ শত শত ! 

নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায় 

লব তুরঞ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমার; 

ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ 1” 

সরল উদ্দার ভীমের বিশাল হৃদয় এ কপটতাঁর ঝঞ্ধায় উদ্বোলিত হইয়া 

উঠিল, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন; 

“অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল, 

তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল! 

তুমি লঙ্জাহীন; 

তোমারে কি লঙ্জ দিব? 

সম তব মান অপমান, 


আশ্বিন, ১৩৩০ | ] কথা -প্রসঙ্গে ৷ ৫৩১ 


নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে, 
পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাজ্মুখ !” 
ভীম প্রস্থান করিলেন । এই ছৈরথ্য-যুদ্ধ প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের একটী 
পুরাতন প্রথা । ইংরাজীতে ইহাকে 1)0০] বলে। উ1০010571  ইউ- 
রোপেও ইহার কথঞ্চিৎ প্রচলন ছিল। অতীতের ক্ষত্রিয়েরা অনেক 
সময় ইহার'দার। জাতি ও প্রজা-ধ্বংস নিবারণ করিয়াও স্বার্থসা্ করিয়া 
লইতেন । এই বুদ্ধ-ব্রত পালন ব্যঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভীরুর কন্ম নহে» 
তাই আজ ইহা অচল 21০017101 এ প্রথার চল থাকিলে মন্চম্য হত্যা 
কল্পে 5০1907০০ এর উন্নতির পথও রুন্ধ হইয়া থাকিত, তাই ইহা আজকাল 
কার রাজনীতিজ্ঞের উঠাইয়। দিয়াছেন । 
ক্ষত্রিয়েরা ভীম্রকে নেতা করিলেন। তিনি বাদৰব ও কৌরব 
উভয় পক্ষের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও কল্যাণাঁকাজ্জী__তাই আচার্ধা দ্রোণ, কুস্তী 
ও অভ্ভুনের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া বিদ্ররকে 
পাঠাইলেন। এদিকে উর্বশী অঞ্্ভুনের নিকট আত্মপ্রকা* করায় 
অজ্ঞুন তাহাকে লইয়া দণ্ডার নিকট হইতে স্থভদার করে অপণ 
করিলেন। প্রকৃত তত্ব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ধায় দণ্ডা অশ্বিনীকে 
শ্রীকষ্চ করে অর্পণ করিতে চাহিলেন। অগত্যা অশ্বিনাকে অর্পণ 
করিবার অন্ত ভীনম্ম স্থভদ্র] ও ভীমকে আদেশ করিলেন . কিন পর্বে, 
দণ্ডী সুভদ্রার আশ্রিত ছিল, এক্ষণে ভর্বণী আশ্রিতা, স্ুচদ্রার করেই 
উর্বণীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে । উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি 55 
জ্বালাময়ী বানীতে বৃদ্ধ পিতামহের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, | 
“পিতামহ দেন হেন উপদেশ ! 
কব আমি অভিমন্টে, 
পিতামহ হেতু চিত করিতে প্রস্থ 
ইচ্ছা মৃত্যু যদি,_ 
তবু মৃত্যু নিকট উহার 
স্থভদ্র। পরশুরামের সহিত বাবহাঁরে ভীম্মের পুরাতন মহত্ব 9 পান্যের 
কথ! স্মরণ করাইয়া ভাঁরতবংশের রীতি জ্ঞাপন করিলেন । ভান শ্ীষ্মেবু., 


৫৩২ উদ্বোধন । রী ২৫শ বর্ষ+_-৯ম সংখ্যা ৰ 


৯৯ পাপা পাছি পা পা পি প্িতাস্িতসিপ সি ৫৯ ৫৯ পনি ৫ পাখি ০০ হিরা রি রং 


সংকল্পে সায়  দিয়াও কটাক্ষ কবিরের “কবে তিভুবন মিলি, চিত 
অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন, করিবারে অশ্বিনী অর্পণ, উপদেশ 
দিয়াছেন অবস্তী ঈশ্বরে” 1” অতঃপর ভীন্ম স্বকৃত হইয়! স্থির করিলেন, 
“জিনিয়া সমর-_-করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চরণে ।” 
ভীম্মের এ সংকল্প কত মহৎ । ইহাই ভারত-ক্ষত্রিয়ের চির আদর্শ । 
ইহাই জগতের আদর্শ হউক। কঠোর পরিশ্রমে উপাঞ্জিত বস্ত স্বীয় 
ভোগের নিমিত্ত নয়--প্রীরুষ্ের প্রীত্যর্থে উহা! নিবেদিত হউকফ-__ 
যৎ করোধি যদশ্রীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদপপণিম্‌ ॥ 


হিন্দুত্বের ভিত্তি । 
( শ্রীসত্যবাল! দ্বেবী ) 
৫। জড় চেতন। 


শাস্ত্রজ্ঞান বিজম্তিত-মনীষাগর্ব হইতে নহে । সংসারের সর্ব উপকরণ 
২অ্রবহীণ উলঙ্গ অন্তরাঁত্ার সংস্পর্শ হইতেই পাইবে,_-যদি জাগ্রত হইয়া 
উঠ, উদ্যত হইয়া উঠ, আপনাকে মেলিয়া দাও সেখানে । 
কৃচ্ছ,সাধ্য তপক্তা ত অনেক করিলে এখনও কেন তবে সেই 
নিঃসন্দিগ্ধ লিগুতায় আবদ্ধ সংসারের মানুষটার মত “হিয়৷ দগদগি. পরাণ 
পোড়ানি” যায় না । যে গুল! জীবন্ত মুখচ্ছবি ছিল সে গুল! এখন অনির্দিষ্ট 
ভাবের ঘুণিবাধু রচিয়া, থাকিয়া থাকিয়। হৃদয়ের রদদ্ধৰারে ঝণ ঝনাঁয়িত 
ঝঙ্কার তুলে ! যে গুলা নিজের দেহে স্থখে বিলাসে লালিত হইয়া অভ্যাস- 
রূপী শত্রু দাড়াইয়াছিল সেগুলা এখন পরের অন্তযুদ্ধক্ষত শুফমুখ দেখিলে 
করুণার ছন্সবেশে সাজিয়া সহসা কাছে আসিয়া পড়িয়া যেন নাড়া দিয়া 
যাঁয়। প্রায়ই ত এমন হইতেছে, হৃদয় উচ্চ চিন্তার ভাবলোঁকে উধাও 
হইয়া যেন মেঘমালা মধ্যে চতুর্দিকে আবছায়ায় ডুবিয়া কেমন একটা 


আশ্বিন, ১৩৩*। বৃ হিনুত্বের ভিততি। ৫৩৩ 


*_০ ৭৮৮ ৭৯ পশিশিতি পদ পিপাসা শীলা তল শিলা বির 


আননের আভাষ অস্থির ; রদ্ধে, রন্ধে, অমুভ্পর্শ অনুভব । করাইতেছে, 
সহসা বাণাহত পক্ষীর মত সে হৃদয় বাস্তবের ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িল, _ 
একি” ক্রিয়ার প্রতিক্রিয় ?--উঃ! সঙ্গে সঙ্গে কি বিপরীত বৃন্তি ৷ হৃদ্‌- 
পিগকে'কে যেন মুচ.ডিয়। মুচ.ডিয়া ধরিতেছে? সাধনা তপস্তা সবই 
যেন খেল! দ্নিক কার্যতালিকায় ০সও যেন একটা বিষয়? না হয় 
তাহার সময় ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিতে থাকিলে, কিন্তু সর্বশেষ যদি 
দেখ যে তুমি সেই তুমিই, তবে কোন্‌ নিশ্চিত লক্ষ্যের মধ্যে মাইাতেছ ? 
কষামাজায় ত কিছুই স্থির হয় না দেখিতেছি ! 

ওগো সাধক ! এমনি করিয়া সাধনার ্বর্ণযগে অনেকখানি বাজে খরচ 
হইয়া যায়) সঙ্গে সঙ্গে? সংশয় পুতনাঁর বিষলিপ্র স্তনের মত মবুর প্রলোভন 
মুখের কাছে ধরে, বলে-_শুষ্ককণ্ঠ শীতল করিতে এখানে নিমেষের অন্যও 
আয়, যাছ আয়! 

শান্্জ্ঞান মনীবার নিন্দা করিতেছি না ।--এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের 
পরাজয়ের রণচাতু্য শিখাইতেই বলিতেছি,__অস্তরাম্মার সংস্পশ হাতেই 
পাইবে । পাইবে আপনার চেতনাকে দেই আপন আম্মার দগ্গাবপী 
নিগুঢ় স্বভাবটাকে । এই ল্যাংটাকে যতদ্দিন না গুরু করিতেছ, জ্ঞানের 
ভরস! ছাঁড়িয়! দাও । 

“যথার্থ দর্শনং জ্ঞানমিতি” যে বস্থ যাহা তাহাকে সেইপপ জান" ও 
তাহা হইতে ষথাঁধথ উপকার লওয়ার নাম জ্ঞান । কিছ প্রত্যেক ম'£ষের 
মধ্যে একটা স্বপ্রবৎ গতি অর্থাৎ তাহার একটা বিশেষ চাওয় থাকে, 
এখানে তাহাঁকে বলিতে পার সংস্কার ; এই সংস্কার অন্ধ করিবে । আম্। 
চিরকাল সত্যার্থ জানিবার উপণৃক্ত কিন্ত সংগ্ধার আপনার বাহিরের 
কাহাকেও জানিতে পারে না, তাহার সে ধর্ম নহে । সংস্কারের মগ্গরাগে 
তুমি আপনার আবেগের রঙ্গে ও সমন্দের অন্তরগ ত বর্ণ বৈশিঙ্টে একাকার 
করিয়! ফেলিবেই, এই নিয়মে সংসারে 'প্রতিপদে অভীঈ ইঞ্গের স্থনি 
অধিকার করে। মানুষ সত্যের নিশ্চিত লক্ষ্যকে দূরে র|খিয়' আপাততঃ 
মধুর মিথ্যাকে বরণ করিয়া সংদারের চাওয়ার চাওয়! তৃপ্ু করিতে করিতে 
অন্তরের চাঁওয়াকে হারাইয়! ফেলে। বিগ্তার কমল বনে পন্মকে পক্ক 


&৩৪ উদ্বোধন । 1 ২৫শ বর্ষ--ঈম সংখ্যা । 


পাস্িপিস্িপাস্পিতাসিি শি পাসিবাসসির্সসি সি পাপা পিসি পানি 


পপ্রাথিত করিয়া সে সশঙ্ুকই ভুলিবে যদি শনুক তাহার গাস্ভ হয়| বিদ্যার 
সম্্মেই বি্ভাকে দূরে রাখিবার পরামর্শ দিতেছি, যতিম না! বিদ্যার 
অন্তনিহিত সত্যার্থ গ্রহণে যোগ্যতা আসে। 

হঠাৎ এমন কথা অনেক শিক্ষিত মনকে আঘাত দিতে পাঁরে কিন্তু 
নিরুপায়, _মুর্খতাও শিক্ষার অধীন । না কসরৎ লইয়া ক কবে চোর 
বাটপাড়ও হইতে পারিয়াছে ? আলম্ত অবধি যে অভ্যাস সাপেক্ষ্য। 

সাধক ব্যক্তিগত জীবনে তুমি ঘত বড়ই হইয়া! থাক সে শ্বতন্্ ক্ষেত্রের 
বস্ত, সেখানে তাহা মণিরত্ব হইলেও সাধন জগতে তাহা যে আবর্জন। 
নহে কে বলিবে? দে সকল যদি সংসারের চাওয়ার খাগ্ঠ হয় তোমার 
সংস্কারই ষদি তাহাদের পুঞ্জীভূত করিয়! থাঁকে সাধন ক্ষেত্রে তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়া আসিবার শক্তি থাকে ত অগ্রসর হও । তোমার 
বুকে হাত দিয়া দেখ, হৃদয়ে তোমার কত গুণ! তাহার দ্রিব্যন্বপ্সে 
মজিয়! ভবিষ্যৎ জীবনে কত আশাই না! পোষণ করিতেছ, তাহাকেও সঙ্গে 
লইতে পারিবে না । হৃদয়ের ধন পরিপূর্ণ হৃদয় খানাকেও পিছনে রাখিয়া 
আসিতে হইবে । ওই ল্যাংটা গুরুর চেলা না হইলে এ মঠেঃ এ দলে 
লয় না । 

জগতের কোনও ফাটে পড়িয়া যদ্ধি এতটুকুও মরিবার ভাব থাকে সে 
মরা আগে তবে শেষ হইতে দাও । সকল মরার পর তারপর বাচিয়া 
উঠিয়া যে মরিয়া ভাব তাহার মধ্যেই আত্মার অমরত্বের স্বাদ! আত্মা 
নিরপেক্ষ মে কোনও কিছুকে লইয়াই ফুটিয়া উঠে না বরং সমস্তই যত 
তাহার ঘনিষ্ট স্পর্শ পায় তত প্রভূত বলশালী হইয়া উঠে। এই আত্মার 
সংস্পর্শে না আসিলে তুমি পাইবে না তোমার চেতনাকে | বিদ্যায় 
বৃহস্পতি হইয়াই ত তুমি মরিয়াছ। নীতিতে শুক্রাঁচীর্য হইয়া উঠ্ভিলেও 
তুমি একটা জড় প্রতিমৃগ্তি ওই শুক্রাচার্য্য হইয়াই ত তুমি মরিয়াছ।' আর 
তোমার রূপগুণ সেও ০কবল জড়েরই বোঝা । গুণ কাহাকেও বাঁধিবে 
না, তোমারই হৃদয়ের অতৃপ্ত কুটার মধ্যে তোমায় নিষ্পিষ্ট করিয়া দিন 
রাত তোমাকেই পরবশ রাখিবে । রূপ কাহারও হৃদয়েই ফাঁটিয়া বসিবে 
না, তোমাকেই জড়ত্বের অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে সমাহিত করিতে থাকিবে । 


আশ্বিন) ১৩৩০ | ] হিন্দুর ভিত্তি । ৫৩৫ 


সপাস্পিলাস্টিপাস্িপিস্িপসিপিসিপিসি পিসি পি পিস পাস্টিপাস্সিপাস্িশাসি পা সি পাসিপাসি পাটি পসটি 
লস্ট 


আর জীবনের যে চরম লক্ষ্য মহত্ব, চেতনাই তাহাকে স্পর্শিতে পারে। 
মহত্ব মগ্ন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কৌগীন সম্বলে যে সাম্রাজ্য গঠিত করিলেন 
তাহা যাঁবচ্চন্দ্র্দিবীকরৌ । অসি বলে সমগ্র ভারত যদ্দি জয় করিত্তেন তিনি 
তাহা--কতদিন থাকিত ! মহত্ব মগ্ন তন্তবায় কবীর একটা সম্প্রদায়ের 
গুরু । সামান্ত দোকানদার নানক একটা জাতির প্রতিষ্ঠাতা । 

“নায়মাত্আা বলহীনেন লভ্য”, সে ওই বল সকল মরাকে কাটাহয়া 
বাচিয়া উঠার বল, জড়ত্বের মারিব্যাধি প্রতিহত করিবার চেতন! রূপ অটুট 
স্বাস্থ্য বল। যে বলে প্রতেোক রক্তবহা ম্রাঘু মাংস নহে লোহ বিনি'ম্মত হইয়া 
উঠে মস্তিষ্কের করোটী কঠোর অস্থিকে মর্্মরে পরিণত করিয়। আপনাকে 
ভাঙ্গিয়া নৃতন করিয়া গড়িয়া লয়। ত্যাগের মধ্যে এই বলবাতের গুট 
সঙ্কেত আছে তাই ত্যাগের উন্মাদনা জগতে সকলের বড উন্মাদন৷ | 
ত্যাগ তিক্ত নহে ত্যাগ মধুর। যেখানে কষ্টকর মনে হয় সাধনা সেখানে 
কৃচ্ছতায় দীড়াইয়াছে। ত্যাগের মধুস্বাদে জীবের অস্তধামী এত 
নিঃসন্দেহ যে কচ্ছ তাকেও মানব প্রাণ দিয়া সগৌরবে আাকঙিয়া থাকে 
ছাঁড়িতে চাহে না! ভাবে মরুভূমির উষ্টবাহনের মত ও আমাকে পার 
করিবেই। হায়রে! উষ্ন ক্ষেপিয়া গিয়। স্বল্প প্রাণটুকু মরুভূমি মধ্যে 
ছুটাছুটি করিয়া নিঃশেষ করিয়াই জীবনের অবসান করিতে গারে। 

জড়ত্বকে পাশ কাটাইয়া চলাই ত্যাগ । সংস্কার পুঞ্জকে ণ্ড বিখণ্ড 
করিয়। জ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রে জীবাত্মাকে আম্মসংস্পর্শ লাভ করানই 
ত্যাগ । ত্যাগের পাথেয় বৈরাগ্য । আসক্তি গর্ভে থেষন ভূতগত স্যি 
অর্থাৎ জড়ত্বের জন্ম, তেমনি বৈরাগ্যের গর্ভে ভূতগত শষ্টির লয়-__ভড়ত্বের 
অবসানে চেতনার বিকাঁশ। সাধককে এই সঞ্চেত জানিয়া রাখিতে 
হইবে । ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারাই সংস্কার খণ্ডিত হইতে পাকিবে। 
আত্মা রত নিকটবর্তী হইতে থাকিবে ততই সংসার সঞ্িয়া গিয়া চক্ষের 
সম্মুথে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে সত্য। তখন "ভাগবত জীবন আরম্ত 
হইবে, এ জীবনের সমস্ত ধারণ। আমূল পরিবণ্তিত হইতে গাকিবে। 
কিযে হইবে তাহ! শ্রষ্টী পুরুব দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন? 
পূর্ব্বাহ্নে সে চিত্র আকিয়া দেওয়া! অসম্ভব। কেবল জানিও যতদিন 
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না জীবনে এই সার্থকতা আসিতেছে ততদিন মনুস্তত্থের পথে দাড়াও 
নাই, মহত্ব লাভ কর নাই তা যত বড়ই হইয়া থাক- আর, ভারতের 
বিশিষ্ট সভাতালাভের ধার দিয়াও যাইতেছ না । 

অচেতন জড় মানুষ চেতনার সংস্পর্শে কেমনটা যে হইতে পারে 
সেই দূর লক্ষ্যের শেষ এখন হইতে কি বুবিব তবে সাধকের জীবন 
সাধনা ও শত শত মহাপুরুষের সরল হৃদয়ের স্বীকারোক্তি ভইতে তাহার 
একটা মোটামুটা ধারণা আসে । আমরা যেমন প্রাণের পরিধি ক্রমেই 
দূর বিস্তৃত করিতে থাকি দ্বিনে দিনে অনেক কিছুর মধ্যে আপনাকে 
ছড়াইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভ বাসনা করি । অনেক দিক হইতে অনেক 
জিনিষ না আসিয়া! জুটিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না, আপনার মধ্যের 
মানবত্বের স্পৃহা চরিতার্থ হয় না । এই জোটাকে প্রতিহত, এই ছড়ানকে 
সন্কৃচিত করিতে গেলে আমরা তখন বুঝিতে পারি প্রাণ কত কিছুর 
মধ্যে মরিয়াছে, আমার ঘে আমি সে কতদ্িককার বশ হইয়া জগতে 
বাস করিতেছে ৷ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়! যে জিনিষ আমর! পরিচিত 
করি বস্ততঃ তাহা একটা ব্যক্তিগত জিদ্‌ মাত্র । তাহার মূল এ সংস্কারের 
চাওয়া । সত্যকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একেবারেই বিভিন্ন বস্ত। 
তেমনি তাহারা, বোধ হয় সত্যৃষ্টি দিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্ররুত 
অর্থ আবিফাঁর করিতে পারেন বলিয়াই, প্রাণের পরিধিকে ঠিক বিপরীত 
দিকেই গতি বিশিষ্ট করিতে থাকেন । তীহারা জীবনকে এমন একটা 
অনুভবের মধ্যে সংঘত ও সংহত করিয়া আনেন যেটা সমস্ত অনুভবের 
মূল__ প্রাণকে পরিধির দিকে ন1 ছড়াইয়া তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন আর তাহার ফলে তাহাদের প্রাণ কোন'ও পরিধির বশ 
ন! হইয়। এমন এক বিন্দুর বশ হয় যে বিন্দুটী সমস্ত মানুষের প্রাণের 
পরিধির কেন্ত্র। ৃ 

মোটামুটী কথাট! এই-_-বোঝার তারতম্য । যাহা শিখিয়া রাখিয়াছি 
তাহা শিখিতে কয়দিনই ব! লাগিল কিন্ধু সেত” তোতা পাখার মুখস্ত । 
সমগ্র জীবনেও বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিব কি না কে জানে? তার 
উপর-_ | 
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নভঃ ,নির্দেশী অঙ্গুলীর মত স্বর্গের জন্য তৃষিত হইলেও সে মন্তরেই বদ্ধ। 
ইহাই ত মানবাত্ম।। স্নাঘু ও মন্তিফ চিরদিনই মর্তের জগ্ত ক্ষুধাতুর 
থাকিবে, স্বর্গষাত্রা স্থগিতই থাকিবে । 

কবির এই উক্তি ত অস্বীকার যোগ্য নহে । আমার মানবহ্হের সহিত 
জড়ত্বের ঘষে অঙ্গশাঙ্গীভাঁব, তাইত চেতনাকে চমকে চমকে আভাষে 
আভাষে পাইতেছি আবার মিলাইয়া যাইতেছে! চেতনা গঠিত সন্বার 
স্থির সৌদামিনীরূপ কই ? সে বিজলীবরণ বালার পুন্নছ্াতি এলায়িত ঘন 
কালকেশ জালের অন্তরাল দিয়াই চিরদিন দেখিলাম--এতদূর পথ 
অনুসরণ করিয়া তাহাকে ত ধরিতে-___বানুলীন করিতে পারিলাম না । 

তা বলিয়া পাশ্চাতোর কথাও সত্য নহে মে জড় ও চেননের মধ্যে 
প্রাচীরের ব্যবধান । তাহাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, চেন রহি5 জড় 
কেমন করিয়া জীবনের সঞ্চার হইল, মাত্রস্পন্দনধন্মণী চেতন কাঁটাণু 
প্রভৃতিতে কেমন, করিয়াই বা সখ ত্রংখ বোধ জন্মিল তাহার «4 সন্ধান 
পাঁয় নাই বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না যে, জড়ে কীে পশ্টতৈ মানবে 
অস্তিত্বের এক শৃঙ্খলে কোনওরূপে মোগ হইতে পারে না। তাহাদের 
দেশের আবহাওয়ায় মনের সংস্কার বশীভূত পর্ষ্ে কোনও সাপক কখনই 
অধ্যাত্স রাজ্যে অপ. তত্বের উপর উঠিতে পারে নাই তাহাই বুঝি। 
বিদেনী শিখাইতে পারে না আর স্বদেশ শিণাইতে জানে না অতএব 
বিগ্ভাটা আকাশ কুম্থম তাহা নহে । 

অমরের ধর্ম চেতন ধন্ম, মর ধন্ম জড় ধন্মেরঠ ষে পুর্ণত' নিহিত, 
তাহাঁরই স্বভীবিক সিদ্ধি এই নিরাট ত্য দিয়া প্রাচীন ভরত আপনাকে 
ধরিয়! এক করিয়া মহাভারত গডডিয়।ছিল, বিশ্বকও সে মহাবিশ করিতে 
পারিত যদি দৈব প্রতিকূল না হইত। অন্তরের (দৌর্ববল্যে এ বাহিরের 
আঘাতে তাহার প্রতিষ্ঠান ভিন্ভি নি না ধসিয়। পড়িত, তাহারহ নভ্যতা 


৫৩৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ+-৯ম সংখ্য। 


জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হইত সন্দেহ নাই। দৈব প্রতিকূল ঝলিয়াই তাহা 
হইল না দৈব প্রতিকূল বলিয়াই ভারতবর্ষ এই হীনতার ষধ্যে আপনার 
কর্মক্ষয়ের জন্য নরক ভোগ করিতেছে । ভোগাবসানে তাঙ্বার পুরুষকার 
যেদিন এই নরক হইতে জাতিকে টানিয়া তুলিবে সেই দিন ভারত 
আবার বিধাতার অভিপ্রেত পক্ষে অগ্রসর হইবে । 

কিন্তু বড় কথা থাক ছোট কথা লইয়াই বক্তব্য আরম্ত করিয়াছি 
ছোট কথাটাকেই পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিয়৷ তাহা শেষ করিতে হইবে। 
জড় ও চেতনের একত্ব অর্থে ইহা নহে যে জড় ও চেতন একই রূপ এবং 
গুণ বিশিষ্ট তাহ! প্রমাণ করিতে হইবে । জড় ও চেতনের একটা 
একতা অর্থাৎ সাধারণ সম্বন্ধ আছে তাহা আমাদের দেশের খষিগণ 
আবিষ্কার করিয়াছেন ৪ তাহাই আমাদের তে জড় ও চেতনের একত্ব । 

সাধক যখন তাহার সমস্ত অন্ুভবকে এমন একটা অনুভবের মধ্যে 
'সংঘত করিয়া আনেন যাহা বিশ্বের প্রত্যেক অনুভবেরই মূল, তাহাদের 
প্রাণবৃত্তি যখন সর্ব প্রাণীর প্রাণবৃত্তি পরিধির কেন্দ্রে আসিয়! স্থির হয় 
তথন তাহাদের সেই নিশ্চল অবস্থাটীর মধো বিশ্বের সমস্ত চাঞ্চল্যের রূপ 
প্রতিফলিত হইয়া উঠে তীহারা সর্বজ্ঞ হন। জ্ঞান এবং চেতনা একই 
কথ! । ' সাধক তখন যেন এমন এক অনন্ত প্রসারিত চেতন! পাইয়াছেন 
যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্করই চেতন! তাহার চেতন! তাহার চেতনার 
অন্তনিবিষ্ট ।-_এখানে বলিয়া রাখি, কীট পতঙ্গ বুক্ষলতা অবধি এই 
চেতনা সীমার বহিভভাগে থাকে না । 

আমার আরও স্পষ্ট কথা এই যে তর্ক-যুক্তি-স্থৃতি বর্তমান আবহাওয়ায় 
যে গুলি শিক্ষিত মনের অলঙ্কার সে গুলি অনুভবকে অস্বীকার করিয়াই 
চলে। তাঁহার কারণ প্রত্যেক পর্দে অন্ুবকে টানিয়া তুলিয়া যুক্তিকে 
সেই সঙ্গে অগ্রসর করিতে হইলে বিংশতি বর্ষ বয়সেই গৌফ কামাইয়া 
চশমা পরিয়া বিশ্বতত্বেরে পণ্ডিত সাজা চলে না। প্রকৃতির পাঠশালায় 
শিক্ষার্থ হইলে নিজের ইচ্ছামত বিগ্ভারস্ত ও শেষ চলে না। তিনি 
কবে যে কোন গ্রন্থ সম্মূথে উদঘাটিত করিবেন তাহার স্থিরতা 
নাই ॥। তাহার উপর এই অব্যবস্থিত-মনা শিক্ষযত্রীর ছাত্রের প্রতি 


আশ্বিন; ১৩৩৯ | ] হিন্দুত্বের ভিত্তি। ৫৩৯ 


আন্গকুল্য ও প্রাতিকুল্য এত উচ্ছৃঙ্খল যে ছাত্রের ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। | 

সম্ভবতঃ সেই জন্তই চেষ্টা সংস্কারকে লইয়া থাকিয়া যায়-_সংস্কারের 
পর সংস্কার এইরূপে খগণ্ডতার দ্বারা খণ্ডিত হইতে থাকিয়া জীবনের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া উঠে না। মন্তি্ষ যতই নস্রা'জি পরিপূর্ণ 
হউক হৃদয়ের ভিতর সে মানুষটা বরাবরই নিঃস্ব থাকিয়া য় সে সমস্ত 
মানুষ হইতে বিচ্ছিনন ও অপরের সহিত আপনার অন্তরের চাওয়ার 
ধাক্কায় ক্রমাগতঃই বিক্ষিপ্ত হইতেছে । 

এবং আমার স্পষ্ট কথার শেন এই ঘে নিঃস্ব নিঃসহায় বিক্ষিপ্ত 
মানুষটাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া ভরাট ও স্থুস্থ ব্যক্তিত্বের উপর 
মনুষ্যত্বের আদশ খাঁড়া করিবার অন্ঠই ভারতের নিজস্ব সশ্াতা চেতন 
ধন্মকে অবলম্বন কবিয়াছে। এই চেতন! একট। অতি বাস্তব কিছু নছে। 
কিংবা যর্দি সে অলৌকিক কিছুই হয়, আমাদের জড় .লঁকিক সন্বার 
মধ্যেই তাহার বীজ নিহিত আছে । অন্তশীলনের দ্বারা তাহা আমরা 
পরিপুষ্ট করিয়া লইতে পারি। চেতনা প্রাপ্তির জগ্ত লাফাইয়া গর্গে 
উঠিতে হইবে না। কবিত্বের ভাবায় বলিতে গেলে বলিনে হয় স্বর্গ 
মর্ত্য চিরকাল পাশাপাঁশিই থাকিবে, কেবল মন্টয স্ব্দের রঙে গিয়া 
উঠিবে মাত্র। 

স্কার লইয়া খেল করিতেই হইবে কেবল তাহাঁপ্ের লইয়' মঞ্রিয়! 
গেলে চলিবে না । হু'ষ রাখিয়া আপনার প্রভৃত বলের আধার মাম্মাটা 
আপন দখলে রাখা চাই । “তাহার হাতে সব তুলিয়া দিই” এই বিবশ ঠাবই 
আমাদের মারিয়া মুত, জড়, অমুতের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। 
অগৎ সংসার জড়, এখানে থাকা জড় লইয়াহ থাকা? সমস্যা এই থে 
কেমন, করিয়। আমর! জড় না হয়! জড় লহয়! থাকিতে পারি। 
দেহ জড়, মনও ত জড়) ইহাদের কে কবে ছাড়িতেছি ) ছাড়িতে 
বলিতেছিও ন! ইহাদের, কেবল ইহাদের প্রভু করিতে হইবে েহনাকে | 
ইহারা যাহার দ্বার! ধৃত হইয়া অবস্থান করে সেই ধর্ম দেন চিরদিন চেতন 
থাকে, সে যেন জড় না হইয়া যায়-_তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হহল। 


৫৪৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


ইহাই ত অজ্পা, জগৎ ব্রন্ধাণ্ড নিঃশ্বাসে বাহির হইতেছে প্রশ্বাসে 
প্রলয়-_-লীন হইতেছে, তাহার মধ্যবত্তী স্ুযুয়্ায় সেস্তিক্স। কারণের 
মানস সরসে আত্মরূপী হংস ঘুরিয়া ঘুরিয়! ভাসিতেছে। মুখ একবার 
বামে আবার দক্ষিণে। সবই কি এ আত্মবিধৃত সব্বার জড় ও'চেতনের 
হুই স্তম্তাভিমুখে ছুলিয়! ছুলিয়া হিন্দৌল নয়? ৬ 4 


সংপার। 
( শ্রীঅজিত কুমার সরকার ) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


মনে করিয়াছিলাম সংসারের জালা জুড়াইতে উহার সংশ্রব ত্যাগ 
করিব। কিন্তু যাহাকে লইয়া জ্বাল সেত সঙ্গেই, তবে সংসারের দোম 
কি? যে মন আমায় এখানে পোড়াইতেছে,__-জগতের সকল স্থানেই ত 
সে পোড়াইবে ? তবে আর কোথায় যাইব? যদি শাস্তি বলিয়া কিছু 
থাকে এইখানে বসিয়াই পাইব। কই-_পাইবার জন্য আমি কি চেষ্টা 
করিয়াছি? কোন সাধনাই ত এতদিন এক মুহুর্তের জন্তও করি নাই ? 
যাহার জন্য 'কত মনীষী কত শীতাতপ, কত ক্ষুধার জালা, কত শোঁক 
ছুঃখ পদদলিত করিয়া,_-কত বিনিদ্র রজনী এক মনে-প্রাণে বসিয়। 
তপস্তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহার জন্য আমি কি করিয়াছি? 
না_-যেখানে ছিলাম সেইখানেই যাব। কর্্মত্যাগী ভীরুর শাস্তি 
কোথায়? যাই থাক অনৃষ্টে, আমি কোনদিকে ভ্রক্ষেপ করিব না। 
ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে বিনয় অবসাদ্গ্রস্ত হইয়৷ নিদ্রিত হইয়! 
পড়িল। কিন্তু একটু পরই ঝি আসিয়া ডাক্‌ দিল-_-“বাবু! দরজা 
থুলুন বেলা হয়েছে।” তারপর উঠিয়। মুখ হাত ধুইতেই-ঠাকুর 
অলখাবার লইয়া আঁসিল। বিনয় জল খাইয়া তাহার দরকারী বই এবং 


আশ্বিন, ১৩৩৯ | ] সংসার ৫৪১ 


অন্তান্ত জনিষ কিনিতে দোকানে গেল। অনেক রকম বই দেখিতে 
দেখিতে তাহার মনে হইল,__-শাস্তি একদিন তাহার কাছে “দময়স্তী; 
আর “শকুন্তলা” বই ছুইখানার খুব প্রশংসা করিয়াছিল। সে 
একটু ভাবিয়া সেই বই ছুইখানা কিনিয়া ফেলিল। দেখিতে 
দেখিতে আর একথানা বইএর উপর তাহার নজর পড়িল। 
সেখানা 'বীনচন্দ্রের “কুরুক্ষেত্র”--অনেকদিনের পড়া বই। যদিও 
পুরাতন তবুও খুলিয়৷ দেখিতে দেখিতে একট! স্থান আবার আজ বড় 
ভাল লাগিল। মনে হইল যেন এ জায়গাটা নৃতন! অমর কবির 
হৃদয়ের উচ্ছাস নৃতন বৈকি । মে যে পুরাতন হইলেও টির পতন 
বুঝিবার মত হৃদয় থাঁকিলেই হইল, শুধু পাণ্ডিত্য তাহা অনুভব করিতে 
পারে না। সে বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রথানা কিনিয়া লইল। 
এক এক খান। করিয়া অনেক বই লইয়াছিল কিন্ যখন হিসাব করিয়া 
দেখিল অত সম্বল তার নাই--তখন একটু লজ্জিত হইয়া কতক বই 
ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। দোকানের কর্ম্মসারিগী একবার তাহার 
দিকে কৌতৃহলপুর্ণ দৃষ্টিতে তাকাহয়া তাহার সঙ্গীকে ণলিল--“পয়সা 
নেই কিন্তু বই বাছবার সথ বেশ আছে ।” একথার প্রাতধনি অবশ্য 
বিনয়ের কাণে গেল, কিন্ত উপায় কি দোষ ত তাহাবই ! 

তারপর বইএর বোঝা! লইয়া খন সে মেনে ফিরিল তন দশটারও 
বেণী বেলা হইয়াছে । কলে আর জল ছিল না, কাঁজে কাজেই “চাবাচ্চার 
অবশিষ্ট জলটুকুতে কোন রকমে শ্বান সারিরা খাইতে বসিল। নূতন 
বাবু মেসে আসিয়াছেন, বিশেবতং বড় লোকের ছেলে দ'দাবাবুত্ 
নিজের লোক । স্তরাং কিছু পুরস্কারের আশা করা নিতাপ্ত অপগগত 
নয় বিবেচনা করিয়া ঝিঠাক্রুন বিনয়ের কাছে বসিয়া কহ ভার বলিল 
“হাগ! বাবু! আপনার কি খাওয়ার চিন্তেও নাই? কত বপ। হল 
আমি ভাবছিন্থু যে কোথায় গেল! অমনি একটা বইঈএর “মাচ অপনি 
আন্লে, আমায় বল্লে ত আমি সঙ্গে যেতাম । আ-হা-হা অত ভাগ মোটটা 
আন্তে মুখখানা শুকিয়ে গেছে । পোঁড়ারমুখো বাম্নটাকে বল্লাম 
_-বলি বাবুর জন্টে মাছের মাথাটা রেখে দে। তা রেখেছে কিন! 
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শুধুই কাটা! । আমর মিন্সে! কেবল আপনাই চিনিস1 হাগা বাবু । 
তোমার ঘর কোথা "গা? দাদাবাবুর গায়ে নাকি?” ঞ্রির ব্যাফুলতা 
দেখিয়া বিনয়ের হাসি পাইতেছিল, কিন্ত তাহা কষ্টে চাপিক্পলা বলিল,__ই। 
প্র কাছেই আমার বাড়ী। দাদাবাবু আমার নিজের লোফ |” “আহা 
দাদবাবু বড় ভাল লোক । উনার দৌলতেই আমাদের কোন কষ্ট নাই। 
তোমাকেও ত ত্র রকম দেখছি বাবু । আর ধত ঠছার্ডাগুলোকে 
দেখতেছ, কেবল হাসি আর ঠাট্র।! আমি ঘেন আর মনিষ্যি নই !” 
ইত্যা্ি প্রকার আদ্র অভ্যর্থনার মধ্যে বিনয়ের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। 
সমস্ত রাত্রি জাগিয়৷ শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল এবং ঘুমও 
পাইতেছিল , কাজে কাজেই মুখ হাত ধুইয়াই শুইয়াই পড়িল। কিছুক্ষণ 
পরে ঝি একবার বোধ হয় পান লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; 
কিন্তু তখন তাহার আর কথ! বলিবার শক্তি ছিল না--তাই কি একটা 
অস্বাভাবিক উত্তর দেওয়ায় ঝি বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল যে+__ 
“বাবুদের ঘুম কি পোনা নাকি গা? পুড়ল আর এল !” 

বিনয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় তিনটা । নরেন এই 
মাত্র কলেজ হইতে আসিয়।৷ একটু গুরুগস্ভীরস্বরে বি ও ঠাকুরকে অভ্যর্থন! 
করিতেছিল, তাহারই আওয়াজে সে জাগিয়া উঠিল, এবং দেখিল 
নরেনের হাতে একখানা চিঠি । সেবার বার সেখান! পড়িতেছে। “কার 
চিঠি নরেনবাবু ?” বলিয়া বিনয় আস্তে আস্তে বিছান। ছাড়িয়। উঠিল। 
নরেন বলিল।_-বাবা লিখেছেন । আপনারও একখানা চিঠি আছে 
এই নিন |” বলিয়! সে একখানা খামে মোড়া চিঠি বিনয়ের হাতে দ্বিল। 
বিনয় দেখিল চিঠিখানা কিশোঁরমোহন বাবুর লেখা । নরেনদের মেস্র 
ঠিকানায় তাহারই ০/০ দিয়া বিনয়কে লেখা হইয়াছে । চিঠিথানি খুলিয়া 
দেখিল তাহার ভিতরে ছুইখানি দিঠি। একখানি কিশোরীমোহন 
বাবুর, আর একখানি একট। ছোট খামে মোড়া শান্তির চিঠি। প্রথম 
চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল, তিনি লিখিয়াছেন,__“তুমি স্কুলের কয়েটা 
দরকারী জিনিষ আনিতে কলিকাঁত। ঘাইতেছ, এই কথ! আমায় 
বলিয়াছি.ল, কিন্ত যাওয়ার পর হেড. পণ্ডিত মহাশয় আমাকে তোমার 
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ছুটার দরখাস্ত দেখাইলেন। বলিতে কি তোমার এ ব্যবহারের কারণ 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । তুমি গোপনে টলিয়া যাওয়াতে আমরা 
সকলেই বিশেষ ছুঃখিত। আশা করি শীপ্র এখানে আসিবে । ছুই 
চার দিনের মধ্যে স্কুলের ইন্সপেক্টর মহোদয় আস্ছেন তোমার উপস্থিত 
থাকা নিতান্ত দরকার” ইত্যাদি । 

এই * চিঠিথানি বন্ধ করিয়া সে দ্বিতীয় খানি খুলিয়া পড়িল। সে 
লিখিয়াছিল, বন্ধ দা! আপনি কলিকাতা যাঁবার সময় মামার সঙ্গে 
দেখা করেন নিকেন? বোধ হয় কোন জিনিম বরাত কর্ণ “সই ভয়ে 
নয় কি? বাবার কাছে শুন্লাম_আপনি নাকি ভিতরে ভিতরে ছুটা 
নিয়েছেন, মার এখানে আনস্বেন না। কেন? আপনার (বাধ হয় 
এখানে খুব কষ্ট হয়, তাই? না আমর! কোন দোষ করেছি? যদি 
দোষই হয়ে থাকে, তার কি আর ক্ষমা নেই? আপনিই তত 
কতদ্দিন বলেছেন ক্ষমা! আর ধেধ্যই মানুষের প্রধান গুণ । বে আপনি 
আবার এমন করলেন কেন? আমিও সকল সময়েই আপনাকে অনেক 
বিরক্ত করেছি সে সব কথা ভূলে যাবেন । আপনার যদ কোন বিষয়ে 
এখানে কষ্ট হয় সে কথা ত খুলে বলেননা। আপাঁন চলে ঘাওয়ায় 
ভাল লাগে ন'। আপনার কথ! প্রায় সকল সময়ই মনে হয়। নদি 
বাবার অনুরোধ রাখেন, অন্ততঃ আর 'একবার এখান আস্বেন। 
আস্বার সময় আমার জন্য দেই ছবিখানা আর ছুই একখানা ভাল বহ 
নিয়ে আস্বেন। ইতি । আপনার ন্েহের_-শাস্তি। 

চিঠিখানা পড়িয়া বিনয়ের মনটা আরও নরম হঙইয়া 'গল। সে 
আর রুদ্ধ বেগ চাঁপিয়া রাখিতে পারিল না। সমন্ত্র বুকটা ক্টাপাইয়া 
একট। দীর্ঘনিঃশ্বাস সবেগে বাহির হইয়! গেল | ভাবিল,-মশ অপরের 
মনের কথা না বুঝিতে পারিয়া কি ভ্রমেই পড়ে । যাহাদের ক'ছ আমি 
জীবনের প্রথম আদর যর পাইয়াছি, যাঁহাদের সুখ স্ৰিধার গ আমার 
সব বিসজ্জন দিতে প্রস্তুত থাক উচিত, বাহিরের ব্যধহার ছ:রা আজ 
সেখানে একটা কি প্রচ আঘাতই না দিতে বসেছি । আমার ভাল 
মন্দ বাহার এত চিন্তা করিয়া থাকে, শুধু আমারহ জন্য তাহাদিগকে 
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কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে ভবিষ্যতে আরও কত হইবে! 
কিন্ত কেমন করিয়। একথা বুঝান যায়? মনে করিয়াছিলাম ও সংশ্রব 
পরিত্যাগ করিব, কিন্ত তাহার ফল ত বেশ শাস্তিপ্রদ হইল ৰা? ছুইথানি 
পত্রেই অভিমানের ভাব বেশ ফুটিয়া! উঠিয়াছে। না জানি তাহার 
আমায় কি কৃতদ্ব ভাবিতেছেন? না। সেইখানে থাকিয়া এ সমম্তার 
মীমাংসা করিতে হইবে । এই ভাবিয়া নরেনকে বলিল- নরেনবাবু । 
চলুন তবে কাল বাঁড়ী যাওয়া যাক্‌। আপনি কি ছুই একদিন ছুটি নিতে 
পারেন না?” এই কথ শুনিয়া নরেন একটু উৎসুক তাবে বলিল; 
“এযে মহা সৌভাগ্য দেখছি! সঙ্গে সঙ্গেই বৈরাগ্যের জোয়ার ভাটা 
পড়তে আরম্ভ হল! তা বেশ ছুটির জন্ত কিছু যাঁয় আসে না, তবে যদি 
প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারি । তারপর আমার এক বন্ধুর এই সঙ্গে আমাদের 
বাড়ী যাবার ইচ্ছা আছে। তার নিজের, আর একটা ছাঁট বোনের 
একবার পাড়ার্মীয়ে বেড়াবার ইচ্ছা হয়েছে। চলুন না দেখে আসি 
তাদের কি মত হয়? হেঁদোর পাশেই তাদের বাঁড়ি।” বলিয়! ছুই 
জনেই প্রস্তুত হইল, এমন সময় ঠাকুর জল খাবার লইয়! হাঁজির। কাজে 
কাজেই জলযোগের পর দুইজনেই বাহির হইয়া! পড়িল । 


নব্যবঙ্গের শক্তি ীযস্থাপনা 


স্থ, 


৩রা বৈশাখ__-মঙ্গলবার 


সকালে আন্দাজ বেল! নয়টার সময় মুড়িঃ গুড়, চা ইত্যাদি জলখাবার 
পাওয়! গেল। বন্দোবস্ত খুবই ভাল হইয়াছিল। তাহার পর কাজের 
পালা আরম্ভ । এক একজন সন্যাসী নেতার অধীনে বিভিন্ন কয়েকটী পৃথক 
বিভাগ গঠিত হইল। যথাঃ পুজা বিভাগ, রন্ধন বিভাগ, ভাড়ার? 
পরিবেশন, কুট্নাকোটা, অলতোলা, ইত্যাদি । সাধারণ তব্বাবধায়কও 
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সিসি 


ছিলেন । এই পদ্ধতিতেই উৎসবের পরদিন পর্যন্ত কাজ চলিয়াছিল। 
গরমের দিন_ জলের প্রয়োজন খুবই বেণী। “ডাক বসাইয়া” বাল্‌্তির 
সাহায্যে আজ কুয়া হইতে জল তোল! হইল । 

মাতৃতীর্থে আজ দিনের-বেলা প্রায় ছুই শতের উপর ভক্ত অন্নপ্রসাদে 
পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া মন্দিরের পিছনে পশ্চিমধারে লম্বা ছাউনীতলায় 
উপবিষ্ট হইলেন । তখন প্রায় সাড়ে বারটা। অতগুলি লোকের 
আয়োজন খুবই সকাল সকাল হইল বলিতে হইবে। ঘধীরে-_গম্ভীরে 
_-একতাঁনে গগন ধ্বনিত করিয়া ছুইশত সন্তান, পরব্রন্ধে অন্ন আছতি দিলেন 
_ এব্রহ্ধার্পণং ব্রহ্হহবিঃ ইত্যাদি | তাহার পর “সোম্‌; পড়িল-_ কিছুক্ষণ 
সব নিস্তব। অনেকগুলি পংক্তি একজায়গায় একত্রিত। সশবে তাহার 
পর ভোঙ্বন চলিতে লাগিল। আমাদের “উপুদা” বাড়ীর বড়কর্তার 
মত সকলকে তত্বাবধান করিতে লাগিলেন-_-ঘাহাতে সকলে পরিতৃপ্ত 
আহার করেন, অথচ প্রসাদ কেহ অতিরিক্ত লইয়া নু না করেন-_ 
সে সাবধান-বাণী বিশেব জোরের সহিতই প্রকাশ করিলেন । চাচ1- 
ছোলা সাফ. বুলি। যাহার্দের অল্পবয়স, দাদার সেই একুগন্তীর রবে 
তাহাদের পেটের পিলেগুলি বোধহয় চমকাইয়া গেল। ভাত, ডাল, 
কুমড়ার স্ম্বাহু ছক্কা, চ্চড়ী, মাছের কালিয়া__ইত্যার্দি আসতে লাগিল । 
উপু-দ। সাধুভক্তদের পঙ্গং-ভোজনের সময় বাংলা কবিতা আবৃতি করিয়া 
সকল প্রাণে পুলক সঞ্চার করিলেন। প্রত্যেক কলির পর সকলে সমস্বরে 
সোৎসাহে “হা? বলিয়া! তাহাতে “রসান” দিলেন-বিকট সে 'হা”। বাল্য- 
কালের কথ মনে পড়িল। এক পাদ্রী অধ্যাপকের পাল্লায় পড়া 
গিয়াছিল। তিনি “পবিত্র বাইবেল ক্লাস' লইবার পৃর্ধে প্রত্যহ ভগবানের 
কাছে জোড়করে মুদ্রিতনয়নে একটা প্রার্থনা বলিতেন--“হে ভুগবন্‌! 
আমরা অত্যন্ত পাগী, পাপেই আনাদের জন্মঃ আমরা অতি নরাধমঃ 
ইত্যাদি।” তাহার প্রার্থনা কখন্‌ শেষ হইবে তাহারই অপেক্ষায় আমরা 
ছুই শতেরও অধিক “হট, ছাত্র পুর্বব হইতে গলা শানাইয়া বসিয়া থাকিতাঁম 
-_-শেষ হইবামাত্র সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতাম *আ-_মে__ন, 
(40790) | ছেলেদের বেয়াদবীতে পাদরী চটিয়! লাল হইতেন। এক্ষেক্ডে। 





পাস্টিপসিপাস্ির্াস্টিরীসিপি সি ০ পাস্টিাসটিণ সির সির সিসি সিল সিাস্টিতিছি এ নব পাল ৯ সিল লাস 


৪৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ঈ__৯ম সংখ্যা। 


পিসি সিকি পিসি পো সতী সি তো সিসি পোস্ত ৬তো পাপা ত৯ পাস পো পাস্িস্িাস্িতস্টিতাসি ৮ পাস্তা সপোস্পিপিস্টি্িসিত তি তি সিাসিশাস্পিা স্থ* * ২ পািপস্টপস্মিপীসপিস্সিপিসি গাছ তি ০ 
পাইল 


অবশ্য রাগারাগি ছিলনা । কেবল অবিচ্ছিন আনন্দ। ভউপুদার শ্লোক- 
ভাগারে হিন্দী, স্কৃত) বাঁংলা, নানা ভাষার নান! সামগ্রী আছে। ষেটী 
সকলের সর্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ হইয়াছিল এবং যেটী বায্সবার শুনিয়াও 
আমাদের আশা মিটে নাই সেটী এই স্থানে দেওয়া গেল-- 
পদক্ষণজ্ঞ শূলপাণি বেমতি নাশিল, 
একক স্বামীজী যথা! চিকাগে। মথিল, 
একক ভীমদেন বথ! কৌবরব-সমরে; 
একা পার্থ জয়ী হল কৃষ্গ-ম্বয়ন্বরে__ 
তাইত পাঁশব বলে ভয় নাহি হর; 
পরমেশ পদে বদি মতি-গতি রয়, 
ইঞ্িতে উড়াতে পারি বিচিত্র সংসার, 
সে শক্তি রোধিতে পারে হেন সাধ্য কাপ ?” 
--একটী সজোর তুড়ির সহিত দাদা! আবার বলিলেন-_“ইঙ্গিতে 
উড়াতে পারি_! পেখায় কঠন্বর দরিয়া দিবার উপার নাই? নতুবা 
দেওয়া যাইত । উপুদ্রার সেই গুরুগন্তীর ধ্বনি ও হাবভাব সহ ইহার 
আবৃত্তি স্বকর্ণে শুনিয়া উপভোগের বস্ত! শুনিয়াছি এ কবিতাটা 
দ্বাদ(রই দেওয়া ভাব অবলম্বনে মঠের জনৈক ব্র্গচারী কর্তৃক লিখিত । 
এইরূপ সরস বাকাপ্রসাদ বর্ষণের গে সঙ্গে প্রসন্ন মনে পরম-আনন্দে 
সকলে প্রপাদ পাইতে লাগিলেন । ভোজনশেষে বার বার জয়ধবন 
করিয়৷ সকলে পংক্তি ভাঙ্গিয়া উঠিলেন | 
তাহার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম । দারুণ গরমে দুপুরবেলা বাতিরের 
কোন কাজকর্ম কর! চলে না। কিন্ত হ্ুপকারদের ছাড়াঁন ছিল না 
রন্ধনের জন্য অনেকক্ষণ জলন্ত চল্লীর নিকট বলিয়া! ঝলসিতে হইয়াছিল। 
বৈকালে আবার কর্্মপ্রবাহ ছুটল । ধিনি যে বিভাগে নাম 
লিখাইয়াছিলেন তিনি নির্দিই সময়ে ঘথাস্থ(নে চলিয়া গেলেন এবং পরম 
উৎসাহে কার্যে যোগদান করিলেন । “মরদ্‌ কি বাত হাতী কি দীত*__ 
স্ূতরাং একবার যেকথা দেওয়া! হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত উহা পালনই 
,.কর্তর্য । সকলেই আপনাপন নেতার আজ্ঞাবহ । 





আঙ্মিন, ১৩:৬। ।] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঃ স্থাপনা €৪৭ 


মন্দিরের : সামনে উত্তর-দক্ষিণে যে লা াস্তা__তাহারই মাঝামাঝি 
পশ্চিমদ্বারী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর বাটী। এই বাটী নির্মাণের সময় যাহারা 
ব্যাধি-অনিয়ম-বাধা-বিপত্তি সব সহিয়া দিনের পর দিন মাসের 
পর মায় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাদ্দেরই একজন-_ধাঁহাঁকে 
আমরা হারাইয়াছি সই _পুজনীয় ব্রহ্মচারী রূপট্চতগ্জী বা হেমেন্্ 
মহারাজকে মনে পড়িল। বাটাসংলগ্র বাহিরের ঘরে বা গ্র) খীজগদ্ধাত্রী 
মণ্ডপে আচার্যের আসন প্রস্তত হইবে । বাড়ীর ভিতরে ঠিনখানি 
ঘর_-একটী উঠান। বাটীর দরজায় ঢুকিয়া বামহাতেই এ৪।ই্রমায়ের 
ঘর। পুণ্য-_পবিত্র। বাটার উঠান, মেজে, চাতাল-_লমপ্তই অধুনা 
সিমেন্টে বাঁধান। কিন্ধ তিনি চিরকাল বধায় কাদাশ্ুরা উঠান 
লইয়া নীরবে সকল অন্রবিধা সহ্য করিয়৷ গিয়াছেন। আ'টাশ সালে 
সকল বাধান হয়-_তাহার পূর্বেই তিনি অসুস্থ হইয়। কপিকাতায় 
চলিয়া আসেন এবং উহার কিছুকাল পরে স্বধাম প্রয়াণ ক'রন। 
কাজেই স্থুলদেহে এই বাড়ীর বর্তমান সৌষ্ঠব তিনি দেখিয়। যান নাই। 
তাহার ঘরের দাওয়ার কুলুঙ্গীটাতে বোধ করি স্থানীয় কোন শিল্পীর গড়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা সাদামুণ্তি বসান রহিয়াছে । ভিতরে মাঠ-কাঠা, 
কাঁঠের উজ্জ্বল পালিশ কর! তক্তার ছাদ। ছোট সিড়ি দিবা সন্তপণে 
উপরে উঠিলাম, নানা প্রকার ন্িনিবপত্র সেখানে স্ুুরাক্ষত | ঘরের 
উত্তর দেওয়ালের গয়ে বেদীর উপর আশ্রীঠাকুর ও শ্ীমায়ের 
আলেখ্য স্থাপিত' আছে । ঘরথানি ঘেমন সজ্গান পাক্ত '৮ইরাপই 
রহিয়াছে । অসংখ্য ভক্ত সন্তান সেই পবিত্ররজে মাগা পুটাহয়। কু গা্থন্মন্য 
হইতেছে । স্থান-মাহাত্ময অভ্ভুত-স্মতি সেখানে তীঞ্ছাকেই স্মরণ 
করাইয়া দেয় । একে একে শ্রীত্রীমায়ের অপরূপ জীঙন কণা মনে 
হইতে লাগিল। তাহার অলৌকিক ত্যাগ, তপস্তা, সংঘম, সলতা, 
পবিভ্রত। সর্বোপরি তীহাঁর আপামর সাঁধারণে অহেতুক করুণার কথ! 
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে এক নিরাবিল আনন্দ ও শাস্তির ধারা প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । ধন্য তীহারা ধাহারা জীবদশায় শ)ঞজগদস্বার ককণ।ঘন 
বিগ্রহ মায়ের দর্শন ও পদীশ্রয় লাভ করিয়াছেন । 


৫৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ সংখ্যা । 


৬ পান্টি তা পাসিপীসদিলাসিলাসিপাসিপাছি পি পাপা পাপা পাস পট পা পা্ি্া সিপোসটিাছি লি পোলা তে তেই লোপাসিতসিছি পিল পালি পোটিপাছি পি লাস পাইিপাছি লি পাস্িতো৯। ০ টি ৯০৯ পাস্তা সিভাসিতাছি এ 


বৈকালে বৈঠকথান। ঘরের দেওয়াল, আলমারী- জানালা- দরজার গ গা, 
মেজে-_সব ঝাড়া-পৌছ। হুইয়। গেল। সকলের মা যিনি তাহার কাজে 
কল্মার অভাব নাই। 

চা-আর্ি পাঁন করিবার পর সকলে মিলিয়। নদীপারে আচাধ্যকে বরণ 
করিয়া আনিতে ছুটিলেন । তখন সুর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু 
বাকি । অতগুলি লোকের থিনি মাথার উপর, ধিনি সকলের বল-বুদ্ধি- 
উৎসাহ, ধাহার যুক্তি-পরামর্শআদেশে এই বিরাট অনুষ্ঠান পরিচালিত 
হইতেছে তাহার আগমনে কন্মী ধাহাঁরা_-তাহারা সকলে বুকে জোর 
পাইলেন । ক্রমে আনন্দে. উৎফুল্ল অগ্রগামীর দল দেখা দিলেন । “ম্বাগতম্‌, 
বলিয়৷ অভিনন্দন করা! হইল--সকলেই উল্লসিত । সহান্ত আনন, কণ্ঠে 
অফুরস্ত কথাবার্তী । যিনি ধাহাঁর আশায় অনুক্ষণ খোজ করিতেছিলেন, 
বিশেষ প্রতীক্ষায় ছিলেন_-তিনি তাহাকে এই বড় দলে খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া খুনী হইলেন। আচাধ্যের আসিয়া পৌছিতে ও তাহার জন্য 
নির্দিষ্ট বৈঠকখানা ঘরে আসন লইতে রাত্রি হইয়া গেল। 

অতগুলি লোক থাকিলেও সন্ধ্যার সঙ্গে একটা গম্ভীর নিস্তন্ধ ভাব 
চতুর্দিক ব্যাপ্ত করিল। আধারের বুক চিরিয়া মন্দিরের পশ্চিমে 
সাধুদের আশ্রম বাটার দোতালার ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারাতির শঙ্খ-ঘণ্ট! 
বাজিয়া উঠিল-_পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিল, চাঁরু-চাঁমর মৃদু ছুলিল। আরাত্রিক 
গান ও স্তবপাঠ হইল। অনেকগুলি, ক একত্র একস্থানে বসিয়া 
ভাবের সহিত কীর্তন-ভজন আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে কিয়ৎকাল 
বিশ্রামাদির পর আচার্য মন্দিরপ্রার্গণে আসিলেন এবং নীচে রান! 
ঘরের নিকট চাতালে কিছুক্ষণ দ্রাড়াইয়া সব পরিপর্শনাদদি করিলেন। 
কিছুক্ষণ পর তিনি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আমিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অনেকগুলি ভক্তও তথায় মিলিত হইলেন । আচাধ্য ঘরের ভিতরে 
মাছুরের উপর বিশ্রাম করিতে. লাগিলেন এবং অপর সকলে সম্মুথেই 
দাওয়াতে বসিয়াছেন। বীকুড়ার চিকিৎসা-পারদশী স্বামী মহেশ্বরা- 
নন্দজী শ্রীগ্রীমায়ের বড় আদরের ভ্রাতুপ্পুত্রী অন্থস্থা শ্রীমতী রাধারাণীর 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাহার মুখে শ্রীমতীর শরীর সম্বন্ধে সকল 
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ষনুপুঙ্ খবর লইলেন। । ২৮শে শ চৈত্র শ্রীমতী বাকুড়া হইতে এখানে 
আসিয়াছেন ৷ 

ভক্তেরা সকলে এক এক করিয়া আসিয়া নিঃশব্দে আচার্যাকে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন । তিনি মাথায় হাত দিয়া সকলকে আশীর্বাদ 
করিলেন।, একদ্রন আসিয়! এই সময়ে তাহাকে প্রসাদী মাল্য 
পরাইয়া বরণ করিয়া গেলেন । ধর্ম ও কৃপাপ্রার্থারা করজোড়ে ষাহাদদের 
প্রাণের আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের সেই শভ-ইচ্ডায় 
তিনি সম্মতি দিলেন । বাঁলক, যুবা, বৃন্ধ যিনিই আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন 
কাহাকেও বিফল করিলেন না । কেহ ফিরিল না । 

কথাপ্রপঞ্গে বিষুপুর হইতে আসিবার দিনে তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া 
কোয়ালপাড়াঁর পথে মধারাঁত্রে বে বিভ্রাট বাধিয়াছিল সে কথা বলিলাম । 
সকলে হাসিতে লাগিলেন । তাহার পর পুজনীয় বিশবেশ্বরানন্দজীর 
সহিত এই কয়দিনের পুজাদি কি ক্রমে সম্পর হইবে ততসম্বন্ধে কথাবার্ত। 
চলিল। স্থির হইল বুধবাঁর খদ্ধি-সিদ্ধিাতা শ্রীগণপতির পুর্জামাত্র সম্পন্ন 
হইবে এবং বৃহস্পতিবার আন্ুষর্গিক দেবদেবীসহ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র 
বিশেষ প্রতিষ্ঠ!পুজা হইবে । ব্রতগ্রহণেচ্ছুগণের সন্যাস-ব্রদ্মত্য্যাদি সংক্কার 
তাহার পর । 

ক্রমে ভোগের ঘন্টা পড়িল। গত রাজের অপেক্গা আজ তক্ত 
খ্যাঁয় পংক্তি সমধিক পরিপুষ্ট । ধাহারা আজ নুতন অসিমাছেন 
তাহাদের শুইবার বন্দোবস্ত হইল | ক্রমে সারাদ্দিবসের কম্ম-কোলাহলের 
পর ক্লান্ত দেহ লইয়! কর্ষিবুন্দ গাঢ় নিদ্রাতিভূত হইলেন । 

বুধবার, ৫ই বৈশাখ 

কাল রাত্রে দাওয়ায় ছুই তিন জন শুইয়াছিলেন, আমাঙ্গের পা"লনকে 
ঘরের ভিতরেই থাকিতে হইল । মশার ভয়ে মশারী লইয়ছলাম। 
সেগ্লি খাটাইবার পর গরমের মাত্রা কিঞিৎ অধিক ছুইল। তাহা 
ছাড়া আমাদের সেই কাঁলীঘরে জানাল! বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। 
কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিবার মত স্থান পাইরাই সকলে সম্থষ্ট। 
কষ্টস্বীকার ও অস্থবিধাঁভোগের জন্য সকলেই প্রস্তত। আজ সকালে 
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আর সেরূপ ঠাগ্ হাঁওয়। পাইলাম না। ক্রমে আবার আমোদর পথে 
গতায়াতের পালা সুরু হইল । 

প্রাতঃকৃত্যার্দি সারিয়া আসিয়। পূর্বপ্িনের মত মুড়ি-গুড়লহ চা 
জলপানাদি মিলিল। অতঃপর আচাধ্যের আনীর্বাদ লয় ধন্মীরা 
যাহাতে আগামী কল্যের মহাঁকাধ্য নির্বিঘ্বে সম্পার্দিত হইয়া যায় 
প্রাণপণে তাহার সকল বন্দোবস্ত সরঞ্জামাদি শেব করিয়া রাখিবার জন্য 
একান্ত তৎপর হইলেন । আসল দিন ভালয় ভাঁলয় কাটিয়া ষাইলে হয়। 

কোন ব্রত বা পুজা করিতে হইলে পূর্ব হইতে সংযম সাহায্যে মনকে 
প্রস্তুত করিয়! রাখিতে হয়। আজ মাতৃ-মহোতসবের পূর্ব দিবস। 
মাতৃপুজার জন্ত আপনাকে প্রস্তত করিয়া রাখিবার দিন। মাতৃ- 
অর্চনার শুভ*সংঙ্কনন করিবার দিন । বাষ্টিভাবে সমগ্টিভাবে আমাদের 
সকল অপারকতা তাহাকে জানাইবার দ্রিন। আজ জগন্মাতার শ্রীচরণে 
আপনাঁপন অন্তরের জমাট জালা জানাইবার দ্িন। আজ আমাদের 
যুগযুগসঞ্চিত ভ্রাঁতৃবিচ্ছেদরূপ মহাঁপাঁপের প্রায়শ্চিত্ত দ্রিবস। নিজের 
সকল দৈন্য; অক্ষমতা, কর্ম্মবিমুখতা দূর করিবার জন্য মাতৃপদে শক্তিভিক্ষার 
দিন। বাহিরের সকল চাঞ্চল্য দূরে ফেলিয়৷ আজ আত্মপরীক্ষায় রত 
হইবাঁর দ্দিন । মনকে অন্তরকে স্থে্য ও দৃঢ়তা বহ্থিতে পুড়াইয়া খাটীসোণ। 
করিবার দ্িন। আজ অন্পৃপ্ত-পদদলিতদিগের ছুঃখদৈন্যের সহিত 
হৃদয়ের সমবেদনা ও তাহার প্রতীকার বিধানের উপায় উদ্ভাবনের দিন-__ 
আর আজ সংযম উপাসনার সাহাঁষ্যে আত্মস্থ হইয়া আত্মচিস্তা করিবার 
দিন। ভিতর হইতে কে বলিল__রে মুঢ়, মায়ের স্বৃতিভরা এই পীঠস্থানে-__ 
তীর্থক্ষেত্রে বাজে জল্পনা ছাড়িয়া এই সকল চিন্তা মনে আন্‌্। কারণ 
যাহার যেমন ভাবনা সিদ্ধিও তাহার তেমনি । ইচ্ছাঁময়ীর ইচ্ছা হইলে-- 
সমবেতভাবে কাতিরে তাহাকে ডাকিলে শতাব্দীর মেঘান্ধকাঁর নিংমষেই 
কাটিয়া যাইতে পারে । . 

কুয়ার ঠাগ্ডাজলে ন্নান করিয়া দেখা গেল__আমোদরে অবগাহন- 
্নানের তুল্য আরামপ্রদ নহে । ফুট্নাঁকোটা, জলতোলা৷ ইত্যার্দি গতকল্য- 
কার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকারে আজ হইল, _ভক্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
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হইতে লাগিল। আজ আরামবাগ, বিষুপুর, কোয়ালপাড়! ইত্যাদি 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভক্তেরা দলে দলে আমিতে লাগিলেন । অনপ্রসা- 
দাদি পাইবার পর সকলের খানিকক্ষণ বিশ্রাম হইল । 

আজও আশ্রম গৃহেই নিতাপুজা হইল । আচায্যের আদে*মত অগ্ 
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী বোধন-পুর্ী আন্ত করিলেন। ইহাক এক 
হিসাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠ কাধ্য বলা যাইতে পারে। ঘটগ্থাপন্া হছপি- 
যোঁড়শোপচারে ভ্ীগণপতি ও পঞ্চদেবতার পূজ! হইল। 

. নব-মন্দিরের বিগ্রহ-__প্রীমায়ের স্ুবৃহৎ একখানি তৈলটিএ আজই 
সময় থাকিতে থাকিতে বদান হইল | নুগচম্্মাসীনা জপরঠা মা নানা 
বর্ণে রঞ্জিতা_ বক্ষোপরি আনুলায়িত টাচর চিফুর_-পরণে শুদ পাশপাড় 
শাড়ী__সীমন্তে সিন্ধুর রেখা- হস্তয়ে স্বর্ণ বলয়। সোমা শান্ত জীবন্ত 
রাজরাজেশ্বরী মুক্তি । প্রথম জীবনের আলেখা। শিল্পীর ভূপিক। সাথক । 
মাতৃমুর্তি বসাঁন হইলে গ্রীমন্দির অপূর্ব শোভায় ভরিয়া উঠিল । 

এই বৃহৎ আলেখাথানি ধাহার সাধের দ্রিনিম ছিপ? খিপি অন্তিম বোগি- 
শয্যায় শুইয়া মাথায় শিয়রে ইহাকে সবহ্রে রাখিয়াছিলেন 'এবং আমা- 
দিগকে উহ! দেখাইয়া তাহারই একান্ত অগ্ররোধে গ্ীহ।না স্বরং 
একদিন উহাতে একটা ফুপ ফেলিয়! পুপ্ধা করিয়।ছিলেন__গণ্দের সাঁঠত সে 
কথ! বলিয়াছিলেন__€ আজিও মাঝে মাঝে সে ন্বর কাণে বাঞজিতেছে ) 
জননীর বড় ন্ষেহের সন্তান__-ম'মাদের পরমপ্রিয় ৬ললিতমোহন চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়কে আজ এ সময়ে বিণেন করিয়। মনে পঠিল। জানা য়ের 
প্রতি ত্বাহার অনুরাগ বলিবার কথা নহে । এখানকার দা ঠব। 
চিকিতৎসালয় ও মন্দিরের জন্ত তিনি প্রাণ দিয়া বনু পরিশ্রম করিয়ছি"লন । 

গতকল্য সন্ধ্যার পর একটী বড় মজার কণা কাণে পৌছিয় ছিল । 
আমাদের দাওয়ার ঠিক সমক্ষে রান্তরি পণ্চিমবারে একটা বৈঠকথানায় 
এইগ্রামের কম়েকটী লৌক সারাদিনের কাজকম্ম' সারিয়া এক সকলে 
বসিয়। তামাকু সেবন করিতেছিলেন। পরস্পরে মনখোলাখুপি শাবে 
কর্াবার্ভী চলিতেছিল। একজন হঠাৎ অগন্তকথার পিঠে বলিয়া 
উঠিলেন-__ই শ্লারা কত আমে রে-ক'লকেতার সারা সহরটাকেই 


৫৫২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ+-৯ম সংখ্যা । 


কি টেনে লিয়ে আসবেক্‌ ?” এই সময় অপর একজন বলিগ্লেন। আর ও 
এখনও ছুদিন ধরে আসা চল্বেক 1” আমরা তখন অন্ধকারে দাওয়ার 
উপর বসিয়াছিলাম। কথাগুলি শুনিয়া আনন্দই হুইল। সেদিন 
আমর! মাত্র জন পঞ্চাশ আসিয়াছিলাম । আঁজিকার সংখ্যা আরও বেশী 
ইহারা কি বলেছেন কেজানে? অবশ্ত এ ক্ষেত্রে "শাল! শব্দ বড় 
মিঠে- আদরের বুলি-__মানহানির মামলা! কর! চলে না ! 

বৈকালে মার্জ আমাদের দাওয়ায় একটা ছোটখাট সাহিতা 
সম্মেলন গোছের হইল । ডাক্তার গ্তামাপদ বাবু “ভারতবর্ষে প্রকাশিত 
জনৈক অধ্যাপকের লিখিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর উপর একটা প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া! সকলকে মোহিত করিলেন । এবং অনেকক্ষণ ধরিয়! এই 
প্রসঙ্গে নানা আলোচন! চলিতে লাগিল । সন্ধ্যার পর আচার্যের নিকট 
যাইয়া খানিকটা বসা হইল-_সারাদিনে কোথায় কি কি হুইল এবং 
আগামী কল্যকাঁর মহোতৎসবে কি ভাবে কাজ হইবে তাহা লইয়৷ 
আলোচন! চলিতে লাগিল। সে সময়টুকু বড় শান্তির । 

আচার্যের নিদেশমত আজি সময় থাকিতে থাকিতে মহোতৎসবের 
মহাঁনন্দোপলক্ষে কামারপুকুরের দেব-পরিবারের অন্য * নববস্ত্রোপহারের 
সম্ভার লইয়া জনৈক সেবক তথায় ছুটিলেন। এ সঙ্গে জয়রামবাটার 
মাতুল-পরিবারের + সকলকেও নববস্বাদি দেওয়া হইল। সকলেই 
পরিতুষ্ট। 

আরাত্রিকারদির পর আজ রাত্রে মন্দিরের বিস্তৃত দাঁলানটা বেশ 
জম-জমাট হইয়াছিল। সারাদিন কর্্মসোগ সাধনের পর একটী সুবৃহৎ 
চক্র রচিয়া ভক্তি অঞ্জনর লন্ত প্রাণমন ঢালিয়া সেবকগণ ভজন আরন্ত 
করিয়া দিলেন। নিস্তব্ধ যামিনী-_ন্বাহিরে চারিধারে ঘন-অন্ধকার । 
কেবল মন্দির-প্রাঙ্গণ নান! দ্বীপের আলোয় ভাম্বরোজ্ল । মনে হইল 


* কামারপুকুর শ্রসশ্ররামকষ্জ দেবের জন্মস্থান । জয়রামবাঁটী হইতে 
দেড়ক্রোশ ব্যবধান । তথায় তাহার ভ্রাতুপ্পুত্রয় এখনও সপরিবার বাস 
করিতেছেন । 

+ শ্রীত্রীমায়ের ভ্রাতৃপরিবার । 


আশ্বিন) ১৩৩৬ 1] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন৷ ৫৫৩ 


১৯০৯ লসিপাসিরাস্সিণী সিরিস্পিিস্সিপাস্সির ্াসিা সিপাস্টিপ সির সিসির সিপাস্িপ ছি 


সংসার হইতে অতি দূরে ইন্দ্রের এই অমরা-__এখানে শাস্তসৌম্য মুস্ত 
গৈরিকবস্ত্রাবৃত ঘুবা ধোগিগণ সুর-সাধনায় আপনাদের ধোয় ইষ্টবস্বলাভে 
তন্ময়__বিভোর | গ্রামবানী সকলেই পে দৃণ্য দেখিয়া বিমুদ্--ছোটি 
ছেলেরা, ছুষ্টামী গোলমাল ভুলিয়া নির্বাক-নিস্তব হইয়া মন্দিরের সারি 
সারি ধাপ্র-গুলির উপর চুপ, করিয়া বসিয়া আছে। ভিতর হইতে 
ভাবের অআ্োত আসিয়া অনুক্ষণ সকল শ্রোতার প্রাণমন ম্পশ-_-পুলকিত 
করিতে লগিল। অন্তরে অন্তক্ষণ মাতৃচিস্তা চলিতে লাগিল । পাটন' 
হইতে আগত স্বামী-দ্বয়ের গলা বেশ মিলিয়াছিল__ভজন সুন্দর জমিল ।__ 
“জাগেো) শগো! দয়াময়ী জননী, তব মন্দির-দারে আজ মিলিত 
যত সন্তান-গণ * * 1৮ “করে আশীব তুলি পুণ্যপাণি, শুনা ও সন্তানে 
অভয়বানী * * 1৮ প“পুলক-উতৎসবে হোক পরিপুরিত তব দীন ভবন |” 
“আয়রে আয়, ও জগতবাসি, 
তোরা দেখে যা একটা বার আসি, 
আমার জননীর রূপরাশি পরাণ ভরে ।--* * * 1 
আবার আখর চলিল-_:ওগে! আমার জননীর ব্ূপরাশি পরাঁণ 
ভরে । 
এইরূপে একের পর আর ভজন চলিতে লাগিল। ভজনানন্দে গা 
ভাঁসাইয়া সকলে বিহবল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ভঙ্গন 
সাঙ্গ করা হইল এবং পংস্তি বসাইবার ব্যবস্থা চলিতে পাগিল। রাত্রে 
সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদের সহিত পর্থক্তভোজন “শন করা 
গেল। আনন্দের উত্স উপু-দা ও উপস্থিত ছিলেন | 
আজ ভিড় বেণী হওয়াতে আমাদের দাওয়ার উপরে দ্রষ্-চারিজন 
অধিক ভক্তসমাগম হইল । ঘরের ভিতর গরমে বড় কেউ প্রবেশ করিতে 
চান না। তাছাড়া তথায় «ন স্বানং তিলধারণং |” দাওয়ার একপাশে 
জনৈক কৌতুকপ্রিয় স্বামীজী ঠাহার অপেক্ষাকৃত স্বলশক্বীর কোনপ্রকারে 
বাখিবার একটু স্থান সংস্থান করিয়াছেন এমন সময়ে তীহার আপিবার 
পথের নিষ্ঠাবান সেবক আঁপিয়া একটু স্থানের জন্য কাচর মিনতি 
জানাইল। এ যেন লোকঠাঁসা রেলগাড়ীতে “মশাই গো অন্বগ্রহ ক'রে 


৫৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ টড সংখ্যা । 
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একটু সরবেন- পাড়িয়ে যাৰ বলিয়া ষ্টেশনে আরোহীর আবরণ । তখন 
সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সাধুজী গম্ভতীরভাবে বলিলেন-__“দ্যাধ বাপু, সন্ধ্যা 
হয়ে এলো । তার ভিতর কোথাও একটু স্থান জোগাড় ক'রে লও । 
নহিলে আর আধঘন্টা পর আমি "আর তোমায় চিন্তে পার্বো না। 
কিছু ন1 পাঁও সামনে একখান! খালি গরুর গাড়ী আছে-_-অ।জ ,রাতউ। 
কোন প্রকারে উহারই ভিতর কাটাইয়া লও।” সেবক স্তম্তিত। 
ভাবিলেন-__-এত সেবার পর এই সম্ভাষণ ! ভীষণ দেবতা বটে! যেন কত 
অচেনা । “দেখ বাপু, আর আধঘণ্ট। পর আমি আর তোমায় চিন্তে 
পারবে! না”__-শুনিয়৷ উপস্থিত সকলে হো-হো। করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। 


কাঁশ্শীরে অমরনাথ 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
( শ্রীঅতুলরুষ্ণ দাস) 


আজ ১* মাইল যাইতে হইবে; পথে অল্প অল্প চড়াই, কাজেই 
বিশেষ কষ্টকর নহে , তবে কেহই এই পথ একদমে চলিতে সক্ষম নহে। 
মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে হয় এবং তৃষ্ণার্ত বোধ করিলে জলপান 
করিতে হয়। এখনও আমরা পাইন ও চিড় বা ফেলু বৃক্ষ সমাকীর্ণ 
শৈলমালার মধ্য দ্রিয়া চলিতেছি । আহা, কি ঘন সবুজ ছবি! পড়াওয়ে 
পৌছাইতে প্রায় ১টা হইল; ইহার নাম চন্দনবাড়ী । যাত্রীরা যেখানে 
আস্তানা গাঁড়িল, €স স্থানটার একদিকে লম্বোদরী নদী এবং অপর দিকে 
আর একটী নদী । এখানে পৌছিয়া দেখিলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং 
পূর্ববদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পথ কর্দমময় । এই জন্ মধ্যাহ্ন ভোজন সাঙ্গ 
করিয়াই শষ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । মধ্য টিপির টিপির বৃষ্ট পড়িয়। 
অত্যন্ত শীত আনয়ন করিল। সন্ধ্যার পূর্বে স্বামিজী লম্বোদরীর দিকে 
বেড়াইতে যাইবার জন্ত ডাকিলেন । শীত হেতু অনিচ্ছাসত্বেও তাহার 


আহশিনঃ,১৩৩*। ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৫৫৫ 


আজ্ঞ৷ পালনার্থ বাহির হইলাম । নদীর নিকট গিয়! দেখি উহার এক- 
দিকে তুষারাচ্ছন্ন ; তুষারের গভীরতা ৩০।৪* ফুটের কম নহে । অনেক 
যাত্রী কৌতুহলবশতঃ উহার উপর কতকদূর বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। 
আমরাঁও*একটু গেলাম ; কিন্তু মেঘলা থাঁকায় বড় শীত করিতে লাগিল, 
আর স্বামিজীও বলিলেন “কাল ত ইহারই উপর দিয়! মাইতে হইবে, তবে 
আজ আর গিয়া কাজ নাই |” অতএব আমরা ফিরিলাম এব: ধঙ্মার্থ- 
আফিসের পদস্থ কন্মচারিগণের সহিত কথাবার্তা কহঠিতে কহিতে াবুতে 
আসিলাম। পর দ্রিবস এক ভীবণ চড়াই আছে শুনিয়া! বই বিষ 
হইলাম; কি করিব উপায় নাই। অমরনাথকে স্মরণ করি,ত করিতে 
আহার করিয়া শয়ন করিলাম । 

পর দিন ১২ মাইল চলিতে হইবে, তাহার উপর ভীষশ চডা£ আছে 
এই হেতু একটু যেন হতাশ হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দব সাইতে 
না যাইতেই সেই যাত্রিগণের ভয়প্রদ পর্ব তটার সান্র:দশে উপস্থিত 
হইলাম। যাহারা অগ্নে আসিয়াছিল তাহার! প্রায় শিণরে উঠিয়ছে 
দেখা গেল। তাহাদের ঠিক যেন পিপীলিকা শ্রেণার মত দেখতে ল।গিল। 
সাহস বুকে বাঁধিয়া উঠিতে আরস্ত করিলাম ; ঘোড়া দীব পাঁদব-ণপে 
লইয়। চলিল ; অনবরত ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার পা 'পছলাহয়া খায় 
কিন্তু বলিহারী পাহাড়ী ঘোড়া, এমন দৃট এবং সঠিকভাবে পা ফেলিতে 
লাগিল যে, একবারও তাহার পা ফদ্কায় নাই। পাঁচ মিশিট করিয়! 
যাইতেছি, এবং পাঁচ মিনিট থামি:তছি, কারণ একটান। উসিপার ঘে। 
নাই। স্থানে স্থানে ছুইধারে পাহাডের মধ্য দিয়! পথ ; ভাহা এত 
সরু যে ছুইটী ঘোড়া পাশাপাশি মাইতে পারে না। খীরূপ স্থানে 
মাঝে মাঝে মোটবাহী ঘোড়ার মোট পাহাছের গায়ে ঠেকিয়' পিয়া 
যাইন্ডে, লাগিল এবং তাহা! উঠাইম! পুনরাম ঘোড়ার পিঠে নাপাহয়া 
চীলাইতে অনেক দেরী হইতে লাগিল। এইবূপে চলিতে চলিত 
যখন ছুরারোহ পাহাঁড়টীর শীর্ষে উপস্থিত হইলাম তখন বিজয়া £দনানীর 
ম্যায় একবার স্ফীতবক্ষে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলাম । কহ উচ্চে 
উঠিয়াছি, দেখিয়া গা শিহরিয়! উঠি! কোন কট না দিয় ঘোড়া 


8৫৬ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ+-৯ম সংখ্যা । 


আমাকে এত দুর উঠাইয়া আনিয়াছে বলিয়৷ তাহাকে দর করিয়া 
গায়ে হাঁত বুলাইয়! দিলাম এবং কিছুক্ষণের জন্য ঘাদ খাইতে ছাড়িয়া 
দিলাম। যাহারা পদব্রজে আদিতেছিল তাহাদের কি কষ্ট! ৯২1১৪ 
হাঁত উঠে এবং ক্ষণেক বিশ্রাম করে; বিশ্রামের সময় শ্বাদ টানার কি 
শব্দ; আর মুখে এই রব প্বাবা অমর কি কঠোর” “প্রাণ ,গেল রে 
বাবা” ইত্যাদি । | 

এই চড়াইটার নাম পিশুঘাটির চড়াই। অমরকথায় আছে ষে 
ছর্দীস্ত উৎপাতপরায়ণ দৈত্যগণকে দেবতারা এই পর্বতে পেধষিত করিয়া 
মারিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে । সে যাহাই 
হউক, আমি ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিয়া ঘাসের উপর বসিয়! চারিদিক নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলাম। দেখিলাম কেলু, পাইন প্রভৃতির রাজত্ব ছাড়াইয়া 
অনেক উপরে আসিয়াছি ; আর কোনদিকে ভ্রমগুল্সাদি শোভিত পাহাড় 
দৃষ্ট হইতেছে না। এখন পর্বতগুলির বক্ষ শ্তামল তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত, 
আর তাহার মধ্যে মধ্য বিবিধ বর্ণের বিচিত্র পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া 
অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । সব ফুলগুলিই ছোট ছোট, যেন এক 
একটি তারা, কিন্ত কি মনোরম বর্ণ। এত প্রকার বিভিন্ন বর্ণের 
সম্মিলন বোধ হয় জগতে কোথাও নাই- আর এত বিভিন্ন আকৃতির 
ফুলও কোথাও নাই। প্ররুতিদেবী তাহার অফুরন্ত সৌন্দর্যের এক 
এক খানি নৃতন ছবি প্রতিদিন দেখাইতেছেন। মুগ্ধ হইয়। অনেক- 
ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাঁর পর আবার ঘোড়ায় বন্। লাগাইয়া! চলিতে 
লাগিলাম। এত উচ্চে উঠিয়াছি কিন্তু নদী আমাদের পার্থ ছাড়েন 
নাই। এখন আর তাহার অঙ্গ পূর্ণভাবে দেখা যায় নাঁ। অনেক 
স্থানেই এপার হইতে ওপার পধ্যন্ত তুধারে আচ্ছন্ন; সেই কঠিন 
তুষারাবরণের মধ্য দিয়া লৌকলোচনের অদৃপ্তভাবে বহিয়া যাইতেছেন। 
আমরা শনৈঃশনৈঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পাহাড়ে চড়িতেছি। ক্রমে 
এমন স্থানে আসিলাম যেখানে পর্বতগুলির শিখরদেশ তুষারাচ্ছাদিত। 
এইরূপে চলিতে চলিতে লন্বোদরীর উৎপত্তি স্থানে উপনীত হুইলাম। 
ইহা একটা ছোট হৃদ, উহার চারিদিকে দ্যোতমান তুষার-কিরীটি-ভূধরগণ 
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অত্রভে্দ করিয়া স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান। তদের জলও তুষার-ধবল। 
কি অনির্বচনীয় নয়নাভিরাম দৃশ্য! বোধ হইল যেন কোন জ্যোতির্ময় 
রাজ্যে রহিয়াছি। ধন্ত হিমালয়, ধন্য তোমার শোভা সম্পদ । এমন 
স্থানে 'যর্দি খবিঃ মুনিঃ পিদ্ধগণ না থাকিবেন ত থাকিবেন কোথা ? 
বুঝিলাম কেন কাশ্মীর ভূন্বর্স-বাঠয। বিশ্ময়-বিস্কারিত-নেত্রে কিছুক্ষণের 
জন্য এই চমংকার দৃণ্য দেখিতে লাগিলাম । দেখিয়া তৃষ্ণা মিটিহেছিল না। 
হু্ঘটার নাম শেষনাগ, এবং উহ! তীর্থ বলিয়। গণ্য ; অনেকে উহাতে শান 
করিবার জগ্ত নামিয়া গেল । আমর! তীর হইতে প্রণাম করিয়া পল্ড়াওয়ের 
দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর আপিয়৷ ইক্ছা হইল এইবার ঘোড়া 
হইতে নামিয়। হাঁটিয়া যাই, কারণ সেখানটী সমতল ছিল, কিন্কু যেমন 
নামিবার উদ্দেশ্তে একদ্দিকের রেকাবের উপর ভর দিয়া আর একদিক 
হইতে পা! উঠাইয়া লইয়াছি, অমনন (ঘোড়ার পেটের বাণন আল্গ! হইয়া 
যাওয়ায় ) জীনট। ঘুরিয়৷ গেল এবং আমি চিৎ্পাত হইয়। পাঁড়যা। €গলাম। 
নিকটস্থ ২।৪ জন আমাকে তুলিতে আসিল, কিন্ত আম তাহার 
পূর্ব্বেই উঠিয়। দাড়াইলাম। মাথাটা একথানা পাথরের উপর পড়িয়াছিল; 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাগড়ী থাকায় কোন প্রক!র আঘ| ত লাগি পারে 
নাই; অন্ত কোন অঙ্গেও আঘাত লাগ নাই । যাহা হউক, এখান হইতে 
পড়াও পধ্যন্ত আর ঘোড়ায় চাপি নাই। বেলা আন্দাজ হুইটার সময় 
গন্তব্য স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । এই পড়াওটার নাম বাযুবাজন। 
এখানে বাধু সদাই বেগে বহে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম। বাপ্তবিকই 
এইখানে বাতাসের জোর এত অধিক নে এক এক সম:য় মুন হইতে 
লাগিল বুঝি তীবু উড়াইয়৷ ফেলে । ইহার কারণ এই ঘে, এই অধিত্যকা- 
টার সম্মুখ একেবারে খোলা, কোন পর্বত আড়াল ক্ষরিয়। নাই, এবং 
এজন্য বায়ু এখানে অবাধগতিতে বহিতে থাকে । আবার এ কারণে 
শীতের প্রকোপও এখানে অত্যবিক। বৃষ্টি বা বরফপাত দুরে থাকুক 
সামান্ত একটু মেঘলা হইলেই হাড় কাপাইয়া দেয়। শ্লীতের ভয়ে আজ 
আর আমি তাবুর বাহির হই নাই। 

পরদিন প্রভাতে যথাপুর্বব অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আর লহ্বোদরা 
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আমাদের সঙ্গে চলিতেছেন না, কাল তাহাকে তাহার; জনকের কাছে 
রাখিয়া আসিয়াছি। আজ মাত্র ৮ মাইল চলিতে হইবে । মাঝে মাঝে 
বরফের উপর দিয়া চলিতে হইতেছে। প্রায় অর্ধেক পথ চড়াই করিয়। 
আপিয়! দেখা গেল এইবার আমাদের আর উঁচুতে উচ্ঠতে হইবে না, 
বরং একটু নীচুতেই নাঁমিতে হইবে । দূর হইতে পড়াও দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছিল। চারিদ্দিকেই বরফরাশি দেখিতে দেখিতে পড়াঁওয়ের 
নিকটবন্তী হইলাম। এই পড়াওয়ের নাম পঞ্চতরণী । ইহার নিকটে 
পাঁচ ধারায় বিভক্ত একটী নদী থাকাতে উহার এরূপ নাম হইয়াছে। 
একটা ধারা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অপর গুলি খুব সরু । এই সকল পার 
হইয়া আমরা পঞ্চতরণীর বিস্তৃত উপতাকায় উপস্থিত হইলাম । ইহার 
নিকটে কোন পাহাড় ছিল না। অনেক দুরে তুহিনরাশি মস্তকে ধারণ 
করিয়া নগরাজগণ তিন দিক ঘেরিয়। আছে। আর চতুর্থদিকে অমরনাথকে 
আড়াল করিয়া তৈরবঘাটি নামক পর্বত তাহার বিশাল বপু লইয়া সগর্বে 
দণ্ডায়মান । উহার উচ্চত! ১৮১০** ফিট, অথচ কোথাও বরফ ছিল না; 
বোধ হয় অত্যন্ত খাড়া হওয়ার দরুণ বরফ ইহার গাত্রে জমিতে পারে না। 
আমাদের তাবু খাটান হইলে জিনিষপত্রাি গুছাইয়৷ রাখিয়। পঞ্চতরণিতে 
সান করিতে গেলাম; দেখিলাম অনেকে এখানে শ্রাদ্ধাদি করিতেছে । 
এখানে অবগাহন-স্গান চলে না) কারণ জল নিতান্ত অগভীর তাহার 
উপর আবার বরফ অপেক্ষা অধিক শীতল । গামছ' ভিজাইয়! কোনরূপ 
ন্নান সমাধা করিয়া মেলাটার চারিদিক বেড়াইয়া লইলাম । পরে 
পুরী কিনিয়া খাইয়া! বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়া 
বু লোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল । বৈকালে তাহাদের সহিত 
দেখা করিয়। বেড়াইলাম। পরে সন্ধ্যা হুইবামাত্র তাবুতে আসিয়! 
আহারার্দি করিয়া! শয়ন করিলাম); কারণ পাও বললেন, পরদিন 
রাত্রি ৩1৪ টার সময় অমরনাথ দর্শনে যাইতে হইবে । অমরনাথ "দর্শনের 
উৎকণ্ঠা অনেকদিন হইতে প্রাণে জাগরিত থাকায় ঘুম ভাল হইল না) 
রাত্রি ১ টার সময় ঘুম জাঙ্গিয়া গেল; উত্তিয়া তাবুর বাহিরে আদিলাম। 
দেখিলাম; পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল কিরণে দিক্‌ সমূহ উদ্ভাসিত; আর 


পসপাসপাটিপ সলাত পিিসিরাসপিসিপাসটিপািপিসিলাও পলি: এ 


আশ্বিন? ১৩৩৯ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৫৫৯ 


পর্বত শিখরস্থ বরফরাশি কি অপুর্ব শুত্রমুত্তি ধারণ .করিয়াছে। মরি 
মরি কি অনির্বচনীয় শোভা! সে শোভার বর্ণনা অসম্ভব। অবাকৃ 
ও নিষ্পন্দ হইয়। দেখিতে লাগিলাম। কবি ৬৬১0155৮101 এর 
ভাষায় বলিতে গেলে ণা 0107] 05 ১190061019৮” 1 অত্যন্ত শীত, 
অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিয়া এই সৌন্দধ্য সন্দ্শন করা হইল না। 
শয্যায় আপিয়া শুইয়া পড়িলাম ; ঘুম আর আসিল না। শুইয়া শুইয়া 
কথন যাত্রা করিতে হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম রাত্রি 
২ট! হইতেই যাঁত্র। আরম্ভ হইয়াছে । এই স্থানে বলিয়া! রাখি, পঞ্চতরণী 
হইতে অমরনাঁথে যাইবার ২টী পথ আছে। একটি ভৈরবঘাটিণ উপর 
দিয়, আর একটী উহার পাশ দিয়া গিয়াছে । আীনগর ভাতে যে 
তুই গাছি ছড়ি আসিয়াছিল তাহার একগাছি টৈরবঘাটার উপ দিয়া 
চলিয়! গেল, আর একগাছি দ্বিতীয় পথে হগল। প্রথমোক্ত পথে 
যাহারা নিতান্ত শক্ত ও সামর্ঘ্বিশি তাহারাই গেল; কারণ এপথটী 
অতি কঠোর, খাড়াভাঁবে উঠিমা গিয়াছে, আবার নামিয়াছে ও খাডাভাবে 3 
বসিয়া, হামাগুড়ি দিয়া উপুড় হইয়া! শুইয়| নামিতে হয়। শতকরা 
৫ জন মাত্র এই দিক দিয়! বাঁয় বলিয়! অন্রমান হয়। এ। পথে নান চলে 
না। আমর! ব্বিতীয় পথ-দ্িয়। গিয়াছিলাম । এপথেও চঠাঈ-৭ত্রাই 
আছে তবে বিশেষ নহে । গুহামুখ হইতে এখান পধ্ গত ৫ম:ইল পথ । 
পাণ্ডা বলিলেন আজ কোন প্রকার যানারোহণে যাওয়া বিধি নয়) 
অবণ্ত অসমর্থপক্ষে অন্ত কথা । স্বামিজজী ভিন্ন আমরা সকলে পদব্রজে 
চলিলাম। পরে দেখিলাম সকলেই পদরজে গিয়াছিল। রাণ ৪ টার 
স্ময় আমর! যাত্রা করিলাম । পুণিমার (জ্যাংঙ্ায় পথ আলোকিত 
থাকায় আর আলোকের আবণ্তকতা হয় নাই। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ 
জোরে পথ চলিতে লাগিলাম যাহাতে শীঘ্ব দর্শন করিয়া ফিপিয়! আসিতে 
পারি। শেষের দ্রেড়মাইল পথ একেবারে বরফাচ্ছন্্;) ঠহার উপর 
দিয়া চলা বড় ক্টকর, কারণ বাঁপির উপর দিরা চলিলে -ঘমন পা 
সরিয়। যায়, বরফের উপর দিয়াও ঠিক সেইরূপ ঘটে, ফ:ল অনেক 
সময়ে পড়িয়! যাইতে হয়। ধীরে ধীরে লাঠির ভরে চলিয়া অমর- 


৫৬০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ্-৯ম সংখ্য। | 


এ 
টিসি 
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বাবার গুহার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন বেধা ৮টা কি. 
কিছু বেণী হইবে । বহুধাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে, কেহ কেহ ফিরিতে 
আরম্তও করিয়াছে। আমর! যেখানে উপস্থিত হইলাম তাহার সম্মুখেই 
একটা নদী প্রবাহিত; তাহার উপরিভাগের প্রায় সর্বত্র, বরফে 
আচ্ছার্দিত; কদাচিৎ কোন স্থান ভাঙ্গ। আছে, নই স্থানে জল দেখিতে 
পাওয়া যায় । উহার একদিকে গগনম্পর্শী ভৈরবঘাটি পর্বত, অপরদিকে 
অমর-গুহা £ নদী-তট হইতে গুহামুখ প্রায় ২০* ফিট উচ্চ হইবে । 

বিশ্রামের জন্য নদী-তটে উপবেশন করিলাম | শুনিক্কাছিলাম নদী- 
জলে স্নান করিয়। নগ্রগাত্রেই দেব-দর্শন বিধি । কিন্ধ এই কার্য নিতাস্ত 
দুষ্কর ও অসম্ভব বলিয়৷ মনে হইল । কারণ নদী-ক্ল বরফ অপেক্ষা শীতল ; 
বরফকে পাঁচ মিনিট হাতে করিয়া রাখা যায়, কিন্ত নদী জল ১ মিনিটের 
অধিক রাখা যায় না; হাত জ্বালা করিতে থাকে । এরূপ সত্বেও ৩।৪ 
জনকে কৌপীন পড়িয়৷ ত্রান করিয়া অনাবৃত গাত্রে অমরনাথের পুজা 
করিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাদের শীত সহ করিবার ক্ষমত৷ দেখিয়। 
বিশ্মিত হইয়াছিলাম। আমি একটু বিশ্রাম করিয়া নদীতে হাতঃ পা মুখ 
প্রক্ষালন করিলাম এবং মাথা সামান্তভাবে ধুইয়া লইলাম । তৎপরে 
একখানি রেশমী চাদর পরিয়া এবং একখানি আলোয়ান মাত্র গায়ে 
জঅড়াইয়া পুজার্চনাদির জন্য গুহা মধ্যে যাইলাম। গুহা নিতান্ত ছোট 
নহে। লঙ্বা চওড়া এবং উচ্চতায় প্রায় সমান ; ৫1৬ শত লোক তাহার 
মধ্যে বেশ অবস্থ(ন করিতে পারে । গুহার স্থানে স্থানে উপর হইতে 
টুপ টুপ করিয়া জল চুয়াইয়া পড়িতেছে, এবং এই জন্য একটু অসুবিধা 
বোধ হয় । গহ্বরে ঢুকিয়াই বামদিকের পর্বতগাত্র এক প্রকার খড়ি- 
পাথরে গ্রথিত ; উহা খনন করিলেই খড়ির স্তায় এক প্রকার গুড়া বাহির 
হয়» ইহাই অমর বাবার বিভূতি । ব্ছুযাত্রী উহ! সংগ্রহ করিয়! গায়ে 
মাথিতেছে এবং বিতরণের জন লইয়া যাইতেছে । অমরনাথ পর্বতের 
উচ্চতা ১৭০০ ফিট । 

আমি গুহামুখে উঠিবার সময় মনে করিয়াছিলাম নগ্রপদে বাবাকে 
দর্শন পুজ্ন করিব) এই সংকল্পে কিছু দুর উঠিয়াছিলাম, কিন্ত 


আশ্বিনঃ ১৩৩০ |] মুক্তি ও কর্ম, ৫৬১ 


বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল; একে শীতে পা আড় হইয়া যায় তাহার উপর 
সরু মুখ পাথরের টুকরাগুল! পায়ে ফুটিয়া অত্যন্ত কই দেয়। এই আন্ত, 
আবার ফিরিয়৷ আসিরা একযোড়া ঘাসের জুতা পরিয়! লইলাম | দখিলাম 
সকলেই 'এই জুতা ব্যবহার করে । বলিয়! রাঁখি শ্রীনগর হইতে আসিবার 
সময় সকলেরই এই জুতা এক আধ জোড়া সংগ্রহ করিয়া আপা উচিত। 
পথেরও অনেক স্থানে ইহা পাওয়া ধায় । উহার দাম জোড়া প্রতি কি 
২ পয়সা মাত্র । এই জুতার আর এক গুণ এই হয উহাতে পা হওকাইয়া 
যায় না। তবে উহা সমস্ত দিন ব্যবহার করিলে এক দ্বিনেই উঠার আযঘুঃ 
ক্ষয় হইয়া যায়। | ক্রমশঃ) 


ঘুক্তি ও কর 
( উদাসী) 


মানুষ মাত্রেই শাস্তি ও মুক্তি বা স্বাধীনতা পাবার অন্য সহম্ক। 
প্রতি জীবাণু হইতে মানুষ পধ্যস্ত আমরা নই দেখি তই দিতে 
পাই যে প্রত্যেকেই হয় শারীরিক, না হয় মানসিক, না হয় উদ্ধবিধ 
স্বাধীনত। লাভ করিবার জন্য বিশেন মন্রণীল। স্বাধীনহাগ জন্ঞই “কটা 
জীব আর একটার প্রভাব সহ করিত অঙ্ছম। খপ্বাবীন হার অগহ একটা 
জাতি স্বীয় দাঁসত্বরূপ শৃঙ্খল গলায় পরিতে সর্বদাই নারাজ-_লাপান গার 
জন্যই বীরহৃদয় বিপদসগ্থলে সংগ্রামে আম্মপিসঙ্জনে কুঠিত হয় শা ও 
একমাত্র, অনন্ত স্বাধীনতা আন্বাদনের জন্যই উবুদ্ধঃ শ্রাশঙ্কর ও শট হগের 
জগত সংসার ত্যাগ । চিন্তানীল মানব জগতের ব্যাপারগুধি বিশ্নেক্ধপে 
প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারেন নে অতি স্থক্সতম পরমা হহতে 
বিশবব্রদ্মাণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই সাধ্যমত দুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা কারাতেছে। 
দর্শনশাস্ত্রও বলে যে জগতে তিনটা শক্তি ক্রিয়া করিতেছে । একটা 


৫৬২ উদ্বেশধন । 1২ ২৫শ দর্ষ_৯ম সংখ্যা। 


পাপী পাস্সিপাস্সিপী ৮. তি সে 


শক্তি আকর্ষণ করিতেছে-_দ্বিতীয়টা বিকর্ষণ ও . ছতীয়ট উভয়ের 
সমভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে । এই ত্রিবিধ শার্তির সন্মিলনেই 
জগতের স্থষ্টি। এই তিন শক্তি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন কোনরূপ 
স্ষ্টি হয়না । কিন্তু একবার ইহাদের মধ্যে চাঞ্চলা হইলেই অমনি 
স্টটি ক্রিয়া আরম্ভ হইল, অমনি একটা আর একটার বশে রহিল না, 
সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিল, ফলে &ই বশ্বব্রঙ্গাণ্ডের 
আবির্ভব। দর্শনকার এই চাঞ্চল্যের হেতু যাহা কিছু স্থির করুন না 
কেন তাহ! আমাদের বিচাধ্য-স্থল নহে কিন্তু স্থষ্টির প্রথমেই যে অপরের 
অধীনতার হস্ত হইতে নিষ্কতিলাভ করিবার জন্য একটী চেষ্টা বর্তমান, 
যে চেষ্টা আমরা বর্তমানে প্রত্যেক বস্তুতে দেখিতেছি-_ সেইটা বুঝাইবার 
জন্যই এই দৃষ্টান্তের অবতারণা । বিজ্ঞানেও বলিতেছেগঘে 0011071১00 
€(আকর্ষণীশক্তি আর ) 0910071-0ি5৭1 0)0৪ই € বিকর্ষণীশক্তি ) জগতে 
ক্রিয়া করিতেছে । এই ছুই মল্লের ধস্তাধস্তিতেই জগতের যাহা কিছু 
ব্যাপার । পুনশ্চ মেমন আড়জগতে এই স্বাধীনতার স্পহা বর্তমান, 
অন্তর্গগতের দিকে পক্ষা করিলেও আমরা উহার যথেষ্ঠ নিদর্শন পাইয়া 
থাকি। ইহাঁরই ফলে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির নৃত্তন নৃতন তত্বের আবিষ্কার, 
প্রাচীন 4১111177151), 10101917170, 00:87-0601 ও নানাপ্রকার কুসংস্কার 
পরিপূর্ণ ধর্ম্মমত হইতে অদৈত মতের উৎপন্ভি, নানাগ্রকাঁর কুরীতি পূর্ণ 
সমাজ হইতে উন্নত সমাজের আবির্ভ।ব, প্রাচীন একমাত্র রাজতন্ত্র হইতে 
প্রজাতন্ত্র গণতন্থের উদ্ভব, পরিশেষে স্থির তত্ব জানিতে গিয়া! জগৎ মিথ্যা 
ও ব্রহ্মই সত্য, মনই জগত স্থষ্টি করিতেছে এইবূপ তত্বের নিরূপণ । 
জগতের নানাবিধ ঘটন। দেখিয়। মানুষের মনে স্বতঃই উদয় হয়, ইহা 
কেন হইল? ইহাঁর কারণ কি? ছোট শিশু হইতে পরিণত বয়স্ক পধ্যন্ত 
সকলেরই এই একই কথা “কেন, এব কারণ কি?” এই প্রশ্নটা 
একটু তলাইয়! বুবিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে প্প্রশ্নকর্তী আর 
নিজের জ্ঞানের সীমার মধ্যে বন্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নন। এমন কতকগুলি 
ধটন! তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় যে গুলির ব্যাখ্যা তিনি আর করিয়া 
উঠিতে পারেন না। 'অর্থাৎ তাহার বর্তমান জ্ঞানভাগ্ার উক্ত ঘটনা 
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গুলির একট! সামগ্রস্তপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম । এই জ্ঞানের পরিধি 
বাড়াইবার যে স্থুপ্ত স্পৃহা সেই স্পৃহাটীকেই খর ঘটনাগুলি যেন জাগাউয়া দেয়। 
ও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তাহার অভিবাক্তি হয়--কেন? এর কারণ কি? 
এখন বেশ,বুঝা গেল প্রশ্রকর্তা পূর্বের সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে 
ইচ্ছা করেন অর্থাৎ পূর্বে যে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের একটা! আবরণ 
ছিল তাহা দূর কাণিতে ইচ্ছা করেন ইহাই স্বাধীনতার স্পৃহা । ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় যে স্বাধীনতাম্পুহা আমরা লক্ষ্য করিলাম তাহা কেবল অনন্ত 
স্বাধীনতার এক একটা পরিচ্ছিন প্রকাশ মাত্র । প্রকৃত স্বাধীনতা 
প্রকৃত মুক্ত অন্তরের মধ্যেই অনুভব করা হয় । একজন সসাগরা ধরিত্রীর 
অধিপতি হইতে পারেনঃ কেহ বা নানা বিষ্ঠা পারদশী হইতে পারেন, 
কেহ বা জগতে অতুলনীয় বীধ্যবান ও যুদ্ধনিপুণ হইতে পারেন কিন্ত 
তিনি কি বাস্তবিকই স্বাধীন? সম্রাটের বহিঃশক্র না থাকিতে পারে 
কিন্ত তিনি অন্তঃশক্র ও স্বীয় প্রবৃত্তি ও শরীরের দাস, জ্ঞানীর নান! 
বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে কিন্তু জগতে এমন বহুবিধ দিনিষ 
রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । বীর পুরুষ অপরূক 
শস্্া্দির দ্বারা জয় করিতে পারেন কিন্তু ইন্্রিয়ের হস্তে হয়ত তিনি 
ক্রীড়া পুত্তলি। বাহা অবলম্বনের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করা 
যায় না বলিয়া খবিরা বেদে বলিয়াছেন, “কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগ।স্মানমৈস্হৎ 
আবৃত্ত চক্ষুরমৃত্বমিচ্ছন্ । নিজের মধ্যে যে অমৃতের ভাণ্ডার রহিয়ছে 
তাহাকে জানিলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে। 
সেই জন্ঠই দেবরধি নারদ যড়ঙ্গ-বেদ, স্মৃতি, পুরাণঃ ধনুর্বেদ, আ'মুর্বেদ, 
সঙ্গীত, শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শান্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদশী তইয়াও 'প্রকৃত 
শাস্তির, প্রকৃত স্বাধীনতার আন্বাদনের জন্য ভগবান লনতকুমালের 
নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে গিয়াছিলেন । 

এখন আমরা দেখিব এই প্রকৃত স্বাধীনতা ফি? প্ররুত 
স্বাধীনত। বাসন! ত্যাগ বা অনাসক্তি। এই দেহরূপ রম গন্ধ “নদ 
স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে যদি আমরা সম্পূর্ণ অনাসন্ত হই বা ইহা “আমার”, 
“আমি দেহ, এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমর! 
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যথার্থ স্বাধীন ও প্রক্কত শান্তিস্থখের অধিকারী হইতে পারি। 
স্বার্থ বুদ্ধিই মানুষকে বদ্ধ করে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি তাহাকে মুক্ত করে। 
এই অনাসক্ত ভাব আনাই, আমি আমার বুদ্ধি ত্যাঁগই, 'আমাদের 
প্রত্যেক সাধনমার্গের উদ্দেপ্ত । ভক্ত নিজের ছোট “আমি” কে বলি 
দরিয়। “বিরাট-আমি' যে ভগবান তাহাকে সেই স্থলে বসাইতেছেন, 
জ্ঞানী আমি দেহ নহি আমি মন নহি, আমি বদ্ধ' নহি, ইত্যাকার 
বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপে উপলব্ধি করেন, যোগী নিজ অন্তঃকরণকে 
বিশ্লেষণপূর্ব্বক সর্ববৃত্তিহীন করিয়৷ পরম শান্তি স্থখ অনুভব করেন, 
আর কর্মী আমি আমার এইরূপ স্বার্থস্ুখ বলি দিয়া নিজকে বিরাট- 
আমিতে পরিণত করেন । “মুক্ত হবো কবে, আমি যাঁবে যবে 
বা “আমি মলে ঘৃচিবে জঞ্জাল এইব্ূপ ছোট ছোট কথার দ্বার এই 
পরম সত্যকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । মৈত্র্যযন্থাপনিষদে আছে “মন 
এব মনুষ্যানীং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ বিষয়সঙ্গি-_-মোক্ষে 
নির্বিষয়ং স্বৃতম্‌ । 

মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ । বিষয় সম্পর্কে বন্ধন 
হয়- নির্ব্বিষ় হইলে মোক্ষ হয়। মন বন্ধনের কারণ কিরূপে? 
একটা স্বামান্য দৃগ্াত্ত লইলেই জিনিষটী বেশ বুঝা যাঁইবে। মনে 
করুন আমাকে একটা লোক কোন এক থানি পুস্তক উপহার দিল। 
আমি উহা লইলাম এবং ইহা আমার বলিয়া আমার পুস্তকাঁগারে 
রাখিলাম। কিছুদিন পরে এ পুস্তকর্ানি কীটদষ্ট হওয়ায় পাঠের 
অযোগ্য হইল ও সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ভয়ানক ছুঃখ আসিল। 
অপরের যদ্দি প্রর্ূুপ পুস্তক নষ্ট হইত তাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট 
হইত না। এন্ূপ হইবার কারণ কি? কাঁরণ আর কিছুই নহে, 
প্রথমতঃ এ পুস্তকটাতে “ইহা! আমার", “আমার ইহাতে পুর্ণ সত্ব আছে' 
এইরূপ বুদ্ধি” স্থাপন করিয়াছি দ্বিতীয় স্থলে করি নাই, সেই জন্য 
প্রথম জিনিষটা নষ্ট "হওয়ায় আমার কষ্ট হইতেছে-__অন্তের জিনিষ 
নষ্ট হওয়ায়--আমার মনে কোনরূপ কিছুই হইতেছেন! । এইরূপ 
প্রত্যেক বিষয়ে এমন কি শরীর মন সন্বন্ধেও। এই, “বুদ্ধি” বাধা 
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পাইলে হুঃখ ও ইহা বাধা না পাইলে সুখ | এখন প্রকৃত মুক্ত হইতে 
হইলে আমাদের এই শৃঙ্খলঘয়ের মূলীভূত কারণ যে আমিত্ব বুদ্ধি তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে হুইরে । 

কন্দী কি উপায়ে এই ভববন্ধন দূর করেন সেই সম্বন্ধে আমরা এখন 
আলোচনা ফরিব। পুর্বে দেখিয়াছি কম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ও মোগী 
প্রভৃতির উদ্দেন্ত এক । তবে কন্মী কি ভাবে অগ্রসর হইলে তাহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্টকে লাভ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে দিও পুরধেব একটু 
আভাষে বলা হইয়াছে--এখানে বিশদভাবে আলোচনা করল 
বিষয়টা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে । প্রথমতঃ আমরা দেখিব কম্ম বলিতে 
কি বুঝি-_-কর্্ম শব্দের অর্থ যাহা কিছু করা থায়। এ কগা বলায় 
দৈহিক ও মানসিক ব্যাপ।র অর্থাৎ চিন্তা বিচার ধান প্রস্থ£ঠ করা, 
সমস্তই কর্ম পর্যায়ের মধ্যে পড়িল। “আমার অশ্যন্তরগ্ধ অগ্রিকে 
বাহির করিবার জন্য উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য “ঘ 
কোন মানসিক বা ভৌতিক আঘাঁত প্রদত্ত হয়”-_-হাভাই কম । কল্মই 
আমাদের চরিত্রের নিয়ামক । আমরা এখন যাহা তাহা অঠাতি 
কর্মের ফলম্বরূপ। আমরা নাহা কিছু করি না কেন তাহার হক্ম সম 
দাগ চিন্তপটে অঞ্ষিত হয়। ধএী দাগ গুলিকে সামরা সংস্কার আখা! প্রদান 
করি। ইহারা অতিস্থক্ষভাবে আমাদের অন্তঃকরণে থাকে এবং সময়ে 
সময়ে চিত্তের উপর ভাপিয়া উঠে । মনটী মেন একটা হইদ--নমন হুদ 
কতকগুলি ধুলিকণা ফেণিলে কতর্কগুলি কম্পন হয় তারপর ধু'প কণ' পি 
নীয়ে পতিত হয় আবার কোন উন্দেত্ক কারণের দারা হাঙর! পুনরার 
জলের উপরেভাঁপিয়া উঠে সেইরূপ আমরা যাহা কিছু করি, ঘাস্ছ। কিছ দেখি 
তাহার হুম্মাংশ এই চিত্তের মধ্যে থাকিয়া বায় ও কোন উত্তেজক কা?.ণর 
সংস্পর্শে উহ্বার। পুনরায় আবিভূতত হর। এই স্প্ম সংগ্কারের মমষ্রিহ 
আমাদের চরিত্র | ক্রমবিকাশবাদীদের কেহ কেহ এ সন্গন্ধে ভিন্ন রকমের 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । তীহার। বলেন মান তাহার পিতাম' হর 
নিকট হইতে যেমন শরীর ও সম্পত্তি উন্ধরাধিকারা হিসাবে পায় সেইরূপ 
নানসিক বুন্তিগুলিও পাইয়া থাকে । ইহাকে ইংরাজিতে 11 ৭১ 
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[71101 বলে। জিজ্ঞাস) করি বুদ্ধদেব যীশুখু্ট, শঙ্কর প্রভৃতির মত 
ব্যক্তির পিতামাতাদিগের হ্ৃদয়বন্তা ও আধ্যাত্মিক উন্নন্ঠি সম্বন্ধে এমন 
কিছু বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাঁয় কিঃ যাহ! হইতে আমরা বলিতে পারি 
যে তাহারা তাহাদের পিতাঁমাতাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে উত্তরাধি- 
কারিবরূপে পাইয়াছেন । সহোদর যমজ ভ্রাতৃদ্ধয়ের ভির্ন ন্িন্ন প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তাহারা কি বলিবেন? ইহা হইতে স্পঈ প্রতীয়মান হয় যে 
স্কারবাদ অনেকট। নিরসন্দিপ্ধ । এই সংস্কারগুলি যেমন শুভ ও অশুভ 
হইবে চরিত্রও সেইরূপ সং ও অসৎ হইবে। প্রথম *ঃ আমাদিগকে 
শুভকর্্ম অনুষ্ঠান করিয়া! শুভ সংস্কার উত্পাদন পূর্বক আমাদের অশুভ 
স্কারকে নষ্ট করিতে হইবেঃ শেষে আমাদিগকে এই শ্রভসংস্কারকেও 
বিনাশ করিতে হইবে । যেমন পরমহংসর্দেব বলিতেন কাট] দিয় কাট! 
তোল! শেষ হলে দুইটাই ফেলিয়! দিতে হয়; প্রকৃত শান্তি সখ অনুভব 
করিতে হইলে আমাদের শুভ অশুভ উভয়বিধ কর্ম হইতে মুক্ত হইতে 
হইবে; শুভ আসিলে আমদের মন যেরূপ অটল অচল থাকিবে অশুভ 
আর্জিলেও ঠিক সেইরূপ থাকিবে । এরূপ অবস্থ। লাভ করিবার উপায় 
আসক্তি ত্যাগ । 
কর্মমমাত্রেই সদসৎ মিশ্রত। শুভকন্্ম হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ অশুভ 
আছেই আর অসৎ কর্ম্ম হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ সতের অংশ আছেই । 
কোন কর্ম্ম সর্বাংশে শুভ বা সর্বাংশে অস্ত নয়। যদি সৎকর্ম অনুষ্ঠান 
করি তাহা হইলেও আমাদের নিষ্কৃতি নাই, শুভ কর্মের ফল আমাদিগকে 
বদ্ধ করিবে । আরও এক কথা কর্ম ত সকলেই করিতেছে তাহা হইলে 
কর্ম্মযোগের আবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্বের উত্তরে আমর! 
বলি) «কর্ম কর কিন্তু কর্মের ফলে আসক্তি রাখিও না, আসক্তি রাখিলেই 
তোমাকে বদ্ধ করিবে--আসক্তি ত্যাগ করিলে_-তোমার মতন বিষয় 
আর সংস্কাররূপে দাগ দিতে পারিবে না, তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তই থাকিবে? । 
দ্বিতীয়তঃ কর্ম ত সকলেই করিতেছে কিন্তুকি ভাবে করিতেছে তাহা 
বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ| যাইবে । সাধারণতঃ আমরা দেখি একজন 
একটা সৎকাজ করিল-_হয়ত তাহার পশ্চাতে নিজের কোন অভীষ্টসিদ্ধির 


আশ্বিন,'১৩৩০ | ] মুক্তি ও কর্ণ। ৫৩৭ 


সঙ্কল্পঃ না হয় নাম বঘশের আকাক্ষ। বর্তমান । এরূপ.অবস্থায় কর্ম করাহয় 
সত্য, কিন্তু তাহা কর্মষোগীর কর্ম নহে। কর্মযে।গী কোনরূপ ফলের 
জন্য আকাজ্ষ। করিবেন না; কর্্মসিদ্ধ হউক বা অসিদ্ধ হউক তাহাতে তিনি 
অচল অটল স্থির। তাই গীতায় ভগবান বলিতেছেন পসিগাসিন্যোঃ 
সমোতৃত্বা সমত্বং বোগ উচ্যতে”। “সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান খাকিবে। 
এই সমতাঁকেই যোগ বলে” । কি করিয়। কর্ম করিতে হইবে এগবান 
শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটা শ্লোকে স্পট করিয়া বলিরাছেন । 
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেমু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতৃভ্‌ £ মাতে 
সঙ্গোইস্তকর্্মণি ॥ যোগস্থঃ কুরুকর্মীণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনর্গীয়। সিঙ্গাসিছ্োঃ 
সমো তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। বুদ্ধিযুক্তো অহাতীহ উচ্চ স্তুক্ূত 
হু্ধতে। তক্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলন্‌॥ কম্মজং 
বুদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যন্বা মনীবিণঃ | জন্মবন্ধ বিনিপ্ক্তাঃ পদং গস্থন্তানা ময়ং ॥ 
“কর্মেতেই তোমার অধিকার । ফলেতে কখনও নহে কর্মফলে তোমার 
আসক্তি না হউক এবং অকন্মে তোমার অপ্রবুন্ডি না হউক । তে ধনগয়, 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞাঁন করিয়া, আসক্কি তাগ কিয়! কন্ম কর। 
এই সমতারদ্বারাই যোগ-বুক্ধিঘুক্ত বাকি শুভাশুভ ত্যাগ কর । অব 
যোগানুষ্ঠান কর কারণ কর্মে কৌশলই যোগ । পণ্ডিত বাক্তি পুদ্ধিমুক্ত 
হইয়! কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বঙ্ধনবিহীন হহয়! মঙঈগলভনক 
সেই ব্রহ্গপদ্ প্রাপ্ত হন” । 

ঘিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন,.সে£ আশ্রমোচিত কচ কর্ম 
অনাঁসক্ত হইয়া করিলেই উদ্দেন্ত লা5 হইবে । কেহ হয়ত বাঁলিবেন 
নিষ্ষাম কর্্মকি সম্ভব? কারণ ঘএনহ €ক'ন কাজ করা নায় তখনই 
আমর! দেখি বে তাহার পুর্বে কোনরূপ কামনা বন্তমান ; কারণ কাম্য 
করিতে, হইলে; সেই কার্যে প্রবৃন্ধ হইতে হইলে, ইঞ্সাধন এ: জ্ঞান 
থাক] আবশ্যক-_-মোঁট কথা কাব্যে শ্রেয়ঃ বুদ্ধি হইলে তৰে কাণ্ প্রবৃত্তি 
হয়। এই যে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ইহা ত কামনা ? তাহ। হইপে নিক্ষাম 
কর্ম কি করিয়া হয়--উহা কেবল কথার কথা মাত্র? পরের জগ্গ বা 
ভগবানের শ্রীতির জন্ঠ কর্ম্মকে সকাম ক্র বলেনা । বে কম্মে নিজের 
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এসসি পিসি সস এস পিসি স্টিভ পি লোক পা তিনি লাস তো পিসি পিসি লাস্ছি তাস তি তস্সিতিসসি পোপ সি পোস্ত ৬৯ তোসসি পোস্ত ৮০ লিপি পসসি এ সিসি পাপন পিসি 7 শী, * সপিসটিল পি সিপিসিপরার সস সপ তা 


অহং বুদ্ধি বদ্ধিত হয় না ও যাহার ফলে আসক্তি হয়ন! তান্বাকেই নিফাম 
কম্্ম বলে। গীতাঁয় এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে-_- 

নিয়তং সঙ্গরহিতংরাগদেষতঃ কৃতম্‌ । 

অফলপ্রেপ্দ,ন! কর্ম্ম যত্তৎ সান্বিকমুচ্যতে ॥১৮1২৩ * 

“যাহা অহঙ্কার শৃন্যঃ রাঁগদ্ধেব বঙ্জিত ও ফলাসক্তি রহিত হইয়া 
করা যায় তাহা সান্বিক কর্্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম”। “কর্মে প্রবৃত্তি 
নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নয় তাহা অপরের জন্য বং ভগবত্গ্রীতির 
জন্য হউক । মানুষ বদ্ধ হয়, যখন সে তাহার ব্যষ্টি মন বা দেহের 
স্থখের জন্য কিছু করে; কিন্য খিনি নিজ দেহস্থথ বা মানসিক 
স্থথকে বিসজ্জন দিয়া অপর ব্যক্তিকে ভগবানের মু্তি বা নারায়ণ জ্ঞানে 
তাহার সেবার উদ্দেশ্যে বা এ প্রকার কোনরূপ ভাব লা রাখিয়াও যদ্দি 
একমাত্র কর্মের জন্যই কর্ম করেন ও প্রতিক্ষণে নিজের অভিমান অহঙ্কার 
বা ইহাকে সাহায্য করিলে পরিণামে অন্যান্ত বিষয়ে আমার যথেই 
সুবিধা হইবে”, এইবপ স্বার্থবুদ্ধিকে দূর করেন তাহা হইলে কাহারও কর্ম 
নিষ্ষাম বলিয়! পরিগণিত হইবে । নিক্ষাঁম কর্ম করিয়াই ধর্ম্মব্যাধ, রাজি 
জনক পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন । এই কর্ম্ম তত্ব বুঝা ভয়ানক 
কঠিন বলিয়া! ভগবান কর্ম অকন্ম ও বিকর্ম এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া 
প্রকৃত কর্ম কি তাহা নির্দেশ করিতেছেন । শাস্ত্র বিডি 5 কর্মই প্রক্লুত 
কন্ম ও শাস্ত্রনিধিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও তুষ্তীভাবরূপ অর্থাৎ কোন কর্ম না করা 
কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলে। অপর আর এক দ্বিক দিয়া কর্্মকে সাব্বক, রাজসিক, 
তামদিকরূপে ভাগ করা হইয়াছে । যে কর্ম কলাকাজ্ষ। রহিত হইয়া করা 
যায় তাহাই সান্বিক কর্ম এবং ইহার দ্বারাই আমাদের পরম শান্তিলাঁভ 
হইয়। থাকে | রাজস ও ভামস কর্ম স্ধদ্ধে 5গবান বলিতেছেন-_- 

যত্তু কামেপ্দ,না কর্ম্ম সাহস্কারেণ বা পুনঃ | 

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদা হ্ৃতম্‌ ॥ ১৮1২৪ 

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিৎসামনপেক্ষ্য চ পৌরুমম্‌ । 

মোহদাঁরভ্যতে কন্ম বত্তন্তামসমুসতে 1১৮২৫ | 
ফলপ্রাপ্তি কামনায় ও অহঙ্কারের সহিত ও অতি কঈকর বোধে যাহা 
করা যায় তাহা রাজস কন্ম। | ( ক্রমশঃ ) 
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সমালোচনা ও পুস্তক শরিচয়। | 


হ্কম্্-আসীস্পভন-_ স্বামী বিবেকানন্দের ৮৬০1] 206] 10২ ১০০1০ 
নামক বক্তৃতার অন্থবাদ, ঢাক! রামরুষ্ মিশন হইত মুদ্রিত হইয়াছে। 
মূল্য তিন আনা । 

অন্নুক্পাগ- শ্রীমতী মুণালিনী দেবী । প্রকাশক গ্রগর প্রারস্তে 
আপনার বিজ্ঞপ্তিতে লেখিকার ধেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা: কবিকে 
উৎসাহ দান প্রবৃত্তি সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বতঃসিদ্ধ | 

ইহা প্রথম উদ্যম, ভবিষ্যতে সমস্ত ব্ুটী সংশোধিত হইলে শ্রীমতী 
মুণালিনী দেবী প্রতিষ্ট। লাভ করিবেন সন্দেহ নাই । আমর ঠাহাকে 
বন্ধভাবে ছন্দরীতি ভাল করিয়া! শিক্ষা করিতে অনুরে।দ করিতেছি। 
কবিতাগুলির মধে। প্রাণের চিহ্ন আছে কিন্ত গ্রারপকণার কবিত্রশাক্ত এখনও 
শৈশবাবস্থায়। যৌবনে বন হইবে বলিয়াই ভরসা করিতেছি । 

ল্যান্মন্লক্ত্রেল্স ন্নিশাল্তি । আজীবন কধও মুগো শাধায় প্রণাত। 
২৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস । রিড রায়, মেহেও পুর এদীয়া, 
ভূমিকা লিখিয়াঁছেন | স্বগীগ স্ুরেশচন্দ্র সমাজ পতি গম্থকারকে প্রশংসা 
পত্র দিয়াছিলেন তাহাঁও উদ্ধত করা হইয়ছে কিন্ধ "স পর গু ইঙ্গিতে 
ভরা । সমাজ পতি মহাশয় সেই ইঙ্গিত দ্বারা লেখক মহ.শয়কে “কান এ- 
রূপ উপদেশ দ্িয়াছিলেন কিন! তাভ। বুঝিয়! দেখিবার বিনয় । 

কর্তব্য প্রণোদিত হইয়া মথাসাধ্য চেগপা সন্ধে উপশ্য'স খানি 
অদ্ধীংশের অধিক পাঠ করিতে পারি নাই । ণগ্াররহ্ের নিপি প্রকৃত 
অহিংস অসহযোগেরই উজ্জল দগ্গান্ত” প্রস্ততি বড় বড় কপা থাকিলে 
কি হয়? তালুকদার হইতে সামান্য রুনকটা পর্লাপ্ত ৭ পণ্ডিত 
ধার্মিক ব্রাঙ্ষণকে দেখিলে পদ বন্দনা করে ঠাহার (দবর্চণ বিদৃধী 
রূপবতী অন্ুর্ধযম্পন্তা কন্যাকে নবাবের প্রতিনিধি কাঙ্ছি সাহেব -কশাকর্ষণ 
করিয়৷ ঘর হইতে বাহির করিতেছেন ও তাহার আদেশে পান সৈন্য 
বেত্রাধাতে তাহার পৃঠ গত বিক্ষত করিতেছে, রক্তধারায় মুন্ডিকা সিক্ত 


আশ্ষিন, ১৩৩০ | ] সমালোচনা 1 ও ডি গনিচা | ৫৬৯ 


হইতেছে । তারপর-- 


৫৭০ উদ্বোধন । র্‌ ২৫শ  বর্ষ-+৯ম সংখ্যা। 


ম্প্পাসষিলা সস্তা পান্টিলীতি পীস্টিাস্টিপ সী করসে ৯৫ সা 


লেখকের র ভাষা! উদ্ধ ত করিতেছি 
_ পমিপাহীরা ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় ধরা লুষ্ঠিতা স্থুমতিক্ষে নক 
জন্য বিস্তর ঠেলাঠেলি করিল; কিন্তু ধরাশধ্যা হইতে আর তাহাকে 
উঠাইতে পারিল না৷ | স্থমতির অবস্থা তখন এতই শোচনীস্ত যে, ভাহার 
আর পদমাত্র চলিবার শক্তি ছিল না; কিন্ত সেই হাকুল্ব দলের 
উদ্ভাবনী শক্তি তাহাদের পৈশাচিকতার অনুরূপ! তাহ নর স্ুমতির 
হাঁতের হাতি কড়িতে দড়ি বাধিয়! সেই দড়ি ধরিয়! ই্কবন্ধ কঠিন পথের 
উপর দিয়া তাহাকে টানির! লইয়। চলিল । সুমতির অন্বাঞ্*__তাহার 
কটিদেশ হইতে পা পধ্যন্ত মাটীতে হ্ড়াইয়। যাইতেছে; হষ্টকের সহিত 
ঘর্ষণে তাহার অদ্ধাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতেছে ; তাহার পরিধেয় 
বস্ত্র স্থানত্রষ্ট হইয়াছে । এইব্নপ * * * তাহাকে টানিতে টানিতে খন 
তাহার। কাঁছারীতে উপস্থিত হইল ।” 

এইরূপ বাড়াবাড়ি দেখিয়৷ আমাদের উপহাস পাঠের নেশা কাটাহয়া 
বইখানি বন্ধ করিতে হয়। উপন্তাঁস লেখকের হাতে সতোর দায়ীত্ব 
বলিয়া একটা জিনিষ আছে । বীভৎস রসের অব তারণা করিয়। 
গল্প জমাইবাঁর জন্য এক শ্রেণীর লেখনীজীবী স্ত্রীলোকের স্টপর অনেক 
প্রকার পাঁশবিকতার দৃশ্য বর্ণনা করে বটে, কিন্তু তাহার! সাহিত্যিক 
নহে, সত্যের দায়ীত্ব তাহাদের মস্তিষ্কে নাই । 

যতদুর পড়িয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ এই যে_তগন বাঞ্গলায় 
মুসলমান শাসনের শেষাবন্থা” তারানাথ শ্যায়রত্ন হরিরামপুরের একজন 
যজন যাজন অধ্যাপণ নিরত ব্রাহ্মণ । মাতৃহীন! কগ্। সুমতি:ক, অল্পবয়সে 
বিধবা হইবার পর, কাছে রাখিয়! বিদা ধন্ম প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া গড়িয়া 
তুলিতেছেন। এখন সে ষোড়ষবর্ষে পর্ার্পণ করিয়াছে । বিজয় দত্ত সেই 
পরগণাটা নবাব সরকার হইতে ইজারা লইয়। এই হরিরামপুরে আপিয়া 
সবরকাছারি স্থাপন করিলেন । মহাল বন্দোবস্ত লইতে তাহার বিস্তর" 
টাক! - খরচ হইয়াছিল সেই টাকাটা তিনি প্ররজ্রাদের কাছ হইতে 
আদায় করিতে চান তিনি ভাবিলেন ন্তায়তের সাহাষ্য পাইলে কাজটা 
নির্বিঘ্নে হইতে পারে তাই আপনার মেয়ে সত্যবালাকে লইয়া একদিন, 


পা ৯০ পাস পি স্িপাস্টিপাস্টিল সি রি -পাস্সিলা সাসিপানটি পালা 
পাসপিটি 


আস্মিন; ১৩৩০ | ] সমালোচনা ও পুস্তক- -পরিচয়। ৫৭১ 


শপ 


্ায়রত্রের বাড়ী আলাপ করিতে বিকেল ৷ ন্যায়রহ্ব তাহাকে 
কোনওরূপ উৎপীড়নে সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না, ধর্্মভাব বজায় 
রাখিয়। প্রজাপালন করিতে উপদেশ দিলেন । বিজয় দন্ত তখন াঁহাকে 
ছাড়িয়া কাজিকে ঘুব দিয়া হস্তগত করিয়! প্রজ্জাদের পাকা পান “ক্রাক, 
গরু ধরিষা আনিয়। খৌয়াড়ে আটকাইয়া রাখা উত্ভাদি উপায় অবলম্বন 
করিলেন । 

সত্যবালার সহিত স্থমতির খুব সখীভাব বন্ধসুল হইয়া । কখনও 
সত্যবাল! শ্তায়রত্বের বাড়ী আসে, স্ুমতিও সতাবালার বাডী প্রায়ঙ্ট ঘায়। 
সত্যবাল! স্থমতিকে দামী আলো য়ানট! এট! ওটা প্রায়ই 'দয়া থাকে । 

প্রজারা বিজয় দত্তের অতাঢারে অতিষ্ঠ হইয়। তীহাকে সামাজিক 
শাঁসন প্রয়োগ অর্থাৎ বয়কট করিল, খোড় ভাঙ্গিয়া নিদেদের গরু বাহির 
করিয়া লইয়! গেন, কারণ খোয়াড়ে পুরিয়া বিজন দত্ত গরুগুলি-ক জল 
পর্য্যন্ত খাইতে দেয় নাই, সেগুলি মরিবার মত হইয়াছিল । বিজয় দন 
কাজির সাহাঁধ্যে নবাব সরকার হইতে সৈন্য আনাইলেন । 

সত্যবালার চুল বাঁধিবার ফিতে কে লইয়া গেল, কিন্ধ বাডার ঝি 
রমণী বলিল দে দেখিয়াছে স্ুুমতি চুরি করিয়াছে । অগত্যা "বিজয় দন্ত 
কাজীকে খবর দিলেন । তারপর স্ত্রমতির উপরে থেমন উদ্ধ ত করিয়াছি 
তেমনি শাস্তি আরম্ভ হইল। কাজ চুরির তদন্তে সসৈগে গিয়া ঘর 
খানাতল্লাসি করিয়া কিছু না পাইয়! -হ্ঠায়রত্র 9 তাহার কণ্তাকে বাঁধিয়া 
লইয়া চলিলেন । 

আমাদের লেখককে বক্তব্য এই ঘে যত বড জিনিষই দেখাহতে চান, 
অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিলে সমস্ত বিপরীত ফল প্রসব করিবে । 


জ্তল্রভ-ভূমিকায় কথিত হইয়াছে এই গ্রন্থে জ্ঞামমিশি  শক্তিতন 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । ভূমিকাকা?ব্রর এ কথা স্থাকা'র করিয়। 
লইতে পারিলাম না। দেখিলাম ভক্তি বিশ্ুদ্ধভাবে বিগলিত হহয়া 
স্থণীতল গঞ্গাধারার স্তায় উদ্বেপিত বেগে বহিয়া গিপাছে। লেখা দেখিলে 
বুঝিতে বাকী খাকে না লেখিকা কাদিতে কাদিতে লিখিয়াছেন, লেখ! 


€৭২ উদ্বোধন | . ২৫শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা। | 





পাস লেস পোলা পাস লো সপাস্িপাসিপাস্িিসি ঠ৬তাস্টিিস্ি সি তাস পাস পি পাটি পি পোস্টি পাস তা 


পড়িলেও9 পাঠক যদ্দি নিবিষ্ট চিতে ভাবগ্রাহী হ্ইন পাঠ করেন, 
কাদিতে কাদ্দিতেই পড়া শেষ করিতে হইবে । উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানোপদেশ হৃদয়ের তাপে গলিয়া গলিয়। ভাবের লহরে রামায়ণের 
ভরতচরিত্রকে বেড়িয়! উন্নত অদ্রি খণ্ডের চারিধারে ঘূর্ণ্যমান অগাধ জলের 
আবর্ত রচনার মত স্ুগন্ভতীর ধ্বনি করিতেছে । 

কৈকেয়ীর ছলনায় রামকে বনে পাঠাইয়৷ দশরথ অনন্ত নিয় ৷ শৃন্ত 
অযোধ্যা, তে ওদ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে? যুধাঁজিত নগরে ভরতকে 
আনিতে জ্রত দূত গিয়াছে,__এইখান হইতে আধখ্যায়িকা আরন্ত। 
কৈকেয়ী যে ভরতের ভরসায় রাজমাত1 হইবার মোহে এই নৃশংস কর্ম 
করিলেন সে ভরত মনে প্রাণে জানে__ 

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুনন্দন | 
সর্ধেষাং হৃং পরং ব্রহ্ম তন্ময়ং সর্বমেব হি ॥ 

তাহার অধিকার স্থাপনের জন্য রামকে বনে পাঠাইয়া বাজার মৃত্যুর 
কারণ হইয়া কৈকেয়ী পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। সে তাহার 
পদ্ববন্দনা অগ্রে করিল না, রাজ্যের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না, দূতের 
সত্বর আহ্বানে অযোধ্যা আপিয়া তাহাকে ঘখন সম্মুখে দেখিল ব্যাকুল 
হইয়া নিজ্ঞাসা করিতে লাগিল-_“কহ সিয় রাম লথণ প্রিয় ভ্রাতা 1” 
কৈকেয়ী কি উত্তর দেন কি বলিয়া বুঝান যে তাহাঁর কল্যাণ চিন্তায় তিনি 
মস্থরার পরামর্শে কত সুন্দর বাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ! তুলসীদাস ও 
বান্সিকী হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া আপনার সুমধুর বর্ণনা ভঙ্গীতে 
গাথিয়। গাঁথিয়া লেখিকা এই স্থানটা একটা দৃণ্ঠের মত বড় রোমাঞ্চকর 
করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তারপর ভরত কৌশল্যার কাছে কার্দিলেন, 
বশিষ্ঠের কাছে কাদিলেন, “হা! রাম” বলিয়া অযোধ্যার পথে পথে কাদিয়া 
প্রজা পরিজন সামন্ত সকলকে লইয়৷ রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। 
চিত্রকুটে উভয় ভ্রান্তার সাক্ষাৎ হইল । রাম বিস্তর বুঝাইলেন ভরতও 
বিস্তর কাদিলেন, রামের কথামত বশিষ্ঠও ভব্ুতকে বুঝাইলেন অবশেষে 
ভরতকে ফিরিতে হইল, কিন্তু ভরত রামের পাছুকাধুগল চাহিয়! লইয়। 
তাহাই মাথায় করিয়া ফিরিলেন,. ইচ্ছ। অষ্বোধ্যায় ফিরিবেন না নগরের 


আশ্বিন, ১৩৩৪ | 1 মমালোচন! ও পুস্তক- "পরিচয় । ৫৭৩ 


ী 
লি সাত স্পা স্টপিটিসস্পিসিসপাশিসিলি সিপরসছিপাসিসি সিলিস্িশাসমিসিসি পাস ০৯, শে সি সা 
৬ স৯িলস্উিনিস্এউ 


বাহিরে তাহাই সিং হাসনন্থ করিয়া রামের প্রতিনিধিরপে উর রাজ্য 
চতুর্দশ বৎসরের মত পালন করিবেন মাত্র । * 

এই বিদায় দৃশ্ঠ বর্ণনা করিতে লেখিকার সমস্ত হৃদয় ষেন উজাড় হইয়া 
গিয়াছে। এইটুকু লিখিতেই তিনি বুনি ভরত চরিত্র অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। বাকি গ্রন্থটুকু আর ইহার পর উচু পদ্দায় চডে নই, স্থুর যেন 
নামিয়া 'পড়িয়াছে। 

আবার তারপর তিনি ভরতকে দেখা ইয়াছেন,_১হুন্দশ বৎসর পরে, 
রাম বনবাস হইতে যখন ফিরিতেছিলেন সেই সময়ে | 

গ্রন্থের ভরত রঘুফুলের ভরত কৈকেয়ান্ত রামের অগ্ঞজজ কিন্ত 
লেখিকার হৃদয়ের ভরত পে ভরত নহে। হৃদয়ের ভরত আধার পীঠের 
ভর্তারূপী আমাদেরই খণ্ড চেতনা, আমাদের অহম্‌। রম প্রাণারাম 
“একমাত্র হৃদয়গুহাবাঁসী চৈতন্ম্বরূপ শ্রীভগবান শিত্য সন্য শাপ্তিময়।” 

রাঁক্ষলী ম৷ প্রকৃতি এই রামের রাজ্যে “আমায়” বসাবে বলিয়া রামকে 
বনবাসে পাঠাইয়াছে, “আমার সর্বনাশ করিয়াছে । এহ' 5 ভরতের 
কান্না! লেখিকারও ইহাই কান্না, এই কান্না মে লৈগিকার সর্বস্ব ! 
তাই ভরতের আলেথ্য তাহার সব্বন্ব হইয়াছে । আপনার কান! +াদিবার 
ছলেই তিনি ভরতের হইয়া কা্দিতে পাঠককে কাদাইতে বঙিয়।ছেন ! 
এই কান্নার বস্থ রামের পদমূলে পড়িয়া খন ভরত কীপিতছন,- 

তবুও রাম! বদি তুমি নিতান্ত শা নাও, তবে ০কহঠ আর ফিপিবে 
না। তোমার অভয় চরণ সেব! করিতে আমিও বনবাঁপা তব 

“নো চেত প্রায়োপবেশেন তাসামোতত কলেবণম 

সেইখানে তাহার সমন্ত ভান সমস্ত প্রতিভা সমত জদঘণস নিঃশেষে 
ঝরিয়া পড়িয়াছে। সেই দৃশ্য চিত্রিত করিতে তিনি দেউলিয়। হইয়া 
গিয়াছেন । তাহার পর আর উচু পর্দায় স্থুর চড়াইন্তে পারেন নাই । 

' যাহা হউক “ভরত” পাঠে অ'নবা আশাশীত আনন্দ দ:ঠ করিয়াছি 
এই স্বার্থ সংঘাত মৃত নির্মম পগেও বাংলা'র অশ্রঃপুরে '£মন অশ্রমুখী 
মা আছেন, যদ্দি তাহার সংস্পর্শে ঘরের পানাণারা পবিত্র হর 


৫৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্মন সংখ্যা | 


শা্িিস্সি পিএ তাস এপিসস স্পিন তি স্মিত তাতে লী ০৯৯ সিরকা নিচুত লি পাসিলীস্খ পি পাস্টিলীস্জিীস্িতি সি তি তাস এ হর শাসিত 








১পরসিপতি ৬ তন. 


এ ্ীাক্মলীলা_ মহর্ষি বেদব্যাসের অধ্যাত্মরাম্ণের প্রচার 
বাংলায় তত নাই। বক্ষ্যমান রাঁমলীল! সেই ক্রটী নিবারণ চেষ্টা, ধর্তব্য 
হইতে পারে। মূল গ্রন্থের সংস্করণ বা অনুবাদ নহে; তাহা! অবঙ্লম্থনে যথেষ্ট 
স্বাধীন কৃতিত্ব. দর্শাইয়! সরল ছন্দেঃ সাধু ভাষায় কবিতাবৃন্তি। প্রাপ্ত 
খণ্ুখানি মাত্র আদিকাড লইয়া! লিখিত । বোধ হয়, আশা ফরা৷ যাইতে 
পারে ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুলগ্রন্থ এইরূপে লিখিত হইবে। ৪: 

ইহা যে স্থুনিপুণ লেখনী প্রস্থুত সে কথা সর্বতোভাবে স্বীকার্ধ্য। 
ধিনি লিখিয়াছেন তাহার ভাব জ্ঞান কোনওটীরই দারিদ্র নাই । “জনক- 
নিণ্ড ৭” “সগুণ” “আত্ম।” “অবতার” শীর্ষক খণ্ড কবিতাগুলি চমৎকার । 
একটা বিষয়ের জন্য পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, সুরের 
একটু অভিনব উপাদেয়ত্ব আছে। সেটুকু বইটাকে এই শ্রেণীর অন্যান্য 
পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে বিশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন-_ 

প্রথম দর্শন শীর্ষক কবিতায়, সীতা নব ছর্বাদলশ্তাম রাঁমরূপের 
প্রতি চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পাঁরিতেছেন না। সখী বলিতেছেন £- 
€ ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠ! ) 

কি দেখিস্‌ মুগ্ধচিতে বিভোর ময়নে । 
মোহিত বিহ্বল ঘেন অলস স্বপনে ॥ 
আপনার মাঝে বিশ্ব নিমেষে হারায়ে । 
চিন্ময়ী তন্ময়ী যেন আছিস চাহিয়ে ॥ 
পরিমল সুধাঁভরা মধুর হাসিয়া । 
ন। ফিরায়ে আখি সীতা সখীরে ডাকিয়া ॥ 
কহেন দেখলো সথি কি মধুর ব্ূপ ! 
হেশ্রিলে হারাবি প্রেমে আপন স্বরূপ ॥ 
অধোমুখ তুলে রাম আখি ফিরাইতে । 
দেখেন কনক ছবি নয়ন আগেতে ॥ 
হেরিতে পরাণ মাঝে আনন্দ ভরিল। 
হিয়ার অঙ্কিত বূপ নয়নে ফুটিল ॥ 

বর বধুর দৃষ্টি বিনিময়ের রূপকে আবৃত করিয়া অন্তরাত্মীর দুইটা 


আশ্বিন ১৩৩৪ | ] সংবাদ ও মন্তব্য। ৫৭৫ 


নিবিড় অনুভূতির পরম্পর উপলব্ধি চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে । আখ্যান- 
ভাগের ঘটনার সহিত কবিত্বের 1700100 বেশ পাশাপাশি দাড়াইয়াছে। 
এই অংশটাতেই আরে! - ছুইটা স্থল এইকপ স্থন্দর লাগিল কিন্ত সেখানে 
ভাঁব ব্যক্ত হইলেও ভাব! প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া উদ্ধত করিতে নিরস্ত 
হইলাম। অহল্য উদ্ধার স্থানের কবিত্বও এইরূপ চমতকার । আর 
কিছু উদ্ধৃত করিলাম না, করিলে অনেকটা! করিতে হয়। 


বাদ ও মণ্তব্য 


১। পাঁটনা জিলায় জলপ্লাবন হেতু বেলুড় মঠ হইতে সেবক 
পাঠান হইয়াছে । সেখানে ছুইটী কেন্দ্র খুলিয়া সাহাধা দান করা 
হইতেছে । 

২। গত ২৯শে জুন (৬ই আধাঢ়। রাত্রি ১২ টার সময় অ'রাকান 
উপকূলে রামড়ী দ্বীপে যে ভীষণ জলগ্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহা বোধ 
হয় আপনারা সকলেই জানেন। একটা অসমান প্রণালী দ্বীপটাকে 
ব্রহ্মর্দেশ হইতে পৃথক্‌ রাখিয়াছে । দ্বীপটার প্রাকৃতিক ঘশ্য বড় মনারম | 
ছোট ছোট পাহাড়গুলি উপকূল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর 
অধিবাসীদ্বের ফুটীরগুলি ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে 
ছোট বড় নদীগুলি ঝিকি ঝিকি করিতেছে । 

দ্বীপের অধিবাসী শী সব পাহাড়ের উপরে বাঁধ বাধে! চানের 
জমি তৈয়ারী করে এবং বর্ষাকালের বৃষ্টি ধরিয়া ক্লাগিয়া সময় মত 
তাহাতে চাঁষ করে। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্গী এখানে বর্ষা থুব 
বেশী হয়। ২১শে জুন সন্ধ্যা হইতে মুদল ধারে বটি হহঁত থাকে 
তাহাতে রাত্রি ১২ টার সময় পাহাড়ের বাধ ভাঙ্জিয়া দ'তের জল 
সব নীচের দিকে দারুণ বেগে প্রবাহিত হইত্তে থাকে । একে অগ্টমীর 
জোয়ারে নদীর জলও প্রবেশ করে এবং এই দুই অল তে এই বিষম 


'বিজাট ঘটায়। 


৫৭৬ উদ্বোধন | চি ২৫শ বর্ষ_৯ম মখ্যা। | 
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প্রাবনে পাঁচটা লোকের € ও ২।২৫ চি পশুর প্রাণহানি হইয়াছে এবং 
প্রায় শতাধিক গৃহস্থের ঘরবাড়ী কাপড় চোপড় যগা্র্বশ্ব ভাসিয়া 
গিয়াছে । 

৬ই জুলাই আমাদের প্রতিনিধি ওখানে যাইয়া বথাসাধা কার্য, আরম 
করেন । ৭ই ও ১৬ই জুলাই ছই তারিখে আন্দাজ ১৩।১৪ সের করিয়া 
চাঁউল প্রায় শতাধিক গৃহস্থকে বিতরণ করা হইয়াছে । | 

প্রতিনিধির বিবরণীতে প্রকাশ হতভাগ্য প্লাবন পীড়িত অধিবাসীর 
সঞ্চিত ধান্ঠ পরিধেয় গৃহ গবাদি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন হইতে 
চারিমাস তাহাদিগকে সর্বোতোভাবে সাহাব্য করিতে পারিলে, তাহারা 
পুর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপায় নিদ্ধীরণ করিতে সক্ষম হইবে | 

এই বন্তা পীড়িত দেশবাসীর জন্য আপনার্দিগের বথানাধ্য কপ! 
প্রার্থনা করা যাইতেছে । 

আশাকরি এই নিরাশ্রয় হতাশ ভাইদের সতৃষ্ণ করুণ নয়ন আপনাদের 
যথাসাধ্য সহানুভূতি ও কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবে না। 

উপরোক্ত সাহাষ্ার্থে যে কোন প্রকার দান নিম্নলিখিত যে কোন 
ঠিকানায় পাঠাইলেই সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (১) প্রেসিডেণ্ট 
বামরুষ্চমিশন, মঠ বেলুড় জিলা হাবড়া । অথবা (২) দি রামকুষ্খ মিশন 
বন্মা ব্যাঞ্চঃ রেঙ্গুন । 
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“বিজয়।* 


(ব্রহ্মচারী ত্যাগ চৈতন্য ) 


আজ বিজয়াদশমী, বিজয়ার ব্জিয়ছুন্দুভি মহাঘোর রণে বাজিয়া 
উঠিয়াছে; সেই গুরু গম্ভীর শব্দ ব্জনিনীদে ভারতের আকাশ ব!তাস 
প্রকম্পিত করিয়া দশদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মা যে 'আজ্র কৈলাসে 
চলিয়াছেন, আচস্বিতে প্ররুতি রাণীও তার সেই আনন্দে উপছে 
পড়া বাক্ত হাসি টৃকু গুপ্ত রাখিয়া গম্ঠীর ভাব ধারণ কারযা:ছন। 
শরতের মেধনিম্মক্ত আকাশ আজ আর তেমন নিন্মলি দেগাক্ছে না। 
কই মৃছ্রমন্দম মারুত হিল্লোলে পরির্প(ত হয়েও সে প্রানেদ ভি গর “কটা 
আনন্দের উন্মাদনা তাঁত এনে দিচ্ছে না, বিহগের ক? নিহত গাণ 
মাতানো--সুমধুর স্বর গুলিতে গ্রাণ তভ আর নেচে উঠছেন, মায়ের 
বিদায়ের সঙ্গে আজ ঘে চারিদিক শূন্য, কোন সাড়া*প পর্ণ চগাচর 
হচ্ছে না সবই নীরব, নিথর-_তবে কি এ বিধাদের ছায়া! মহ!নশোর 
হাট কি আঁক চিরদিনের মত চেঙ্গে গেল। প্রথর মাঞ আিঃ 
কি আজ আধার কালিমা জালে লিপ্ত হইল! না গাছ নয় এত 
বিষাদের ছায়া নয়, এত নিরাশার ছবি নম, বিশ্ব মানবমন অজ আর 
প্রকৃতির বাহিক রূপসৌন্দন্যে বিমোহিত হইতে চাঁয় না “আজ তারা 
মায়ের ' চেতনা শক্তি প্রভাবে এক অজানিত, অচিন্ত্য, অবান্ু বিঅর- 
রাজ্যের সংবাদ পেয়েছে । তাই তারা আনন্দে আত্মস্থ হইয়া গম্তীরভাব 
ধারণ করিয়াছে । সনাতন কাল হইতেই হিন্দুর বেদ পুরাণ হন্ব মন্থ 
জলদ গম্ভীরম্বরে বলিয়া আমিতেছে, প্রকুতির বাহিক চাঁকৃচিকা শোভা 
সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইও না”--আত্মস্থ হও? আত্মবান্‌ হও 


৫৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-”*১০ম সৃংখ্যা 


আত্মশক্তি জাগ্রত কর, বহির্জগতে ভুলিও না, অন্তর্জগাতের অনুসন্ধান 
কর। কথ! এইরূপ হইলেও আমরা বলিব যতদিন পে আত্মশক্তি 
জাগ্রত না হইতেছে ততদিন উপায়-স্বরূপ অবলম্বন-স্বরূপ সই শক্তিকে 
উপলক্ষ্য করিয়া বাহক ক্রিয়া কলাপেরও কিছু প্রয়োজন 'আছে+ তাই 
আজ শরত খতুর আগমনে প্ররৃতির প্রাণ খোলা হাসির সঙ্গে মায়ের দেই 
হাঁসি মাথা! রূপটা মিশিয়ে দেখবার জন্যে মাতৃভক্ত আজ শরতে 
শারদাদেবীর অর্চনায় নিরত। মায়ের ছেলে আজ চায় মায়ের সেই 
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে নৃতন জীবন লাভ করিয়। বীর্ধ/বান্‌'-চজন্দী হইতে, 
আজ চায় নৃতন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নব আনন্দে উতফুল্প কগে 
প্রাণ মাতানো স্থুরে একবার মা বলিয়া ডাকিতে, আজ ঢায অকাতরে 
ভক্তি গদ গদ্‌ চিনে এই রিপু লাঞ্কিত দেহ মন প্রাণ মায়ের 
পায়ে বলি শ্বরূপে দান করিয়া মনুষ্যত্ত লাঁভ করিতে । তাই আজ 
দশপ্রহরণী মহিষ-মদ্দিনী অভয়-দায়িনী দন্থুজ-দলনী দুর্গাদ্েবীর অর্চনায় 
নিরত। সপ্তমী, অঈঈমী, নবমী মহা আনন্দে কাঁটিয়) গেল আনন্দের ধার! 
যেন প্রকৃতির বাধ ভাঙ্গিয়া উপছিয়! পডিতেছিল মানবমন সে আনন্দের 
কথা কল্পনা করিতে অক্ষম কিন্তু উপভোগ করিতে সক্ষম । ভাঁষায় 
তাহা বর্ণনা কর অসাধ্য শুধু বলা যাইতে পারে প্রাণভরা আনন্দ,__কি যে 
সে আনন্দ, -কেমন আনন্দ, তাহা অব্যন্ত,__ভাবুক বুবিয়া লও, ভক্ত 
অনুভব কর, জ্ঞানী বিচার কর-_সীম! পাইবে না ! সেই অপরিসীম আনন্দ 
সাগর মাঝে তুমি আমি একটা ক্ষুদ্র কীট ন্রূপ। বাঙ্গলায় এমন আনন্দ 
স্তোত আর কখনও প্রবাহিত হয় না, এই আনন্দজ্রোত পার কুল ছাঁপাইয়া 
এই বিশ্বমাঝে এক ম্হানন্দ প্লাবন উপস্থিত করে। এতে সকলকেই 
ভাসাইয়! তেলে--ধনী মানী দীন দুঃখী সকলের প্রাণে সেই একই আনন্দ 
উৎম বহিয়া যায় । তবেই এখন বুঝিতে হইবে বাহার দিবসত্রয়ের জন্য 
আগমনেই এই বিশ্বময় কি এক অনির্বচনীয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে ভরপুর 
হইয়া উঠে, বিদ্বায় কালে তিনি কি আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন 
করিয়। যাইতে পারেন" তাত কখনই নয় আমরা ঘে আত্মশক্তিকে 
'জাগ্রত করিবার জন্য এই মহামায়ার অচ্চনা করিয়া থাকি । মাকি 


কার্তিক, ১৩৩০ | ] ঝরা ফুল। ৫৭৯ 


আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন-_অসন্তভব ! মা যে আমাদেবই মামরা 
মায়ের, আমাদের লক্ষ্য হল আম্মশক্তিকে জাগ্রত করা তাই আজ মায়ের 
ৃন্ময়ী মৃত্তি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া সেই চিন্ময়ীকে মনোর:জোর জদয় 
সিংহাসন বসাইয়াছি। এত বিদায় নয়, এত বিসজ্জন নয়, তবে কিসের বিনাদ্‌ 
কিসের অশ্রু? এঅশ্র আমাদের আনান্দর অশ্রু, মা যে আজ আমানের 
হৃদয় রাজ্যের অধিষাত্রী রূপে হৃদয় সিংহাসনে আসান হইয়াছেন । হাই 
আজ মাতৃভক্ত মায়ের ছেল হিংসা দ্বন বিরহিত চিত আনন্দ জগতের 
সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আবন্ধ হইতে চায়, তাই আঙ্স তারা নিভয়ে মু" তুলে 
বুক ফুলিয়ে সাৎ্সাহে উচ্চকণ্ে বলিতে চায় আমর! মায়ের ছোল__ 
বিশ্ববিজয়ী বীর! মা আমাদের সমাজ্ঞী! মা বলিতে তো কাৰও প্রাণে 
দ্বিধা আসিতে পারে না, মা ডাক নে প্রাণ ভরা ডাক, তাই আজ মায়ের 
ছেলে প্রেমের ছলে আবার জগতকে আহ্বান করে বন্ছে--€স বীর 
এস ভক্ত এস শৈব এস শান্ত এস জৈন খুষ্টায়ান্‌ 'এস বৌদ্ধ খুললম ন আজ 
বিজয়ার দিন মায়ের চিন্ময় মৃন্ি দয় সিংহাসনে আর দোঁখয়া মহা 
আনন্দে নির্বৈর ভাবে সকলের এপ্রমালি্গনে নিবদ্ধ হহ-_আব মায়ের 
চরণ তলে নিজকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়। প্রার্থনা করি, “মা আম'দিগকে 
মনুষ্যত্ব দাও আমাদিগকে মানুষ কর” । 


ঝরা ফুল । 


প্রীউমাঁপদ নথাপাধ্যায়। 
_কুল ঝর গেল 
১থি ০স খুদিল-_ 
গহন বনম .ম। 
রঃ রি 
- আবার অ.সিল 
আলোক ডবিল__ 
নিরবতা শুধু রাজে ॥ 


কথা প্রপঙে 
(২) 
( পূর্বান্বৃত্তি ) 


আমর! পুর্বে নানাদেশীয় অতি প্রাচীন দেহাত্ববাদের কথার উল্লেখ 
করিয়াছি । কিন্তু যদিও ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম আত্মতন্ব নিরূপণ করিয়াছে, 
তথাপি এদেশেও ন'ন। ভাবে দেহাত্সবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিলঃ যথা 
(১) স্থল দেহাত্মবাদ (২) ক্স দেহাত্মববাদ_ (ক) ইন্দিয়াত্ববাদ 
(খ) প্রাণাত্ববাদ (গ) মনাত্ববাদ্দ এবং (৩) পুত্রাত্মববাদ । 

ঙ ডু ৬ 

স্থল দেহাত্মবাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ আচাধ্য বৃহস্পতি । নুহষ্পতি সংহিতা 
নামক গ্রন্থে তিনি স্বীয় মত সংগ্রহ করেন। মহাভারতের সমসাময়িক 
চার্ধাক ইহার অন্ুণীলন ও প্রচার করেন। ইহারা বলেন, “আমি" 
বলিয়। যে জীবের বোঁধ হয় তাহাই আত্ম দেহ ছাড়া অপর কোনও 
অন্তর বা বাহ বস্ততে আমাদের “আমি” জ্ঞান হয় না। আমিস্থুল; 
আমি গৌর, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি যাইতেছি, আমি জানি, 
আমি ইচ্ছ। করি, আমি করি ইত্যাদি (বাধের সহিত “আমি” জড়াইয়। 
রহিয়াছে । স্কুলত্ব, গৌরত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রান্মণত্ব, গমন, জ্ঞান, ইচ্ছা 
প্রযত্ব ইত্যাদি যে গুণ তাহা “আমি” কে বাদ দিয়া চিন্তা করা যায় 
না । যেমন “লাল” কে ঘোড়া বা ফুল বা যেকোন বস্তর সহিত 
এক করিয়! সামানাধিকরণ্যে চিন্তা করিতে হয়। লাল দৌড়াইতেছে 
বাগন্ধ দিতেছে ইহা অর্থশূন্ভ। অতএব গুণ রক্তবর্ণকে গুণী ফুলের 
সহিত অভেদে চিন্তা করিতে হয়। সেইরূপ ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রত বা 
স্থলত্ব, গৌরত্ব আমির সহিত জড়াইয়। চিন্তা করিতে হয়। আর 
এই আমি বা আত্মা স্থল দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ 
আত্মার যে সকল গুণ পূর্বে বলা হুইয়াছে-স্থলত্ব গৌরত্ব ইত্যাদি 


কার্তিক, ১৩৩০ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৫৮১ 


তাহা দেহ ছাড়া সম্ভব নহে-_ইহা সকলের প্রত্যক্ষ । দেহরূপ 
আত্মার বিনাশেও এ নকল গুণের, বিনাশ ক্ষিতি, অপ. তেজ 
ও বাষু এই চাঁরি জাতীয় জড়ের দ্বারা দেহ নির্মিত হয়! আকাশ 
বলিয়া, কোন পদার্থ নাই_-কারণ উহা! কেহ কথন প্রভাঙ্গ করে 
নাই। কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর প্রমাণ ইহারা ম'নেন না। 
চারি ভূতে 'চৈতন্া শক্তি দেখা যাঁয় না বটে কিন্ধ চারিড়:*র দমিশরণে 
যে জীব দেহ নির্মিত হয় তাহাতে উহা! জন্মায় । যেমন হ'ত নল শুড়ে 
মাদকতা না থাঁকিলেও উহার যথাঘথ মিশণে মাদকণা জন্মে 
অথবা পান, খয়ের, চুণ, স্থুপারিতে লাল বং না গাকিন৪ উহার 
মিশ্রণে লাল রং জঅন্মে। দেহ থাকিলেই মানুনের সকণ গুণ প্রকাশ 
পায়। দেহ না থাকিলে উহার অভাব ঘট । অঞএব দেহই 
আত্মা । দেহের নাঁশে উহার চারি অংশ ঢারিভূতে মিশিয়া সায় 
০ খ ষ্ 

মহাভারতকার নিয়পিখিত রূপে বিবৃত করিয়াছেন, 

লোকায়ত নাস্তিকগণের মত এই ঘে সর্বালোক পাক্ষিক 'এহরূপ 
আত্মার ধ্বংস প্রত্যক্ষ হওয়া সঙ্কেও ঘাহারা শান্ত্রের দোহা দিয়া 
দেহ ভিন্ন আত্মার কল্পনা করেন ঠাহারা পরাজিত হন। আগ্মার 
মৃত্যুই নাশ, আর ছুঃখ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি অংখতঃ শি গুহের 
এক একটা অংশ নষ্ট হইপে ধীরে পীরে বেম। সমগ গৃহগির 
নাশ হয়, সেইরূপ ইন্ডিয়ার্দির নাশের সহিত 'দভরহ “14 ত্ঘা গাকে। 
“লোকে যাহা নাই তাহা আছে” উহা নদি সা হয়, তাহা হইলে 
দেহাঁতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ হয়। বন্দিগণ ঘেমন রাদাকে অন্গর অমর 
বলিয়া স্তুতি করে, সেইরূপ দদহরূপ আম্মাকে অজর অমর পলিয়া গতি 
করা হইয়াছে__প্ররুত পক্ষে আত্মা অগ্জর অমর নহে; অন্তমান 
ও শান্ত প্রমাণের মুল প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া শা «এ অন্মান 
প্রমাণ বৃথা । বেমন ক্ষিতি, জলঃ 'তজ ও বারুর সংনোগে বটবীজের 
মধ্যে পত্র, পুষ্প,ফল, ত্বক, রূপ, ও রস প্রন্ৃতি সুক্ষ অবন্ধায় থাকে 
পরে অবিভূতি হয়, €সইরূপ মানব-রত মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্ক র, চিত্ত, 


৫৮২ যা | [ ২৫শ  বর্ষ-১১ *ম সংখ্যা । 


শি পা তোল ৮০৯ চা 


শরীর, আকার ও শপ) ভূত চতুষয় সংবোগে ৬০ অবস্থায় জন্মে 
পরে প্রকাশিত হয়--বিভিন্ন অবস্থায় জড় পদার্থের সংযোগে বিভিন্ন 
গুণ প্রসবিত হয়। গরু ঘাস জল খাইয়৷ যেমন ছুগ্ধ উৎপাদন করে, 
ভাতের আমানি পচিয়া যেমন মদ শক্তি উৎপাদন করে, কাষ্ঠদবয় 
ঘর্ষণে যেমন অগ্নি জন্মে, সেইরূপ জড় পদার্থ হইতে দেছের চৈতন্য গুণ 
জন্মে। চুম্বক যেরূপ লোহাকে আকর্ষণ করে চৈতন্য সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল 
চালনা করে । ক্ুধ্যকান্ত মণিতে যেমন সুর্যের কিরণ পঞ্ডিয়। দগ্ধ করে, 
জীবের ভোগ প্রভৃতি সেইরূপ ইন্দ্রিয় ও বিষয় সজ্বাতেই সিদ্ধ হয় । 

ইহার বিরুদ্ধে মহাঁভারতকাঁর ঘে যৃত্তি দিয়াছেন তাহার ছুইটা 
আমর! এ স্থানে উদ্ধত করিব। (১) যদি দেহ চেতন হয় তবে 
মৃত দেহেও চেতনা থাকিত কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ_ পক্ষান্তরে 
যাহা বর্তমান থাকিলে দেহ গাকে এব যাহার অবর্তমানে দেহের 
নাশ হয়--তাহাই চৈতগ্ঠ-_্গুতরাং দেহাতিরিক্ত.। ৯) মৃত্যুর 
সহিত কর্মের যদি নাঁশ হয় তাহা হইন্জে কৃত কর্মের ফল সম্ভব 
নহে- পক্ষান্তরে, জন্ম হইতে জীব €ে স্থথ ছুঃখ ভোগ করে তাহা 
অকৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ হয়। 

১৬ কঃ ১০ 

বেদান্ত হত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, ৫৩ স্থাত্রে বেদব্যাস 
উক্ত মৃত স্যত্রাকারে পূর্ববপক্ষরূপে নিবদ্ধ করিয়া পরস্থত্ে খণ্ডন 
করিয়াছেন । 

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥ 

“কেহ কেহ বলিয়া থাকেন দেহাঁতিরিক্ত আত্মা বা চৈতন্য নাই । 
কারণ স্থল শরীরের অভাবে এ আত্ম চৈতন্ঠের অভাব দৃষ্ট হয় ।” 
এই পুর্ববপক্ষ আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, কাজেকাজেই 
উহার আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাম্য ব্যাখ্যা আমরা এখানে করিলাম না । 

ব্যতিরেক স্তপ্ভাবাভবিত্বান্নতুপলব্ধিবৎ ॥ ৫৪ স্থু॥ 

“দেহের অতিরিক্ত আত্ম চৈতন্ত আছে। কারণ চৈতন্ঠের অস্তিত্ব 
দেহকে অপেক্ষা করে না। দেহ থাকিলেই আত্ম চৈতন্য থাকিবে ইহ! 


কান্তিকঃ ১৩৩৯ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৷ ৫৮৩ 


প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় ন!।” এক্ষণে আমর! এই হ্ত্রের শারীরক 
ভাষ্যের আলোচনা করিব। দেহ ও আত্মার অব্য তারেক অর্থাৎ দহই 
আত্মা-দেহের অতিরিক্ত আত্মা নাই এ কথা ঘুক্কি সিদ্ধ নাহ । 'দৃহ 
হইতে আত্মার ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা অতিরিক্ত ইভাত নুক্তি 
ও প্রত্যক্ষ, সিদ্ধ । কারণ দেহ বিদ্যমানে€ তাহার না ধাম্মর অশাব 
দেখা যাঁয়। আবার দেহ থাকা সক্কেও টৈতনোর অভাব খা যায 
বতকাঁল দেহ আছে তত্দন রূপ প্রভৃতি দেহ-ধম্ম থাকে ৭ বুক কিন্ু 
চেষ্টা, জ্ঞান, ইচ্ছ! প্রভৃতি দেহ থাকা সন্দেও মুহাবছায় একে না| 
তাহা ছাড়া একথা সঠিক বলিতে পার না বে ইচ্ছ! জ্ঞানানি এুভার পর 
নাশ হয়, অন্য দেহে সঞ্চারিত হয় না, এ সংশয় তোমাদের নপোও আছে। 
আর দেহধরন্ম রূপার্দি সকলের প্রত্যক্ষ কিন্ু ইচ্ছা, জ্ঞানাদি সক:লর 
প্রত্যক্ষ নয়, কাজে কাজেই আমর৷ বলিতে পারি উহা দেহপন্ম রূপাদির 
ন্যায় হইলে সকলের প্রত্যক্ষ হইত । আর দেখি ৫চ৩নাহ বৃহ পিন ব। 
ভূতকে প্রকাশ করে, ঠৈতন্য না থাকিলে 'দঠও নাই, সগনিহ সই, 
অতএব ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থ ঠচৈহন্যের বিধয় , আংলাক পাকলে 
জগৎ দৃষ্ট হয়, অন্ধকারে দেখা যার না অঠএব আগত কি মালার পক্ম 
আর তোমরাও ত এই চৈতন্য সন্ভাকে, যাতাকে বোধ করা এন, খাহা 
ভূতের প্রকাশক, এইরূপ বলিঠে গিয়া, ঠহাকে অন্ছাহসানে তান কা 
ভূত হইতে স্বতন্ব করিয়া ফেলিঠ্ছে। আগ দেহ ত সর্ববধাঠ পরণাকিঠ 
হইতেছে ছেলেবেলার দেহ এখন নাইঃ কালিকার দেহ আছ লহ. এই 
নুইর্তের দেহ পর মুহূর্তে নাই--কাজে কাজেই দহের আমহকপ থে 
বোধ তাহাও পরিবপিত হইতেছে | ছেলেবেলার “আমি” আর এখন 
নাই । কাজে কাঁজেই অহীত পল্মান ৭ হলিশ/জ জঙ্গি কি প্রকাণে 
সম্ভব ।, আমি দেখিয়াছিলাম। দেখিতেছি। দেখিব-এহ থে অর 
প্রত্যভিজ্ঞা বা সর্বকালে একত্র অন্ুন্তব ইহা কি.প্রকারে সম্ভব" গতি 
জিনিষটার স্থানই বা কোথায়? আর ইহার লোকিক দল এয চে? থে 
আত্মা পরিশ্রম করিল সে আত্ম। ভোগ করিতে পারিল না, কারণ দিতন্ধপ 


আত্মার ত সর্বদা পরিবর্তনই দুষ্ট হইতেছে । প্রত্যক্ষই ষথন একমাত্র 


€৫৮৪ উদ্বোধন ] [ ২৫ বর্ষ-+১০ম সংখা | 


শি পোল ১ পাছি পি লাল 


প্রমাণ তখন স্বপ্নকালে দেহ থাকে ন কারণ উহা উপলন্ধ ব৷ প্রত্াঙ্গ 
হয় না অথচ জ্ঞান ইচ্ছাদি থাকে, আবার স্ুষুপ্তিতে জ্ঞাৰ ইচ্ছাদিও লুপু 
হয় কিছুই প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় না তথন কি থাকে মাবার কোথা 
হইতেই বা সব ফিরিয়া আসে? অপরের নিকট আমার উচ্ছা জ্ঞান দু 
হয় না অতএব উহ! কি তাহাদের নিকট নাই, না ইহার স্তিতব অন্তমান 
করিতে হয়? বুহম্পতিকেই বা আগ্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব কেন? 
মৃত্যুতেই যদি দুঃখের মবসান তবে সকল জীব আত্ম হা করে না কেন? 
কিশ্বা যখন আম্মহত্যা করে তখন দেহবধপ মামার প্রন এত দ্বণ। আসে 
কেন? বিভিন্ন ভূত-সংঘ|তে ঘর্দি বিভিন্ন দেহ উতৎ্পন্তি হয় কাজেকাজেই 
তাহাদের প্রত্যক্ষ বা অন্থুভবও বিভিন্--এ কথ সত্য কি £ আর জগৎ 
যদি স্ব স্বভাব দার! উৎপন্ন, পাঁপ পুণা অনু্ট ব। ঈগর নাই এ কথ। 
যদি সত্য হয়-_তাহা হইলে কার্ষোৎপন্তির প্রতি দে*-কাল-নিমিন্ত ৪ 
উপাদান-দ্রব্যার্দির বিশিঈ নিয়ম দুই হয় কেন? এবং কোন শরীর 
জন্ম হইতে সুখী বা ছুঃখী দুষ্ট হয় কেন?-_ইহাঁর কারণ অবস্থীচত্র। 
€.1)9170০ না ঈশ্বর ? 
পু গু নু 

ইন্দিয়াঝ্সবাঁদীরা বলিয়া থাকেন স্থুণ দ্বেহ ভৌতিক উহাতে চেতন! 
সম্ভবে না। সুক্ষ ইন্দ্রিয়ই আন্ম) উচাততিই চেতন সম্ভবে। আমর! 
যখন সর্বদাই বলি মামি দেখিতেছি, শুণিতেছি ইত্যাদি, তখন আমিত্ব ও 
দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সামানাধিকারণ্যে ইন্দ্রিয়রূপ আত্মার মহিত অভেদ। 
যেমন নীল ঘট । নীলব্ব ও ঘটত্ব এই বে দুই ধর্ম বা গুণ, ধন্মীবা গুণী 
ঘটের সহিত একাঁকারে অবস্থিত । একের অভাবে অন্তের অভাব হয়। 
নীলত্ব ও ঘটত্ব যদি না থাকে তাহা হহলে নীল ঘটের অভাব হইবে। 
আবার যদি নীল-ঘট না থাকে তাহা হইলে নীলত্ব ও ঘটত্বের অভাব 
হইবে। সেই হেতু আমিত্ব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি চেতনত্বের ব্যাপার 
ইন্ড্িয়ে সহিত অজেদই ঘটয়৷ থাকে অতএব উহাই আত্মটৈতন্ঠ ৷ ইন্দ্রিয় 
যে চেতন ইহা! শুধু আমরা বলি না তোমাদের শ্রুতিও বলিয়া থাকে 
(ছান্দগ্য, ৫।১।১-১২ )। ( এই বলিয়! ইহারা একদেশী শ্রুতিও উদ্ধার 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] কথা -প্রসঙ্গে । ৫৮৫ 


করিয়া থাকেন-_ষথা ইক্ট্রিয়গণের পরস্পর বিবাদ) , আর ইন্ছ্িয়গণ 
বহু হইলেও ভোগরূপ এক প্রয়োজন সিন্ধির জন্য সকলে একমত হইয়া 
কাধ্য করে। যেমন সাংখ্যবাদীদের সত্বৎ রজঃ 'ও তমঃ এণ বিভিন্ন 
হইয়াও একমতি হইয়া! জগদ্রচনা করে। কিন্ত আপনি এহ যে 
ইন্জিয়গুলি যখন বিভিন্ন ও বহু আত্মাও বিভিন্ন ও বহু । সাংখ্যের 
পুরুষই 'ত্রিগণের নিয়ামক কিন্ধ এই বিঠিন উন্থিয়ের শিষামক কে? 
ইন্দ্রিয়গণ ত পরস্পর স্বতন্ত্র । টক্ষু নিজের উপলব্ধি কর্ণকে ৭;ল:5 পারে 
না, কর্ণ নিজের উপলব্ধি ত্বককে বলিতে পারে না-কাদে ক ডর সকল 
ইন্ড্রিয়ের সমবায় করে কে? পরস্পরে জ্ঞাত হইয়া গদি কাষা করিন 
তাহা হইলে চক্ষু দেখিলে কর্ণ ও তাহা জানিতে পারিত ; অপর দিকে 
যখন এক একটী ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় তপন বলি:5 হবে আম্মার এক 
এক অংশের নাশ হইতেছে । কাজে কাজেই উহা সাবয়ব । 1111)1001 
কাজেই নশ্বর । সুতরাং ক্লুত কর্মের ফলতোগ অসম্ভব, এবং নৃহন 
আত্মার জন্মের সহিত অরুতকন্মোর ফলভোগ সম্ভব হয় । এ বয় পুর্বে 
আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর উল্লেখের প্রয়োগন নাই । 
এ চে 

মনাত্মবাদীরাও শ্রুতির একদেণী উদ্ধত বচনের দ্বাৎ। বশিষ়! থাকেন 
যে ইচ্ছা, সঙ্গল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশন্ধা, ধৈম্য, অপৈগা, লনা) আন ইাদি 
ধর্ম মনেতেই দৃষ্ট হয়। আর স্ৃতিও বলিতেছেন “মন এব মগষ্যাণা, 
কারণ বন্ধমোক্ষয়ৌঃ 1৮ ইন্দিযম আম্মা হইতে পারে না নকাবিণ 
ব্বপ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম সকল লোপ পায়। গুণের অঙাংণ প্ুণার ৪ 
অভাব দৃষ্ট হয়। অগ্নিআছে অশচ দাঠকা শান্তি নাই হা অসম্ভব | 
অতএব ইচ্ছা জ্ঞানাদি হন্দ্িয়ের ধন্ম হইতে পারেনা । পরগ্থ মলের 
সমবধানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের 'অ:পন আপন 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও দে পর্যন্ত তাহাতে মনোনিংলশ পা কর। 
যায় ততক্ষণ চক্ষুরাদি ইন্দিয়েরা তাহাদের বিধয়ের উপলন্দি কর:5 পারে 
না|! অঙ্ক কধিতেছি এমন সময় ঘট়িতে দশটা বাজিয় গলে শন্দ 
কর্ণ পটাহে আঘাত করিল কিন্চ কান তাহা শুনিল না চেন” কারণ 


৫৮৬৩ উন | ২৫শ বর্ষ_১১০ম সংখ্যা । 


স্পাস্টিলাস্পিপাসি পালা পাস্সি পানি লস্ট পাস্িলাস্ছিলী ও পাটি পাটি পাসিপাস্িবাস্টিপাস্টিপাসির পা শি ১২১৯০১৪৬৮১৭ 


মন:সংযোগ এজ হয় নাই। কিন ইহাঁতেও আপত্তি এষ যে মনেরও 
পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে__এই পরিবর্তনের মধ্যে কোন সময়ের মন আমি? 
তাহার পর মন অণু, না মধাম বা দেহপরিমাণ ? আঅন্ুপক্ষে গুণ 
উপপন্ন হয় না, কাঁজেকাজেই উহার স্খ-ছুঃখাদি ধন্দম সকলও 
প্রত্যক্ষ হইবে নাঁ। উদ্যানের (11190) অণুকে আদরা দেখিতে 
পাই না বা তাহার ধর্ম আমাদের দৃষ্টি গোচর ত্য না। বনু 
উদ্যান-অণু সংযোগ হইলে আমরা উদ্যান উপলব্ধি করি । তাঁহা হইলে 
কি বহু মন-জাতীয় অণু একত্রিত হইলে তাহার ইউন্ভা, জ্ঞানাঁদি 
ক্রিয়া আমাদের অন্গভূত হয়? [ কিন্ত, প্রাটীন পিতেরা মনের 
অণুত্ব বিপক্ষে যে যুক্তি দেন যে জীব বা মন অণু হইলে সকল 
শরীর ব্যাগী স্খ-ছুঃখের অনুভব হইবে না, কিন্তু ইহার 
বিপরীত ক্থ্য্যতাঁপে সর্ধ শরীর ব্যাপী হঃখ সকল লোকের প্রত্যন্গ 
হইয়া থাঁকে_ইহা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ উহা দেহ ব্যাপী 
ত্বগেক্দিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ ঘটে বলিয়! এ অন্তভব হয়। কিন্ত 
পণ্ডিতের! বলেন ত্বগেক্রিয় যখন দেহ ব্যাপী তাহা হইলে পদে কণ্টক 
বিদ্ধ হইলে দেহ ব্যাপী যন্বণার অনুভব ন! হইয়া কেবল পদে অনুভব হয় 
কেন? তাহার উত্তর এই যে ত্বগেন্ছিয়ের যে অশের বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ ঘটে সেই অংশেরই অনুভব ঘটে। ক্ুর্যকিরণে দেহের 
বু অংশের সহিত সম্বন্ধ ঘটে বলিয়৷ উহার বহুস্থানে অনুভব হয়। 
কলিকাতার গঙ্গায় তান করিলে কি গোনুখী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত 
সকল গঙ্গাজলের অনুভব হয়? হাতী জলে অবগাহন করিয়া যতটা 
জলের অনুভব করে, পিপীলিকাঁও কি সেই পরিমাণ জলের অনুভব 
করে ?] তাহার পর মন যদি মধ্যম পরিমাণ হয় অর্থাৎ দেহ 
পরিমাণ হয় তাহা হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের এক সময়েই জ্ঞান সম্ভব 
হইত । কিন্তু দেখা যায়__শিশুকে শৃগালে লইয়া যাইতে দেখিয়া 
মাতা তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। শিশুকে শৃগালের মুখ হইতে 
ছিনাইয়া আনিয়া মাতা সর্বাঞ্গে বেদনার অনুভব করিলেন__দেখিলেন 
পর্দে কণ্টক ৰিদ্ধ হইয়াছে, বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে, দেহ কাটিয়া গিয়াছে 
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কিন্ত এতক্ষণ তিনি এ সকল কিছুই অনুভব করেন নাই । আর মন দেহ 
পরিমাণই হউক আর অণুই হউক উহা! ঘখন সাবয়ব (11771) হথন 
উহার নাশ নিশ্চিৎ আছে । কাজে কাজেই জীবের অরুত কর্মের ফল 
ভোগ সিদ্ধ এবং কৃত কর্মের ফল [ভাগ অসি হয়। তাহাপ পর 
সুষুপ্তিতে মন ও তাহার ধর্ম সকলও বিলয় প্রাপ্ত হয়। 'মনএব ঘি 
ব্ল সযুপ্তিতে মন নাশ প্রাপু হয় না, উহার কারণ নু, :ন গ্রাবশ 
করে এবং পুনরায় উহা হইনে পূর্ব সংস্কারের সহিত নিশত হয়। 
তাহা হইলে সেই অজ্ঞান রূপ স্থযুণ্ডিকেই আত্ম! বত শপ! কন? 
আমরা ঘটকে ইহার উপাদান কারণ মুন্তিকায় মিশিয়া শেলেহ না 
বলিয়৷ জানি । ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনোরূপ আম্ম'র হত নাশ 
প্রত্যহ দৃষ্ট হইতেছে এবং প্রতাহ নব নব আম্মার ক্রি হইতেছে ? 
সং স ঁ 

প্রাণাআ্বাদী বলেন, সুষুপ্িতে ইন্দিঘ্নগণ  মখন বিদ্য প্রাপু 
হয় তখন জাগ্রত থাকে কে? এ দেহকে ধারণ করে কি প্রাণ 
দেহ হইতে উতৎক্রামণ বা নির্গত হইলে দেহ নগ হইয়: নাম ইন্দিগ 
এবং মনও উহার সহিত নির্গত হয়। জাগত, প্রত স্রঘপি এ 
তিন অবস্থাতে বিগ্কমান থাকাতে প্রাণকেহ আত্মা “লিয়' আমনা 
জানি। প্রাণই নিজ শক্তি মনাদি ইন্দিনের মণা দিয় ্রোরণ করিম! 
ইচ্ছা জ্ঞানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন । এই প্রাণ,কহ হশহতে 
হিরণাগর্ভরূপে উপাসনা করা ঠহয়াছে ! হট মুখ্প্রাণ অপরাপিগ 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সু ও কু গতি প্রাপু য়। ইহা রতি সিগগ। ননী 
আখ্যানের মধ্য দিয়া খধিরা ইহা উপনিসদে প্রতিফলিত করিমাচ্ছিন। 
উত্তরে আমরা বলি, তোমরা ঘাঁহা বলিলে উহা সকলই সা: কন্ 
প্রাণকে চৈতন্তস্বরূপ বলিতে পারি না। কারণ প্রাণে “আমা হর" 
বোঁধ নাই । তাহা বদি থাকিত ত।£; হইলে মনেন্দিয়াদি ঘখন ভধুপ্রিতে 
বিলয় প্রাপ্ত হয় প্রাণ তখন জাগত গাঁকিলেঃ আমিহের বোর ভ্রীবের 
থাকে না । প্রাণই যদি চৈনন্য বা আমিঙ্কের বোধ রূপ হইত হাহা হইলে 
সুযুপ্তিতেও আমিত্বের জ্ঞান থাকিত। তাহার পর প্রাণ চগঃল। 


৫৮৮ উদ্বোধন । ২৫শ বর্য”-১০ম সংখ্যা । 
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দেহকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেনা । অনের সারা দেহ পু 
হয়, অন্নাভাবে প্রাণও দুর্বল হয়। দেহের চঞ্চলতায় প্রীণও চঞ্চল 
হয়। অতএব অনুমান করিতে হয় প্রাণ সাঁবয়ব। ঘাহা সাবয়ব 
তাহা নশ্বর ॥ হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিপ্রাণ যতদিনই থাকুক কিন্ক ,সাবয়বন্ত 
প্রযুক্ত তাহাঁর নাশ আমর! কল্পনা করি । 
সী যা 
পুত্রাত্মবাদ দেহাত্মবাদ অপেক্ষাঁও স্থুল। পুত্র «পুঈ হইলে আমি, 
পুষ্ট, পুত্র নষ্ট হইলে আমি ন৯--এই সর্বজন প্রসিদ্ধ বোধ হইতে পুত্রেই 
আমিত্ব বোধের বিষয়রূপে অবধারণ করিতে হয় । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র 
ইহা শ্রুতিতেও আছে । কিন্ধ পুত্র আস্মা হইলে ব্রহ্মচারীর আত্মা নাই 
বুঝিতে হইবে । যতদিন পুত্র না হয় ততদ্দিন গৃহস্থের আত্ম। থাকে না এবং 
পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতাঁরও শ্রাদ্ধ করা উচিত ইহাই সিদ্ধান্ত দীড়ায় | 
সং রহ সং 

ভারত যে কতকালে নান! মতবাদের অভিজ্ঞতার মধ্য গিয়া যথার্থ সত্যের 
উপলব্ধি করিয়াছে তাহা বল! বড় কঠিন। শ্বেতাশ্বতর শর্তিতে জিজ্ঞাসিত 
হইয়াছে--“এই জগতের কারণ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি; 
কাহাতে জীবিত আছি, কাহাঁতে সম্প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিভাই বা কে; সুখে 
ছুঃখে আমরা কাহার দ্বারাই বা বর্তমান- ব্রক্মবিদেরা ব্যবস্থা করিয়। 
বলুন? ইহার কোনটা কারণ,_€১) কাল, (২) স্বভাব, (৩) নিয়তি 
(৪) যদৃচ্ছা, (৫) ভূত সকল (৬) প্ররুতি, না (৭) পুরুষ, অথবা 
(৮) ইহার্দের ছুই বা বনহুর সংযোগ । কিন্তু তাহাত হইতে পারে না 
কারণ ইহাদের আত্মভাব বা চৈতন্ত নাই ? পরস্থ পুরুষে চৈতন্ত থাকিলেও 
স্থখ-ছুঃখের ভোক্তা বলিয়া তাহাঁকেও ঈশ্বর বলিতে পারি কি ?” (শ্বেত 
১ম) ১২)। এই আটটী কারণের নির্দেশ দেখিয়াই পাঠক অনুমান 
করুন বৈদিক যুগেও ভারতভারতীর চিন্তাশক্তির কতদূর বিকাশ ঘটিয়াছিল 
এবং কত মতান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে, অতঃপর “কালাত্মার্দি নিখিল 
কারণের অধিষ্ঠিতা এক দেব ও তাহার শক্তিকে ধ্যানযোগে দর্শন 
করিয়াছিলেন” € শবে, ১ম, ৩)। 


বন্ধু। 
( শ্রীবিমলচন্্র গা্ুলী ) 
( গল্প ) 


পঞ্চম শ্রেণী হইতে ছুইবারের বারেও প্রমোশন না পাহদা ভূপতি 
বাহিরে বাহিরে দ্িনকতক ঘুরিয়া প্রথম দিন সে যখন প্রায় মধ্যাঙ্ছের 
সময় ক্লাশে প্রবেশ করিল? তাহাকে লইয়া বেশ একটা (ছাট রকমের 
হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। 

থার্ড মাষ্টার মগ্গলময়-বাবু চেয়ারে বসিয় ঢুলিতেছিলেন , ঠৃণতির 
সতর্কিত পদক্ষেপ ও দীর্ঘ ছায়ায় সন্ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ [তন গা খাড়া 
দিয় দাঁড়াইয়া! উঠিলেন ও বলিয়া ফেলিলেন দে কাণ অহ্গল্রে ব্যাধরাম 
বাড়ায় সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তাগপর খন বোঁণিলেন 
যে হেড মাষ্টার বা পদস্থ কোনও বাক্তি নহে,তামে'শনে দল 
ভূপতি, ছেলেরা তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া ঠ1ণি*ছ. তখন 
মাষ্টীরির উপরি ঘুমটুকু ভাঙ্গায় নে কতটা রাগ হওয়া উচিত হাহা 
দেখাইতে মনস্থ করিয়া 

থিয়েটারি ধরণে ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিলেন “আনন 1 আনন । 
এই সব ছোট ছোট ছেলেদের ঠাকুর দা, শা .জঠা মহ।এয় ক আপনি 
তদন্তে এসেছেন বলুনত ওরে । দে একট 9৭ এনে বলত দি 
ছেলেদের মধ্যে যাহার! চালাক, হাসিয়াছিল ব'লয়। ভা হাহ দণ মুখ 
শুকাইয়া গেল কিন্তু একটা ফটফুটে ছোট ছেলে অকুত্োচায় আপনার 
পাঁশটাতে ঠেলাঠেলি করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া নিঃনবে 
উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভূপতিকে হাতছানি দিয়া ডাঁকিল। ভূপতি অকুলে 
কূল পাইবার মত আনন্দে সে দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মর মশাই 
ধমক দিয়া বলিলেন--“্দাঁড়াও)” তারপর বুঝাইতে লাগিলেন যে 
তাঁহার কাছে একটী বিশেম মন্ত্র আছে সে মন্ত্র বেত্রমুখে গশ্মদ্ধারা 


৫৯৪ 0, | 1 ২৫শ বধ--১০ম অংখ]া | 
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বাহিত হইয়া মস্তি প্রবিষ্ট হইয়া সে জানের? সমস্ত গোময় পরিশুদ্ধ 
করিয়া তুলিতে পারে ! তারপর গম্ভীর ভাবে বঞ্িলেন “লাস্ট 
সিটে বোস ।” | 

যে ছেলেটা ভূপতিকে জায়গা করিয়া ভাকিয়াছিল, মাঈ্টার মহাশয়ের 
ঘুম ভাঙ্গার রাগটা! পড়ে নাই, তাহারি উপর পরিবন্ভিত, হইয়াছে 
এটা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। অল্পক্ষণ পরেই মাষ্টার 
মহাঁশয় পড়া লওয়া আরম্ভ করিলেন, আজিকার পড়াটা ঘঘুরাইয়া 
যত রকমে ধাঁধা লাগাইয়া পাঁরা যাঁয় তেই ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন । 

রদদ্বশ্বীসে স্তন্তিত হইয়া ভূপতি আড়চোঁখে চাহিয়া দেখিতে 
লাঁগিল-_-কি আশ্চর্য্য ছেলে! একটা প্রশ্নেও সে ঠকিল না । মাষ্টার 
মহাঁশয় যদি তাহাঁর উত্তর ভুল বলেন সে বই খুলিয়া দেখাইয়া দেয় 
তাহার জিজ্ঞাসা করাটাই ম্ল। এতবড় সর্বশক্তিমান মাষ্টারটা 

প্রতিকূল, তাঁর জন্ত সে এতটুকুও জড়িত বা অভিভূত নহে । 

ঘণ্টা! কাটিয়া গেলে ছেলেটী আবার ভূপতিকে ডাঁকিল ও যেখানে 
বসিতে বলিয়াছিল বসাইল। আর কোনও মনোযোগ লইল না। 
ভূপতি মাঝখানে বসিয়া আছে মাত্র, €স যেমন প্রতিদিন সকলের 
সহিত কথা কয়, পড়া দেয়, তাহাই চলিতেছে । 

শেষ ঘণ্টার প্রথম মুখে হঠাৎ সে আশ্চষ্য হইয়া ভূপতিকে জিজ্ঞাসা 
করিল__“কই ভাই তুমি ত কথা কইচ না?” উত্তরটা ভূপতি ঠিক 
দিতে পারিল না, আবার তাহার হইয়া যাহারা দিয়া দিল তাহাতে 
সমস্ত শরীরটা জলিয়া উঠিল। তাহারা সমস্বরেই তাহার সমস্ত 
আবরু ও সন্রমকে কুটিকুটি করিয়া দিয়া বলিল--"ও যে পুরোনো 
পাঁপী ভাই ।” আর একজন বলিল-_“লজ্জ ভার্ুক।” অপরজন বলিল-_ 
"ছু দুবছর যে পড়ে আছে । ডবল নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়তে 
হলে আমরা যে মরেই বেতুম। তুমি কি পার ভাই ৫সভন্থ, ক্লাসের 
ছেলের সঙ্গে পড়তে পার ?” | 

সেভেন্থ, ক্লাসের ছেলে তাহাদের সঙ্গে একপড়া পড়িতে পারিলে 


কান্তিকঃ ১৩৩০ । 1 বন্ধু। ৫ন৯১ 


প্লে সপ স্িতাস্টিপাস্ছিলা সিপাসটিতাস্পিতিসিরশী সিল ক্টি প সপাসিাসিলি সত সি 


পড়িতে কি আপত্তি । হয় য় তাহা এ ছেলেটা কিছুই বুঝিতে পারিল না! 
বুঝাইতে গিয়। সহপাঠিগণও বিব্রত হইয়া উঠিল। তাহারা মত বলে, 
নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়া যায় না,_-এ অপমান-_সেও ঠত বলে, 
তাহারা" যদ্দি পারে-ঘাবে না কেন? অপমান কিসের. আমারে 
তাহাদের, মত নীচু পড়া পড়িতে হইবে, “লোকসানের ক! বটে। 
তাহারা যত বুঝাইতে ঘার পড়ায় আবার লাভ লোকসান ক, ক্লাসের 
উচু নীচুই ত কথ।। সেও তত জোর দিয়া বলিতে থ!.ক, প্ডার 
কমবেশী নিয়েই ত ক্রাশ, ছেলের আবার উঁচু নাট কি. অবশেষে 
তর্কে আর মীমাংস! হইবার কোনও উপায় রহিল না, কল্হ দাডাইয়। 
গেল । 

তাহার! ঠাট্টা করিতে লাগিল এও রাগ করিতে লাগিল, শখ সীমায় 
উঠিলে সকলের সহিত আড়ি দিয়া কাদিয়া ফেলিল। €যাখ ঝুঁছিয়া অন্য 
দিকে মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল দাহাকে লইয়া ব্যাপার, সেহ নবাগত 
ভূপতি সতৃষ্ণনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বিষঞঞভাঁবে ণসিম: অ"ছে-_ 
তাহার মুখখানা যেন করুণায় গলিয়া গেল । ভূপতি আরে। এনট্ু শাহার 
দকে সরিয়া আসিয়া বসিল। 

যে ভূপতির কুলে যাওয়ায় মরিবার মতই ভয়? সে পরান পাছে সই 
ছলেটীর পাশের সিট দখল হইয়; দায় ভাবনাতে অদ্কে পুর্দেই গুলে 
আসিয়। উপস্থিত হইল । গাঁদ মাঞ্গীরের ঘণ্টাম়্ পড়া লা পারায়, 
লাঞ্চনার জন্য না হউক, এই স্কানটা ছাড়িয়! গিয়া বলিতে হইল বলিয়া 
তাহার তেন বিমন| ভাব আমিল। মালার মহাশয় তাহাকে ব'পাপেন এ 
বৎসর পাশ করিতে না পারিলে হাহাকে গল হহাতে ভাভাইয়া দওয়া 
হইবে । সেই অবকাঁশে কালিকার কোন্দলের “জর ভুপিয়। ছেলেরাও ছোট 
ছেলেটার উপর প্রতিহিংস। তুলিতে লিল না । বলিল, “স্টার, পি ওর 
সঙ্গে ভাব করেচে, আমর! কেউ কথাও কইনি, বুড়ো ধা পুবোনো 
পাপী ।” স্তার সন্ধিপ্ধ মুখে শৈপির দুদের দিকে চাহিয়া ক্রোনে লাফাহয়। 
উঠিলেন__“হাসি ! তামাসা পেয়েচ 2” শৈল হাড়াতা'ড বেধের চক্ষে 


মুখ লুকাইল। 


৫৯২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---১*ম সংখ্যা | 


স্পস্মি_ পাসিশস্সিসসিস্সিসসিাসসপাসপাসসসি এ রি 


এই উপলক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত লাঙ্নাটুফু মনে 
রাখিয়া শৈল ছুটার পর ভূপতিকে আপনার সঙ্গে যাইতে ডাঁকিল। 

বাড়ী অন্তদিকে হইলেও ভূপতি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিল না; তাহার সঙ্গ লইল। শৈল কিছুদূর নীরবে গিয়া সস! ফিরিয়া 
দাড়াইল। তাহার মুখের উপর ছুই চক্ষু স্থাপিত করিয়া কঠোর স্বরে 
জিজ্ঞাসা করিল “তুমি পড়া পার না কেন, সত্য বল ?” 

ভূপতি নিরুত্তর | 

“বাড়ীতে পড়াতে কেউ বাস না, পড়তে সময় দেয় না ?” 

ভূপতি এবারও নীরুত্তর রহিল । 

“পড় না তবে-_লেখ! পড়াঁয় মন নেই তাই ?” 

ভূপতি কথ চাঁপ! দিবার চেষ্টা করিল। 

শৈল তাহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া বলিল-_“ছিঃ) চালাকি করো না। 
আমি তোমার সঙ্গে বাজে কথা কইতে তোমায় ডাকিনি। স্কুলে 
শিখতেই আসচিঃ শেখাটা কষ্টকর বোঝ ত লেখা পড়া ছেড়ে দাও। 
রাস্তায় ফেরিওয়ালা! হও গে।” 

অতর্কিতে এই কথায় ভূপতি যে শিহরিয়। উঠিল তাহা নহে, তাহার 
আপাদ্দ মস্তক জবলিয়া উঠিল। শৈল পড়ায় অপাঁধারণ ভালঃ স্বভাবে 
যেন স্বর্গ-শিশু । তাহার জন্য ইতিমধ্যে অনেকটা স্হা করিয়াছে, সে 
কেহ না বলিলেও বুঝিয়াছে, কেহ না করাইলেও মনে মনে অনেক 
ভাল করিয়াই মানিয়। লইয়াছে, কিন্ত সমস্তই সৌন্দর্য্য প্রিয়তার ভাবে । 
আপনি খারাপ হউক, বয়স ক্ষমতা বুদ্ধি এ তিনটায় শৈল অপেক্ষা 
অনেক বড়। তাহাকে টেকে করিয়া গড়ের মাঠ ঘুরাইয়া অনিতে 
পারে এ কথাটাও ততখানিই €ে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল। 
আর সর্বোপরি একটা বিষয়ে খুব নিঃসন্দিথী ছিল__শৈল ছোট অত্তএব 
ছুর্বল। ক্লাসের বাহিরে--ঘরের বাহিরে__ রাস্তায় শৈলর মুরুব্বিয়ানা 
তাহার অসহা হইল। আত্মদংবরণ করিতে না পারিয়া চড়া কথা 
শুনাইয়া দ্িল। চড়া কথা জানে না কে? তার উপর এমন স্থলে 
ভূপতির এমন ব্যবহারকে কুতদ্ততা বলিলে অভিধানদ্রোহীতা ত 


কার্তিক; ১৩৩ | ] বন্ধ | ৫৯৩ 


এ অপাস্পান্সিপাস্িপিস্পস্িপাসিপাসসিপাসি পাটি পাস্টিপাসিপাসপা সিস্ট পা 


হয়ই না, শৈলও উষ্ণ হইয়া উঠিল। শৈলর উষ্ণতাও ভূপতিকে আরো 
অধিক বাজিল, যেন মর্ান্তিক হইল, সে তাহার উপর ঝাপাইয়া 
পড়িয়া বই খাতা সব কাড়িয়া লইয়া এলোপাতাড়ি ঘা কতক তাহাকে 
বসাইয়া দিয়! রাস্তার লোক জমিয়া পড়িবার পূর্বেই ছুটিয়া পলাইয়া 
গেল । , 

সহসা কি এক অনিবার্ধ। প্রবৃত্তির বশে ভূপতি ধাহা করিয়া বসিল 
কোনও স্থলেই সে এতটা করিতে পারে না । শৈলও যাহা সহ কবিল 
কোনও স্থলেই সে ইতিপুর্ববে তাহা সহা করে নাই। তারপর সে 
দিন, অবশিষ্ট সমস্ত দিনটা, উভয়েই তাহারা এই ঘটনাই পুনঃ পনঃ 
ভাঁবিয়াছিল, আর সমস্ত ঘটনা ইহার দ্বার! চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। 

পর পর তিনদিন শৈল আর স্কুলে আসিল না। কয়দিন, এবার 
ভূপতির উপর মাষ্টার মহাশয়দিগের দৃষ্টি কঠোরভাবে নিবদ্ধ ছিল, 
পড়ার জন্ত সে এমন লাঞ্ছিত হইতে লাগিল মে স্কুল পলাইলেহ .স 
বাচেঃ তথাপি কিসের আশায় তাহা পারিল না। নিঠা আসিয়া 
এই লাঞ্নাই মাথা! পাতিয়া লইতে লাগিল । চারদিনের দিন ৈগ 
আসিয়া যে স্থানে সে প্রত্যহ বসি, বেস্কানে ভুপতিকে আপনি ডাকিরা 
পাঁশে বসাইয়াছিল সে স্থানে বসিল না । ঘোগেন বলিয়া এক গম্গীর 
মুর্খ কর্কশ ক শিক্ষকদের বিশ্বাসের পাত্র প্লাসের রাশভারি লের 
পাশে বসিল। এই জীবনে ভূপতঠি প্রথম এক অভিজ্ঞতা অস্ট 5ব কন । 
পরের উপর রাগার মত আপনার উপরও মান্তণকে কুগ্ধ হহীত ভয় । 
কিন্ত, আজ প্রত্যেক পড়া ভূলে তাহার লক্জা বোধ হইতে লাগল । 
বেঞ্চির উপর দাড় করাইয়। দিলে কাঁদিয়া ফেলায় আশ্চণ্য তইয়া মাগার 
মহাশয় তাহাকে বসিতে বলিলেন । 

সকলে বুঝিয়াছে থার্ড মা্টারের শাসনে শৈল ভূপতির সহিত মনঃপর 
আলাপ বন্ধ করিয়াছে । ভূপতি শৈলর চারিদিকে দৃষ্িয়া “নিল 
সে যেন তাহাকে চিনিতেই পারে না, এই ভাবে ছুই ঠিন দিন কাটয়া 
টিফিনের ছুটীতে উভয়ে হঠাৎ একবার সকালর অসাশ্গাতে সমান সমান 
হইয়া পড়ায় শৈল বলিয়!), ফেলিল, “কি ভাই 1” সেই স্বাভ'বিক 


২৯৪ উদ্বোধন ।  [২৫শ বর্-_১০ম'সংখ্যা 


কন্বরে আহত হুইফ্া' ভূপতি পিছহিয়া গেল। একাধস্ত কি নীরবে 
ভাবিতে লাগিল । টিফিনের পর তাহাকে আর কেহ ক্লাসে দেখিতে 
পাইল না। ূ 

ছুটার পর শৈল একাকী বাড়ী ধাইতেছে দেখিল পথরোথ করিয়া 
ভূপতি; সে পলাইবার উপক্রম করিল, ভূপতি গম্ভীর ভট্ুবে বলিল, 
“তোমার বই খাতা ফিরিয়ে দিচচি নাও ।” শৈল বই খাতা হাত পাতিয়া 
লইল, পলাইল না৷ । সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, তাহার সহিত 
কথাঁও কহিল না। সূপতি অবশেষে বলিল-_রাস্তাঁয অমন ছু এক 
ঘ। মারতে পারি বলেই স্কুলে গরুর মত মার খেতে পারি, নৈলে মরে 
যেতাম বুঝেচ? শৈল একবারের জন্ত-_নিমেষের জন্য মাত্র ফিরিয় 
দাড়াইল, বলিল; হা জানি, সে তখনি বুঝে গায়ের ধুলো ঝেড়ে 
ফেলেচি, কুসঙ্গে মিশিলেই কুফল আছে। এবার ভূপতি বুঝিল সে 
তাহাকে ভয় করিবার পাত্র নয়। অতঃপর আর কোনও কথা 
হইল না৷ তবুও ভূপতির সঙ্গে সঙ্গে শৈলর বাড়ী অবধি গেল । 

পরদিন হইতে ভূপতি স্কুল কামাই করিতে লাগিল। সকলে 
বলাবলি করিতে লাগিল মাষ্টারদের কড়াঁকড়িতে এইবার সে স্কুল 
ছাড়িয়াছে। ক্রমে সাতদিন অবধি সে কিংবা তাহার কোনও ছুটীর 
দরখাস্ত আসিল না! দেখিয়া শিক্ষকর!ও তাহাই স্থির করিলেন । 

সেই দিন বাড়ীর পথে ভূপতির সহিত শৈলর দেখ! হইয়া গেল 
_সে শুফ্মুখে বলিল, “শৈল রাগ পড়িয়া থকে ত বলম্কুলে কি 
হইতেছে ?” হঠাৎ এমন সম্বোধন ও প্রশ্নে শৈল হাসিয়া ফেলিল। 
সাহস পাইয়া ভূপতি বলিল, “শৈল আমার পড় নষ্ট করিও না। 
আমায় ক্ষমা কর। আমি এই কয়প্িনই স্কুলের নাম করিয়া বাড়ী 
হইতে বাহির হই কিন্তু পথে পথে ঘুরি, এই দেখ এই খাতা 1” * তাহ।র 
পড়া নষ্টর স্পষ্ট কারণটা! শুনিতে কৌতৃহলী হইয়া শৈল কোমল হইয়া 
তাহার সহিত আলাপ, করিতে সম্মত হইল। ভূপতিও পায়ে পায়ে 
তাহার পিছু লইল। ভূপতি বলিল, “শৈল তুমি যদি না রাগ কর”, 
'শৈল বলিল,_“রাঁগ করি নাই”। ভূপতি বলিল-_“তুমি যি সব 
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সামি লাক্স 


ভুলিয়। যাও” , শৈল বলিল, শশিয়াছি”। এমনি সে অসংলগ্ন বকিতেছিল, 
অবশেষে শৈল সত্যই সে দিনকার কথ! ভুলিয়া তাহাকে ধমকাইল। 

ভূপতি আজ তাহার সম্মুখে অবনত সে বলিল--”“শৈল আমি 
মানুষ হব” 

“পড়া শুনা করিবে ? 

“হা মন দিয়া পড়ি শুনিব |” 

“যাহাতে ভাল লোকের প্রিয় পাত্র হইতে পাঁর চেষ্টা করিবে ?* 

ভূপতি বলিল, “তোমার সব কথাই আমার শিরোধাধ্য।” 

শৈল আনন্দিত হইল। তাহার হাতের মধ্যে আপনার ছোট 
হাতখানি দিয়া বলিল--“আমরা বন্ধু ।* সে উৎফুল্ল হইয়া তাহার মুখের 
দিকে চাহিল। ভূপতি অগ্ঠর্দিকে মুখ ফিরাইল কিন্তু “সও মনের 
আনন্দে হাসিতেছিল। 

পরদিন শৈল স্কুলে একটু তাড়াতাড়ি আসিয়া ভূপতিকে সন্ধান 
করিল। সে আজ অপসিয়াছে। শৈল বলিল, “বন্ধু নজ্জনে এস।” 
সে ছুই সেট খাতায় হোমটাস্ক করিয়া আনিয়াছিল এক €নট্‌ ভূপতিকে 
দিল__“বুঝিয়াছ ত ব্যাপার কি?” ভূপতি আনন্দে চক্ষৃদ্ধর বিশ্কািত 
করিয়৷ চাহিয়া! রহিল। 

শুক্ধমুখে শৈল বলিল, “ইহা জুয়াচুরি। কিন্ত তোমাকে প্রহার হহাতে 
বাচাইবার অন্ত উপায় ভাবিয়া পাইলাম না|” অদ্ধেক প্রহার সেই খাতার 
জোরে বাঁচিল। পাশ হইতে চুপি চুপি বণিয়া দিয়া কোলের উপর 
খাতা রাখিয়! লিখিয়। দেখাইয়া আর অর্দেক প্রহারও খৈল কতকটা 
বন্ধ রাখিল | এই ভাবেই কিছু দিন কাটিল। ক্রমে সকলে বুঝিল 
হুপতিচরণ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করিতেছে । 

আব একদিনও শৈল ভূপতিকে পড়িতে বলে নাই। সে বুঝিয়াছিল 
ভূপতির মধ্যে এমন কিছু আছে যে €স আপন?র ব্রুটী বুঝিবে না, 
আপনার দোষ ছূর্বলত! দেখিয়াও দেখিবে না, বরং, সেগুলি সহ্রে 
পুষিয়া রাখিয়। দেওয়াই ইহার বুদ্ধিতে আত্ম সন্মান । পিতার নিকট সে 
স্বামী বিবেকানন্দের কথ! শুনিত,__-এই বয়সেই তাহার বক্তৃতার বানা 


৫৯৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__-১০ম নংখ্যা ৷ 





পা্পিপীস্সিপিসসমি লস পিস প্র পোপ সত সত সিল পি সস সিটি তি ১ সাত পাপা ত ২০ 


অনুবাদ গুলি বুঝিয়া-বুঝিয়৷ পাঠ করিয়াছিল, বুঝিল এ প্সেই “মৃত-হিন্দুর” 
একজন । বিবেকানন্দের . দৃষ্টান্তে অন্তপ্রাণিত এই ক্ষুদ্র সংস্কারক 
চ০910%5 1959র সাহায্যেই আপনার বন্ধুটীর বিশাল জপসব্বত্ব দূর করিতে 
উঠিয়া পড়িয়। লাগিয়। গেল। সমন্তদিন এখন হইত্তে ইহার! একত্রে 
থাকে অথচ ' কখনও একটা বাজে কথা নাই_-কেবল পড়ার. কথা-.এই 
কুত্র সামান্ত তুচ্ছ আরম্তের জীবনেই পরিণামের জন্য কতদূর পর্যন্ত উচ্চ 
আশা পোষণ করা যায় তাহাঁরই কথা--দেশে বিদেশে কেমন করিয়া 
কে বড়লোক হইয়াছিল তাহাঁরই কথা--কেবলি এই সব । শৈলর কাছ 
হইতে খাঁটী সহান্বভূতিটুকু পায় বলিয়া ভূপতি তাহার সঙ্গ ছাড়িতে 
পারে না। শৈলর এতটুকু গুমর ব৷ রূড়ত। নাই আবাঁর তাহার কথাগুলি 
বড় মিষ্ট তাহাই শুনিতে ভূপতির খুব ভাঁল লাগে । সঙ্গলাভের জন্য 
সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই আলাপে যোগ দিত কিন্তু যে ভাঁবের কথা আপনি 
বুঝিতে ও কহিতে পারে যে ভাব আপনার অভ্যাস, তাহার অভাবেও 
ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়। উঠিতে লাগিল। এই ক্লান্তি ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রায় চড়িলে 
তাহার বিপরীত জাতীয় প্রবৃত্তি একদিন গা ঝাড়া দিয়া এক হাঁস্ত ঘটায় 
কিছুদিনের জন্য স্কুলটীকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। 

সেদিন ক্লাসে কি জন্য শিক্ষক ছিল না । ছেলেরা প্রথামত গোলমাল 
মারামারি করিতেছে । শৈল একান্তমনে অঙ্ক কষিতেছিল পাঁশ হইতে 
ভূপতি ছো মারিয়া তাহার পেশ্সিলটা কাড়িয়া লইয়া কোলের উপর 
একখানা খাতা ফেলিয়া দিলে সে চমকিয়! তাহার পাঁনে চাহিয়াই কেমন 
একটা অতকিত ভয়ে কণ্টকিত হুইয়া উঠিল, দেখিল বেঢারাঁর শরীরের 
সমস্তরোঁম খাঁড়া, মুখখানা কেমন এক অস্বাভাবিক কালিমায় অন্ধকার 
দেখিল) তাহার ছুই রগ বহিয়! বড় বড় ঘামের ফৌট। ঝরিতেছে । শৈল 
ফিরিয়! চাহিতেই সে মুখ নীচু করিয়া তাহার ছুইটা উর ক্সাপনার 
মুষ্টি মধ্যে চাঁপিয়া ধরিয়াছিল।__কি কচ্চ ভূপতি? সদ্দিতে গল! বসিয়! 
গেলে যেমন স্বর হয় তেমনি স্বরে ভূপতি বলিল-শৈল পড়ঃ তোমার 
ডাকে চিঠি এয়েচে ! শৈল খাতার লেখাটা! চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল, 
পরিক্ষার পাতার মাঝখানে ভাঙ্গা ছন্দে বাকা হস্তাক্ষরে এক কবিতা 
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তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল কোন্‌ বয়ে 
পেয়েছে, খাতায় টুকেচো কেন? ভূপতি তখনো! তাহার মুখের দিকে 
চাহিতে পারিল না, খাতাখানি মুঠার মধ্যে, উরু হইতে ভূপতির হাত 
ছাড়াইয়া, শৈল ধীরে ঘীরে গিয়া জানালার ধারে দীড়াইয়া__বোধ 
হয় এই কৌতুকের মধ্যে আপাদমস্তক সধশরিত রাগটাকে ডুবাইয়া 
শান্ত হইবার €চষ্টী করিতে লাগিল যে ভৃপতি যদি তাহার “মাটা 
মোটা পা সরু সরু হাত মেলিয়া ঝাঁকড়া চুল ছড়াইয়া আকাশে 
উড়ে দৃশ্ঠটা কেমন হয়? তারপর খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া 
সে ছুটীয়া গিয়া যোৌগেনের ঘাড়ের উপর পড়িল। গল! জড়াইয়া 
টানিয়। তাহাকে প্রায় মাটাতে ফেলিয়া দিবার যোগাড করিল'-_ 
“কেরে? এই এই পাগলা”--“দেখ না যোগেন দা, ভূপতি নাঁকি 
উড়তে পারে 1” ষযোগেন কবিতাটী পড়িয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল । 
শৈল হাসিয়া তাহাকে ছোট একটা ধাকা দিলে, চে তাহাকেও 
&পিভ, বলিয়। ধমক দিয়া উঠিল, রক্তচক্ষে ভূপতির দিকে দাকাহয়। 
বলিল-__“রোস্‌ এর জন্তে রাঁসটিকেটু হস্‌ কিনা দেখ ।” তারপর ছৃত্তা 
থট্‌ খু করিতে করিতে ক্লাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। 

ক্লাস শুদ্ধ ছেলে এখনি কোনও বিপৎপাঁতের অগ্রমানে সন্ত 
হইয়া যে যার স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। একট কথাও 
কহিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। শৈলর চমক ভািল' বুঝিল 
তাহাদের এই হঠাৎ অনুষ্ঠিত কাজের পরিণাম খুব খারাপও হইতে 
পারে। অগপ্রতিভ হইয়া শ্ুষ্ষমুখে আপনার বালক বুদ্ধির উপর" 
মন্্মাস্তিক অনুযোগ ঢালিয়া বলিতে লাগিল-_“তবে তূপতি) শীঘ্ঘ দ্রানালা 
গলে বেরিয়ে উড়ে পড়, যোগেন সব কর্ষে তখন, ওড়ো, ভূপতি ওড়ে 1” 
ভূপতি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছুইচকে তাহার প্রতি অগ্সিবর্ষন করিতে 
লাগিল। 

যোগেন ফিরিয়া আসিয়া বলিল-_-”“কাল তোমার বিচার ভূপতি, 
স্কুলে পড়া বন্ধ হল দেখে নিয়ো ।” শৃন্ত ঘরে বসিবার জগ অপর 
শিক্ষক প্রেরিত হইলেন । যোগেন তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে 
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তিনি ও ক্লাস শুদ্ধ সকলের মতে একবাক্যে স্থির হইল ভৃপতি নিশ্চয়ই 
স্থল হইতে বিতাড়িত হুইবে। শৈল আর সারাদিন ভাল করিয়া 
কথা কহিতে পারিল না। ভূপতির অধোবদন । 

পরদিন ভূপতি ভয়ে স্কুলে আসিতে পারে নাই । শৈল যোগেনকে 
ধরিয়৷ বসিল, “যোগেন আমি ত তোমায় ওকালত নাম! দিই নি তুমি 
কের্ন কেস করুলে বল?” ষোগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলি, দতুমি তবে 
কি বল্‌্তে এসেছিলে আমাকে ?” সে বলিল, “আমি তোমায় আম্পায়ার 
খাড়া কর্তে এসেছিলাম । সে আমার সহিত আকাশে উড়িয়া 
ডিগ্বাজি মারিয়া ক্লাশশুদ্ধ ছেলেকে একটা ছূর্লভ সার্কাস দ্বেখাইতে 
পারে কি না।” সকলে তাহার স্বরে ও অঙ্গভঙ্গিতে হোঃ হোঃ 
করিয়া হাসিয়। উঠিল! তারপর শৈল ছল্‌ ছল্‌ চোখে বলিল_ 
“দুইটা ঘুসি হাঁকৃড়াইলেই যাহা হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম তাহার 
অন্য লজ্জার মাথা খাইয়া গুরুজনের সমক্ষে_-কন তুমি আমাকে এই 
অপমানের মধ্যে ফেলিতেছ ?” এবার যোগেন বুঝিল। ছেলের! সভা 
করিয়া স্থির করিয়া লইল এ ব্যাপার উড়াইয়া দিতে হইবে । 

দিন তিনেক পরে রবিবার মধ্যাহ্কে শৈল আরও ছু তিন জন ক্লাসের 
ছেলে লইয়৷ খু'জিয় খু'জিয়! ভূপতির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ভূপতি 
তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। শৈল তাহাকে 
ধরিয়া ফিরাইয়! আনিলে, সেপ্রায় কাদিয়া ফেলিয়া বলিল-_“বাড়ীতেও 
লাঞ্ছনা কর্তভে এলে শৈল !” শৈল হাসিতে লাগিল, বলিল, “কাজেই, যদি 
স্কুলে না যাও করি কি ?” ভূপতি এবার সত্যই কীর্দিয়! ফেলিলঃ বলিল__ 
“আমি আর স্কুলে যাব না।” শৈল অন্ুুতপ্তস্বরে বলিল__“ভূপতি+ আম! 
হতে তোমার আর একবার সাতদিন স্কুল কামাই হয়েছিল মনে পড়ে; 
এযে ফিরে সেই অপবাদ্দেই পড়চি ভূপু 1” ভূপতি তাহাকে নরম দেখিয়া 
কানা ছাড়িয়া রাগ ধরিল, বলিল__“আসাঁর মতলব তবে ঠাট্টা ?” শৈল 
রঙ্গভরে বলিল-_”না তোমার মত মহাবীরেই চিঠি লিখে ঠাট্টা করে !” 
তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, “শোন ভূপতি ! তোমার মাথা! কি সত্যই 
খারাপ হয়ে গেল নাকি ? কি একটা কবিতা ভাল লেগেছিল, আমায় 


কার্তিক, ১৩৩৬ । ] টি । ৫৯৯ 


২০২০৮ ০ই ল৬িস ৯ ত৯পাসলীসিপাস্িপা সা সিপাস্িতাস্টি লাউ লো তালি, বাহন 
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ট্কে এনে দেখিয়েচো, তাতে এমন চাটি মত _লুকোবার কি 
আছে ?” 

ভূপতি বিষ্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল, 
“হেড মাষ্টার__নালিস--তঘোগেন কি তবে সেদিন-___ 

তাহার কথায় সঙ্গী ছেলেরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শৈল 
গম্তীরভাবে" বনিল-__“তাই যদ্দি হতে দোঁব ভূপতি, তবে তোমায় শুধু 
শুধু আমার বন্ধু করেচি !” 

ছেলেদের গোঁলমালে বাড়ীর ভিতর হইতে তপতির বাবা কি কাকা 
কে একজন বাহিরে আসিলে শৈল তীহাকে নমস্কার করিয়া বলিল-__ 
“ভূপতি তিনদিন স্কুলে যাচ্চে না, মাষ্টার মহাশয় আমাদের থোজে 
পাঠিয়েছেন 1” এইবরূপে তাহার স্কুলে আসিবার পাকাপাকি বাবস্থা 
করিয়া সঙ্গীদের লইয়! ফিরিয়া চলিল। 


ও গং ক 
ভূপতি সতর্ক হইয়া পরদিন স্কুলে গেল । ভাবিয়া রাখিয়াছিল গতিক 
মন্দ দেখিলে দৌড় দিবে! সত্যই সমস্ত মিটিয়। গিয়াছিল ! €ষ শৈল এক 
নিমেষে এত বড় লজ্জার স্যষ্টি করিতে আবার ইচ্ছামঠ এমন শাবে 
মিটাইয়। লইতে পারে, তাহাকে এবার হইতে সে ভয় কারতে শিপিল। 
এত বড় ভয় মাঝখানে থাকিলেও বন্ধুত্ব ভাঙ্গে নাই । শেল (িরকাল 
সাহাধ্য করিয়। এণ্টন্দ ক্লাস পর্য্যস্ত তাহাকে টানিয়া লইয়া 'গয়াছিল। 


গান । 


ওগো ! তোমার আলো গভীর ঘন রাতে 
আসে নেমে আমার নয়ন পাতে 
নইলে কি গো অম্নি চলি 
সবায় আম পিছে ফেলি 
কণ্টকবন পায়ে দলি 
গহন বন পথে । 
_উমাপ্ মুখোপাধ্যায় । 


কাশ্মীরে অমরনাথ। 
(সমাপ্ত) 
(শ্রীঅতুলকষ্চ দাস ) 


কি প্রকারে লিঙ্গ বরফ পাতের দ্বারা গঠিত হয় তাহা কেহ কখনও 
দেখিয়াছে কিনা জানা যায় না। কারণ শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্ববে কোঁন 
লোক জন এখাঁনে আসে না। শুন! যায় কচি কখন এক আধ 
জন সাধু আসিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাদের নিকট কোন তথ্য 
পাওয়া যায় নাঃ কারণ তাহারা কখন কিরূপে ফেরেন তাহ! বুঝা যায় 
না, তাহা ব্যতীত ১৫ দিন এখানে বসিয়৷ না থাকিলে ক্ষয় বুদ্ধিই বা 
বুঝা! যাইবে কিরূপে। কিন্তু এক পক্ষ এখানে বাস, করা যোগজ 
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে । '্রবাৎ বরফপাতে 
একদিনেই সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিতে পারে। যাঁহা হউক, প্রতিবারেই 
এই সময়ে যে মুর্তি ঠিক এই আকারের হয় তাহা নহে; কোন কোন 
বার ইহাপেক্ষা অনেক বড় হইয়া! থাকে | 

ভীড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বাবার সম্মুখীন হইলাম । পুরোহিত 
ঠাকুর মন্ত্র পড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলেন ; তৎপরে তাহার আদেশ- 
মত তুষারময় গৌরীপট্টরকে সভক্তি আলিঙ্গন করিলাম এবং যথাঁশক্তি 
পুজা]! দিলাম । এখানে এই বিধি। কেদারনাথেও বাবাকে এইরূপে 
আলিঙ্গন করিতে হয়। এখানে একটা প্রবাদ আছে ধে পুজান্তে 
পায়রা দর্শন করিতে হয়) উহ! না দেখিতে পাইলে কেহ কেহ বলেন 
যে পুজা সার্থক হইল না। এই উদ্কিটা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা 
বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কতক লোকের বিশ্বাস যে এখানে 
২টা পায়রা বাস করে। ইহা ত নিতান্ত অসত্য; কারণ অনেকে 
২টার অধিক পায়রা এক সময়ে দেখিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে 
পায়রা বাস করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাসই হয় না। কোন 


কাণ্ডিক। ১৩৩৯ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ ৬০১ 


পাস 


পাখী এখানে থাকে না এবং তাহাদের খাইবারও কোন টার টা 
না। কোন কোন লোকের মুখে শুনিলাম পাণ্ডার। গুপ্তভাবে 
২।৪টা পায়রা আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। আমার এই কথায় কিন্ত 
খুব বিশ্বাস হয়। যাহাই হউক যখন পূজা সাঙ্গ করিয়া চারিদিকে 
বেড়াইয়া বেড়াইতেছি, সেই সময়ে স্বামিী আমাকে উপর দিকে 
পায়রা দেখিতে বলিলেন; দেখিলাম একটী পায়রা ঘৃরিয়া রিয়া 
গুহাটীর ভিতরের দিকে অত্যুচ্চস্ানে উড়িয়া বেড়াইতেছে । প্রবাদটা 
সত্য হউক মিথ্যা হউক পায়রা দর্শন ত ভাগো ঘটিল। এইবার গুহা 
হইতে নামিয়া আসিয়া যেখানে আমাদের কাঁপড় চোপড় ছিল সেখানে 
আসিলাম এবং জামা জুতাদি পরিয়! যাইবার জন্য প্রস্্ত হইলাম, 
তখন বেলা আন্দাজ ১০টা হইবে । বেল! ২টার মর্দোই সকল যাত্রী 
এখান হইতে প্রাত্যাবর্তন করে; সকলের শেদে পাগু'গণ ও সরকারী 
সমস্ত লোক, পুজোপহার সমস্ত লইয়। বাবাকে এক বংসরের জন্য 
জনহীন তুষার প্রদেশে রাখিয়া চলিয়া আসে। বলিয়া রাখি 
পূজা প্রদ্দত দ্রব্যগুলি ৩ ভাগ করিয়া ১ ভাগ পাগাগখকে ১ ভাগ 
মুসলমান ফুলীগণকে (যাহারা পথ প্রস্বত করে) এবং 'মবশিষ্ঠ ভাগ 
মোহাস্ত মহারাজকে দেওয়! হয়। 

দিপ্রহর অতীত হইলে আমরা পধ্চতরণীতে ফিরিরা আসিলাম | 
আসিবার সময় শেষের দিকের থানিকটা পথ ঘোড়ায় চডিয়া আসিয় 
ছিলাম। কারণ; বন্দোবস্ত করা ছিল যে আমাদের পাচক বন্তুর 
সম্ভব আসিয়া ঘোড়া লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে 
আসিয়াই "বাজার হইতে পুরী শরকারী কিনিয়া খাইয়!। ক্ষুন্ন বৃন্তি 
করা গেল। আজ কিন্তু আর পঞ্চতরণার পুর্বের মত হল নাই । 
কতক যাত্রী অমরনাথ দর্শন করিয়া আসিয়া এখান হইতে রওনা 
হইয়াছেন এবং তাহাদের সহিত কতক দেকানদারও চলিয়া গিষাছে। 
ফলতঃ আর সে জমাটি ভাবও নাই আর সে আনন্দ ফোলাহলও নাই । 
এখন সব ছত্রভঙ্গ হুইয়াছে। ইহার কারণ এই নেঃ ফিরিবার সময় 
আর কোন বিধি নিষেধ নাই; নে যত শীঘ্ব পারে মটনে ফিরিতে 


৬০২ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ-১*ম সংখ্যা 


চেষ্টা পাইয়া থাকে । কেহ ছই দিনে, কেহ তিন ' দিনে, কেহ 
বা চার দিনে ফিরিয়া 'থাকে। আমরা এবং অধিকাংশ যাত্রী এ দিন 
পঞ্চতরণীতেই ছিলাম । বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে চতুদ্দিকস্থ 
গিরিমালার আকাশচুম্বী শিখরগুলির কষিত রজত কান্ত নিনিমেষ 
লোঁচনে দেখিতে লাগিলাম, এবং পরদিন হইতে আর এই রোমাঞ্চকর 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখিতে পাইব না ভাবিয়। একটু কাতর হইলাম« সন্ধা 
সমাগমে তাবুতে আসিয়৷ আহারাদি সারিয়া শয়ন করিলাম । 

প্রাতে উঠিয়া দেখি আর একটাও তাবু খাঁড়া নাই; অনেক লোক 
চলিয়! যাইতেছে এবং বাকী যাইবার জন্য প্রস্তত হইতেছে । যথা সম্ভব 
ত্বরার সহিত আমাদের মাল গুলি গুছাইয়া গাছাইয়া ঘোড়া ও কুলির 
উপর বোঝাই দিয়া, উদ্দেশে একবার বাবা অনরলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া 
বাহির হুইলাম। ফিরিবার সময় অন্য পথে যাইতে হইবে ; আসিবার 
সময় চন্দনবাড়ী হইতে ২দিনে পঞ্চতরণী আসিয়াছিলাম, যাইবার সময় 
এই পথে একদিনে যাইতে হইবে । আজ চলিতে চলিতে দেখিলাম 
কতক ব্যক্তি রুপ্ন বা ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়াছে এবং অতি কষ্টে পথ অতিক্রম 
করিতেছে । তবু এই বৎসর অমরনাথের অশেষ করুণায় বারিপাত বা! 
কোন দৈব ছর্বিপাক ঘটে নাই; তাহা হইলে খ্ররূপ বিপন্নের সংখ্যা কত 
যে দেখিতে হইত তাহা বলা যায় নাঁ। ৫1৭ মাইল ধীরে ধীরে চড়াই করিয়া 
আমর! একটী সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলাম । চির হিমানীময় 
পর্বতমালা উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ; উহার শুভ্রবর্ণ জলে 
বরফস্তপ পর্বত সকল হইতে থসিয়৷ পড়িয়া ভীসিতেছে। উহার 
চতুষ্পার্থ এত খাঁড়াভাবে নামিয়া গিয়াছে যে জলের নিকটে নামা 
এক প্রকার অসম্ভব । শেষনাগ অপেক্ষা ইহা অনেক ছোট হইলেও 
ইহাঁর সৌন্দধ্য বড় কম নহে। বরফময় পথের উপর দীাড়াইয়া কিছুক্ষণ 
ইহার গাস্তীর্যপৃর্ণ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম । কিছুকাল পূর্বে 
ইহাকে অমৃততলাঁও বলিত, কিন্তু এখন ইহার নাম হত্যারাতলাও | 
তাহার কারণ এই যে, এক সময়ে কয়েকটা যাত্রী ইহার নিকট দিয়া 
উচ্চ সংকীর্তন করিতে করিতে যাইতেছিল, দৈবাৎ সেই সমর উপর 


কান্তিক, ১৩৩৯। ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৬৯৩ 


১৮০ রি টনিসিত টি পা স্পিসিি পিসির পাস কী লালসা পাসি-পাছি ০৯ শাস্টিশ সতীস্টি লা শাসিত ৯ 
রা রত পল ৯৩ সিল সত ০ লা ্ ্ 
ক সস্টি 


হইতে বিশাল এক বরফস্ত,প নামিয়া আসিয়া! তাহাদের উপর পড়ে এবং 
সকলকে লইয়া এ পুক্করিণী মধ্যে সমাহিত করিয়া ফেলে । সেই অবধি 
উহারৈ বর্তমান নাম এরূপ হইয়াছে । এইবার এই স্থান হইতে এক 
ভীষণ, ওতরাই করিতে হইবে । পথ এত নিয়ে চলিয়া গিয়াছে ঘে বোধ 
হয় যেন পাঁতালে নামিতে হইবে, বিশেষতঃ উহা এত খাড়াভাঁবে 
নামিয়াছে খে দেখিলেই প্রাণ জীৎকাইয়া উঠে। উহার উপর আবার 
পথের মাটি এত কাকরময় বে পা চাপিয়া চাঁপিয়া না হলিলে প্রতি 
মুহূর্তে হড়কাইয়া যাইবার সম্ভব । ঘাসের ভূতা বা 17), 171] মার! 
জুতা না হইলে এখান দিয়! নাঁমা অত্যন্ত বিপদ জনক । পথটার নাম 
শ্বাসঘাটি ; বাস্তবিক ইহা শ্বাসঘাটিই বটে । নাঁমিতে নামিতে অস্তিমের 
শ্বাস উপস্থিত হয়। দুই এক যাত্রীর ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি “ঘাড়ার 
উপর হইতে পড়িয়৷ গড়াইয়। গেল; মে এক বিষম তামাসা। ৭1৮ 
মিনিট ধরিয়া গড়াইতে গড়াইত্ে চলিল, তাহার পর দে গুলি কোথায় 
যে গিয়৷ পড়িল তাহা আর দৃষ্টি গোচর হইল না! '? পথে কোন যান 
চলে না; সকলেই পদবরজে অনি সতর্কে লাঠির উপধ্ ভর দিয়া চলিন্তে 
লাগিল; কারণ একটু পা! ফসকাইলে অবধারিত মৃতু । ঘণ্টাখানেক 
এইরূপ কষ্টকর অবরোহণের পর পর্ধবভটার পাঁদমূলে আ'সিয়' উপস্থিত 
হওয়া গেল। সকলেই এইস্তানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল? কহ কেত 
ন্নানও করিয়া লইল। হালুইকরের দে!কানগুলি আগ অ'সিয়া গরম 
গরম পুরী তৈয়ার করিতেছিল এব" অধিকাংশ পে(কগুলিহ হদ্দারা 
উদরপৃত্তি করিয়। লইল কারণ চন্দনবাডী পৌছাইত্ে বৈকাগ হহে। 
বিশ্রাম ও আহারান্তে আবার পথ চলিতে লাগিলাম। পথ মাঝে মাঝে 
উঠিতেছে এবং মাঁঝে মাঝে নামিতেছে, ভবে উতরাই অধিক | চন্দন- 
বাড়ী কাছাকাছি আমিয়৷ আবার একট! খুব নিচু 'ওত্বাষ্ঠ পাওয়া গেল। 
অবশেষে বেলা প্রায় ৫টার সময় পড়াঁওয়ে উপস্থিত হইলাম। পাচক 
মহাশয় আজ দাঁল রুটির ব্যবস্থা করিলেন । আজ আর কোণাও বেড়ান 
হইল না, কারণ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত তাহার উপর পূর্বেকার দেখা স্থান । 
এই হেতু ২1৪ থানি রুটি উদরস্থ করিয়াই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ কর! গেল । 


৬০৪... . উদ্বোধন। [২৫শ বর্ষ-_$*ম সংখ্যা 


পরদিন ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে চন্দনবাড়ী ত্যাগ করিয়া পহেল 
গ্রামে আসি। যাইবার সময় যেখানে তাঁবু পড়িয়াছিল, ফ্কিরিবাঁর সময় 
সেখানে না পড়িয়া মাইলটাক আগাইয়া আসিয়া একটা সমতল মাঠের 
উপর পড়িল। এই স্থানটার নিকটেই পর্বতোপরি পাইন জঙ্গলের, মধ্যে 
সাহেবদের আস্তন।। আজ এক আধটী হালুইকরের দৌকান বসিয়াছে 
মাত্র, কারণ কতক দোকান একেবারে পরবর্তী পড়া্জয়ে (আয়েশ 
মোকামে ) গিয়া বাত্রিবাস করিবে । তবে কাচা বাজার এখানে 
যথেষ্ট আছে, সাহেবদের আস্তানার নিকট সব জিনিষই মেলে । 

এই খান হইতে স্বামিজীর সঙ্গ আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে) কারণ 
তিনি ত কাহারও চাকর নন, স্বচ্ছামত ধীর কদমে যাইবেন। তিনি 
পরদিন আয়েশ মোঁকামে থাকিয়া তৎপর দিন মটন যাত্রা করিব্নে এবং 
তথায় কিছুদিন বাস করিবেন। কিন্ত আমার তত সময় ছিল না। 
আমাকে পরদিনই ম্টনে আসিতে হইবে এবং তথায় রাত্রি যাপন করিয়। 
শ্রীনগর যাত্র। করিতে হইবে, স্বামিজীকে আমার ইচ্ছা জানাইলাম এবং 
তিনি তাহ! অনুমোদন করিলেন । পরদিবস স্থির হইয়া থাকিল যে, 
আমি অতি প্রত্যুষেই এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইব, কারণ আমাকে 
২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে । এখন আমিত যাইব, কিন্তু 
আমার বিছান! পত্রার্দি লইয়! মায় কে । এই এক ভাবনা হইল.। ধর্মার্থ 
ডিপার্টমেণ্টের 1920 ০191/কে এই কথা জানাইতে, তিনি আমার মাল 
পৌছাইয়! দিবার ভার লইলেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বৈকাল 
বেলা পহেল গাঁওয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্ঠ এ জীবনের মত দেখিয়া লইলাম। 
বাস্তবিক সে মনোমুগ্ধকর দৃশ্তের বর্ণনা করা যায় না-_; যাহার ভিতর 
একটু প্রাণের ম্পনদন আছে, সে ইহা দেখিলেই আত্মহারা হইবে সন্দেহ 
নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই আহার করিয়া শয়ন করিলাম। 

পরদিবল খুব সকালে উঠিয়া" আমার সমস্ত দ্রবযগুলি বস্তাবন্দি 
করিয়। ধর্্মার্থ ডিপার্টমেণ্টে দিয়া আঙদিলাম এবং মহারাজের কাছে 
বিদায় লইয়া রওনা হইলাম। এত সকালে কোন দিনই বাহির হইতে 
পাক্ধি নাই, তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। উভয় পার্খের মোহন 


কাষ্ত্িক, ১৩৩ । ] কাশ্মীরে অমরনাথ | ৬৯৫ 


পাস স্িপাসসিরিসপসিপী সিসির রাস্তা পালিত পোস্ত পাপা পাটি 2 সপ ৯ ঠসিপাসিতিস্ি্ি 


দৃশ্ত সমূহ দেখিতে (দেখিতে চলিলাম। শিশিরঙ্গাত তরুলতাপুযাদি 
বালার্ক কিরণে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বন অগলের মধ্য দিয়া 
পথ বটে, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । বোধ হইতে লাগিল যেন 
যত্ব রচিত বাগানের মধ্য দিয়া যাইতেছি। মন্্রমুগ্ধের হ্যায় চলিতে 
লাগিলাম; লক্ষ্য নাই কতদূর চলিতেছি আর শ্রাস্তিও বোধ হইতেছে 
না। এইরূপে প্রায় ১৩ মাইল অতিক্রম করিয়। বেলা আন্দাজ ১ টার 
সময় আয়েশ মোকাম নামক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম ৷ নিজের 
এবং ঘোড়ার বিশ্রাম আহারের জন্য মাঠের মধ্যে একটী গাছতলায় 
নামিলাম। যাত্রার সময় এই বিশাল মাঠে জনকোলাহলে মুখরিত 
ছিল এবং এখানে তিলধারণের স্থান ছিল না; কিন্কু আক্জ নীরব, এক 
পাঞ্জাবী পরিবারবর্গ এবং আমি ব্যতীত আর জন মানব নাই । আমার 
ইচ্ছা ছিল এখানে ন্ান করিয়া কিছু খাইয়া লহব; 'কম্ম আমার 
ছর্ভগ্যবশতঃ দেখিলাম এখানে কোথাঁও দোকান পাট নই, এবং “কান 
কিছু আহাধ্য পাইবার উপায়ও নাই। ঘাহা হউক, অ মাক অনাহারে 
থাঁকিতে হয় নাই; দৈব রুপায় অচিস্তানীয় ভাপে আহ।র মিলিয়া গল । 
উক্ত পাঞ্জাবী পরিবারবর্গের একটী ঘুবকের সহিত অমরশা'থ মাইবাল 
সময় পথে একদিনের জন্ত আলাপ হয়; সুনকটা গ ছ্য়েট এক অতি 
সদালপী। তিনি আমাকে একক দেখিয়া ভাভাদের কাছে লহয়। 
গেলেন এবং শভীহাঁদের সভিত পাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন ; 
তাহার দাদামহাশয়ও তাহার সঙ্গে ধোগ দিলেন এব আম আর 
কোনও আপত্তি না করিয়া ঠাহাদের নিকট বসিরা বিশ ম করিতে 
লাগিলাম কিয়তক্ষণ বিশামান্তে সান করিয়া টাভাঙ্গের গ্রদ* আপেল, 
পুরী এবং তরকারী দ্বারা উদর পূরণ করিলাম । ঘাহারা কথন বাড়ীর 
বাহির হন নাই, '্ঠাহাঁদের মনে হম বাটির বাহিরে আর দরাঃ মায়া, 2ন্মত 
মমতা নাই । কিন্তু সে ধারণাটা যে কত, ভুল তাছা মাল মারের 
জানা আছে। প্রবাসে যে কত অচিস্ত্য, অবাচিন্ নে হালবাসা ও 
সহানুভূতি পাঁওয়! যায়, তাহা বর্ণনা করা যায় ন' | টেনে ১ ঘণ্টার 
আলাপে কত ব্যক্তি জীবনের মত বন্ধ হইয়া যায় । যাহা হট্টক। আহার 
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করিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আমি ইহাদের ছাড়িয়। চলিমাম ; কারণ 
ইহারা এখানে অনেকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন । যখন বাহির 
হইলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারট! হইবে, ছায়া কোধাও নাই; 
উপরকার প্রদেশের ঠাণ্ডা ভাবও নাই ) পথঘাট সমস্তই রৌন্্র তপ্ত; তবে 
আমাদের দেশে বৌদ্রে বাহির হওয়া যেমন কষ্টকর এখানে স্বেক্ূপ নকে। 
রৌদ্র মাথায় করিয়া বাহির হইলাম । প্রায় তিনটার সময় ১২ মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া মটনে আসিয়! উপস্থিত হইলাম। এত সময় লাগিবার 
কারণ এই যে, ঘোড়াঁটীকে খাওয়াইবার ও বিশ্রাম করাইবার জন্য পথে 
৩।৪ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখানে আসিয়! পাগ্ডাদের বাড়ীতে 
উঠিলাম। আঙ্গ এখানে ভীড়ে ভীড় ; বনুষাত্রীই নামিয়া আসিয়! এখানে 
সমবেত, বিশেষতঃ সাধুযাত্রিগুলি । চারিদিকই জন কোলাহলে মুখরিত | 
পাগ্ডাগণ আজ নত্যন্ত ব্যস্ত; কোন যাত্রীকে শ্রাদ্ধ করাইতেছে; 
কাহারও নিকট মিছ কথায় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিতেছে; আবার যে 
যাত্রী আজ থাকিবে, তাহার আদর অভ্র্থনার যোগাড় করিতেছে। 
জীবনের মধ্যে এই ছুই এক দ্বিন তাহারা মহাব্স্ত থাকে । কারণ এক 
বৎসরের আয় এই ছুএক দিনে সঞ্চিত হইয়। থাকে । বাড়ীর মেয়েরাও 
খুব ব্যস্ত; যাঁত্রিগণের জন্ত আহার প্রস্তন করিতে হইতেছে। ইহারা 
যাত্রিগণকে স্বহস্তে রাধিয়া খাওয়ায় । বাস্তবিক, এক ৬কামাখ্যা ব্যতীত 
ভারতের অন্ত কোন তীর্থে এইরূপ শান্ত ও যত্রশীল পুরোহিত দেখিতে 
পাওয়া যায় না । অপিচ, ইহারা শোষক নহে । অধিক আদায় করিবার 
লোঁভে কখনও যজমাঁনকে পীড়ন করে না পরন্ত তাঁহাকে যথাসাধ্য যত 
করে। অন্ততঃ আমি ইহাদের নিকট যথেষ্ট যন্র পাইয়াছি। শ্রীনগর হইতে 
বাহির হওয়া অবধি আজ পধ্যন্ত ক্ষৌর কাধ্য হয় নাই, এই জন্ত এখানে 
আসিয়াই আগে উহ! সমাধা করা গেল। তৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগ 
করিয়া ধর্মার্থ আফিসে গিয়! ঘোড়াটা ফিরাইরা দ্রিলাম ও আমার বিছাঁনা- 
পত্রার্দি লইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল আজই ইসলামাবাদে 
আসিয়া নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা করিব । কিন্থ পাঁগারা কষ্ট হইবে 
বলিয়া কিছুতেই আসিতে দিল না। অনভ্যা আহারাদ্ি করিয়া শয়ন 
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করিলাম । প্রত্যুষেই এখান হইতে যাত্রা করব এই জন্য সন্ধ্যার সময় 
পুরোহিতের প্রাপ্য দিয়া রাঁখিলাম। এখানে বলিয়া রাখি আজকাল 
পাগ্ডাদিগের মধ্যে ইংরাজি লেখা পড়ার চ্চা আর্ত হইয়াছে; আমাদের 
পাগার জ্যেষ্ঠ পুক্রটা [19010015007 পাশ করিয়াছে । সে আমাদের 
সহিত অমরনাথ গিয়াছিল এবং তাহার সহিত ইংরাজিতে কথাবার্তা 
কহিতে পারায় আমাদের অনেক সুবিধা হইত । 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয় প্রাতঃকৃত্য ও নান সমাপনান্তর পাণ্ডা 
মহাঁশয়কে প্রণাম করিয়া পদত্রজে ইসলামাবাদে যাত্রা করিলাম। 
একটী কুলী আমার বৌচকা লইয়া সঙ্গে চলিল। ইসলামাবাদ 
এখান হইতে ৫ মাইল। একটা সুবুহৎ মোট এই € মাইল লইয়া 
যাইবার ভাড়া মাত্র ৬ আনা লাগিয়াছিল: এখানে কুলীভাড়া 
এত সম্ভা । ইসলামাবাদে পৌছিয়া কিঞিৎ জলযোগ করিয়া লইগাম। 
এস্কানটা বেশ) অনেক লোকের বাস; বাড়ীগুলি সব গায়ে 
গায়ে) দৌকান পশারি অনেক; কাপেট বুনিধার কারখান! 
বিস্তর । এখানকাঁর কাঁঠের কাঁজ খুব ভাল। বেশী বিলম্ব না: করিয়া 
শ্রীনগর যাঁইবাঁর জন্ত একখানি স্ন্দর 1111)1731-157, টাঙ্গ' ভাড়া 
করিলাম) ২৭০ করিয়া এক এক অংশে পড়িল। অমরন1থের থাত্রী 
নামায় ভাঁড়া বাড়িয়াছে, নহিলে জন প্রতি অন্ত সময়ে ১॥০ 
টাকা পড়ে। যাঁহাই হউক আমাদের দেশে ৩৫ মাহল পণ এত 
সন্তায় যাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখানকার খোঁড়াগুলিন কি 
অসাধারণ দম? সাড়ে তিন ঘণ্টায় ৩৪ মাইল পথ আনিয়া ফেলিল। 
যখন শ্রীনগরে পৌছিলাম তখন বেলা আন্দাজ ২।* টা। আসিয়াই 
91210 কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা রসিকবাবুর গৃহে আতিণি হইলাম । 
তিনি তখন বাঁড়ী ছিলেন না; স্বাহার স্ত্রী কন্ঠাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ 
গরম দুধ ও কিছু মিষ্টার পাঠাইয়। দিয়! সময় মত,অতিথিসৎফার ক'রূলেন। 
এইরূপে সতকৃত হইয়া পূর্বব পরিচিত ছু একটী ভদ্রলোকের সাহত দেখা 
করিলাম ও বিদায়গ্রহণ করিয়া রাখিলামঃ কারণ পরাছে রা ওলপিগ্ডি 
ঘা করিবার ইচ্ছা । তাহার পর মোটরলরি ঠিক করিবার উদ্মোগ 
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করিতে লাগিলাম ; এক ব্যক্তি বলিলেন যে পে সকালবেশ। একখানি 
চ০59] 1121] যাইবে ) আমি তৎক্ষণাৎ 7191] ১০:৮1০০ আফিষে যাইয়। 
একখানি 5০৭ ঠিক করিয়া ফেলিলাম। ভাড়া ১৪২ স্থির হইল এবং 
তাহা দিনই জমা দিতে হইল। সাধারণ লরিগুলি তৃতীয়, দিনে 
রাওলপিপ্ডি উপস্থিত হয়, কিন্তু এই গাড়ী দ্বিতীয় দিনে হ্বায়, কারণ 
এ গাড়ী হালকা এবং ইহার বোঝাও কম। ইহাতে মারে ২টী যাত্রী 
লইয়া থাকে । যাহা হুউক, এই ঠিক করিয়া বাসায় আসিলাঁম এবং 
আহারার্দি সমাপন করিয়া শয়ন করিলাম | 

শ্রীনগরের একটা বিশেষ জিনিষ আমার দেখিতে ভুল হইয়াছে। 
পাঠক, যদি আপনি কখন কাশ্মীর যান, তখন পাছে আমার ন্যায় 
আপনারও ভুল হয়, সেই জন্ঠ ইহার উল্লেখ করিলাম । সেটা কিন্ত 
খৃষ্টের কবর । পূর্বে বলিয়াছি থে অমরনাথ যাত্রা করিবার পুর্বে আমরা 
রাজপ্রাসাদে যাইয়া! মহারাজ দর্শন করিয়াছিলাম | সেই সময়ে মহারাজের 
ধবাদপত্র পাঠকারী মহাশয় আমাদের বলিয়াছিলেন যে আপনারা 
ফিরিবার পূর্ববে অবশ্য অনপ্ত নীশুর গোরম্থানটা দেখিয়া যাইবেন। 
আমি মনে করিয়াছিলাম ঘে এখন সময় নাই অমরনাথ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া উহা! দেখিব; কিন্ধ দুর্ভাগাবশতঃ এ বিষয়টা একেবারে বিশস্বৃত 
হইয়াছিলাম কাজেই দেখা হয় নাই। অনেকেই এই কবরের খোঁজ 
রাখেন ন। 3 খুষ্টানরা ত নয়ই । কারণ তাহ। হইলে যীশুর 1২০51730001) 
যাহার উপর বর্তমান খুষ্টধন্ম নির্ভর করিতেছে তাহ মিথ্যা হইয়া 
যাঁক্ষ। এখানে একটা কথা জানাইয়া রাখি যে আজকাল অনেক 
খৃষ্টান নানা গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যান 
মরেন নাই; কবরস্থ হইবার পর পুনজীঁবিত হন, এবং তথা হইতে 
উঠিয়! প্রচ্ছন্নভাবে শিষ্ঞগণের নিকট থাকেন । এই সময়েই নাকি বিখ্যাত 
১০0001) 01 075 ১1০0111- যাহা] খুষ্টধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি__উপদেশ 
দেন। তাহার পর তিনি ভারতের দিকে চলিয়া আসেন। 
সম্ভবতঃ তিনি কাশ্শীরের দিকে আসেন এবং তথায় দেহ রক্ষা করেন। 
যাহাই হউক, এই গোরস্থানটী শ্রীনগরের এক প্রান্তে হরি পর্বতের 


কাঙিক, ১৩৩০ । । কাশীনে অমরনাথ । ৬৯৯ 


পা লা ছিটা সিসি তোস্টি্ সি সিলিকা স্ছি & ৬৮৯৯০ 
৭১০৯ পালাল পিক 


পাদদেশে এক ভূগর্ভ » মধ্যে অবস্থিত। দেখলেই বুঝা যায় ইহা বনু 
প্রাচীন। ইহা কাষ্ঠের রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত | * মুসলমানগণ ইহাকে 
রক্ষা করিতেছেন । স্থানীয় সকলে বলেন ধে এখানে বপিয়া প্রার্থনা 
করিলে তাহ। এখনও পূর্ণ হইয়া থাকে । 

রাজতরঙ্গিণাকার কহলণ লিখিয়াছন, বনু পূর্ধকাঁলে কাম্মীর জলমগ্র 
ছিল; ইহা” পূর্বেই বলিয়াছি। ভূতন্্বিদ্গণ তাহার প্রমাণ পব্ধপে 
বলেন ষে এ প্রদেশে অনেক পাহাড় এইরূপ আছে, যাহা মাটি এবং 
লুড়ি দ্বারা নির্মিত। অলপ্রবাহ বা নদীমধ্য ব্যতীত লুির অবদ্ধান 
অসম্ভব । এই জন্য অনুমান হয়, যে এ সকল পব্বত ভূগর্ভস্থ শাক্দরা 
উত্তোলিত নদী তলদেশ মাত্র আর কিছুই নহে। 

কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য, অতএব অনেকের বিশ্বাস এথানক।র আধবাসী 
অধিকাংশই হিন্দ্ু। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তীাহাদে পগ্ডি 
অপনোদনের জন্য ১৯২১ সালের আদম স্ুমারীর ফল নিয়ে দিম £-- 


হিন্দু সু পুর ৬১:১২১১৪ ১ 
শিখ টি হি ৩৯১৫০ 
জেন রা ৮৬৬ ৫২৭ 
বৌদ্ধ ৪০০ ০০০ ৩৭৬৮৫ 
মুসলমান *** ই »৫১৪৮১৫১৮ 
ইরাণী ৫ 2 ্ 
খান রর ৪ ১,৬০১ 
প্রচলিত ধর্মহীন রে ১ 


কাশ্মীরের মোট লোকসংখ্যা ৩০১২০১৫১৮ 
তবে, কাশ্মীরের অনেক নুপলমান যে হিন্দু ছিল, হাহা £হ'পাই 
হ্বীকার করিয়া থাকেন। মুসলমান নাদসাহগণ জোর করিয়। £ঠাদের 
ধন্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন । এখনও অনেক মুসলমানের পুর্বে 
“পণ্ডিত” এই উপাধি ব্যবজত হইয়। থাকে । উহাদের অকাংশই 
হিন্দুভাবাপন্ন । 


৬১৪ ৮ | ] চিন বর্ষ+-১ “ম সংখ্যা । 


সপ সপ সপ ৪৯ তি পাছি এ ৯ এসি লিক 


যাহাহউক, পরদিন, ্রত্াষে উঠিয়া প্রাতঃকুত্যাদি লমাপন করিয়া 
সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম; এবং অবিলন্গে মল মোটরে 
আসিয়। নিজস্থান গ্রহণ করিলাম । যখন বেলা সাড়ে ছয়টা তখন মোটর- 
খানি বড় সাধের কাশ্মীর হইতে হু হু শব্দে উড়াইয়া লষ্টয়া চলিল এবং 
পরদিন দ্বিপ্রহরে রাঁওলপিগি আনিয়া ফেলিল। 

অমরনাথ দর্শন করিতে যাইতে হইলে কি কি দ্রক: আবশ্যক তাহা 
এই স্থানে বলিয়া রাখিলে বোধ হয় দর্শনেচ্ছুগণের অনেক উপকার হইতে 
পারে, এই জন্য এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার পুর্বে তাঁহার একটু বিবরণ 
দিলাম । প্রথমতঃ পোনাঁক সম্বন্ধে ছুটী সুতির জামা, ১টি উলেন সোয়েটার, 
১ফ্লানেল বা পষ্র,র জামা, ২জোড়া গরম মোজা, এক জে'ড়া পট্টি, একটা 
পাগড়ী ও ৩।৪ খানি কাপড় নিতান্ত আবপ্তক। পাগডীটী একখানি 
কাপড় দ্বার! করিলে চলিবে । কিন্তু যদি পথে বৃষ্টি হয় এই জন্ত একটা 
অতিরিক্ত গরমকোট রাখিতে পারিলে ভাল হয়। বিছান! সম্বন্ধে ২খানি 
কম্বল, ১খানি বিছানার চাদর, ১থাঁনি 011 098) এবং একথাঁনি কাশ্মিরী 
মোটা মাছর আবশ্যক । এই মাদুর নগরে পাওয়! যায় । প্রত্যেক 
বারই যাত্রা করিবার পুর্বে মালগুলি নাধিয়! তাহার উপর ০11 ০1০0. 
মুড়িয়। দিবে, তাহা না হইলে পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়। যাইবে । খাবার 
সমন্ধে শ্রীনগর হইতে ঘা! করিবার পুর্বে ১* দিনের মত চাল? দাঁল, 
আট।, ঘি, তেল? নুন? চিনিঃ আলু মসলাদি, বুড়ি, ও পাঁপর সংগ্রহ করিয়! 
লইবে। একটা ছাতা, একটী.1)111-50৩৮ ( ইহা শ্ীনগরেই মেলে ) ইহা 
নিতান্ত আবশ্তক | সাধারণ ফিতে বাধা চামড়ার জুতা হইলেই হইল 3 
তবে উহাতে 1:0১ 2211 মারিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় ন/; শ্রীনগরে 
মুচিরা আট দশ আনা পাইলেই এরূপ করিয়া দেয়। একটা তাবু সঙ্গে 
লইতে হইবে; উহা শ্রীনগরে অনেক কোম্পানির নিকট বা ধর্মার্থ 
ডিপার্টমেণ্টে ভাড়া! পাওয়া যায় । ছোট ছোলদারি তাবুর ভাড়া ৮১০২ । 
কিন্তু ইহা পূর্ববাহ্ছে পাণ্ডার সাহায্যে সংগ্রহ করা উচিত। তারপর, 
নিজে হাঁটিয়। গেলেও অন্ততঃ ১টী মালবাহী ঘোড়া আবশ্তক। এইগুলি 
হইলেই কোনরূপে অমরনাথ দর্শন করিয়া ফেরা যায়। 


নব্যবঙ্গের শক্তি পীঠস্থাপনা 


অক্ষয়তৃতীয়ার মহোত্সবে 


এই পরমপুণা শুভ্ুন্দর তিথিতে সতাযুগের আরগ্ত। প্রলয়ের 
পর জগৎ রচনা-_আমাদের প্রচলিত কল্পের প্রথম আপন দিবস। 
ইহাই পুরাণের বচন--আর সেইজন্য ইহাই পুরান-ধন্মী ভারতবাসীর 
প্রাণের বিশ্বা। এই তিথিতেই প্রতিষ্ঠোসব ধাধা হইঘাছে। 
অতি প্রত্যুষে সেবকমণ্ডলী শব্যাতাগ করিয়। আজিকার মগলগ্রভাতকে 
সহদয়ে সানন্দে সম্বর্ধনা করিলেন। ব্রাঙ্গমুহুর্তে মাতৃমন্দিবে সহসা 
ললিত ভৈরবী রাঁগিণীতে ভঙ্গরনের আরাব উখিত হইল--শাস্ত স্থমধুর 
সঙ্গীত। “নিরমল উধাকালে মাতৃমর্চনার উদ্বোধন । যে!গাক!?ল 
যোগ্যকাধ্য । বেসুড়মঠ হইতে দেই সবেমার একটা ছোট মগওপী 
উপস্থিত হইয়াছেন । তীহাদেরই অন্যতম মাতপুজ্ার প্রথন প'ধকরাপে 
প্রার্থন! আরম্ভ করিলেন__যেন অরক্ষিতে কলকাটা সন প্রশ্ন» ছিল. 

তাহার পর আমোদর-নীরে সই গভায়াতের পালা | সক 
ভাড়াতাড়ি সেখানে স্্ানার্দি সারিয়। কাধ্যে “যাগবানম!পণসে 
সমুৎস্বক। আজ তথায় দল বেশ বড় হহইল। কাজকন্ম সন গারয়া 
কেহ কেহ তীরস্থ গাছতলায় বসিয়। খানিকঞ্ষণ আলাপ করিলেন । 
সেই সুন্দর সকালে সবই মধুময় বলিয়| বোধ হইল। বা" মধু- 
ভারাত্রান্ত হইয়া সৌগন্ধ ক্ষরণ করি:ত লাগিল, আমোদরে লিক শীতল 
মধুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর সমস্ত কলম্পতি মধুজয় প্রা ঠভাত 
হইল। 

কিয়ংকাল পরে সকলে মন্দিরে ফিরিলেন। কিন্কু জলযোগ করিয়া 
যে যাঁর কাজে ব্যাপূত। মন্দিরের দক্ষিণ দালানে ন্তপীরুত তরিতরকারা 


৬১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_১*ম সংখ্যা | 


লইয়। অনেকে কুটিতে" আরন্ত করিলেন । অন্তধারে ফুলভার হইতে 
পূজার যোগ্য নিখুত স্থন্দর ফুটন্ত ফুল পরিক্ষার করিয়া বাচ্ছাই চলিতে 
লাগিল। তাহার পর পিছনের পুরাতন দ্বিতল আশ্রমবাঁটার উপকার 
ঘর হইতে শ্র্রীঠাকুরের, শ্রীমা ও শ্রীগ্ামার আলেখ্য আচাধ্য স্বয়ং 
বহন করিয়| লইয়া শ্রীমন্দিরের বেদীর উপর স্থাপনা করিলেন। « 

নয়টা বাজিতেই উৎসব বেশ জমিতে আরন্ত হইল। স্থানীয় এক 
সঙ্কীর্তন দল আসিম়। উচ্চকগে গান ধরিল “আয় রে আয় হরি বলে 
সবাই মিলে নাচি ভাই” খোল-করতালের প্রথরধবনিতে তখন 
দশদিক মুখরিত। গায়কের! ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ বার বার গাহিলেন-_-একবারে 
তাহাদের আশ! মিটিল না। তাহার পর এক অরিনব দৃত্যব_-মহোৎসবে 
আনন্দের আর এক 'অপূর্ব পর্ব। একনন্গে চৌদ্দথানি ঢাক জমা/য়ৎ 
হইল। মন্দিরের সমক্ষে ঢাঁকীরা বিন! বিলম্বে একটা গোল চক্র রচিয়া 
যেন সমর ক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তত। স্ুগ্তাম তাহাদের শরীর, সুদৃঢ় 
তাহাদের মাঁংসপেণী, সমুন ত তাহাদের বক্ষ- ম্যালেরিয়া সঠিয়াও তাহারা 
বলিঠ, বীধ্যশালী। সকল ঢাকগুলিই শ্থুকোমল পাপীর পালকের 
আচ্ছাদনে ঢাকা--কঠোর-কঠিন বুকের উপর কান্ত-কোমল আবরণ। 
বাগ্বন্্ তাহাদের নিকট জড়পদার্থের সম্টিমাত্র নহে--উহা জীবন্ত 
প্রাণময় । সেই জন্যই উহার এত সাজগোজ; আভরণ-অপক্কার ৷ ক্রমে 
গম্ভীর গুরু গর্জন আরম্ভ হইল,--হে বীর । অগ্রসর হও, জয় মা রণ- 
রেসিনী বলিয়। শরু-কুল বিনষ্ট করিয়। বিপদে আম্মরক্ষা কর__এই বাণীই 
যেন মেঘমন্দ্র ঢাঁকগজ্জন হইতে প্রতিগণ উখিত হইয়। দর্শকবুন্দের প্রাণ 
মাঁতাইয়া তুলিতে লাগিল । সেই সঙ্গে কার্তানাকাড়াও একজোটে তর্জন 
করিয়। উঠিল, তাই ক্ষণেকের জন্ত সানাই শান্ত হইল-_তাহার ক্গীণশক্তি 
ইহাদের সে স্থুর রাখিতে পারিতেছিল না। চারিদিক হইতে 'বাব্যের 
সেই মহা-আহ্ধানে গ্রামের লোকে ঘর ছাড়িয়! কাজ ফেলিয়া উপস্থিত। 
মা জাগ্রতা। ঢাকীদ্ের ভিতর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পটু সে চক্রের মাঝে 
বীর সৈনিকের ন্যায় দাড়াইয়৷ বাজনার গতি ব্যাপ্তি বিস্তৃতি তাল ফাক 
সমস্ত দেখাইয়! দিতে লাগিল এবং বাকি সকলে একসঙ্গে একতালে 
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সেই আদর্শ অন্ঈদরণ করিতেছিল। যাহারা কলিকাতার ইডেন-উদ্যানের 
বাধান ছাউনীতলায় গোরার 'ব্যাণ্ড, শুনিয়া চমকিত হন তাহারা 
আজ দেশের এই সমর-বাদ) শুনিয়৷ গর্বিত স্তম্তিত পুলকিত । স্বন্দর 
মনোরঞ্জন দৃষ্ঠ দেখিয়া ও বাদ্য উপভোগ করিয়া সকলই পরম 
পরিভু্ট। ডাক্তার দর্গাবাবু আমাদের কাণে কাণে বলিলেন--ঠাকুর ও 
মা এসেছেন, (0 19৬1৮০09101 177017-- প্রামীন ভারনাক সঞ্জধীবিত 
পুনঃপ্রবর্তিত করিবার জন্য । দেখিয়! শুনিয়া মনে হ্য_- আত কথা 
সত্য। 

এই সময়ে গ্রামের একটী ছোট শিশু বাজনা শুনিতে শুনিতে ও 
বিরাটউ-জনতা দেখিতে দেখিতে আনন্দে মা'র কোলে আকফ্'ল-বিফুলি 
করিতে লাগিল। তার ছোট হাত দু'থানি ও পা ছটী নত জের পারিল 
ছুঁড়িতে লাগিল । তখনও তাহার কথা ফুটে নাই_আধ আধ বৃলিতে 
প্রাণের পরম আহলাদ্দ কেমন করিয়া ও কি ঘে বলিল-_-ক জানে? তাহার 
পর হঠাৎ সে নিথর নিম্পন্দ। মুখে শব্দের আর লেশমাত নাতি, কবল 
চোঁখ ছু”্টী বিস্ময়ে বিস্ষারিত। সেই শিশুর মত আমরাও সকলে পিস্ময়ে 
স্তম্তিত ;_-কেমন করিয়া কি ভাবে "জাটপাট হইয়া মভো২সবের প্রতাক 
অঙ্গ পুর্ণ পরিপুষ্ট হইতেছিল-__কে বুঝিবে ? 

মন্দিরের ভিতর তখন প্রতিষ্ঠাপুজ। পুরামাত্রায় আরন্ত হইয়া গিয়াছে। 
নবদ্ার উন্মুক্ত । নানা দিক হইতে সমংম্ক ভক্তবৃন্ধ ৪ জশনীবা 
জোঁড়করে ব্যাগ্রবদনে একটীবার “দর্শনের তরে' প্রবাহাকাবে নাগ 
আসিতে লাগিলেন । ক্ষৌমবন্্বিভূধিতা মা, প্দসুগশে সদা প্রণট্রিত 
ভাঁবভক্তিবিমিশ্রিত অসংখ্য কমলদল । বায়ু পৃপ-পনার পুখাপমে পরিপূর্ণ । 
শ্বেতপ্রস্তরের নিয়বেদিকার উপর উত্তরাশ্ত আসনন্থ শুন্গশির ম'2পুজার 
খত্বিক_স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজা। হার চতুদিকে পুজাপ সমস্ত 
উপকরণ সহ সহকারীদল। অবিরাম ঘণ্টাপবনি_মন্বেচচারশ লিল । 
এদ্রিকে শ্রীমন্দিরের সমক্ষে অভ্যুচ্চ মঞ্চের উপরে নভব২-পাদকেরা 
সানাইয়ে স্থুর ধরিল। 

যিনি একদিন সান্ত হয়ে আমাদের দেখা দিয়েছিলেন--আঙ্গ তিনি 


৬১৪ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ_-১৯ম সংখ্য। 


অনন্ত-বিরাট। পলীর নিভৃত পুজ।-প্রাস্তরে আট হাজার 
মাথা তাহার পাঁদপন্মে লুস্িত অবনত হইল। আট হাজার ক মা 
বলিয়া ডাক দিল। কে জানে কোন্‌ সকালে কেমন কারে মা তুমি 
সকলকে আহ্বান করুলে-_-কোন সুদূর সাগর পারে কোন্‌ অজানা দেশ 
থেকে তোমার দেবদূত এদের দলে দলে কাতারে কাতারে এখানে মিলিয়ে 
দিলে? জননী, আজ এই বিরাট মণ্ডলীর উপর তোমার কুপা-করুণা 
দেখিয়া সন্তান মুগ্ধ স্তব্ধ বিন্ময়াপ্াত। দেশ মাতৃক! তুমি--আমাদের 
কলুষভর! হৃদয় তোমার নির্মল করম্পর্শে নিক্ষলঙ্ক কর। ব্যভিচারী 
আমাদের প্রাণ, চঞ্চল চিত্ত; অহংকারাচ্ছর বুদ্ধি। অবোধ আমরা-_ 
কাতরে তোমারে কহিতেছি মা আমাদের ফেলিয়া দিলে চলিবে 
না। বারবার ভুল হইয়াছে, তোমার স্থতি বিস্বাতি হইয়াছে, তথাপি 
কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। মা আমাদের মানুষ কর-- তোমার 
করিয়া লও। তোমার নিকটে আমাদের চাহিবার অনেক আছে, 
কারণ আমর! যে সর্বগুণহীন। তাই আমাদের অভাব অনেক, ভিক্ষা 
অনেক । দাঁও মা, আমাদের বীধ্য দাও, স্থের্য্য দাও, জ্ঞান-বিবেক- 
বৈরাগ্য দাও, সংযম দাও, তপস্া দাও-_আর দাও কার্যে একপ্রাণতা | 
শুনেছি, তোমার নাঁম কপাল-মোচন। তুমি আশীষ-করে আমাদের 
ললাটের সকল কুকর্ম্ম রেখা মুছিয়া টা দাও। আমরা বিশ্বের মাঝে 
মাথা তুলিয়া দাড়াই। 

এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া মন মুগ্ধ । চারিধারে কোলাহল, ভক্তের 
বিপুল জনতা । পদে পদে লোক ঠেলিয়া৷ যাইতে হইতেছে। কি 
দেখিলাম ?-_দেখিলাম মন্দিরের চত্তরের উপর উতসব-মুখরতার মাঝে 
নিস্তব্ধ নীরবতা, কর্্মকোলাহলের মধ্যে মোক্ষ-সুক্তিলাভেচ্ছুর শান্ত সৌম্য 
মুদ্রায় উপবেশন। সমস্ত বিস্তৃত উত্তর বারাগ্াটীতে স্তরে স্তরে শ্রেণীর 
পর শ্রেণী কৃপাপ্রার্থীরা দলে দলে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন__-কথন্‌ তাহাদের 
তরে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় তিনি আঁথি খুলিয়া 
দিবেন; কখন্‌ ডাক আসিবে, জন্ম সার্থক করিয়া আহ্বাঁন-বাণী ঝরিবে । 
চক্ষে তাঁহাদের আশার চাতক-চাহনি, বাকাহারা মুখে উপনিষদূখষির 
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নেই প্রাচীন বচনের  অক্ফুউধবনি__হে আচার্য, হে ভ্রগবন। এউপৈম্যহং 
ভবন্তং-তোমার দ্বারে বদ্ধাঞ্তলি আমর! উপস্থিত। তোমার ক অশহয়- 
চরণে শরণ দাও, করুণা করিয়। তুমি আমাদের তোমার করিয়া লও, 
মায়ামোহের বন্ধন খুলিয়া দাও । দ্বাদশবষের বালক হইতে বৃদ্ধ 
পথ্যন্ত সেখানে দেখিলাম । ধন্য ইহারা-_সার্ক ইহাদের জন্ম_আজ 
ইহারা মাতৃ- মণ্ডপে বরাঁভয়কর! মাঁয়ের ছুয়ারে বলি গুরুর কপালাহে 
রতার্থন্মন্তয | 

এদিকে অসংখ্য ভাবন্তব্ধ দর্শক ও ধ্যান-জপ-রত ভক্তপরিবেদ্িত শির 
মধ্যে মায়ের পূজ। চলিতে লাগিল । আচাধ্য আসিয়া একমন শ্থিরনয়নে 
একটীর পর একটা স্থন্দর শৃঙ্খলার সহিত সমন্তুঠিত গুহএকাধ্য (৭1975 
লাগিলেন। তদ্ভাবাপন্ন_-তন্ময় । প্রথমে শ্রীশুরুপুজা । তাহার পর 
বাস্তপুরুষের পূজা । আজ আর একবার শ্াগণপতির পুজা হইল । হ২পরে 
ক্রমে ব্রহ্মা, যোড়শোপচারে বিগ্ভাায়িনী বাণা। বিঝু লশ্মী? শিব, গুণ 
নবগ্রহ, দশদ্দিক্পাল, গৌধ্যা্দি ষোড়শমাতকা, বস্থুধারাপ্রদান, বোডযো- 
পচারে প্রজাপতি ব্রন্ধা । এতগুলি আনুধাঙ্গিক পুজার পর আনিকার 
আসল বিশেষ যাহা-_প্রীত্রীঠাকুরের ও শামাণর অস্থি-ঙ্নান ও থাডশা- 
পচাঁরে বিশেষ পূজা । ইহাই প্রতিষ্ঠা-অগ্ুষ্ঠান। ভাহার পর হোমক্ুণ্ডে 
সমিধের উপর অগ্নিযোজনা হইল । ত'হাতে বনুক্ষণ ধরিয়া হাবর'হু(ত 
চলিল। আবার ধৃপ-পুনার ঘন জাল বিস্তারত হইল। মান্দর মণিত 
করিয়া ত্রমাগত “ম্বাহাঁরব উখিত হইতে লাগিল । ঠিতরে ও বাহিরে 
চারিধারে জোঁড়করে অসংখ্য সন্তান দণ্ডায়মান-মা তাহাদের ঠিঠগ 
প্রকট-জীবস্ত' জলস্ত। ইতিমধ্যে অন্নপুর্ণার সমন্ছে থরে থর বিট 
ভোগরাগার্দি একটীর পর অপর একটা সুবিগ্ন্ত হইল। বিরাট 
অনুষ্ঠানের, বিপুল আয়োজন । ভোগ নিবেদন হইয়া গেল। ভোগাপাি 
আরন্ত হইল। বাহিরের বড় ঘণ্টাটা ঢং ঢং রব তুলিয়া ভাল ধগ্রিল। 
সতৃষ্ণনয়নে গলবন্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে সন্তানের দল দণ্ডায়মান । আপাত 
হইয়া পেলে পর জয়ধ্বনি করিয়া! আরত্রিক গান ও স্তব পাঠ আর্ত 
হইল । তাহার পর বহু ক একত্রিত হইয়া ভজন আর্ত করিলেন । 


৬১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ --১*ম সংখ্যা । 


এদিকে অজস্র তরিতরকারী .কুটা চলিতে লাগিল। পাঁকশালে 
পঁচিশজন সুপকাঁর কোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্ষে ব্যাপৃত১ তাহাদের 
যোগান দ্বিবার জন্য বহু কন্মী নিযুক্ত । রন্ধনশালা সংলগ্ন বহুজনসমাকীর্ণ 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহ! কিয়ংকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল । সেই আহ্বান 
সকল কর্ণের জন্ঘ। কে কোথায় আছ এস-_মা অব্রপূর্ণার অফুরন্ত ভাগার 
আল তোমাদের জঙ্ত উনুক্ত--কে অভ্রক্ত, কে ক্ষুধিত_'এস-_মাতৃ প্রসাদ 
গ্রহণে ধন্য হও, জীবন সার্থক কর । ইতিপুর্বেবে কন্মীরা সুবুহত ছাঁউনীর 
এক ধাঁর হইতে অন্যধার পধ্যন্ত পরিষ্কুত ও পরিমজ্জিত করিয়া বরাখিয়া- 
ছিলেন। তাহার পর পংক্তির পর পংক্তি কুশাঁসনশ্রেণী সাজাইয়া দেওয়া 
হইল। পাতা, লবণ, অলভাগ্ডে জল পড়িল । প্রথম দলে এই গ্রামের 
কেবল ব্রাহ্মণের বসিলেন । কতকটা সামাজিক ভোজ । তথন আন্দাজ 
বেল! সাড়ে বারট। । জগদম্বার কুপায় তাহার “ভিখারী” ছেলেরাই 
বদান্ত ধনফুবেরের ন্যায় অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন । নানাবিধ ভাজা 
ডাল, কুমড়ার তরকারী, মাছের কালিয়!, চর্চড়ী, অন্বল, দধি, বৌদে। 
পায়েশ ইতাদি । ৃ 

এক পংক্তি উঠিতেছে, নিমেষে শ্তান পরিক্ষার হইতেছে-_-অপর 
এক দল বসিতেছে । বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যান্ত এই অফুরন্ত 
প্রসাদ বিতরণের পালা চলিল। বহু দূরস্থিত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক 
আসিতেছে । নিকটবন্তী গ্রামের ত্রাহ্গণগণ এই বিরাট অনুষ্ঠানের 
তাথ্পধ্য ও মাহাত্মা বুঝিয়া মিথ্যা আত্মসল্লান ত্যাগ করিয়া মহোতসবে 
যোগদান করিয়াছেন ! কোনরূপ সঙ্কোচ নাই । বিশ্ষেভাবে নিমন্্ণের 
জন্য বৃথা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। এখানে আজ সকলের 
নিমন্বণ। তাই দরিদ্র নিষ্নশ্রেণী হইতে আরম্ত করিয়া পল্লীসমাজের বিশেষ 
সঙ্গতিসম্পন উচ্চকুলের পুরুষ ও স্ত্রী, বালক বালিকা সকলেই, সমভাবে 
সমবেত | সাধুবুন্দ 'উচ্চনীচ নির্ব্বিশেমে সকলকে সমান সমাদরঃ সেবা ও 
আপ্যায়ন করিলেন। এরূপ মহদাচরণ মহতেই সম্ভব । ভক্তিমতা 
মহিলাদিগের একটী সুন্দর আচরণ দেখা গেল। বিরাট পংক্তিভোৌজনের 
পর তাহারা প্রসাদ হিসাবে ভূক্ত অন্নের যংকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট পাইলেন 


৯১৩৩৬ । ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন! ৬১৭ 


পরম যত্বের সহিত আচলে বাধিয়া লইলেন-_ভক্তের ভাবস্রী/ক্ষেত্রে 
উচ্ছিষ্টের স্থান নাই । যেখানে সন্কীর্তন নামগাঁনাদি হইতেছিল প্রীমন্দিরের 
সমক্ষে সেই স্থানের পবিভ্ররজ ও সংগ্রহ করিলেন । 

,আপনভোল! কন্মীর দল সারাদিবস নিজের! অনুক্ত থাকিয়া ভক্তসেবাঁয় 
প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন-_বিরাঁম নাই, বিশ্র'ম নাই, সর্বদাই টম । 
মুখে অনুক্ষণ আহবান বাণী, মায়ের জয়গান,_-'আঁগি অমিলন, দহ শ্রান্তি- 
ক্লান্তিহীন । গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর অনেকেই আপনার ব্শমর্য্যাদা) 
কৌলিন্ত, অর্থ২আভিজাঁত্যের সকল সম্মান বিসচ্জন দিয়া *"রদ্রনরায়ণ- 
মগ্ডলীকে অন্ন-জল পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্ন্দর সে দৃষ্টয | 
দ্িপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ভগুতাঁপে দরদর-ধাঁরায় ঘর্্ন বঠিতেছে-- 
কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই-_থাঁকিলে কাঁজ করা চলে না। অনশলায় এই 
প্রসাদ গ্রহনের প্রবাহ ছুইচারি ঘণ্টার পর আজ নিরস্ত হয় নাই। 
রাত বাঁরটা পর্যন্ত চলিয়াছিল। আম্র বাঙ্গালা “মায় ঠখ' হুর দেশ-_- 
এখানে এইরূপ অন্নববিতরণ 'অপেন্গা আর কোন শেষ্ঠ বান আচে কি না 
জানি না। পরে কন্সিবৃন্দের নিকট হইতে জানিলাম 'সই দিনে অনান 
৪০ মণ চাঁউল ও তদনুপাঁতে অন্যান্য জিনিন খরচ হইয়াঙিল । 

দারুণ গ্রীষ্মে জলের অত্যন্ত অধিক প্রয়োজন । সক'ল, পিপ্রহর, 
বৈকাল--তিনবেলাই “ডাক বপাইয়।? কুয়া, ঘোনেদের পুকুর, স্থদুর 
বাঁড়য্যে পুকুর হইতে জলতোলা হইতে লাগিল। ছেনে মপন বালতি 
গুলির পরিবেশন-বিভাগে ডাক পিল তখন অগত্যা নিরুপায় হয়! 
কতকগুলি বড় বড় মাটির কলদ আমনাশী হইল। বিণ ভারি । 
ক্ষীণ হর্বল ধাহারা তাহাদের তখন বাধা হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল 
এবং দ্রড়িঠ বলিষ্ঠ বুবকগণ তখন বেন স্বিধা পাইলেন ও অণিক 
উৎসুক্যের সহিত পরম আনন্দে কাজ আন্ত করিলেন । পিপ্রহারের প্রথর 
তপনতাপে ছাঁয়াবিহীন শগ্তক্ষেএ্ের মাঝখানে পালা-ক্রমে দাহাদের স্থান 
পড়িয়াছিল ভীহার! “কাঠ-ফাটা” রৌদ্র কাহকে বলে “বশ বুয়া পহলেন । 
কিন্তু ইহাঁও বলিতে হইবে বে কনম্মীদের মহোঁংসাহের নিকট প্রথরোন্তাপ 
নিরুদ্যম হইয়া গেল। হৃদয় যখন ভাব-ভক্কি-প্রেমে ভরিয়া উঠে তখন 


৬১৮ উদ্বোধন [ ২৫শ বর্ষ--১৪ম ঈংখ্যা.। 


শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়। মাঝে ক্লান্তি খুব বেণ হইলে 
দেখা গেল পুকুর-পাঁড়ে একটা গাছের স্ুণীতল ছায়াতলে একখানি 
মাদুর বিছাইয়া জলবিভাঁগের যিনি নেতা তিনি তাহার সহকর্মীদের 
বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোদে, ঠাণ্ডা সরবতাঞ্গি দানে 
পরিতুষ্ট ও পাখার হাওয়ায় শ্রান্তি বিদুরিত করিতেছেন । দিল্ওয়াঁলা 
দরবী। | এ 
চাঁরিধারেই কর্ম-প্রচেষ্টা। কাজ যত বেণী হইতেছিল হাহার 
তুলনায় বাহিক হৈচৈ গোলমাল তত নাই। মুখ একপ্রকার বন্ধ, 
হাত-পায়ের নিঃশব্দ বাযবহারই বেণী। একটা গল্প মনে পড়ে_-সেতু- 
বন্ধনের সময় অমিতবলশালী তেজোদৃপ্ত বানরকুল তাহাদের সকল শক্তি- 
সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়৷ যতদূর সম্ভব ভগবান শ্রীরাঁমচন্দ্রের কাঁজে আপনাদের 
নিযুক্ত করিল। কিন্তু শক্তি অতি সামান্য বলিয়। বেচারী কাঠবিড়ালী 
চুপ, করিয়া ব্িয়। রহিল না । ভগবান তাহাকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন 
তাহারই প্রয়োগ অফুণঠ অন্তরে সে করিল। অতি ক্ষুদ্র ছোট হইলেও 
শ্রীভগবানের দয়াদৃষ্টি সেইজন্যই তাহার দিকে আকুষ্ট হইল। তাই 
তাহার আশীর্বাদের খজুরেখা আজিও কাল তাহার পিঠ হইতে মুছিয়। 
ফেলিতে পারে নাই। তাহার সেই সধত্ব সেবা দয়াল-দেবতাঁর চক্ষে 
উচ্চস্থান পাইল। আজিকার এই বিরাট উতৎসব-যজ্ঞেও যাহার যতটুকু 
সামর্থ্য তিনি তাহাঁই কায়মনোবাঁক্যে মায়ের কাজে নিয়োগ করিলেন । 
আপনার আত্মাভিমান আত্মন্তরিতা ঘুচাইয়৷ যোগ্যতম ব্যক্তির 
নিকট *এই যে আত্মপম্র্পণ-_-পাঁচজনে মিলিত হুইয়া একজোঁটে সুচারু 
শৃঙ্খলা ও সুপদ্ধতির সহিত কর্মপ্রসে্টা- ইহা হুর্ভাগা! বাঙ্গালীর 'পক্ষে 
বাস্তবিকই বিন্বয়ের কথা । জাতি হিসাবে এ শিক্ষা আমাদের মহা 
প্রয়োজনীয় । কারণ দলাদলি ভেদাভেদ__ইহ|! বাঙ্গলার সনাতন, 
ব্যাধি । শুধু বাঙ্গলায় বলি কেন, ইহারই জগ্গ এই সাধের ভারত 
॥আদিকাল হইতে অত্যাধুনিক যুগ পধ্যন্ত ভূগিয়া আসিতেছে । একতার, 
তবর্ণশৃঙ্খলে সংবদ্ধ সেই বিরাট উত্সব রত জনমগ্ডুলীকে দেখিয়া বোধ 
হইল বাস্তবিকই ইহার! ধণ্ধেদের খধির মিলনমন্ত্র সার্থক করিয়াছেন । 


কার্তিক? ১৩৩ রত  নব্যবঙ্গের বাত চা ৬১৯ 


পাশ পাপিপ হটাত পাসিপািপাপািপািপািলা 


এই কন্দারদলের ব্রত এক, কী এক, মন্ব এক, যজ্ঞ এক, দেবতা 
এক; মন এক, চিত্ত এক, সাধনা এক,__মাতৃপুজ্জা, সুষ্ঠ স্থুগারু উপায়ে 
উহার সমাধান । খধি প্রার্থন। করিয়াছিলেন_“সুংগচ্ছধ্বংত তোমরা 
মিলিত হও? “সংবদধ্বং একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, “সংবো মনাংসি 
জানতাং, তোমাদের মন পরস্পর একমত হউক; “সমানং ম'ংএমভ 
মংত্রয়ে বঃ» আমি তোমাদ্িগকে একই মন্ত্রে মজ্িত (দীক্ষিত ) কবিতছি। 
“সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়।নি বঃ। সমানমস্ত বো মনা ষথা 
স্বসহাসতি'_-তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ «ক হউক, 
তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণপে একমত 
হও । মাত্র কয়েকদিনের জন্ত নহে-_জীবনভোর 'এই একত্র বাধন 
বাঁধা থাকিতে হইবে ;--হে নবীন ভারত ! পারিবে কি? “তামাকে 
আজ সত্যব্রত সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম হইয়া মিলনমন্ধে দীর্গিত হইতে হইবে । 
জাতির জীবনমঞ্চে আত্মসম্মানের মহা আহ্বান আসিয়াছে । আজ এই 
একত্বের বাণী সফল করিয়! তোল । সিদ্ধি অবশ্যন্তাবী। 

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল । উতসবভূমিতে দ|রুণ ভিড় চারিধারে 
অনআোতের ঠাসাঠাসি-_মেশামিশি | জনতার মধ্যে পূর্ববপরিস্ত একজন 
চিররুণ্ন ক্ষীণদেহ ভক্তকে হঠাৎ দেখিয়া স্তম্তিত হইলাম_-শনীর একান্ত 
দূর্বল হইলেও মনের টানে তিনি এখানে উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া 
আজ দ্বিপ্রহরেই একটী ছোট সঙ্গীতের আসর আমাদের কালীঘরেই 
বসিল। মহামাঁয়ার মনোহারী ভজন | প্রীয় ঢুই ঘণ্টা চপিল। বশ 
জমিয়াছিল। এই চক্রকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হহয়া। 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন । 

বৈকালে কেহ কেহ কিছু কিছু ছুটি লইয়া আমোদর তীরে নিন- 
কৃত্যা্দি সমাপন করিয়া কিছুক্ষণের জন্ত হাঁফ ছাড়িতে উপস্থিত হতেন । 
ধাহাঁদের ইচ্ছা হইল তাহারা নদীতে দ্বিতীয়বার আসান করিয়া শাশ্ 
শিগ্ধ হইলেন । এদিকে অন্য কম্মীর দল তাহাদের স্থান লহদলন | 
উৎসবক্ষেত্রে প্ৰীয়তাং ভূজ্যতাং” রব সমভাবেই চলিতে লাগিল। 
তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । মন্দিরে ও আশে পাশে 2ই 


৬২৬ উদ্বোধন । ২ ২৫শ বর্ষ__১*ম সংখ্যা । 
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চারিটা টের সবেমাত্র প্রচ্জলিত হইতে আরম্ত হইয়াছে! মন্দিরের 
ঠিক সামনের ফারাক্টুকুতে প্রায় জন পনের লাঠিয়ালকে ঘেরিয়া অসংখ্য 
লোক তাহাদের হাতস।ফাই উপভোগ করিতেছেন । আচার্যও দ্রষ্টা-_ 
মন্দিরের উপরের চত্বরে সমাসীন। খেলোয়াঁড়গণ খুব বলধান_-বীর। 
প্রাচীন মল্পভূমির যতকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়। সকলেই পরিতুষ্ট । তাহাদের 
অনেকের মাথায় এক টুকরা করিয়া লাল শ্ঠাকৃড়া, পরণে সামান্য লজ্জা 
নিবারণের উপযুক্ত খানিকট! কাপড়, কাহারও কাহারও মাত্র লেংটা। 
খেলিবার পদ্ধতি বেশ চমত্কার । একজন কৌশলে সকল দ্রগ্ীকে বিষয়- 
বর্ণন করিল। যে দক্ষ ব্যক্তি খেল! দেখাইবে তাহাকে উদ্দেগ্য করিয়। 
একজন বলিল--“ভাই, সেই ৫েল।টা দেখাবি-_যাতে লাঠিটা পধ্যন্ত দেখা 
যাবে না ? অমনি বন্‌ বন্‌ করিয়। লাঠি ঘুরিতে লাগিল- ক্রমে প্রায় অনৃষ্ঠ । 
সকলেই বারবার বাহব! দিলেন । বিরাট মণ্ডলী খেলা দেখিয়া আনন্দে 
উৎফুল্ল । দক্ষলোকে বর আসরেরই আকাক্ষা করিয়া থাকে । 

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রথম নবমন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া 
উঠিল। নূতন সাজে নৃতন বেদীর উপর সমাসীনা মা-- চতুর্দিকে 
অনিমেষ নয়নে অসংখ্য সন্তানের দল দণ্ডায়মান । সকলে প্রাণ ভরিয়া 
মায়ের নবরূপ দেখিতে লাগিলেন । পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পুরালোক মায়ের 
বদন মণ্ডলে প্রতিফলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গ তিনি যেন সজীব হইয়া 
উঠিলেন,__হাঁসিমাঁথা আনন্দময়ী মূন্তি | 

তাহার কিৎকাল পরে গত রাত্রের সভা আজিও সকলে একসগে 
বসিয়া মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। ণমাকে কি দেখেছিস তোরা 
বল্‌ সত্যি ক'রে, মায়ের নব নব নবরূপে ভূবন মন হরে.” সঙ্গীত 
শুনিয়া পরিতৃপ্ত । শেষে আচাধ্যের দাওয়ার সমক্ষে সামিয়ানা তলে 
স্থানীয় দলের কীর্তন শেষ হইলে তাহাকে আবার খানিকক্ষণ ব্রহ্মময়ীর 
নাম শুনাইয়া আমাদের গায়কেরা সেই দ্রিনকার মত গীাতবাগ্ 
সমাপন করিলেন । ্‌ 

স্বামী ভূমানন্দজী এই সময় আচাধ্যকে আজিকার একটা বড় 
মজার কথ। বলিলেন । বনু দুর স্থান হইতে আগত একদল মেয়েছেলে 
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পংক্তি ০ নে বঙগিয়াছেন। তখন সন্ধা হইয়া গিয়াছে । খানিকটা 
খাওয়া-দাওয়া! হইয়াছে । হঠাৎ এক ভীষণ'আতঙ্কের কলরব উঠটিল। 
সকলে ভোজন অদ্ধপমাপ্ত কণিয়! কাপিতে কাঁপিঞ্চে দাড়াইয়া উঠলেন 
এবং €য যাহার পথ দেখিতে উদ্ভত হইলেন। কে রটাইয়' দিয়!ছে 
যে এই খাওয়ানর উছিলায় সাঁধুরা ছেলে চুরি করিয়া রাখিবংর মনলব 
করিয়াছেন ;--তাই ছেলেধরার আতঙ্ক । তাহাদের জোড় হ'ত কররিয়। 
গুদ্বব অমুলক বুঝাইয়! আবার বসাইতে বেশ বেগ পাইত হইয়হিল। 

কাঙ্গাল গরীব মেয়েরা, শি, দেশড়া, কোয়ালপাড়া, এ নবাসার, 
বদনগঞ্জ, কামারপুকুর, তাজপুর, আন্ুড়, সাতবেড়া, প্রামজীণনপুর, 
ঝরিয়া, বেলটে প্রভৃতি বহুদূর স্থান হইতে দলে দলে কাঠা কাশরে 
সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আপিয়া উপস্থিত। কাকে দুষ্ট একটা করিয়া 
অনেকের ছেলে মেয়ে, পরণে শতছিদ্র জার্ণবান, রুল্গকেন, াশন্দহ | 
ইহাই আজিকার নিছক বর্গপল্লী। বাশ্তবকে অপ্বাকার কল্পবার 
উপায় নাই। রাত্রে দূরস্থানে আলোকহীন হঠরা ভাহাদের পে পিরিয়। 
যাওয়া ছুফর। তাই লম্বা পথের দ্রই ধারে সারি সারি কল শুইয়া 
রহিলেন। 

হঠাঁৎ ভিড়ের ভিতর সন্ধ্যাৰ সময় একদল মাথায় পগতী পাধা 
“ব্যাগপাইপ" ওয়ালা আপিয়। দেখা দিল। তাঁহাদের ব'জনার এমি? 
মধুর স্বরে সকলেই তুই লাভ করিলেন । হাভারা হুসপনাদ। 1 মাহা হসব 
হইবে খবর পাইয়া কোয়ালপাডার পথে মামিতিহিল ॥ পপশাতস প্রান 
হইয়া সেখানে বিশ্রাম করিয়। ঠিক সময় এখান উপস্থিত হর পারে 
নাই-__সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । 

বিরাট অনুষ্ঠান রাত্রি বারটার পণ শেষ হহল। সক কম্ম 
ভারাক্রান্ত, কিন্ প্রাণ আনন্দে উতদল । আছ রাতে শুয়! এক মন সমন্তা। 
ধিনি যেখানে পারিলেন স্থান করিয়া! লইলেন । নাহাপা তে? পমাস্ত 
পরিবেশনকাধ্যে নিঘুক্ত ছিলেন-__ঠাহারা এহ গপুব রাতে বত হি 
ঘরে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিদা একেবারে নির্বাক । শিরুপা়- অগা 
এদিকে-সেদিকে এক আধটুকু স্থান করিয়। সকলে রাত্রি কাটাইলেন। 


প্রলবিনী। 
( শ্রীস্থধীরচন্ত্র চাকী ) 


১ 


মার বুকে এ শিশু যে হাসিছে 
রে কবি তুই দ্যাখ তারে আজি 
অপলোক চোখে চাহি 1 শোন্‌ ওরে শোন্‌ 
নিঝুম আলোয় কি সঙ্গীত উঠে বাজি? 
বিশ্বের ছুর্যোগ-বন্তা মরুভূমি মাঝে 
স্থউর্বর মরুগ্ভান নয় কিরে রাজে ? 
র্‌ 
হের জননীর শাস্ত স্ুরখাঁন 
আজো! অকলুষ বিধাতা নির্মান? 
সেথা হতে উঠিতেছে এ সৌরভ শ্বাস 
মেলি আখি গ্াখ হাসে পৃথী-ভাসা হাস? 
সবলে সে অঙ্গ ছুলায় 
হেলায় ভুলি বিশ্ব লোকের গ্রাস করা এ মায়া 
মৃত্যুহার! উত্তালতায় বৈশাখীর সাজে 
ঝড়ের বুকে নাচছে যেন মুক্ত ধুলির কায়া। 
ছড়াইয়। কাপাইয়। উজ্জল চরণ 
হস্তে হস্তে নিম্পেষিয়! নিমেষে নিমেষে 
উলঙ্গ প্রকৃতি মাঝে নাচিছে শৈশব 
ভীতিহীন কুগ্ঠাহীন মাতন আবেশে ! 
বিশ্বের কুঞ্চিত প্রাণ হ'ল মুক থির 
নিমেষেই টুটে বুঝি ধরণীর ধারণ প্রাচীর 
বুঝি লয় হয়-_ত্রান্তিরে অভ্রান্তভাবি 


কার্তিক: ১৩৩০ । এ প্রসবিনী । ৬২৩ 


তিমির উৎসব 
দীন হেয় অসফল পৃতি-পর্যসিত 
আনন্দের ভ্রকুটী গৌঞ্। 


২ 


হের, সরল উন্নত অই শিশু দৃট্িটুকু 
পাত্রে পাত্রে ধরণীর পুর্ণ বক্ষথানি 
লইতেছে ভরি বারম্বার-করিতেছে পান 
মর্মগ্রাসি ক্ষুধা তার অতৃপু পরাণা । 
একি ? তুই শুধু চাহিয়া বিভল 
রে মূঢ় ! উদ্দাম কবি £প্রমিক পাগল 
রাঁখ, রাখ, পাখ. ওরে সব অভিনোগ 
নত কর্‌ আখি ! বাসনার নিতা নবরোগ 
হবে নিরাময়? পাবিরে অভয়? 


তরল প্রেমের নীর করেছিম্‌ পান 
আকণ্ঠ ভরিয়া তোর ওদীর্ণ হৃদয়ে 
যুগ যুগান্তর ধরি জনমে মরণে 
কত ভাগ খেল! তুমি খেলেছ অঙগনে 
এই বন্ধার তলে 1-_মিটেছে কি সাথ ? 
শুধু না সুধীরে তুই জীর্ণ করে ফেলেচিস্‌ 
অন্তরের শিরা আর রক শক্তি চয়ে ? 
এবে চেয়ে থাক? শুধু থাক 
ইন্ডিয়ের দ্বার- সেও মুছে যাক 
দেখ চাহি 
অমিয় জমিয়া গা প্রণয়ের দীপু 
অভয়-আশ্বাসে আজ জননীর প্রাণ 
'কাদ্িয়। করিছে আজ দীর্ণেরে আহবান? 
নিশ্চিন্ত করিতে স্যট্টি- হৃদয়ের গান 


৬২৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-১৭ ০ সংখ্যা । 


সপাস্পিসিসিলা্িতীনদ লাছি পাস ততো পট পালি পাপা পোসিপাছি ৫ সিসি তি তত ৯ পোস্ত ৩ পান বা পো পা পাস পি লানটি পা এ ৯ পিপিপি পা সিকি পা পাশ স-পাছি পি পাটি লাস্ট পি স্টিল ওত পল ১ পোস্ত 


ৃ হাকিতেছে পারে 
প্রাবন্নের শতবেগে হৃদয়ের তীরে 
“ফিরে আয় বুকে আয়, রে শিশু চপল 
কোলে.মোর ঘুম' 
হৃদয়ে হৃদয় রাখি সর্বেধোভাপ হরি 
কণ্ে তোর দিই বাছা লক্ষ কোটী চুমা 1 
৪ 
ওরে চঞ্চল ওরে উদাঁস-- 
মুছে যাক মুছে যাক্‌ সর্ব ভীতি ত্রাশ? 
মার কোলে ছোট আশা ছোট সুখ দুখ নিয়ে 
ছে]ট বুক শএকখাঁনি হাসিছে ঘেমনি 
ওরে ক্ষুব্ধ তুই গারে গান তেমনি অতল নিরুদ্ধেগ 
তেমনি নির্ভয়ে ভুলিয়া! তেমনি ) 
নাহি ভয়-_ 
লুটাইয়া শতধারে হৃদয়ের রব 
আনন্দ রাগিণী তোল জননীর জয় । 
স্থির চেয়ে গাঁক- 
দুয়ারে সন্ধ্যার মত নিঃসঙ্গ উন্নত 
অমনিই উলঙ্গ বিভোর 
অমনিই এ ধরার নীলিমা আঁসনে 
রহ ভাই পুলকে অঝোর? 
৫ 
দিবসের ব্যথারাগ লক্ষ মায়াজাল 
কাজ নাই বহিবার বিষাদ জঙ্জাল 
বিশ্ব ঝটিকাঁর সাথে শুধু উদ্দাম-লড়াই 
ব্যাকুল বাসন ভরা রশ্মি-তমঃ মাঝে 
অনস্ত মাদক তাঁন পুচ্ছে বাধি নিয়া 
আত্ম সুর কলুধিয়৷ নাহি নাহি কাজ ? 


কার্তিক, ১৩৩৯ । ] প্রসবিনী ৷ ১০৫ 


স্থির বুঝিয়াছি বৃথা সব বুথ! সব 
মরুচ্ছাস মাথা এই দীর্ণ কলরব ? 
বাতাসে বাধিতে যেন মহ! আয়োজন ৪ 
পলে পলে হৃদয়েরে করি সঙ্গোপন 
মিথ্যা এক হয়ে আছে “প্রমের শ্থাপনা 
তাহাতে জগত বাধা ?--নিয়ে আপনার 
লক্মশোক লক্ষগতি কোটী উন্মাদনা । 


_দূর হোক্‌ 
অহং এর কারাগারে বাচিবার 'শাক? 


০ 


সরল এসেছ ভবে 
উলঙ্গ দেহটা নিয়ে মাতৃস্তন্ স্তখে 
তেমনি চলিয়৷ যাঁ9 
সর্বহরা মার বুকে ছুলিবার সুখে! 
প্ররুতির এক প্রান্তে উদ্দাম উদাস 
বাঁধি নীড় রহসুখে । বিশের বিকাশ 


মায়া মরীচিকা ভূমে জালার জীবনে 
যেওনা যেগলা কু উত্ত, আ চান 
পতনের সা মা ভয় 
স্থির হ9? শান্ত হও বু লিয়া 
আপনার মন্ত গটা হাত 
আখি মুদি খেল শুধু, খেলিহেই আসিয়াছ 
নাহি ভয় নাহ ভয় মরণ সংঘাত? 
নিজ্জন স্বাধীন 
অবিরাম প্রবাহিয়া যাঁও নিশিদিন * 
তারপরে, কেদে ছিলে যেই হাবে 
জীবনের প্রসব উৎসবে 


৬২৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১০ম ফংখ্যা 


মাতৃস্তন্ত পেয়ে যথা শান্ত হয়ে 
হেসেছ নীরবে-_ 
সেরেপে-- 
মরণের পুর্ণরশ্মি পাতে সরে যাবে যেই 
অফুরাঁন আনন্দের মাতৃস্তন্য ছুটী । 
কার্দিবে নিষেষ মাত্র উদ্ধে লক্ষ্য ভরি 
শাঁরপরে চলে যাবে আর স্তন্তে ছুটি, 
কিন্বা ! সলিল কণিকা যথ। পড়িয়া অনলে 
তরঙ্গে তরঙ্গে মেশে অনন্তের গায় 
তোমারো হৃদয় ধীরে বহিয়' আবার 
সই মত মিলাইবে বিশ্বমাতৃকায় | 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার | 


( ডাঃ অশ্বিকাঁচরণ দত্তঃ সিভিল সারজন ) 


বর্তমানযুগে অনেকেরই মনে অনুষ্ট এবং পুরুধকার সম্বন্ধে একটা 
বিষম সন্দেহ দেখিতে পায় যায় । ইহাদের সার্থকতা কি এবং কিরূপেই 
বা ইহাদের একত্র সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে। অনেক আধুনিক 
শিক্ষিত যুবকদিগের মত এই যে, ভারতীয়েরা শুধু অদৃঈ মানিয়। বিনষ্ট 
হইয়া গেল, যদি তাহারা অনৃষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকাব্র আশ্রয় 


করিত তাহা হইলে তাহাদের এই অধঃপতন হইত না, কারণ নীতি-শাস্ 
বলিয়াছেন-__ 


দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ বদস্তি 
দৈবং নিহতা কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত) | ইত্যাদি 


কি ১৩৩০ । 7 ভে ও  পুক্ুষকার | ৬২৭ 


দত সি রি ০ 


যদিও তাহারা: স্প্ৃতঃ বলেন না, তথাপি পরোশ্দ ভাবে তাহাদের 
“বাধ হয় বিশ্বাস এবং যাহা তীহারা অনেক সময় প্রকাশ করিয়া থা;কন, 
'ভাঁরতবাসী শুধু ধর্ম ধন্ম করিয়। মারা গেল? | অবণ্ত এখানে বলিতে 
হইবে যে, ধর্মের সঙ্গে অনৃবাদের সম্বন্ধ অক্ছেছ স্থতরাং এখন 
তাহাদের উচিত দৈব এবং ধর্মে বিশ্বাস না করিয়া শুধু পুরুদাকার 
অবলম্বন কণা, 'তাহারা দেব এবং পুরুধকাঁপের সামগ্রস্ত হই পরে 
কি না তাহা ভাবিতে মোটেই প্রস্থত নহেন, উপরন্য মুন করন 
পাশ্চাতা সভ্যতার অনুকরণে যত শীঘ্র ঈশ্বরবাদটাকে বিশ্মতির অতল 
জলে ডুবাইয়া! দেওয়া মায় ততই মঙ্ল। এখন [জিজ্ঞা্ক এ সহ। সতাই 
কি ভারত অদৃষ্ট বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপ্রাপ্প হইয়াছে ৮ কিবা 
অলসতাকে, হুর্বলতাকে, শীরুতাকে আনূষ্টের আবরণে আবুত কিয়া 
আত্ম প্রবঞ্চনীর পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছে। এই, বিষয়টা বিশে পকারে 
চিন্তা করা আবপ্তক এবং অনু কি ও পুরুণকার কি ত ভার বিশেষ 
বিশ্লেষণ বর্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগ্‌ মনে করিয়া এই সামাগ পব্ছের 
অবতারণা । 

অনেক দিন পুর্বেবে আমার মনে9 এইরূপ একটা সর্দেহ ছিল 7 
অদৃছ ও পুরুবকার এক সঙ্গে কিরূপে থাকিত5 পারে অথাং অঙ্গে পিশ্বাস 
থাকিলে পুরুবকাঁর থাকে না এবং পুরুণকাণ বিশ্বাপ কালে আনছ 
থাকে না, কিন্তু একটু ভালরূপে এঠ দুইটা 55 অন্থপাওন কপিলো 
এই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাধারণ লেকে দাঁচাহ় বি, 
করুক, অবৃষ্টবাঁদের প্রকৃত তত্ব ভগবানের বিশনিয়গত । 12নিহিও 
জীবজগৎ স্ুষ্টি করিয়াছেন, শাহারহই অমোঘ শাসনে শ্ঙ্গি গতি 
লয় সঙ্ঘটিত হইতেছে। তিনিই একমাত্র জীবে মগগপামপলের 
বিধাতা, জীবের অতীত বর্তমান 9 ভবিষ্যত সমস্ত সেই দিদার 
ইচ্ছায় *নিয়ন্ততঃ--জীব জানে না 'দ্য়তিচক্রের আবন্ধনে কাদায় 
তাহাকে যাইতে হইবে কিন্ত অনপ্তড কোটি গ্রহ নক্ষর এবং 5 রক- 
স্তবক মণ্ডিত ভুবন মগুলের দিনি একমাত্র অবীধর, ব্র্গলোক হইত 
স্তশ্ব সম্বলিত বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড বাহার হস্তে আনন্দ কন্দুক, ঠাহার নিকট 


৬২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


কিছুই অবিদিত নাই । তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অজ্জুন“হ বলিয়াছেন 
“আমিই সমস্ত নিহত “ক্রিয়। বাখিয়াছি তুমি শুধু নিমিইউ মীত্র হও” 
“নিমিত্তমীত্রং ভব, শব্যলাচিন্” অর্থা২ কুরুক্ষেত্রের শ্ধে অবস্থিত 
রাজগণের ভবিষ্যৎ পূর্বেই ভগবান নিয়ন্তত করিয়া রাখিয় চেন; অভ্ভুন 
শুধু নিমিত্ত মাত্র। সে নিমিন্তেরও তিনিই কর্তা, কাপণ পরে তিনি 
আর একস্থানে বলিয়াছেন “করিষ্যস্তবশেপিততং” অর্থাৎ 'তুনি' ইচ্ছা না 
করিলেও তোমাকে বাধ্য হইয়া ঘুদ্ধ করিতে হইবে । মানুবে ইচ্ছানুসারে 
সমস্ত কাঁধ্য সম্পন্ন হয় ন', ঘটনাচক্রের আবর্তনে কৃত কর্মের দল কোথায় 
গিয়৷ দাঁড়ায় তাহার কিছুই ঠিকানা নাই, সুতরাং ইচ্ছার উপরে যে 
একটা ইচ্ছা আছে তাহা নিশ্চিত । তাহা! হইলে দেখা নাইতেছে থে 
এই জগতে তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্তী নাই, যাহ! কিছু সঙ্ঘটিত হইতেছে 
তাহারই অলঙজ্বনীয় শাসনে হইতেছে এবং তাহার রুপা দৃষ্টি ভিন্ন নিয়তির 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অগ্ত উপায় নাই, এই বিশ্বনিয়ন্ত ত্বই অনুষ্ট 
মানুষ তাহ! দেখিতে পায় না অথচ প্রতিনিয়ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহারই 
অনুসরণ করিতেছে; অনাদি অনন্ত সর্বভূতাশ্ুরাম্মা ভগবানের বিশ্বনিয়ন্তত্বে 
বিশ্বাসই অনৃষ্টবাদ | 

এখন বিরুদ্ধবাদ্দিগণ প্রশ্ন করিতে পারেন ভগবানই ঘি অনন্ত জগতের 
কন্তা তবে জীবের পুরুণকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একথা 
একদিকে ঠিক, অর্থাৎ নাহার দঢ বিশ্বাস ভগব।ন সমস্ত জগতের অধীশ্বর 
তাহারই ইচ্ছায় স্থষ্টি স্থিতি লয় সচ্ঘটিত তিনি সকল ধর্মের এবং সকল 
কর্মের নিয়ামক, যেমন সাধক গাহিয়াছেন-_ 


“তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি,” 
“সদানন্দময়ীকালী, মহাকালের মন্মোহিনী 
তুনি আপনি নাচ, আপনি গাও, 

আপনি দাও মা করতালি” ইত্যাদি 


তাহার পক্ষে পুক্রবকার বলিয়। কিছু থাঁকিতে পারে না, তাহার কোন 
কর্ম নাই, কারণ তিনি দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমি বলিয়া একট! 


কাণ্তিকঃ ১৩৩০ । ] অদৃষ্ট ও পুরুবকার ৩২৯ 


জিনিষ তীহার একেবারেই নাই, স্থতরাং পুরুনরার কাহার আশয়ে 
থাকিবে? বিশ্বাআ্বার সহিত তাঁহার আত্মা একত্র সম্মিলিত, দৈহিক 
প্রয়োজন অথবা লোক শিক্ষার জন্য কোন কর্ম করণেওাহার আসক্তিও 
নাই, বন্ধনও নাই, লাভালাঁভ জয় পরাজয় কিছুতেই তিনি বিলিন হন 
না। তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সেই বিশ্বরাঁজ রাজেশ্বরের শ্রীপাদপপ্মে । ইনিই 
প্ররূত জ্ঞানী, ইনিই প্র পরুত অদুষ্টবাঁদী-- 
দুঃখেনুদ্িগ্রমনা স্থথেস্থ বিগতস্পহঠ | 
বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধীমুনিরুচাতে ॥ 

তিনি শোকছুঃখে মুহামান হন না, আনন্দে অধীর নহেন, আসন্কি 
ভয়, ক্রোধ কিছুই তাহার নাই, তীহার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ মানসদমমের 
লীলানন্দরস পানের নিমিন্বঃ এখানে বলাই বাহুলা দে এইরূপ মহাপুকণ 
জগতে হল্লভ। 

এতত্তিনন আর এক প্রকার অদইবাঁদী আছেন ধাহারা মান মন 
ঈশ্বর কর্তৃত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তত্ব বিশ্বাস করেন কিন্ত সে বিশ্বান টাহাতে 
স্থায়ী হয় না, নে বিশ্বাসের উপরে ভীাহারা নিভর করিতে পারেন না । 
মোট কথ! তাহাদের মনের অবস্থা প্ররুত বিশ্বাস ৪ সন্দেহ ঠতান মারা 
মাঝি) কোন স্থানে । ইহাকে 110101100607] 1501101 বলা মাততে পাল | 
তাহারা ষ্দিও জানেন ভগবানের উপর সমস্থ ভবিযাত, মানপের সমণ্ত 
নিয়তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে তথাপি ভাহারা স্থির থাকিতে পান 
নগ, বিপদে অধৈর্ধ্য হন, মৃত্যুর বিভীপিকা নিরস্তর ঠাহাদিগের পশ্চাদপ'লন, 
করে । আবার হর্ষেও "ভার অত্যন্ত অনীর ৪ আন্মবিশ্মাত হয়! পচন | 
রাগ, দ্েষ। লোভ, মোহ তাহাদের জদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া পিন! 
আছে। উহাদের 'আমিত্ব 0 বিসঙ্ঈদন দিবার একেবারেই অপিক!র 
নাই, সুতরাং প্রবল পুরুমকাঁর ভির ইতদিগ্র গতান্তর নাই | 7 তপন 
আমিত বর্তমান, আমার দেহ) আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, বাড়া, ঘর, সম্পন্ি 
এককথায় ইন্দ্রিয় লিগ্দা ও ভোগ বিলাস বাসনা বর্তমান ততক্ষণ আমাদের 
পুরুষকাঁর অনিবার্য । ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস নাই এব িয়তিগ গতি 
কোন দিকে তাহাঁও আমাদের নিকট অবিদিত সুতরাং কর্ম 'অবশ্যন্তানা 


৬৩০ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-+১০ম সংখ্যা। 
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । মানব ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিম 
থাকিতে পাঁরে না। "এইখানেই পুরুষকাঁর এবং এইনই অদৃষ্ট ও 
পুরুষকারের সামগস্ত আবশ্যক | পুজ্যপাদ মহায্ম! শ্ীরামন্রুঞ্চ পরমহংস 
বলিতেন ঈশ্বর বিশ্বাসীর ছটা ভাব-_-একটি বিড়ালের ছানার ভনব, আর 
একটা বানারর ছানার ভাঁব। বিড়ালের ছাঁনাঁর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহার 
মায়ের উপর, মী যেখানে ইচ্ছা মুখে করিয়া লইয়া দায় তাভাতে তাহার 
জক্ষেপ নাই, মনে কিছুমাত্র ভয় বা সন্দেহ নাই, বানরের ছানার স্বভাব 
তাহার বিপরীত, দে তাহার মাকে আপনিই আকড়াইয়া ধরে, তাহার 
মায়ের উপর বিশ্বাদ আছে সত্য কিন্ত নিজেরও আম্মরক্ষার্থ চেষ্টা আছে। 
এখানে বলাই বাহুল্য মে প্রথমোক্ত শাবটা প্রকৃত তন্রজ্ঞানীর এবং 
দ্বিতীয়টার সন্দেহবাঁদীর অর্থাৎ অবৃষ্ট ও পুকুধকার উভয়বাদীর ৷ অনু 
কতকতটা বিশ্বাস আছে এবং আত্মরক্ষার্থ চেষ্টাও আছে। 
( ক্রমশঃ) 


শহ্কর- দর্শন * 


(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবন্তী সাংখ্যতীর্থ, এম এ» ) 


১। শঙ্কর মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 
ও নারায়ণং পন্পভবং বশিষ্ঠং শক্তিংচ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ | 
ব্যাসং শুকং গৌড়পদ্ং মহান্তং গোবিন্দ যোগীন্দ্র মথাস্ত শিষ্যুম্‌ ॥ 
শ্রশঙ্করাঁচাধ্যমথাস্ত পন্মপাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যং | 
তং ত্রোটকং বাণ্তিককারমন্তাঁনন্মদ গুরূন সম্ভতমানতোইন্মি ॥ 


** কলিকাতা, বিবেকানন্দ তসোসাইটার অধিবেশন বিশেষে প্রদত্ত 
বক্তৃতা । 


কার্তিক, ১৩৩ । ] ' শঙ্কর-_-দর্শন ৩৩১ 


শ্রতিস্থৃতি পুরাণোমালয়ং করুণালয়ং । 

নমামি ভগবতপাদং শঙ্করং লোকশন্করম্‌ ॥ 

শক্করং শঙ্করাচাধাং কেশবং বাদরারণং | 

সত্রভাধ্যক্লতৌবন্দে ভগবন্ডৌ পুনঃ পুনঃ । 

ভগবান শঙ্করাচাঁধ্যের অভিমত বাদ বুঝিতে হইলে তিনি .কাগায় 
এবং কঞ্চন আবিভূত হইয়াছিলেন এবং ঠাহার সময়ে পম্মজগাতির 
ও সমাজের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল তাহা অবগ5 হওয়া অ'বণাক | 
কারণ শ্রী সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান না গাকিলে নবপ্রচারিত 
অথব! প্রাচীন ধর্ম মতের নৃতন প্রণাঁলীতে প্রচারের উদ্দেশ অনেক 
সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। আমরা এ গ্রব-ক্ক মাঠামোর 
জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া শুধু তদাশীগুন সমাজ ৪ ধশ্মের 
অবস্থা সংক্ষেপে পর্যাঁলোচন। করিয়া পরুতের অনু পরণে প্রবুস্ত ইব। 
প্রাচীন ভারতে এমন এক দিন ছিল ষপন ম!১গান জীবম্বা্রের 

হাদয়েই পরলোকে দু বিশ্বাস, ধর্মে অন্ুরতিঃ ভগবানে অবিচ'পত 
ভক্তি, কর্তব্য-সাধনে তত্পরতা, শান্ধে ও গুরুবাকো বশ্বাস। বদবণক্যে 
অভ্রান্ততাজ্ঞান ও আত্মার অনশ্বরন্ধে অটল বিশ্বাস ছিল। জনসাদার্ণ 
বেদকল্পতরুর স্ুনাতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া 'এহিক 9 পারমার্থক 
এই উভয়বিধ চিন্তায় দিন ঘাঁপশ করতেন । স্ুুরুতিশাণী ভাগাবান 
নর ইহার মোঁক্ষফল লাভেও বঞ্চিত হইতেন না। নাস্তকতা ঠখন 
শুধু কোষ কলেবরই অলগ্কত করিত । কিন্ধ হায়! কালের আমা 
আবর্তনে সে সুখনুর্য বিধাদ জগনদে আবৃত হহপ। খোর ঘন গঞজ্জনে 
প্রকৃতি আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হষ্ঠল এবং পাস্তিকত'বূপ অশনি সম্পাতে 
সাধুহ্ৃদয় বিকম্পিত ও স্ত্িত হইয়া উঠিপ। সেই ভীবণ দুনোাগের 
ফলে লোকের ধর্মবিশ্বাসে সশয়ের রেখাপাত হল ঞবং মানবমন 
হইঠে ভগবদুক্তি ক্ষরিত হইল । দম্মবাজয অধর্ম্ের দ্বারা অপান্ত ও 
অধিকৃত হইল। বেদপ্রামাণ্যে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় বাতা! বিক্ষুদ 
সমুদ্রের ন্তায় হৃদয় সরসী সন্ধুপিত হইল। প্রশ্বণকেন্দ্রে কন্ত্রীভূত 
মনোবৃত্তি সহত্রধা৷ বিভক্ত হইয়া নানাদিকে প্রধাবিত হইতে আরল্ত 


৬৩২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--২০ম সংখ্যা 


করিল। এই চিস্তাপ্রবাহই কালে বিবিধজ্জাতীয় দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি 
করিল । 
পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবনিবহের মঙ্গল কাঁমনান জগত স্যষ্টি 
করিয়া! তাহাদের শাশ্বত শাস্তি বা অসীম আনন্দলাঁভের উদ্দেশ্তেই 
নিশ্বাসবৎ বেদ সকল প্রকাশ করিয়াছেন । এই বেদই লৌকিক ও 
অলৌকিক জ্ঞানের মূল। কখন কখন প্ররুত অধিকাঁলীর' অভাবে 
বেদের পঠনপাঠন বিলুপু হয়, ইহাঁকেই বেদের বিনাশ বা জ্ঞানের 
তিরোধান বলিয়! অভিহিত্ত করা হয়। অজ্ঞানের আধিপত্য আরম্ত 
হইলেই ধর্ম্জগতে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ইহার পুনঃ প্রকাঁশের 
জন্য ভগবান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়া অথবা মহবিগণের হৃদয়ে 
শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ণ বেদার্থের পুনঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
রুত অর্থাৎ সত্যযুগে নারায়ণ হইতে আগত বেদজ্ঞান যথার্থ ভাবে 
অবস্থিত ছিল। ত্রেতাপ্গে ইহা বিরত হইতে আরম্ভ হয় এবং বাপরে 
এই বিরুতির পরিসমাপ্লি ঘটে । ইহাই আমাদের পুর্ববকথিত বিরুদ্ধ 
ধর্মাক্রাস্ত দর্শনসমূহের আবির্ভাব কাল । 
জ্ঞানের ভাস্বর আলোক অজ্ঞানতিমিরে আবৃত হইল ব্রহ্মা ও 
রুদ্র পুরসরঃ দেবগণ লোকৈককাঁরণ নারায়ণের শরণাঁপর হইলেন । 
পুরুষোত্তম ভগবান তাহাদের ইঙ্গিত ভাব অবগত হইয়া পরাঁশরের 
রসে ও সত্যবততীর গর্ভে মহাষোগী ব্যাসন্ূপে অবতীর্ণ হইলেন । 
অনস্তর তিনি উতসন্ন বেদসমৃহের পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে 
চারিভাগে বিভক্ত করিলেন । তৎপর এই *বেদদ্রম অল্পাযু ও মন্দবুদ্ধি 
লোকের স্থথবোধের জন্য শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইল । স্কন্দ, পুরাণে 
জ্ঞানতিরোধানের এঁতিহাপসিক কথা নিষ্নলিখিতরূপে বিবৃত আছে £-- 
গৌতমস্ত খষেঃ শাপাত জ্ঞানেত্জ্ঞানতাং গতে | 
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্গরুদ্র পুরঃসরাঃ 
শরণ্যং শরণৎ 'জগ্ম,ননীরাঁয়ণমনা ময়ম্‌ | 
তৈবিজ্ঞাপিত কাধ্যস্ত ভগবান্‌ পুরুযোত্তমঃ | 
অবতীর্ণ মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাঁশরাত ॥ 
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উৎসন্নান্‌ ভগবান্‌ বেদান্ুজ্জহার হবিঃ স্বয়" | 
চতুধণ ব্যভজতত্তাংশ্চ চতুবিংশন্িধাপুনঃ : 
শতধা চৈকধাচৈব ততৈব5 সহশ্রধা ! 
কুষ্ণো দ্বাদশধীচৈব পুনস্তস্যার্থবিন্ুয়ে 
চকার ব্রঙ্গস্ত্রানি নেপাং স্ৃত্রত্রমগুসা ॥ 
বেদের বিপরীতার্থ দূরীকরণমানসে তিনি “বদাপপ নির্ণার়ক এসকও 
প্রণয়ন করেন । 
বেদ ধর্ম ও ব্রহ্গকাগ্ভেদে দ্রইভাগে বিভক্ত হহাতি পাপ । পক 
অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে যাগাদি কন্ম্ম ও উপাসনার বিনয় বিবৃত আচে । এব 
ব্রহ্মকাঁণ্ডে পরতন্ত্র বা পরব্রহ্ম প্রতিপার্দিত ভষ্টয়াছে । বাঁদশাযণ প্যাস 
জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া মমুক্ষুদিগর নিমিন .নদের 
উতৎ্কুষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ গ্রণয়ণ করিয়াছেন এবং স্শিধা মভামনি কজ্মিনি 
খধিকে কন্মীদিগের জন্য বেদের কর্মকা অবণশ্বন কপিয় অন্য 
মীমাংসা ঈনবন্ধ প্রণয়নে প্রবর্তিত করেন! কর্ম এহন এ অগা 
উভয়েরই কারণ । এইজন্য কথিত হইয়াঁছে-_ 


প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ ছিবিধ” কন্মরবৈদিকণ। 
পূর্ব্বং বন্ধায় বিজ্ঞেয়ৎ পণং মোক্ষা য় কল্পতে 
লোকের এই কর্্মবৈগুণ্য নিবারণের জন্যই কর্ম মীমা*সার প্রযোন | 

জৈমিনিকৃত কর্ম রহশ্তপূর্ণ মীমান্দা নিবন্ধ পূর্ব মীমাদসা নাম এব 
ব্যাসদেব প্রণীত তব্রজ্ঞানরহস্ত উন্তর মীমাংসা বা ন্দান্ত নাম আগা শু। 
বেদান্তের, বাচ্যার্থ উপনিঘত হহীঁলে9 আজকাল বে্দাস্ত বলিতে অপনণারা 
সকলেই ব্যাসকৃত উত্তর মীমাদসা ণুঝিয়া থাকেন । কোন কোন পুরাণে 
বেদান্তের নিন্দাবাদ থাঁকিলে৪ পুরাণান্তরে ইহার স্বতিধাদ দেখিতে 
পাওয়া যায় । পদ্ম পুরাণে আছে" 

“জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোতণশো ন কশ্চন | 

শ্ুত্যা বেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রতিপারং গতোহি তা ॥৮ 


পরমহংস পরিবাজকাচাধ্য শ্রীভারতীতীপনণি শঙ্করের সগচনার 


৬৩৪ উদ্বোধন। | ২৫ বর্ষ__ ২০ম সংখ্যা । 


অনুসরণ স্বীয় বৈয়াঁসিক ন্যায়মালায় বেদাস্তশান্ত্রের অধ্/য় ও পার্দগত থে 
ভিন্ন .ভিন্ন অধিকরণ রণ! করিয়াছেন, বেদান্তশান্ত্রের বিনক্স নির্ণয়ের 
জন্য আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধত করিতেছি । 


শান্ত্ং ব্রন্মবিচারাধ্যমধ্যায়াঃ স্থ্য শ্চতুরবিধাঃ | 
সমন্বয় বিরোধো দৌ সাধনং চ ফলং তথ! ॥ 


বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মবিচারাখ্য বেদান্ত দর্শন সমন্বয়, অবিরোধ, 
সাধন ও ফলভেদে চাঁরি অধ্যায়ে বিভক্ত | প্রথম সমন্যয়াধ্যায়ে সমুদায় 
বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্গতা্পধ্য নির্ণয়ে পধ্যবসান ; দ্বিতীয় অবিরাধাধ্যায়ে 
সম্তাবিত বিরোধের পরিহার; তৃতীয় সাধনাধ্যায়ে বিগ্ভালাধননির্ণয় 
এবং চতুর্থ কলাধ্যায়ে বিদ্ভাফলনির্ণয় প্রতিপার্দিত হইয়াছে। 
প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চাঁরিটী করিয়া পাদ এবং পরিচ্ছেদ আছে 
সেই পাদগত পদার্থ নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে ৫ 


“সমন্বয়ে স্পগুলিঙ্গমম্পষ্ত্বেহপ্যুপাস্তগম্‌ । 
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেঘনুক্রমাঁৎ ॥৮ * 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত শ্রুতিবাক্য সমুহের ; দ্বিতীয়ে 
অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত উপাশ্তবিষয় বাক্জাতের ; তৃতীয়ে উপাধিণশিষ্ট জ্ঞে় 
রহ্ম ও জীবের প্রতি প্রযুক্ত অম্পঞ্গ শ্রুতিবাক্যের ; এবং চতুর্থ 'অবাক্ত?, 
“অজ” প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদজাতের সময় করা হইয়াছে । 


“দ্বিতীয়ে স্বৃতি তক্কাভ্যামবিরো ধোহ্ন্যহ্ষ্টতা । 
ৃ ভূতভোক্ত শ্রতের্পি্গ শ্রতেরপ্যবিরুদ্ধতা ॥” 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, বৈশেধিক প্রভৃতি 
স্বৃতি ও সাংখ্যা্দি প্রধৃক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ 
পরিহার কর! হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যার্দিমতের হট্টত্ব প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চমহাভূত শ্রুতি সমুহের 
পরস্পর বিরোধ পরিহার" এবং উত্তরভাগে জীবশ্রুতি সমূহের বিরোধ 
পরিহার প্রদর্শিত হইয়াছে । চতুর্থ পাদে লিগগশরীর শ্রুতিসমূহের পরস্পর, 
বিরোধ পরিহ্ৃত হইয়াছে। 
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তৃতীয়ে বিরতিস্তব্বং পদার্থ পরিশোধনম্‌। 
গুণোপসংহৃতিজ্ঞান বহিরঞ্গাঁদি পাঁধনম্‌ । * 


তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাঁদে জীবের পণলোষ্চ গমনাগমন বিচার 
করিয়া বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে । দ্রিশীয় পারের প্রথমত গে তং 
পদার্থ, ও চরমভাগে “তত পদার্থ মিণীগ হইয়ান। ঠগায়পাদে 
সগ্ডণ বিদ্যার গুণোপসংহার 9 নিগুণ বাঙ্গ অপুনক কপনে পসৎ- 
হার; চতুর্থপাদে নিগুণজ্ঞানের বহিরগগ সাধনভ্ত আশ্রম চ্ংদি ও 
অন্তরঙ্গ সাধনভূত শম, দম, নিদিধ্যাসনাঁদি নিরূপিত হইয়!চছ 
চতুর্থে জীবতো মুক্তিরৎক্রান্তেগতিরত্তরা । 
ব্রহ্গপ্রাপ্তি ব্রহ্মলোকাবিতি পদার্থ সংগ্রহঃ : 


চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে শ্রবণমননাদির পুনঃ পুন? অগঙগানদ্বারা 
নিগুণ অথবা উপাসন। দ্বারা সগুণ ব্রঙ্গের সাঙ্গা কার করিণা পাপপুণা- 
বিনাশ লক্ষণ জীবনুক্তি অভিহিত হইয়ছে। দ্বিশায়ে 'মযমানের 
উৎক্রান্তি প্রকার ও তৃতীয়ে সগুণবিং মুতের উন্তর।য়ণ মা” কথিত 
হইয়াছে। চতুর্থের পূর্বভাগে নিগুণ বঙ্গপিদের পিঠ কিবলা 
প্রাপ্তি ও উত্তরভাগে সগুণ বঙ্গবিদেণ ব্রদলোক স্থিতি শরূপিত 
হইয়াছে। 

প্রত্যেক পার্দে আবার কতকগুলি করিয়া অপিকরনণ আছে । 
প্রত্যেক অধিকরণে এক একটি স্বতন্ধ বিধয আলোচিত এ মামাধনাত 
হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে ০১ স্তনে ১১ অপিকরণ । 
দ্বিতীয় পাদে ৩২ সুত্রে ৭ অধিকরণ ? তৃতার পাদে ৪৩ স্বরে ১৭ অধিকরণ 
এবং চতুর্থ পাঁদে ২৮ স্যর ৮টী অধিকপণ আছে । ছিশান অপার 
প্রথম পাদে ৩৭ সুত্রে ১৩ অপিকরণ দ্বিতীয় পার্দে ৪8 শর্ে ৮ 
অধিকরণ ; তৃতীয় পাদে ৫৩ চে ১৭ অধিকরণ ; চইুথ পাপের ২২ 
স্তরে ৯টী অধিকরণ আ।ছ। তৃতীয় অব্যায়ের গ্রাথমপাতদ ০৭ স্তরে 
৬ অধিকরণ , দ্বিতীয় পাদে ৪৯ স্থাত্রে ৮ অধিকরণ, ভূতায় পাদে ৬৬ 
সত্রে ৩৬ অধিকরণ; চতুর্থ পাদে ৫২ সুত্রে ১৭ অধিকরণ আছে। 


ভিত উদ্বোধন । .[ ২৫ বর্ষ__১এস সংগ্যা | 


চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে ১৯ স্যত্রে ১৪ অধিকরণ; দ্বিতীয় পাঁদে 
২১ সুত্র ১১ অধিকরণ; .তৃতীয়পাদে ১৬ স্থাত্রে ৬ অধিক্ষণ এবং 
চতুর্থ পাদে ২২টা *স্ত্রে ৭টা অধিকরণ আছে। মোটের উপর 
সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের ৫৫৫টী সুত্র ও ১৯২টী অধিকরণ আছে - |. এই 
সকল অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বেদান্ত দর্শনের গুরুত্ব ও বিস্য়বিভাগ 
নিরূপিত হয়। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এস্থলে অধিকরণ সমূহের' নামোল্লেখ 
করা হইল না। বাঁদরায়ণের স্ত্রগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সারবং -ঘ ভাষ্য 
ও টাকার সাহাধ্য ব্যতিরেকে ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ 'ও অর্থ সহজে 
হৃদয়গ্গম হয় না। হ্ত্রগুপি বাখ্য সাপেক্ষ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন টিকাকার 
স্বস্ব সম্প্রদায় অনুযায়ী ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন । 
সত্রগুলির এই প্রকার সার্বজনীন আলম্বন দেখিয়া! ভগবান্‌ বাদরায়ণের 
রচনা নৈপুণ্যে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়! ঈশ্বরাঁগত শ্রুতি জননীর 
ন্যায় বেদান্ত শান্্ও সর্ধবকাঁলেঃ সর্বযুগে ও সব্ধমানব সমাজে সমভাবে 
প্রযুক্ত হইতে পারে। এই বেদান্তক্ত্রের অন্ত এক বৈশিষ্ট্য এই ঘে ইহা 
শুধু হিন্দুধর্ম জগতে সীমাবদ্ধ নহে কিন্ত সার্বজনীন । এমন সম্প্রদায় 
নাই যাহা স্বমতের অনুকূলে ইহার ভাষ্য বা ব্যখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয় 
নাই । সন্রাসিদলে আচার্ধা শঙ্কর প্রভৃতির, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
রামানুজাদি, শৈব সম্প্রদদায়ে অবধৃতাচাধ্য প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা- 
গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এমন কি বর্তমান কালেও কেহ কেহ ব্রহ্ধ ও শক্তি 
পক্ষে ইহার ভাষ্য প্রণয়নে সচেছু হইয়াছেন । প্রচলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
পাঠে জানা ধায়, ইহাদের পূর্বেও ভগবান বোধায়ন, ভত্তপ্রপঞ্চ ভাঙ্বর 
ও দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্ধযগণ এই ব্রহ্মন্ত্রের উপর ভাষ্যাদি ' প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । কালবশে অথবা সম্প্রদায়ের উচ্ছেদবশতঃ এইগুলি লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । ঁ 
একসময়ে এই ব্রন্মমীমাংসাশান্ত্র গুরু; শিষ্য ও আচার্য সমাজে 
বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল । আলোচ্য ্রস্থ সর্বজনবিদিত, অতএব 


* বামান্ুজভাষ্যে বেদান্তের সুত্র সংখ্যা ৫৪৫ ও অধিকরণ সংখ্যা 
১৬৩ দৃষ্ট হয় । | 


কার্তিক; ১৩৩৩ | ] শঙ্কুর__দশন 5 


২৮০৯ পাটি লা শা এ ছি, নিম হব 


ইহার গপব্যাখ্যান অনর্থক। এককথায় বলা ফাইতে পারে যে 'ব্দাস্ত- 
দর্শন গৌরবসম্পদদে জগতে অতুলনীয় এবং দশন্রা্জে সব্বদশন শিরেঃমশি | 

ব্রঙ্মস্থত্রের এই প্রাধান্ত বহুদিন লোকসমাজে স্থায়া হইল না, 
অবৈদিক ধর্মের ঘোর ঘনঘটায় ইহার ভাবের স্বরূপ কক কলের ঈন্য 
আচ্ছাদিত হইল। কথায় আছে “চক্রবঙ পরিবর্তীন্তে ুঃখানি শথানিচ" 
_ চক্রের আ'ন্র্তনের ন্যায় ছুঃখের পর সুখ ও সুখের পর গহথ পা হনয়তই 
উপস্থিত হইতেছে । এই মহাঁবাকোর সত্তা শুধু বাহা জগাতহ সহে, 
অন্তজগতেও অনুভূত হয় । ঘখন মানিক বু্ড সমূহ পাপ পঞ্গে মিলিপ্‌ 
হয় যখন শম) দম, ক্ষমা) আজব, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দেব লু সমূহ 
কামক্রোধাদি আনুরবৃন্তি সমূহের পরাক্রম সহ কাঁরতে না পাখিয়া .কান 
এক অজ্ঞাতস্থানে আশ্রর গ্রহণ করে, সেই সময় ধন্মজগাঠ হীন বপপব 
উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তখনহ ভগবান স্বীয় প্রতিশ্র্দত অঙ্গসারে 
গীতোক্ত সেই-যদা যদাহি ধন্মন্ত গ্লানিভবিি ভারত! অঞ্ষাথান- 
মধ্মন্ত তদাত্সীনং হ্জামাহম্”--এহই আশ্বাসবাণা অন্বস বে লাধুগণের 
পরিত্রাণের জন্ত স্বয়ং আবিভূতি হন অথবা মহবিগনের না পীর শঙ্জি 
বিস্তার করিয়া বিপ্লষ্ট ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন । হাত ঠায় 
আছে £ 





“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় 5 দুরপ্রহাত। 
ধন্মন সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি আগে যুগে ১৮ 
ভগবান্‌ বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর) নন এবাছা বশ্মের দাতা "দয 
সমাজে অনাচার ও অত্যাচারের তাক নুহ ভইতে কাগিল ঠপ্গ 
এ মহাসভ্য জলন্ত অক্ষরে লোক লোচনের বি“্য়বঙ্গী ভইয়।ছিল 
এমন এক সময় আসিল ষখন হারুতর পম্মগগন নিবিড় অনা! 5মির 
সমাচ্ছন্ন ;- সনাতন আধ্যপন্্ম বৈনাশিকগণ  বিপ্লস্ক 2৩ তন্ন 
কর্্ানুষ্ঠান কাপালিক আচারে বিপবস্ত ১ শাস্বীর গ্রগ্ুনিচয় অধানিক ভন 
বিগ্লষ্ট )_ মুক্তি প্রদ তীর্থনিবহ অসংগ্রত, জনগণ অপণিজ্ঞাহ :; 'বভিন্ন 
অবৈদিক সম্প্রদায় স্বন্য মণস্থাপনে বদ্ধ পরিকর )--ৰর্ষ দয় কর্ণক 
পরিবৃত লম্পটফুলের ঘোর মন্যাচারেঃ নারীর নতীত, বাঙ্গণেপ বাণ 


৬৩৮ উদ্বোধন । | ২৫ বর্ধ-১০্ষ সংখ্যা! । 


স্পস্ট পসিপাসছি লী সপিসি-লাসটি পা ৭ তা ৭৯ পাস পাটি তি ৬ পাটি পাশা ৯ পাছিপাহিপাছি পা 


রক্ষা করা কর হইয়াছিল, সেই ঘোর ছু্দিনে, _সেইং গ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে __ 
অধর্্মরূপ অমানিশার পুজীকত তমোরাশি ভেদ করিয়া শঙ্কর মার্কণ্ডের খর 
নীধিতি প্রকাঁশ পাইয়াছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যের কেরল দেশাস্তরবর্ভী 
কালটা গ্রামে, শিবগুর ন'মক ব্রাঙ্গণের উরসে ও সতী দেবীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়! শ্রুতি ব্যাথারূপ সঙ্ীবন মন্ত্রে মৃতকল্প বর্ণাশ্রম ধর্ম 
পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন ও ভারতের এক প্রান্ত হইতে সুদূর'অপণ প্রান্ত 
পধ্যন্ত বৈদিক ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উতঢীন করতঃ সেই প্রান আর্য 
গৌরব জগতে বিজয় ছুন্দুভিনাদে বিঘোবিত করিয়াছিলেন । সেই বিচ্গানপ্রভ 
বালকুর্যের অভ্যদয়ে ভাঁরতগগনের তমোরাশি অপত্যত হহল,_দিব্য 
উধালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া ভারতের নরনারীবুন্দ পুনরায় বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম 
ধর্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইল । ভারতের বে পুণা তপোবন 
একদ| ছন্দোগগণের সামগানে মুখরিত, বহবচগণের মন্ত্র নিনাঁদে 
প্রতিধ্বনিত,_অধ্বধূগণের মন্্ব্যাখ্যায় শব্দিত ও খত্বিকগণের যজ্জীয় 
হোম ধূমে পবিত্রীরুত হইত,_কাল প্রভাবে বৈনাশিকগণের ঘোর 
উৎপীড়নে সেই পুত তপোবন, মহা শশ্মানে পরিণত হইয়াছিল । জ্ঞানবীর 
শক্করের আবির্ভাঁবে সেই পুণ্য তপোবন পুনরায় পুর্ব শ্রীধারণ করিল £ 
কোথাও বা সংসার বিরাগী পরিব্রাজক পরমাম্মধ্যানে নিমগ্ন ১-কোথাঁও 
যোগী স্তিমিত লোচনে যোগেখরের ধ্যানে নিরত ;--কোথাও বা দও 
মেখলাধারী ব্রহ্মাচারী সমিং-কুশ-তোয় আহরণে ব্যাপৃত দৃষ্ট হইল । 

( ক্রমশঃ) 





সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


াপ্রনন-শ্পিক্ষাছেো পান শ্রীৎঘৎ পরমহংস পরিব্রজক 
আচাধ্য শ্রীরুষগনন্দ স্বামী মহোদয়ের শুভ ৭৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
এই পুস্তকখানি তাহার শুভ জন্মতিথি ঝুলন দ্বার্দশী হইতে তাহার সন্যাস 
গ্রহণের শুভদ্দিন পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত বিনামুল্যে বিতরণ করা হইবে । 


কার্তিক; ১৩৩*।] বাদ ও মন্তব্য ৬৩৯ 


ম্যানেজার কাশী যোগাশ্রম, হাউজ কাটোয়!, [বনারস পিস্ট__ এই 
ঠিকানায় ডাক ব্যয় জন্য এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিন! মুপ্যে পুস্তক 
প্রেরিত হইবে । রি 


সংবাদ ও মন্তবা | 


১। কোটালীপাড়া শ্রীত্রীরামরুষঞ্চ সেব!শমের ১৯১০ ভহীতে ১৯২১ 
পধ্যন্ত কার্য বিবরণী আমরা প্রাপু ভইয়াছি । উ/গাবধ নর প'গকবর্গ 
জানেন এখান হইতে দশের হিতকর বছু কাগা সাপিত হয়া গাকে। 
বর্তমানে এখানে একটা শ্রীশ্ীরামকূণ্ চতুস্পাঠা খুপ। হইয়াছে শধক্ত 
নিশিকান্ত চক্রবন্তীঁ ব্যাকারণতীর্থ 'এই সংস্কৃত টোলের অপাপন করিম। 
থাকেন । এই সৎকার্যে সকলেরই সাহাযা দান কনভব্য। 

২। শ্রীরামরুষ্জ গেটস হোমের, ব্যাস্ালোর। মাসের, এও 
হইতে ২৩ পধ্যন্ত কার্যবিবরণা আমরা পাহলাম। এই ভান শিবাসে 
এণ্টান্স, বি, এ১ বি, এস্‌ পি, ইপ্সিনিয়ারার প্রতি সকল শণাল হাহা 
সৎশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে । এ্পুক্ত এন, বেগটেখর আযঙ্গাম ইহাপ 
তন্বাবধান করিয়া থাকেন । 

৩। আরা, পাটন1) সাহাবাদ ও দ[নাপুর্ জলার জল প্লাধনে 
শ্রীরামরুষঃ মিশন হইতে পাঁচটী কেন্দ্র গুলি! ৮৮ গাঁশি প্লাম, ১২৬ জন 
দুস্থকে সাহায্য করা হইতেছে । যাহারা এহ কান্যে অথ বন্গ 
সাহীধ্য করিতে ইচ্ছুক তাহারা বেল্ড় রামকুঞ্চ মিশনের ০পরসিং এণ্চের 
নিকট অথবা উদ্বোধন কাধ্যলয়ে সেক্রেটা বীর নিকট মর্থদি “পণ করিয়। 
বাধিত করিবেন । 

৪ | ্রামরুষ বিদ্যাপাঠ, পোঃ দে ওঘর, দাওভাল পরগণ এক 
বংসরের অধিক কাল ভইল, আরামরুঞ্চ মিশনের কতিপয় সন্ন্যাধী ও 


৬৪০ দেন | | ২৫ বর্ষ__১৪ম সংখ্যা । 


ছি শীত শি 


র্মাচারিকর্ভুক $ প্লাওভাল পরগণার দেওঘর নামক স্থানে কালকগণের 
নিমিত্ত একটা ব্রদ্ধাচর্ধ্য বিগ্ঠ।লয় স্থাপিত হইয়াছে । চরিতৰান ত্যাগী 
শিক্ষকগণের তত্বাবধ্ধনে বাস করিয়া কোমলমতি বালকগশ্‌ যাহাতে 
শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালীতে 
লৌকিক বিছ্যা অর্জন করিয়া যথার্থ মানব হইতে পারে এই বিগ্তালয় সেই 
উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানটীর মুখ্য উদ্দে্ এই নে 
বালকগণ যেন লৌকিক শিক্ষালাঁভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবান, কন্ম, স্বাবলম্বী 
ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং পর জীবনে যেন জীবন যুদ্ধের উপযুক্ত 
হয়। 

দৈহিক, ব্যবহার মূলক, নৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা বাতীত এই 
বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত জ্ঞান মুলক (বধয় সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়া! থাকে; 
বাঙ্গাল, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাথমিক বিজ্ঞান, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠ, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সম্বদ্ধে জ্ঞান। 
এতঘ্যতীত মুখে মুখে গল্পজ্ছলে ধর্খনীতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মহৎ 
লোকদের জীবনী শিক্ষা দেওয়া হইরা থাকে । এই বিগ্ভালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি 
এই ভাবে স্থির হইয়াছে যে, কোনও বালক হচ্ছা করিলে ১৬ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে ম্যাি.কুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইতে পারিবে | 

সাধারণত ৮ হইতে ১২ বং্সর বয়স্ক বালকগণকে আশ্রমে লওয়! 
হয়। পোঁধাঁক পরিচ্ছদের ব্যয় ব্যতীত অপরাপর খরচের জন্য মাসিক 
১৮ং টাকা করিয়া প্রত্যেক ছেলেকে দিতে হয়। 

বিদ্যালয় সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিয়মাবলার জন্ঠ 
অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখুন । 


গ্রহাযণ, ২৫শ বর্ধ। 





. ব্রহ্ষলীন ত্বামী আত্ম'নন্দ 


শুদ্ব-আত্ম! পবিভত্র-জীবন স্বামী আত্মনন্দ আর এই অনি 
পাঞ্চভৌতি শরীরে নাই। বিগত ২৫শে আশ্বিন তারিখে ছিনি শরীর 
ত্যাগ করিয়াছেন । সাধু সমাজে তিনি বিশেব খ্যাতনামা না হইলে? ষ'ভারা 
ঘনিষ্টভাবে তাহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন ভ্রাহারা আ্টাহার 
জীবনের ত্যাগ, তপন্তা ও আধ্যান্মিক গভীরনার সান্সন দিন পরেন । 
তাহার নির্লিপ্প ও নিঃসঙ্গ জীবন, ্রকান্তিক ধানলিষ্টা, আম্-প্রনায়। 
গুরুভক্তি ও ইগনিষ্টা আনর্শস্থানীয় । তিনি রঙবিগার ৯৯ সন্বদাই 
করিতেন । প্রস্থানত্রয়ে (গীতা, উপনিনদ্‌ ও বেদান্তন্গ ভাগ! ) হাব বিংশ 
অনুরাগ ছিল এবং অপরের ভিতর ইভান স্চঠাপিত করিবার 2 গান হাতার 
বিশেষ ছিল। ১৯*৭ খ্রশাদ্দে বাালোরে হাতা ক প্রথম দশন লা 
করি । চাম্রাজপেটে একটী ভাড়াটে বাঁড়া *ৎন শুভ গণতকে লয় 
শান্ত্রাদির অধ্যাপনা! করিতেছিলেন ৷ নেই প্রথম দশন হনে আহার শি 
বিশেষ আকুষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্ত হচ্ছা থাক! সঙে9 মকল সমম শাচার 
পদপ্রান্তে বাস করিবার সুবিধা হইয়! উঠে না | ভিনি লু বাদালোরে, 
পুরীতে, ভূবনেশ্বরে, সম্বলপুরে, গাকায় ও শে? কাশীতে আবন্ান কবি, 
ছিলেন । শ্রীমৎ স্বামী হ্মানন্দ)-€ প্রমানন্ন, রামরুম্তানন্পাদি হতাপুকণগণের 
প্রতি তাহার আগাধ শ্রদ্ধা একটা শিক্ষার বিনয় । থেক্ষোন বদগারী 
শীশ্রঠাকুরের পুজার কাঁজ করিত, তাহাকে চিনি পায়ে হা দিয়া প্রণাম 
করিতে দিতেন না। তিনি বলিহেশ “তামরা কহ সৌহাগাবান 
যে আ্ীপ্রীঠাকুরের সেবার অধিকার লাভ করিয়/ছ । শে স্থাতে “শাম! 
ঠাকুরের কার্ধ্য করিতেছ সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাবে ৮ ইহা 
কখনই হইতে পারে না 1” শুফুল মহারাজ শশীমহারজের নিজ হাতের 


৬৪২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__$১শ সংখ্যা 


রর 
তৈয়ারী। একবার ভূবনেশ্বরে তাহার সহিত এক চাতুর্সান্ত সঙ্গ ও 
সেবা করিবার সৌভাথ্য লাভ করিয়াছিলাম। তখনও সেঞ্খানে মঠ হয় 
নাই। প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে একটী ঘরে আমরা উভয়ে থাকিতাম। 
সে সময় তিনি সর্বদাই ধ্যান, জ্রপ, সাধন, ভঙক্গন ও পা্াদিতে তন্ময় 
হইয়া থাকিতেন এবং প্রত্যহ দীর্ঘকাল পধ্যন্ত ধানেতে নির্বা»দাপ-শিখার 
হায় নিষ্পন্দ হইয়া! অবস্থান করিতেন । বান্িক শরীরের, প্রিয়া কিছুই 
পরিলক্ষিত হইত না । একদিন একটী বৃহদাকার সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করে, আমার দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িয়াছে। শ্কুল মহারাজ কিন্তু তখন 
গভীর ধানে নিমগ্ন। যেখানে একাত্মদৃষ্টি সেখানে শক্র-মিত্র ভাব 
নাই, হিংস্রের হিংস্রকত্ব ৪ থাকেনা । ভেদঘৃষ্টি হইতেই হিংসার কাজ। 
আমি অতি মুহ্বম্বরে বলিলাম, সাপ এসেছে । তখনও তাহার বহির্জগতে 
দৃষ্টি আসে নাই, পুনরায় একটু বলাতে তিনি নেত্র- উন্মীলন করিলেন । 
সাপটা এদিক ওদিক ফিরিয়া জানালার মধ্য দিয়া" পুনরায় বাহিরে 
চলিয়া গেল। তিনি আবার ধ্যানস্থ হইলেন। এর সময়ে তিনি 
অহনিশি ধ্যান করিতেন এবং এমন একটী আনন্দ রাঁজো বিচরণ 
করিতেন যে দেখিলেই মনে হইত জর্ধপ্রকার এষণাবজ্জিত হইয়া 
সেই পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, অমুততির অধিকারী হইয়াছেন । 
তাহার চোখে মুখে ও ভাষায় তাহার পুর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল। 
তিনি মহাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীত্ীমাকে পায়েদ নিবেদন করিতে 
করিতে বালকের ন্যায় মশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কাদতে কার্দিতে 
বলিলেন “মা; করেছ সন্যাসী আর কি দিয়ে তোমার পুজা করি।” 
কিছুদিন এ প্রকার চলিবার পর তাহার শরীর কিছু অসুস্থ 
হইয়া পড়িল। প্রতাহ একটু একটু জর হইত। তাহার পর তাহাকে 
& স্থান ত্যাগ করিতে হইল । আমি পুরীতে শ্রীস্রীমহারাজের ( পুজ্যপাদ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন এরূপ মহাগুরুষের 
সেবা ও সঙ্গলাঁভ করা মহা-০সীভাগ্য | 

শুকুলমহারাজ নাট্রাচাধ্য গিরিশচন্ত্র ঘোষ রচিত পূর্ণচন্দ্র বিহ্বমগগল, 
কালাপাহাড়ঃ নসীরাম, টৈততগ্তলীলা, নিমাই সন্যাস ও বূপসনাতন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ । ] বরহ্মলীন স্বামী আত্মানন্ন ৬৪৩ 


প্রস্তুতি গ্রন্থ সকল পড়িতে বলিতেন ও নিজে পড়িয়া শুনা ইতেন 
এবং বলিতেন বে ধরন্মের এমন উচ্চ আন্র্ণ খুব কম পৃস্তকেই 
পাওয়া যায়। তিনি একটা গান নিভৃতে গাহিতেন ও বিভোর হইয়া 
দাইতেন-_ রী 
' জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবদ্ধন চেতন শিলা, 
৮... .. নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ | 
চেতন যমুনা চেতন রেণুঃ গহন কুঞ্জবন বাপিত বেশ 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
খেল! খেল। খেল! মেল!) নিরঞ্ন নির্মল ভাবুক ভেলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
( বিশ্বমসলঠ!কুর ) 
তিনি নিঞ্জে পাখোয়াজ বাদ্বাইতে পারিতেন ও প্রুপদ গানের সঙ্গে 
বাজাইতেন। তিনি সাধন ভঙজনের অন্য বড়ই উত্সাহ দিতেন। 
শেষ গত শ্রাবণমাসে দেখা হইলে বলিলেন, খেলা পুলা নর তল চল 
আবার একান্ত স্থানে গঙক্গাতীরে বসে যাই, গোলমাল 'লাকালম ভাল 
লাগেন। | সেই সময়ে £তনি শ্রীপ্ামঙ্জীর “1175]1)1100 1 7115১ প্রতি 
কয়েকথানা গ্রন্থ ছেলেদের পঠাইঠেন । সেই তাভার সঙ্গ স্থল *রাুর 
শেষ দেখা | তাঁহার পুণ্যময় শর্ত দে হাদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে 
তাহা সুছিবার নয়। আম্মদ্র ব্রহ্ম পৎ মগাপুরচা চলিয়। মান কিন্কু ঠাহার 
সঙ্গ লাভ করিয়! বাহার! ধন্য হইয়[হেন, এই ভ্রিতাপ-ভাপিত সংপারে 
তাহাদের ভয় নাই। সাধু-দপ-দনিত পুণ্য ঠাহাদের সংসার সমুদ্র পার 
' হইবার ভেলা । 
আচার্য পগংগুরু গ্রীমং স্বামী বিবেকানন্দের তিনি একজন সন্যালী 
শিষ্য ও গ্রীরামরুঞ্জমঠের গৌরব ছিলেন । মালদহ জেলাতে শুফুল বাঙ্গণের 
গৃহে 'তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে ঠাহাকে শুকুল মহাশয় বলিয়। সম্বোধন 
করা হইত, তাহা হইতেই ভৎপরে “শুকুল মহারাজ, এই নামহ ভক্ত- 
মণ্ডলীতে পরিটিত। ছ্াঁহার শরার তাগে ঘে আদর্শ জীবনের অভাব 
হইল তাহা আর সহঙ্জে পূর্ণ হহবার নহে । তিনি চপিয়া গগেলন, 


৬৪৪ উদ্বোধন । ২৫শ র্₹_১৯৭ সংখ্যা । 


সি সি, ছি ও উস উই আল লি ছু আল উই আত উনি উট জীন 0 ই 00000 আভা জি, উই জিত 


হার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ক হউন 
জগতকে পবিত্র করুন। ". 
ভগবান বলিয়াছেনঃ 
“ইহৈব তৈঞ্জিতঃ স্বর্গো যেধাং সাম্যেস্তিতং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তশ্মাদ্ব ক্ষণি তেস্থিতাঃ॥৮ 
| করুানন্দ ) 


স্বামী আত্বানন্দের মহাসমাধি 


কাশী হইতে স্বামী শুদ্দানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্মজী মহাপাঁজকে মে 
₹বাদ দিয়াছেন, তাহার £কয়দংশ আমরা উদোধনে উদ্ধৃত করিলাম-_ 
“পূজনীয় মহাঁপুরুণ মহার'জ, 

“আপনি আমার অসংগা সঙ্পাঙগ জানি বদ । বোধ ভয় এতক্ষণে 
কালিকানন্দের তার পাইাঁচছন । আমাদের পরম" প্রিয়তম বহুকালের 
বন্ধু ও গুরুভ্রাতা শুকুল মহারাজ গত কন্য শুক্রবার সঙ্গযা ৭টা ২৫ 
মিনিটের সময় আমাদিগকে তাগ কিয়া াপনোচিত দামে গমন 
করিয়াছেন । অগ্ প্রাাতে আমরা যথারীতি ওভার দেহ পুষ্পম ল্যাদ্দিতে 
বিভৃষিত করিয়া মণিকর্ণিকায় জল্সমাধি করিয়া মপিয়াছি। 

“আমি আসিবার পর তিশি ৯১* দিন বে* সুস্থ ছিলেন এবং 
আমার সঙ্গে পদব্রজে গিয়া একদিন গঙ্গাণর মতার'জকে দশন করিয়া 
আসিয়াছিলেন । তিনি আমার নিকট প্রান বলিতেন, ডা) 
€0110তএ থাকিতে আমার হচ্ছা হয় না, এখনে মন চঞ্চল হয়, 
কেবল মহাপুকুম মহারাজের আদেশে রহিম়াছি। ফদি তিনি অনুমতি 
করেন, তবে হরিদ্বার বা প্ররূপ কোন নিভৃত স্কানে গিয়া গঙ্গাতীরে 
পড়িয়া থাকি । তবে এখন একলা থাঁকিবার ক্ষমতা নাই। কেহ 
সঙ্গে থাকিলে স্তুবিধা হয়, কারণ, জল তুলিয়া আন! প্রভৃতি কাজ 


প্রহার? ১৩৩৪ । ] স্বামী আত্মাননদের মহা সমাধি ৬৪৫ 


৭৭ 


রি আমার অনাধ্য হইয়া পড়িয়াছে | বসিয়। বসিয়া রাক্নাবার! 
একরূপ করিয়৷ লইতে পারি । রি 
“আমি আসিবার পরই তাহার একটা পুরাতুন ট্রাঙ্ক আমার নিক 
আনিয়! ও তাহার চাবি দিয়া বলিলেন, এটার ভিতর ২ খানি গরম 
কাপড় আছে-_-আঁমি ইহা! আর রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি না। 
তুমি ইহা লইয়া মঠাধ্যক্দগ মহাশয়কে পাঠাইয়া দাও তিনি থাহাকে 
দিবারু হয় দিবেন। উহার ভিতর দেখিলাম, ২ খানি গরম ক'পড় 
ছাঁড়া একটী ফ্রানেলের জামা আছে। আপনি বলেন 5 টঙ্গ শুদ্ধ 
সুবিধামত খন কহ এখান হইতে মাউবে, তাভাঁর সঠিত পাঠাতে পারি 
অথবা যদি লিখিয়া পাঠান, শবে মাহাঁকে দিতে বলিবেন, তাহাকে দিয়া 
দিতে পারি । অন্ুগ্রহপুর্বক এ বিনয়ে সত্রর সাহ! হয় আদে* কারিবেন । 
প্রথমে ইহার সামান্য হ্বর হয়, এইরূপ কায়কদিন শপ, খন 
ভবানী বাবু চিকিৎসা করেন । কমে ভতিরিকু অথাত ১৫1১০ 
বার করিয়া দাস্ত হইতে থাকে । জর বাঁডিনেছে এবং একদম “ব্চ্ছ্দ 
হইতেছে না দেখিয়া! অমর বাবুকে দেখান হয় এব তিনি 1২০0-1116771 01৮ 
এর ি৬ঠো বলেন এবং তীহার চিকিতসা হইতে গাঁকে | কনে গণ বপিবার 
একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেথা দের । আমি 9 কালিকাননদ উচ'য় ঘাঠয়। 
অমর বাবুকে পরদিন ঢাকিয়া আনি । তাহাকে 10001, ক্ষ স্টনিৎ 
কি না পরামর্শ জিক্ছাসা করায় চিলি ভাল করিম! পরী করিয়া 
13101701)) 1১100106)170 বলেন € দিষধেহই উপকার হহাবে এলেন । এনি 
নিজের কাজ লইয়া সদা সর্ব বাশ্চ থাকিলে? চাঠাকে পর্ণ দিলে ভিনি 
বরাবর "আসিঘাছেন ও মনত্রের সঠিত চটিকিংস! করিষ্াচছেন . কমে 
শুকুল মহারাজ কাণে কম শুনিতে থাদকন। অনেক গাংকার করিয' বণ্লয়া 
'ষধ পথ্যাদি ৭াঁওয়াইতে হইত । “ছাটকানাই, প্রকাশ, স্থরেন। কপাপা 
প্রভৃতি অনেকেই সদাসর্বদা পাকের! বাতি জাগিয়। শ্রাণতত এসবা 
করিয়াছে । শেবে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদান'ল রস) 
[710111০1 প্রভৃতি পথা চলে । গত পর্ব বৃহস্পতিবার হইতেই আিরিক 
0:95050017 হয় । কাল প্রাতে অমরবাবু আসিয়া বলেন, অন্ত সব 


শপাস্টিরসি 


৬৪৩৬ উদ্বোধন । টি বর্ষ-_-১৯*1সংখ্যা | 


সখ পাস্িাসসিলা সত সিিস্সিপাস্পিশিসিা সি ৯ পোস্িণী্ি-ত তাস সি তাস্টিপাস্িরী আপস এসপির সাস্সিপাসিপাস্টস্টিপাস্িিরী সিস্ট পাসিপাস্সিপাস্টিপাসিপাসটিী ও পস্সিত ৯ পাস সি আপ সতী পিসি সপির্পা সিটি টি পান শী ভাসি পনি 





িটিরারতিঃ ভাল, কিছ অনি রিক্ত [070508600 1 তিনি 9780150% 
071500০দেন উহা! ২।৩ দাগ*থাঁওয়ান হইয়াছিল । তারপর নেঙা ২টা 
২॥*টা হইতে কথা বন্ধু হয়। ৪টা আন্দানল্স হইতে ঘাম হইছে থাকে । 
তবানীবাবু ও চৌধুরী আসিয়া শেধাবস্থা বলিয়া গেলেন । অঙ্গন, বাবু 
যখন আদিলেন, তখন সকলে গঙ্গার মহারাঁছের আদেশে উচ্চৈঃস্বরে 
নাম শুনাইতেছেন | ৃ ছু 

যা! হউক গঞঙ্গাধর মহাসাজ আজ পরাতে আবার আসিয়া! মনিকণিকা 
পর্যন্ত যান এবং এখনও আশাম রঠিযাছেন । 'শীহার উচ্ভা ৪ পশ্গাবানু- 
ষাঁয়ী শুফুল মহারাজের উদ্দেশে আগামী কে জাগরী পূর্ণিমার দিন একটা 
ভাগ্ডাঁরা হইবার কথা হইতেছে । 

শুফুল মহারাজ একদিন কণাপ্রসঙ্গে ঠাহার অনেক দিন পূর্বের 
একটা স্বপ্নর কথা বলেন--তাহাতে তিনি সম্দয় জগত আনন্দের 
উৎ রূপে অনুভব করিয়া পরে এ অবস্থার অবসানে নিজেক মায়ের 
কোলে নৃতাকারী শিশুরূপে অনুভব করিয়াছিলেন । ন্্টিনি বলিলেন, 
সমাধি যদি রূপ কিছু অবস্থা হয়, ভবে সপ্পে মাত্র উহা অনুভব 
করিয়াছি_-জাগ্রতে কখনও অন্রভব কবি নাহই। শুকুল মহার'জের 
প্রাণবাধু শরীর ত্যাগ করিণে কিছুক্ষণ তথায় ৬জন ভয়। পরে অন্ত 
স্থানে বসিয়া কালিকানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সময়োপযোগী আত্মার 
অবিনাশিত্ব বিষয়ে উপনিধদাপি হইতে হইতে আলোচন! হয় । 


্ীশ্রীরামরুঞ্জদেবের ষোডশ পুজ। 


( আচাধ্য শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর লীলা প্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিত ) 
(স্বামী অসিতানন্দ ) 
সার্ধঘশত বর্ষ আগে একদিন বাংশার নিভৃত্ত অঙ্গনে 
সে অপূর্ব প্রেমলীলা করেছিল নরদেব মিলি দেবী সনে 
ইতিহাস জনশ্রুতি কিম্বা অতি অতীতের বিস্বৃত সময় 
তুলন! করিতে নারে অভিনব বলি শুধুস্তব্ধ হয়ে রয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩*। ] ষোড়ধীপূজা । ৬৪৭ 


৯৯ পিপিপি জি 


৭ ৯ সি সিসি সি ২৮ টা 


কিন্ত ইহা ছি রি ট্ী ৫পেম াডিদা না 
ছুইটী কিশোর প্রাণ মভাঁযোগে মহাপ্রাণে হারাল আপনা ॥ * 
শান্তিপ্রদ। পুণাগগাতারে বিরাপ্রিত মন্দির মায়ের 
সুন্দরের প্রকাশে শ্রনর স্থান নাই সেখানে ভয়ের 

ফুল সেখ! ফুটে ফুটে সারা গঙ্গ দিত সদা আত্মহার! 
বানু মৃদ্ধমন্দ হয়ে বয় চিত্ত সেগা বিভ্ত হতে ছাড় 

গান সেগা বাধিয়াছে বাসা সে ধেন গো সব কর্্মনা শা 
যেন কোন ধ্যানমগ্রলোকে টুরটে গেছে যন কিছু আশা 
সেইথ'নে সেই পুণাস্থানে ক্কারিণীর মন্দির ছয়ারে 
আবিভূতি হয়েছে তারক জগতের পরিত্রাণ নরে 

সঙ্গে তাঁর সর্বশক্কিময়ী ভননী মে করুণা মুনি 

হস্তে তার বরাভয়ভবা দ্রিপগে ঝরে পড়ে গীতি 

তারা যে গো মানুষের দেশে এসেছেন হক্লেন দেশে 
দুর্বলতা দিতে ঘৃচাইয়] মুক্তিপগ দেখাঁনে নিমেনে 1 
জোঈ মাসে আঙ্গি অমানিশি-অন্ধকারে ঘিপিযমাছে দিশি 
অন্ধকার অন্ধকার ঝুকে দমঘিরে গেছে মেন মিশি 
গঙ্গানীর মন্দির কানন কিছু নাহি হেবিছে নয়ন 
ঘনঘোর অন্ধকারে আজি মন যেন হেরিছে পন 
তারাদল হযেছে উজল বনমাঝে ডাকে শিবাকুল 
পেচকের কর্কশ আহ্বান বৃক্ষে দোলে বাড দোঁছুল 
মন্দিরেতে শতদীপ জ্বলি অন্দকা7র কবে পরিহাস 
অন্ধকার নিম্ফষল আক্রোশ বারুপণে ছাঁডে দীর্ঘশ্বাস 
জননীর এল পুক্রাক্ষণ এই ঘন আধারে আ'লাকে 
পুষ্পণাসে ধৃপের দহনে ভরা তাই মন্দির পুলকে 
মৃগ্নয়ীর মাঝারে চিন্ময়ী হেব চিন্ত নিখিলতারণ 
অভয়ের মহাঁবার্তা ঘোনে স্থির দ্বীর ঢথানি নয়ন 
মন্দিরের অঙ্গনের কোণে নিরালায় পুণা গেহ মাঝে 
স্ুনজ্জিত পুজার সম্ভার থরে থরে দিকে দিকে রাজে 


৬১৪৮ 


নাহি সেথ! দেবীর প্রতিমা নাহি কোন ঘট মন্ত্পৃত 


উদ্বোধন । [ ২৫শ র্ষ_১১% সংখয 


শুধু ছটা আলিম্পন পীঠে নরনারী নয়ন মুদ্রিত 
তার! ছুয়ে ধ্যানপথ বাছি দূরে দূরে গেছে কত দূরে 
মানবের চিন্তার সাহস নিরাকৃত করিবারে নারে 
ধীরে ধীরে নরদেহে যেন ফিরে এলো! চেতন মহিমা 
আঁখি দুটী লভিল মেলন রু% পেলে বাণীর ভঙ্গিম৷ 
মন্পৃত কুন্তবারি দিয়া নারীদেহ অভিনেক করি . 
মধুকঞ্ঠে কহিলেন নর নতমাথে হাতি ছুটী জুড়ি ॥__. 
“সর্বশক্তি অধাশ্বরী বালা, হে জননি ত্রিপুরা ক্বন্দরি 
সিদ্ধিদধার কর উন্মোচন এই দেহে কর আগমন 

হে কলাণময়ি বিশ্বরূপা কর সর্ব কল্যাণ সাধন ॥৮ 
দেবী অগে মন্্ন্তাস করি পুজিলেন নো দ্রশোপচারে 
সমাধিস্থা ম'নবী শিবাশা আত্মানন্দে লইলা ঠাহারে 
সমাধিপাগরে ঢেউ উঠে মিলনের বাঁধা পে গসে 
আত্মানন্দে বিভোপ দুজন! সম্মিলিত আয্মার হরষে ॥ 
কেটেগেল রজনীর দ্বিতীয় প্রহর হলো বাত জ্ঞান 
দেবতা ঘধে জপমালা সাধনার ফল করে দিল দান 
দেবীর চরণে পুর্ণঘে!গে আপনারে করি সমর্পণ 
সাধনা করিয়া দ্রিল “শন ধারে ধীরে ক'রে নিবেদন-__ 
“অয়ি সর্বমঙ্গলের মঞ্গল-ন্গবূপা হে দেবি জননি 
শরণ-দাঁয়িনি ত্রিনয়নি শিববপ অয়ি নারায়ণি 
পাদপন্সে প্রণাম তোমার বারম্বার কলাণরূপিনি ॥” 
অপূর্ব সে নারী পূজা হলো সমাপন গেল অন্ধকার 
সহস! প্লাবিয়! দিল ধরণার হয়া আলো চান্দ্রকার 
বাজিয়া উঠিল ব!শী মধুর স্বননে দিক পুলকিত 
রামকুষ। চারার অদ্ভুত মিলনে ধরা রোমাঞ্চিত 

হে ভারত ! চাহ য্দি আপন কল্যাণ ছাড় নারীজ্ঞান 
নারীপদে হের আজি ভগবান করে আত্মদান 


৯ পপ ৮ শীত পতি 


শপ ০5 
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নারীরে ভাবিতে হবে মাতা দিতে হবে তাহারে সম্মান 

অন্য দৃষ্টি নিতে হবে ফিরে তবে তব আলিবে কল্যাণ 

নাহলে উপায় নাহি আর অন্য চেষ্টা হইবে বিচ্ছল 
,মাতা ব'ল হেরিলে তাহারে আর লাহি রহিবে তুর্বল 

এই মহারহস্ত গোপন প্রকাশিত ষোড়শী পূজায় 

হের আর নাহিক রক্ষনী আলো আসি ছেয়েছে ধরায় ॥ 


. কথা-এলজে 


১। জীবন-সংগ্লাম (1106 ১0৪00000712 বসা0৮) 1 প্রকুন্তির 
নিয়মে প্রাণী-জগঙ তাহাদের পরিনেগুনীর অগ্পায়ী যথাসাব্য নিগেদের 
যোজিত করিয়া লইয়াছে। বঠিঃ শন মারুমণ, প্রার নক 
বিপংপাত ও আবহাওয়া হইতে নিজেদের প্রন করিবার মগাগা 
দেহ 3 আশ্রয়-নিন্নাণকৌণল হাহাদের আণ্ছ। অতি নয় ৪**ান 
প্রাণিগণও তাহাদের পরিবেগনী এন্প উপযোগী করিয়া ওয় এমন 
হয় মেন কোনও সুদক্ষ কারিগর উঠ] কাটিয়া কুটিয়া গর়িতা দিয় 2 | 
তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও যথাবোগ্া শ্কানে অবন্ঠিত ৪ বাব 5১ মহত 
জীবন ঘাত্রা স্থটারুরূপে নির্বাহ ইহ পাল 

রঃ 

লোদকর সাধারণ ধারণা .ম। বগাখোগা ইরন্িয় সম্প্হী করিনা আীব- 
সষ্টি, জগত কর্তা জগতের আ:দমকাল হিট করিয়া প্রাদিয়া জন । 
কল্ক প্রানী বিজ্ঞানের আলোচনার সহিত ইহা প্রচিপর 222 
যে ক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন সংগ্রঃমের ফল সরূপ বরমাৰ প্র-লাগনর 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং যাক্কারা '£ই জীবন-সংগ্রাচম লিজ্েদের "দত ও 
পারিপার্্িক অবস্থা উহার অনুকূল করিয়া না পইতে পারয়াছে 
তাহাদেরই এ জগৎ ব্র্গষধ্থ হইতে উধাও হইতে হইয়াছে । এই 


৬৫৪ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ-১১ সংখ্যা | 


-স্টি এোটিস্টি এসি পাম ছি পাটি তি পি তসছি সি পান্টি পিসি পোল লীক্স্পট ২ তি তি এ ীস্টিতা ছি পাটি পাছি পাটি পাস পাস শাসিত এ? 


লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশ জীবই কপূরের মত: উবিয়। 
গিয়াছে, কিন্তু যাহার 'বাচিয়। আছে তাহারাই সর্বোত্কই (ভিডি 
০ 0৪ ?6590)॥ আর বাচিবার জন্য ঘেজ্ীবের সম্বন্ধ ভাব 
তাহা হইতে জাতি-সামান্য (05015) এবং জাতি-বিশেষের (5০০৩1৩9) 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

পৃথিবীতে যাহা ধরা উচিত তাহ অপেক্ষা জন্মায় অধিক « পঁণিবীতে 
জীবনী শক্তির প্রকাশ অধিক কিন্ত তদ্ধপধোগী পর্যাপ্ত আহার, বাতাস 
ও বাস করিবার স্থান না । হাউয়ার্ড মুর (). [1০৬20 9916, 
তাহার ১৪৮৪৭০০ 9101৮1৮9815 (বর্বরতার অস্তিত্ব) নামক গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন যে এক জোঢা চড়াই (ঢ00৯০-৪221হ0), ষর্দি তাহার 
একটী সন্তানও না মরে তাহা হইলে তাহারা ফুড়ি বৎসরে সমস্ত 
ইগ্ডিয়ানা (58805 06171012118) চাইয়া (ফলিতে পারে। প্রতি 
খতুতে চিংড়ি মাছ (1,050) ১০,৯০০ হাক্রার করিয়া ডিম পাড়ে 
এবং ঝিণুক (05191) ২০,৯৯১০০ লক্ষ করিয়া পাড়ে। বয়ঃপ্রা্ 
হইলে স্ত্রীয়ের একটী গর্ভে বদিয়া ডিম পাড়া ছাড়া আর কোন 
কাজই থাকে না; সে প্রত্যহ ৮০,০৯০ হাজার করিয়! ডিম পাড়ে এবং 
একজোড়া হাঘোরে পোকার (9095 1000) বংশ যদি নাশ না 
হয় তাহ! হইলে ৮ বৎসরে তাতারা যুক্ত রাজোর (001050 55055) 
সমস্ত গাছপালা খাইয়া ফেলিতে পারে । বান ও ফুচে জাতীয় 
মাছ জীবনে একবার প্রব করে, কিন্তু সেই একবারেই, বড় ছোট 
আঁকার অনুযায়ী, ৫ লক্ষ হইতে ২০,৯৯০০* ক্ষ পর্যান্ত ডিম পাড়ে। 
সমুদ্র এক প্রকারের চ্যাপটা রকমের জীব আছে যাহাদদের বংশ না নষ্ট 
হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র পিস্কু জলেও তাহার সম্কুলান হইবে না। 
কড (0০৭) মাছের প্রত্যেক ডিমটী হইত যদ্দি একটী করিয়। প্রাণী বাহির 
হয় তাহা হইলে একজোড়া কড তাহার সন্তানের দ্বারা ২৫ বৎসরে পৃথিবীর 
হ্টায়বুহৎ স্ত প সাজাইতে পারে। 

ৃ্‌ গা ১ গা 


ধর বক্ষে অপধ্যাপ্ড জীবনী শক্তির প্রকাশই জীবন-সংগ্রামের কারণ 
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০ পোপ আস্পলাস সি সিসি পিসপিলিসিশাাশি সীতা শিট টি টিটি টি 


এবং উহাই এই বিশাল (পৃথিবীকে যৃদ্দ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে । 
স্বর্ণাদি লোকর কথা আমরা সঠিক অবগত ,নহি কিন্ত এই ভাল,কে 
ভ্রীবন ধারণ এক দুঃগপূর্ণ ভয়াঁপহ বাপার। বিভিন্ন জাতি বিঃশষ 
অসংখ্য 'বালুকণার গায় ভগত রঙ্গমাঝ উপস্থিত হব বীচিবাব আতা 
পরম্পর পরম্পরকে হতা। করিতেছে । ভূলোকের প্রীরম্ত কাল হই" তই 
কোটী কোটী কসর ধরিয়া এই হা! শ্োত প্রবাহিত। 
কঃ ০ 
প্রীণীতত্ববিদেরা মান ১*.৯**,৯* লঙ্ষ জ্রীবের সন্দান ও নামকরণ 
করিয়াঁছেন_বাঁকি ভীব-জাঁতি মানারন নিকট অজ্ঞান । এলং মাহা 
জানা গিয়াছে তাহা অপেক্ষা ২৯ ভান ১০০ গুণ অর্পক ভা বিঃশ্ষ 
(512০০15) জীবন যদদ্ধ পবাঁভীত তইয়া উদাও ভইয়া গিয়া | মাচাব' 
ধরার এককালে বীছদিয়াঁছিল* বিহার করিয়াভিল ব্ভাদবঠ সম'ধি 
আাজ আমাদের পদক্ষেপর কঠিন মন্িকী । ইতাঁদন কথ! মানব 
জাঁনেনা বা ভুলিয়া গিয়াছে_মাঝে মান ভগণন্ড বা পর্বত শা 
তাহাদের চিহু দেখিয়া! কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিন্তাগ করে । 


শঙ্কর-দর্শন | 


€ পূর্ববান্বৃন্তি ) 
( অধ্যাপক শ্রীমাধব দাস চক্রবনুখ সাংগ্যতীর্থ, এম, এ ) 


শাস্স্ের মর্ম বিশেষরূপে অবগত হইলে এবং র্মজগন্তের পতি 
প্রণিধানসহকারে দুর্টিপাতি করিলে ইহাই প্রাীত হইবে থে, ধর্শা ও 
সমাজশক্তিই আর্ধজাতির প্রাণ '9 বিরাট “দহ এবং বর্ণাপ্রাম পরি 
ইহার মেরুদণ্ড । শাল্ত্র ও গুরুবাকো দুট বিশ্বাস, ভগবানে আলা তক্কি 
বর্ণাশরমধর্্্ম ও সমাজশক্তি অক্ষু্ন থাকিলে প্রলয়কালের মরুদগদ্ণর 
সমবেত শক্তিও ইহাকে স্থান ত্র্ট করিতে পারেনা । শাস্বে আছে__ 


৬৫৬ উদ্বোধন,। [ ২৫শ বর্ষ--১১শ' সংখ্যা । 


স্পস্ট ছিপ দলে সাল ৬ পিতা ৬পাছ পাসিতি উতাস্পিরন পার্ট ছ্াছি পাপী পাজি ছি সা ছোপ উপস্টি পা্ি পা পাসিপরসিপি সিসি পিসি ২ সত স্পিন পাস পাস পা সিসি এ রঃ 
রঃ সিস্ট অলি 


জ্ঞানের অগোচর নহে। আত্মা অহং জ্ঞানের আম্পদ বলিক্ নিতান্ত 
অবিষয় নহে। ফলিতার্থ এই বে অবিগ্াকল্লিত অহং উপাধিক্ বিলোপ 
সাধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আত্মা অহং জ্ঞান পরিচ্ছেদ্য বা অন্থংজ্ঞানের 
বিষয়; স্থতরাং তাহাতে দেহাদি বা দেহার্দ ধর্মের আরোপ যুক্তি 
বিরুদ্ধ নহে । দ্বিতীয়তঃ আত্মা প্রত্যক্ষও বটেন) কেননা-_ 

জীবমাত্রেই আত্মাকে “আমি' এইব্পে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । আপিচ 
চক্ষুরাি ইন্দিয়গ্রান্হ পদার্থ ব্যতীত অন্তত্র অধ্যাস হইবে না এন নিয়ম 
নাই । আকাশ অরূপ প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে তল, মলিনতাদির 
আরোপ হইয়। থাকে । অধাঁসের লক্ষণ দ্বারা স্থিরবীকৃত হইতেছে যে 
যাহাতে মাতার অধাস ভত'হাতে তাহার গুণদোষ স্পৃষ্ট হয় না। সুতরাং 
আনাতে অনাযত্মার ব অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কেহই 
কাহারও গুণদোবে লিপ্ত হয়না। আত্মা ও অনাত্মার পরম্পল অধ্যাস 
হইতেই প্রমাণ) প্রমেয়গ লোকিক, বৈদিকাপ্দ ব্যবহারজ্ঞান জাত ও 
নির্বাহিত হইতেছে । এই আবগ্ঠ। অথবা অ'ত্ানাতআার অধ্য স ব্যতীত 
ব্যবহারিক কোন কাবধ্যই সম্পণ হইতে পারেদ । অতএব খ। ঘাইতেছে 
বে আম্ম। ও অনায্স। পরস্পর পধস্পরে অব্যাম ভইয়াই এক বৈচিত্র্যময় 
জগতের হ্ট্রি করিতিছে । বাবহার বিষয়ে জ্ঞ।নিমন্ুষ্য ও অহ্ছানী পশ্ 
উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়েই অধ্যাস পুরব্বক বাবহার করে। শবুজ্ঞানের 
পূর্ব পধ্যস্তই শাস্ত্রের সীমা শিদ্দ* বলিয়া উহ।রা ৪ অধ্যাসের হত হইতে 
নিস্তার পায় না। বাহিক পুধ্কলত্রাদির ক্রেশাক্রেশ আপনাতে অধ্স্ত 
করিয়া জীব আপনাকে ক্রি বা অক্রিষ্ট বণিয়া মান করে । এহ প্রকারে 
স্থলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া সমুদায় ব্যবহার 
সিদ্ধি হয়। সকল অনর্থের মূলীভূত এই অবিগ্ভার উচ্ছেদ ও অবিগ্ভানাঁশক 
একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের নিমি ভব বেদাস্তবিচাপ আবশম্তক । এই অধ্যাসই 
শঙ্কর দর্শনের মুল ভিত্তি, ইহা স্বাপিত না হহলে শঙ্করের মতবাদস্থাপিত 
হইতে পারেন৷ । 

স্বকৃত ভূমিকায় অধ্যাসের এই সুদুঢ় ভিত্তি নির্মাণ করিয়া শঙ্কর যে 
মতবাদের স্থাপন করিয়াছেন তাহার নিষ্কর্ষ এই__ 


অগ্রহায়ণঃ ১৩৩০ । ] শঙ্কর-দর্শন । ৬৫৭ 


জীবসকল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিকও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে 
দগ্ধ হইয়া সর্বদাই শান্তিবারির অন্সন্ধানে ব্গ্র থাকে; কিন্তু হঃখের 
পরপারগমনের প্রকৃণ্ট পঞ্থ! অবগত না হইয়া, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অক, 
চন্দনবণিতাদি পার্থিব পদার্থই আনন্দদায়ক মন ৪করিয়া উহ্াপ্রই 
আস্বাদন রত হয়। ফলে ছুঃখের ভাত হইতে পরি্রাণ পাওয়া তপুরর 
কথ! অধিকতর ছুঃখেরই কবলে পতিত হইতে হয়। এগান্মজ্ঞান 
বা আত্মদ্শন ধ্যতীত ছুঃখাতীত হইবার আর অগ্ত কোন উপায় নাই । 
“অহং ব্রহ্গাম্মি” ইত্যাকার অসন্দিপ্ধজ্ঞানই ব্র্খাস্মজ্ঞান । শাস্সে 
ব্হ্মজ্ঞান লাভ করিবার ব্রিবিধমার্গ কথিত হইয়াছে,_- 
“শ্রোতব্যং শ্তিবাকোভ্যো মন্তব্যং চোঁপপন্তিভিঃ | 
মাচ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দশন হেতবঃ ॥৮ 
গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ, মনোমধ্যে বিশার করিয়া তাহার 
যথার্থ্য নির্ণয় তৎপর ধারণাকৃত পদার্থের অনারত চিগ্তন, এঠ খিবিধ 
উপায়ই ব্র্গসাক্ষাৎকারের সহায়। ইহাঁরাই ক্রমে শবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসন নামে আখ্যাত। এখন আপত্তি হতে পারে ষে এ শয়িম 
ত সর্কত্র দেখা যাঁয় না। অনেকে বেদান্ত অবাযন করে, হন্ুমপি” 
মহাবাক্যও শ্রবণ করে; অথচ তাহান্দর তরঙ্ছান উদয় তই 5 "দশা 
যায় না পক্ষান্তরে বামদেবঃ শুক, কপিল প্রত দি অন্ম হইতেই 
তন্বজ্ঞানী । ইহার উত্তরে আচাধ্য বলেন ঘষে এগ্তানেও প্রা্তক্ষ নিরমের 
ব্যভিচার দেখা যায়না । প্রাগভবায় রিত ৪ দির মালিম্ত প্রতি 
প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তন্বচ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে | হাহাতে কণিত নিনমের 
অভাঁব ঘটেন। প্রতিবন্ধকের ক্ষয় হইলে ভবজ্ঞান উদিত হয় । বামাদবাজি 
খধিগণের সম্বন্দধেও এই একই কারণ সংঘটিত হহয়াছিল। তাদের 
প্রাক্তন শ্রবণ এজন্সে প্রতিবন্দক শৃন্গ হঠয়! তনু্তান উত্পাদন করিয়াছিল, 
সুতরাং ইহজন্মে আর তাহাদিগের শ্রবণ মননাদিপ আবগ্যক হয় লাহ। 
স্বীয় ব্রদ্মভাব অপরোক্ষজ্ভানের বিনয়ীকক 5 হাওয়ার নম তনুভ্ঞান | 
মরু-মরীচিকায় সলিলভ্রপ্তিরন্যায় এনে দৃণ্য ল্রপ্তি হইয়া থাকে | ভাত: 
প্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ত্রন্ধই সভা । অহংজ্ঞান 9 ততদালস্বলদেহ দি, 
২ 


ঠ 


৬৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 
সকলই অবিগ্যাপ্রন্থতঃ__ইহারা সকলেই ব্রন্ষো-রজ্জব-সর্পের হ্ঠায় ভাঁরোপিত 
আত্মচৈতন্ত অহমাকাঁর মানসবুন্তিতে আমি রূপে প্রতিফপিত হয়। 
এই 'অহংজ্ঞান ব্রদ্ধাবগাহী হইলেই তাহা তরজ্ঞান, ব্রহ্গজ্ঞান ব' আম্ম 
জ্ঞানরূপে অভিঠিত কইয়া! থাকে । তদ্বিধ জ্ঞানের উদয়েই মোক্ষ হয়। 
এই মোক্ষ জীবন্বনাঁশ, জীবনুক্তি, ব্রহ্গপ্রাপ্তি, তুরীয়প্রাপ্তি প্রভৃতি শানাবূপে 
কথিত হয়। একই চৈতন্য সব্বত্র অনুন্যত। সেই অখণ্ড 2১তন্তই 
অনন্ত উপাধি ভেদে অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়া 'থাকে, উপাধি 
অস্তহিত হইলেই বনুত্বভাব অন্তহিত হইয়া যায়। মায়োপহ5 ব্রঙ্গ 
উপাধিসংযোগে অহঃক্ূপ স্্রয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে কখিশ হইয়া 
থাকে । তৰমস্তার্দি মহ!বাক্য সমূহ মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে 
লাস্তি জগ্গ অভতজ্ঞান দনীভৃত হইয়া অপরোক্ষ ব্রধজ্ঞান জন্বিয়া 
থাকে। অন্তঃ ও বহিঃ উভয়বিণ প্রপঞ্চই অভ্তনের বিলাস। দুগ দৃষ্ঠ 
বিবেকে কগিত হইয়াছে 
“অস্তি ভাতি প্রিয়" রূপং নামচেতথ পঞ্চকম্‌। 
আন্যএয়ং প্র্গক্ূপং অগজ্পং ততোয়ম্‌ 0 

প্রপঞ্চজগত প1চরূপে আমাদেয় নয়ন সম্থগ উপস্থিত হয়, ঘথা__ 
(১) আশ্ত অর্থাৎ আছে; (১) ভাত অদাত প্রকাশপায় (৩) 
প্রিয় অর্থাৎ আনপ্দজনক+ ( এ) রূপ অর্থাৎ প্রকারাদ বিশিছ্া ; এবং 
(৫) নাম অর্থাং বিশিষ্ট বন্দ । কথিত পঞ্চরূপপ প্রথম টিনন রানের 
রূপ ও পরবন্টী দ্রহটী অদ্ঞান বিকার জগতে কাপ | এই নাম ও রূপই 
মায়া এবং অস্তিভাতিপ্রিয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ | £হাই সংক্ষেপে শঙ্কর 
মীতর নিকষ । এবং তাহ! "ধদ্দ সতাং অগশ্বিথা। জীনব্রক্ষৈব নাপরঃ” 
এই শ্লোকাদি ্ব।রা ব্যক্ত হইতে পারে। সত্য সহাই শঙ্করের বেদান্ত মতের 
আলোচনা করিলে আমরা এই তিনটা তথ্য অবগত হই । ইহা অপেক্ষা 
চতুর্থমত বেদাপ্ডে স্থান নাই । (১) ব্রন্ষই একমাত্র শাশ্বত পুদার্থ। 
(২) ভূত-প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ তরঙ্গে অব্যান্ত। (৩) জীব ত্রহ্মেরই 
স্বরূপ | 

ধন্মোপদেশকরূপে শঙ্করের স্থান আমরা পুরব্বেই নিশ্চয় করিয়াছিঃ 


০০ ১৩৩০ । 11 স্বামী প্রেমানন্দ ৬৫৯ 


তরী এস্থলে আর তাহার পুনরুক্কি করিবনা। বৃদধদেব ৷ জ্ঞানমার্গের 
উপদেশ দিয়া বেদোক্ত কর্ম কলাপ একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়- 
ছিলেন। ভট্ট ফুমারিল “সই কর্মকাণ্ড "পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা (2) 
করিয়াছিলেন কিন্তু আচাধ্য শঙ্কর জ্ঞান যে ভক্তি ও কম্ম সাপেক্ 
ইহা সপ্রমাণ করিয়া মার্গগত ধর্ম বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নঃপ প্রশমিত 
করিলেন । আচার্য শঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধ উভয়শে - জ্ঞানমার্গবাদী 
বলিয়! বাস্তবতন্ত্রবাদী দরার্শনিকগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । পদ্ম পুরাণে ও কথিত হইয়াছে £_ 

মায়াবাদমসস্ছাস্ত্ং প্রস্ছনং বৌদ্ধমেবচ | 

ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্াহ্গণরূপিণা । 

বেদার্থমতহাঁশান্্ং ম'য(বাদমবৈদিকম্‌ ইত্যাদি । 
এ সকল বাক্য শুধু সম্প্রদায় বিরোধ শুঠিত করে, হহার মুলে -ক'নও 
সত্য নাই | শঙ্করাগাধ্য ও বুদ্ধের জ্ঞান-বাদের পাণকা ও উৎকনাপকষ 
আমরা যথাস্থানে আলোচনা কপ্রিব | 

শহ্কবের মতবাদ তাহার পুব্ববর্ী দাশনিক মত সমুহের সাত 

এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত এম শঙ্ষরাকি বুনিতত হইলে আাবাতের 
সমগ্র দর্শন মতবাদ সমন্ধে অন্পবিদ্তর জ্ঞান থাকা আবহক। পরব 
বিস্তার ভয়ে আমরা সছ্ধ এইন্।নেহ উহার উপসন্ভার করিলম। 


স্বামী প্রেমানন্দ 
(লারমা চক্শ্বরানন্দ ) 
পার্বভী একদিন গিরিরাজকে বলিয়াপ্ছিলেন_ “বাবা, কুমি সাধুদ্গ 
কর ।৮ সাধারণতঃ আমরা বুঝি মিনি ঈশ্ঘবভক্, প€বত্রান্তা 4 ক'ম- 
কাঞ্চনত্যাগী তিনিই সাধু ভা তিনি গুহেই থাকুন বা অরণোই থাকুন - 
তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পাহাড় পর্বতে লমণ করিতে করিতে 
কোন কোন সৌভাগ্যবান পথিক হঠাৎ যেরূপ কখন কখন মণিরদ্ব প্রাপূ 


৬১৩ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১৮ ঈ-খ্যা। 


হয়, তদ্রপ এই সংসারারণ্যে অসংখ্য উপলখণ্ডের মধ্যে কোথা ঢই 
একটা বহুমুলয রত্ব আবর্জনার মধ্যে বা অন্ধকার গহ্বরে ঝিক্মিক্‌ করিতে 
থাকে, যে জুরি সে উঠা বাছিয়। লইয়। রাজরাজেশ্বর হইয়া শায়। 
সকলদেশেই সাধুরক্লের বিশেব সমাদর। নরপতির রত্রময় কিরা” দাধুক্র 
চরণে অবলুগঠিত হয়, দিগ্রিজয়ীর অসি সাধুর নিকট পরাভব স্বীকাপ করে, 
পরপীঢ়কের অনাচার, দান্তিকের দন্ত, কাঞ্চনের মায় 'ও কামিনীর টাক্ষ 
সকলই সাধুবযক্তির নিকট মন্গপুত সর্পের ম্যায় হীনবল হইয়া ঘায়। “কন 
কেন? জিঙ্জাস! করি, এই নংসারচক্র, ভ্রমণ করিতে করিতে মধাপথে 
কি একটী সাধুর অন্ত আটকাইয়া পড়ে? যদ্দি তাহা না হশ্ত তবে 
অনাব্যক এতটা করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? বাস্তবিক, আধুনিক 
যুগে যখন মানুষ লাভ লোকসান না খতাইয়া এফ পাও অগ্রসর হয় না, 
স্বার্থের ব্যাথাত ঘটিলে প্রতাক্ষ দেবতা পিতা মাতাকেও অনায়াসে 
পরিত্যাগ করিতে পারে, তখন একটী পরের ছেলের সে এতটা আন্ুগন্তা 
্বীকার করিবে কেন? মাগ্ব যখন নিজের পায়ের উপর দা ঢাইহে 
সক্ষম হইয়। তাহার যাহা কিছু আবশ্যক ততসমস্তহ স্বরং উপাজ্জন করিয়া 
লয়, নিজ্সবুদ্ধিবলে থখন ০ বিছ্যঠকে কিস্করা করিয়া আকাশে উচ্ডীন হয়, 
 জলমধ্যে বিণ করে, ঠিনমা:সর পথ একদিন গমন এবং পথিবার 
একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রাঙ্তর সংবাদ কয়ক ঘণগার মধ্য অবগত হনব, 
অরিফুলপবংসের নিমিত্ত বি্তানহই যখন ভাহ'র প্রণ'ন সহায় এই 
সমস্ত স্বার্থ সিদ্ধির জচ্গ ঘমথন তাহার ভগবান ন'মক কোনও বস্ররই 
আবশ্যক হয় না, তথন সে তাহার চক্ষে তদগেশ্গন [নিরু£ এক বাক্তির 
প্রীধান্ত স্বাকাৰ করিতে যাইবে কেন » যখন মাধ মদনের রথে চ়িয়া 
দুরে সুপুরে উড়িয়া যায়, প্রিয়ার হাসি চাদের কিরণ 'ও মলয় বাতাস 
যখন তাহার প্রাণে স্বর্ণের অমৃত ধারা বর্ষণ করে তখন ধর্দি কোন ব্যক্তি 
“বাপু, এসব মিথ্যা, মায়া ছুঃখজনক” ইত্যাদি বলিয়। তাহার শ্রুতি- 
বিবরে অহরহঃ ঘ্যান ঘান্, করিতে খাকে তথন কাহারই বা উহা সহা হয়? 
কিন্ত, যখন কালের ভ্রকুটি ফুটিলে মদনের রথ িকল হয়, হাসি থামে, 
চার্দ নেভে ও বাতাস বন্ধ হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অপরের অনিষ্টের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ |] স্বামী প্রেমানন্দ ৬৬১ 


সহিত নিজেরও সর্বনাশ টানিয়া আনে, যখন শক্র গর্জন করে, বন্ধু 
উপহাসের হাসি হাসিয়া সরিয়া পড়ে ও প্রবল ঝড়ে অকৃলপাঁথারে 
জীবন-তরী ডুবু ডূবু হয়, যখন মানব জাগতিক সমন্তই নশ্বর বুঝিতে 
পারিয়া অবিনশ্বরকে ধরিতে যায়ঃ কিন্তু প্রতিপদে বিফল মনোরথ হইয়া 
ফিরিয়া! আসে, তখন বাহির হইতে কাহারও সাহাধ্যের আশায় সে যেন 
উন্মত্ত হয়া উঠে এবং তখনই সাধুর দেহ-দন্্কে আশ্রয় করিয়া কোন 
অশরীরী-বাণী তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলে £_- 

“শৃন্ধ বিশ্বে অমৃতশ্ত পুত্রা 

আযে ধামানি দিবানি তস্থুঃ 

কী ১, গু 

বেদাহমে তং পুরুষং মহাস্তং 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 

তমেব বিদিত্রাইতি মৃত্যুমেতি 

নান্যঃ পন্থা বিদাযাতে অয়না য় ॥৮ 

এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া! মৃতব্ক্তির দয়ে প্রাণ সঃ: র হয । 

তখন দে মৃত্যুর আবন্ত মধো হাসমান। “সই তরণাকে দুভাবে আশয় 
করিয়া কাতরকগ্ে বপিতে পাকে-হং হি নং পিতা ফেহগ্াাকৎ 
অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি”-_হুমিই আমাদিগের পিঠা, অ'ম দিগকে 
অনিদ্ার পরপারে উন্বীর্ণ করিত । শ্রীতগবানের দেনূপ পকলে£ঃ 
আপনার-_ভগবদ্ক্ত সাধু) মহাপুরুণগণের ৭ হদ্রপ আগতের ঘাবতীয় 
নরনারী এমন কি পশুপক্গী পদাশ্ত আপনার হইতেগ আপনার । পদ 
জনই ঈশ্বর প্রেমিক ঘিশুথ্? অন্ির ঠিভর্থেশ্সায় ভাবন বলিষ্কান এবং 
বুদ্ধদেব সামান্য ছাগশিশুর জন্য ্বীয় মস্তক যুপকাঙ্টে অপদ্ণ করি? 
কুন্ঠিত হন নাই । সংসারারণ্যে পথিক দথন পথ হারাইয়া ফেলে সাধু 
তখন তাহার পথ নির্দেশ করেন, পন্থু জীবন-মারীকে কপল কখন 
তিনি স্বীয় স্কন্দ বহন করিয়া লইয়া ধান) তাহা ছ'' নিরাশ ব্যক্তিকে 
আশা- শোকাতুরকে সংব্বনা এবং সর্বজনঘ্বন্তকে অ:লিঙগন দান ইহা ঠাঙ্কার 
নিত্যকর্্ ; “বসন্ভবল্লোকহিতং চরস্থঃ৮ ইহাই সাধুর ধর্ম । এইরূপ 


৬৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১১শ দ্যা । 


আসি এপাস্টপাস্টিপিস্পিিসপিসসপিস্সিিস্পস্স্পি সস্তা তন, পাপা পাস্পিপাশি পা পািপাস্িপাস্সিপাসিশীসপিসিশাস্ল 








২২ পা্পস্ট্িসপিপিস্সি পিসি সা সিনাসসপসস্পিতিসসিশাণ - বই 


ব্ক্ি যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন সেই দেশ তঁি'কে 
আমার বলিয়া নিজস্ব করিতে পারে না । কারণ,__ 
“লামার আত্মা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার পর। 
বিশ্বর্ুবন আমারে মাগিলে 

কোণায় আমার ঘর ॥” 

স্থতরাং তিনি সকলের-__হিনি সার্বজলীন। এইরূপ একজন সাধু 
মহাপুরুনের কথা আমরা সভয়ে বলিতে অগ্রসর হইতেছি। সভচয় ? 
কেন না, শ্রীভগবানের মহিমা! যেমন কিছুই বর্ণনা করিতে পারা ঘ'য় না। 
যতই বল ততই ঘেরূপ অসম্পূর্ণ থাকিয়া বাঁয় বরং সময় সময় শিব গড়িতে 
বসিয়া নির্মাতার অসামর্থ্যবশভঃ যেরূপ উহ বানর হইয়া পড়ে 
মহাপুরুব জীবনী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে যাওয়! তদ্রুপ বিপজ্জনক । 
সুতরাং বর্ণনীয় চরিত্রে ঘি পাঠক মন্ত্র মাধুধ্য, .প্রম ও করুণা ওভূতির 
নিদর্শন কিছুই না পান বা স্বপ্পই পান তবে জ নিবেন উহা! লেখ কেরই 
অক্গমতা! প্রযুক্ত ; প্রবন্ধের নায়ক কিন্তু নিরুপম, চির-সুন্দর, গগনোপম 
উদ্দার এবং সাঁগরোপম গভীর । 

'আটপুর, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা পল্ীগ্লাম। বাংলার পল্লী 
যেরূপ হইয়া থাকে উহাও শদ্ধপ স্বাভাবিক “সীন্দধ্যে বিভুধিতা । 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হরিৎ কষে, মধ্যে মধ্যে কমলপর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ ভলাশয়। 
পল্লী মধ্যে সুগঠিত জীর্ণ দেবমন্দির, মুন্তিকা নি'ম্মত অথ১ পরিক্ষার 
পণিচ্ছনম আবাসসমূহ এবং বিরল দুই একটা অটা'লক' | গ্রামবালিগণ 
ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সরল, সহাঞভূতিসম্পন্ন ৪. ধন্মভীর | এই 
গ্রামে ধন্মাত্বা ৬ভারা প্রসাদ "ঘা নামক একজন সম্থান্ত ব্যক্তি বাস 
করিতেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন । , কাহার রসে এবং 
পুণ্যবতী সহধশ্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর গভে ঘথাক্রমে তুলসীরাম, 
বাবুরামঃ শান্তিরাম নামক তিনটা পুত্র এবং কুষ্জভাবিনী নায়া একটী 
কন্তা জন্মগ্রহণ করেন । মধাম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের 
ক্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ । বাল্যক।লে তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন । 
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ঠাহার স্থগৌর অঙ্গকাস্তি আ'য়ত নয়নযুগল, আরক্তিম গওদেশ, 
সরলতাপুর্ণ মুখমণ্ডল এবং সর্বোপরি হৃদয়গ্রাহী মধু বাবহ!র শ্ঠাহাকে 
সকলেরই প্প্িয় করিয়াছিপ। পল্লী বালকব'পিকাগংণর মধ্যে, 
পুণ্যহূমি, আটপুরের ধুলি-ধূসরিত শ্তামল অস্কেই বাবুরামের বালাক'* 
অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার প্রাথমিক শিশ্গণ এাম্য পাঠশালতে 
আরম্ভ হয়।* কিন্ত, টকশেরের প্রথমে তিনি কলিক-তানগরী, 
আগমন করিয়া উচ্চশি্ণর জন্য একটা ইংরাজী বিগ্ভালয়ে গ্বিই হল 

প্রীলামকুষ্খদেবের পবমশপ্ত শরীন্জ মতেন্দনাথ ৭, কামের 
প্রসিদ্ধ মাগীর মহাশয় তখন এ বিগালয়ে শিক্ষকতা করিতেন | িলি 
প্রায় প্রতি শনি রবিবারেই ততংকাঁলে পরমহ্সাদেণ,.ক দর্শন করি 
যাইনেন। দেপা মায়। 5ক্গণের স্গভাব অনেকটা গাজাখোপের মত 

গাজাথোর যেরূপ গাজায় টান দিয়াই উহা! অন্ত একবাক্রিকে মপণ কব, 
না! করিলে মেরূপ সে পরিতৃপ্ুই ভয় না, ভক্তগণণ্ হিদাপ ভগবত শপ 
পান করতঃ অপরেও যাহাতে উহার আলাদ পাইয়া কাঠা তম চদা 
বাহাকে সন্গাখ পান তাহাকেহই ছলে বলে এ কাঠাল ভানযা জনন 
এবং তাহার সহিত এ সুধা পান করিয়া আনন্দিত হন খ্ীরূদ 15 
বিশিই মাঞ্গার মহাশয় বিদ্যালয়ে বলকগণের মনো ঘাতাতবিগকে ওত 

শুভসংস্কারসম্প্ন বলিয়া মনে হইত হাঠাপিগকি হরামতিসতদবহ কণা 
বলিয়া অবসর মত দক্ষিতনশ্বরে লয়! মাউতেন । বালক বানশামদ হহপে 
পৃ্নীর মাগার মহাশরের নিকটেষ্ট প্রথম ৮ পর্ণ তিন আনত 
পারেন । শু)পক্ু রাগাল বা পুজ্লাপা প্রুমী নান মহার জগ ৮৪ 
বিচ্চালয়ের 'অন্যহম ছাত্র ছিলেন | আনেক সময়ত হঠা দাদ দায় কান 
এক আন্ছেয় পুন্ধ হখাগনারে ভবিপাত 5 মাঠ সঠিত ঘনছ সঙ্গ আ বদ 
হইতে হইবে, ঘাহার সহিত জীবনের সুখ চি, ভাল মগ, বল পছিমা তে 

বিজড়িত থাকিবে, প্রথম সাঙ্পাত হইতিহই তাহাদিগের পরস্পর মে? 
যেন একটা অনান্থ “আপনার ভাবের উদয় তয় । এক্দে৫3 ঠিক ন্তাক্ধাপ 
হইয়াছিল। পুর্বে সম্পূর্ণ অপর্রচিত ছুইটী বালক প্রথম দর্শনে পরুষ্পারের 
প্রতি আরুই হইলেন এবং অচিরেই উভয়েরমধ্যে বেশ সছ্দাব স্থাপিত হুইল । 


৬৬৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ ১ সংখ্যা 


যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহা! ক্রমে ঘনি্চ ও গভীরতক্ব হইতে 
লাগিল। শ্রঘুক্ত রাখাল ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গ্ীরামক্ষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া 
অবসরমত তীহার* নিকট বাতায়াত করিতেছিলেন। এক দিবস তিনি 
তাহার কথা বলিয়া! বন্ধুকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন । শ্বৃক্ত. বাবুরাম 
পরমহংস দেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত উন্মান্ই পুরুন। 
কটিতটে বসন কখন আছে মাত্র কখনও বা সম্পূর্ণ দিগন্বর দুর্তি, বনে মধুর 
হাশ্তছটা, কথা বলিলে নে চতুর্দিকে মধুবর্ষণ হয়, “মা “মা” বলিয়। 
কাদিতে কাদিতে দেহের অগপ্রত্যঙ্গ সব স্থির হইয়। কি একক্প হইয়! 
যাইতেছেন, পূর্বে না দেখিলে৪ মনে হইতেছে ইনি যেন কত পরিচিছ, 
আপনার হইতেও আপন'র, কতদ্দিনের কত মধুর সম্বন্ধ মেন ইহার 
সহিত বিজড়িত। শুদ্ধ ঠাহার নভে, আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামরুষদেবকে 
প্রথম দর্শন কালে অনেকেরই এরূপ মনে হইয়াছে তিনি যেন জাপনার 
হইতেও আপনার এবং বিগত বু জন্ম হইতে ইহার সহিত তাহারা 
যেন কোন অবিচ্ছেদ্য প্রেম সুত্রে আবন্ধ। যাহা হউক, ও)এঠাকুর 
বালকদ্য়কে মধুর সম্তাখণ আপ্যায়িত করিয়া নবাগত বালককে পুনরায় 
আসিতে বলিশেন, বালক ব'বুরাম সমস্ত পথ 'এই অদ্ভুত পাগল পূজকের 
কথাই ভাবিতে ভাবিতে গ্রু প্রভাগমন করিলেন । কয়েক দিবস 
অতিবাহিত হইতে না হইত তাহার অন্রভণ হহল যেন ভিতর হইতে 
(ক তাহাকে দিণেশ্বরের দিকে প্রবলহ।বে আকর্ষণ করতেছে । 
স্তরীং বাঁপক শীন্বত অল এক দিবস প্রীরানর-দেবকে দশন করিবার 
1নমিন্ধ রাণী রাসমণীর উদ্া'নে উপস্থিত হইলেন । শ্রীঘক্ত লাবুরামের 
অসামান্য ব্পপ্ণশালিণা ভগ্নী শুধমতা ক্ুষঃ-ভাবিনীর সহিত কলিকাতা 
বাগবাজার নিবাসী শ্রীধক্ত বলরাম বশ্্ মহাশয় পরিণয় হত্রে আবদ্ধ হন। 
শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু প্রভৃত ধন সম্পনুর অধিকারী হইলেও অতাস্ত সংসার- 
বিরাগী ছিলেন এৰং বৈবয়িক কর্ম সমূহ অন্ের তস্তে অর্পণ করিয়া 
দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় পুজা, জপ, ধ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবাদাদি পাঠে 
অতিবাহিত করিতেন । তিনিও পরমহংসদেত্বর পরম শক্ত ছিলেন 
এবং কথিত আছে প্রথম দর্শন কালেই পরমষহংসদেব তাহাকে স্বীয় 
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পারদ বলিয়। চিলিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু প্রায়ই 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া শ্ীরামরুষ্ দ্বেবের চরণ বন্দনা! করিতেন এবং 
তাহাকে নিজ্লালয়ে লইয়া আসিয়া! তাহার সহিত আনন্দ করিবার স্থষোগ 
উপস্থিত হইলে তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না । ভিনিও পুব্বক্ত 
গাজাখোরের স্বভাববিশিষ্ট থাকায় তাহার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়- 
স্বজনের সহিত নিজ শ্বশ্রমা তাকেও শ্রীপ্রীঠাকুরের অভয় পদ্প্রান্তে আপিয়! 
ফেলিয়া ছিলেন। শ্রীমৃক্ত বাবুরামের ভক্তিমতী জননীও তাহাক দশন 
করিয়া পরম আনন্দিতা হন এবং অচিরেই ঠাহার কৃপা পাণী হহয়া 
উঠেন । সুতরাং বালক বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনের পথ নিক্ষণটক 
হইল এবং এখন হইতে বালক ইচ্ছামত তথায় গমনাগমন কাপতে 
লাগিলেন । অস্তদূ্টি সম্পন্ন পরমহংসদেব তীহাকে “দখিয়াই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, এই বাঁলক তাহাঁরহই একজন অগ্তর্গ ভক্ত, “ঈশ্বর-.কাটী- 
দিগের অন্ততম এবং তীহারই বিশেষ কর্মের সহায়তার জগ্ঠ নব*রার 
ধারণ করিয়াছেন । এক্ষণে “উশ্বর--কাটা' কাহাকে বলা যায় ঠহতৎসন্থাঙ্ধে 
একটু আলোচনা! করা আবশ্যক | ঈশ্বরান্গ্রঠে এবং শ্গীয় অস্ত 
তীব্র বিবেক, বৈরাগ্য ৪ বযাকফুলতা সঙ্ভায়ে যে সমস্ত সাধক 'হককালে 
বাসনা নিমুক্ত হইয়া মায়া রাঙ্জোর পরপারে গমন করতঃ দএন 
করিতেন যে, আব্রঙ্গপ্তন্ব একই অথ সচ্চিদানন্দ্রে নানারূপে অভিবা! ক 
মাত্র, স্র্ূপতঃ তাহাদিগের কান তেদ আশাহত এবং প্র পু তত 
সম্পূর্ন অভিন্ন বলিন। ভাঠরা পরত শিতা, শক, শুদ্ধ শক্ষ নগভাপ 
বিশিঈ, াভাদিগের কোনরূপ বঙ্গন আই বা কগন ছিল পনি, 
বৈদিক বুগ এইরূপ জাপশুক্ক পুরুলগণ পানা নাম অঠিঠিত হইতেন।। 
আবার এ সমস্ত ঞরিগলের মনো বাহারা ব্িশের হকির 
অধিকারী ঠাহাপিগকে “অপিকাপি-পুরুত? বলা তইহ | পরত গে 
সাংথাচাধ্যগণ এই “অপ্িকারি-পুকনা। সকলকে এপ্রকুতি-লীনত আগা 
প্রদান করিয়া শক্তির হারহমাগ্রসারে কাতাদগকে টু ত্রণাতত 
বিভক্ত করিয়াছেন । যগা-কল্পনিয়ামক ঈশ্বর” ব' অবতার এলং 
ঈশ্বর-কোটা” | স্থতরাং দেখা দাইন্েছে "অবতার ও শ্বর কোটী, 





৬৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সন্ধা | 


পুরুবগণের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত* প্রকারগত নহে । শ্রীত্রীরামন্কনঃ- 
দেব এই প্রদর্গে াহার সরল ও সহজ গ্রাম্য ভাবায় বণ্িচ্চেন। 
“ঈশ্বর কোটার আলটদা কথা_যেমন অন্ুলোম বিলোম। “নত, 
“নেতি, করে ছাদে পৌছে নখন দেখে ছাদও €য জিনিষে টৈত্ী 
ইট, চুন, সুরকি, সিড়িও €সই জিনিবে তৈরী । তখন কখন ছ'দে 
থাকতে পারে আবার উঠ। নামও করতে পাবে।” অর্থাৎ সদলং 
বিচার সহায়ে ব্রঙ্গবস্ত উপলক্ষি পূর্বক দন্বাতীত হইয়া শাহাঁর! দর্শন 
করেন যে ভালমন্দ উপায়-উ:দণ্য সবই তিনি । এইরূপ জ্ঞানলাভ 
করিয়া তাহারা কখন সংসারে এবং কণন বা সমাপি যোগে পর বান্দর, 
সহিত একাত্মভাবে অবস্থান করেন । 

যাহা ভউক পুনঃ পুনঃ দর্সিণেশ্বর গমনাগমনের কলে শ্রীমুক্ত বাসুরাম 
শ্রীপ্রীঠাকুরকে প্রিয় হইতে প্রিরভর এবং আন্মার ভইত পরমাক্মীবরূপে 
অনুভব করিয়া '্টাভার পাপন চিরতরে আত্মবিক্রয় করি:লন। 
শ্ীরামরুষ্ণদেব স্থির জানিতেন এঠ নালিক “হাম! পাখীর? জাঁত, সংসারে 
কখন পতিত হইবে না। একট ১গ্ষু ফুটিলেইচো চ" মায়ের দিকে ছুটিবে। 
স্বভরাং প্রথম হইতেই তিনি ঠঠাকে সেই তাবে শিক্ষা দিতে লাগিংলন। 
“যেনতেন প্রকারেন” জগচ্জণনীর রুপালাহ কিয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন 
করাই দে মানব জীবূনর উদ্দেগরু, তাহাতেহই বে একমাত্র সুপ, শাস্তি 
ও আনন্দ এবং সংসারে মানব 'মে মায়াজালে বন হইয়া বাশংবার 
জন্ম মৃত “ভাগ করতঃ অপর গঃখ কছ পিয়া থাতক- হইত্যার্দ বলিয়া 
তিমি বালকের নিম্মল মনে বিণ্য়বিভৃপা জাগাইয়। দতেন । একদি 
পরমহংসদেব শ্রীনুক্ত বাবুরামতক দিজ্জাসা করিলেন_ তার বহ কই? 
পড়াশুনা করবি নাঃ বুঝি দ্রদিক রাহে স্‌ 2৮ বালক সহাস্ত্ে 
উত্তর নিলেন__”আমি জ্ঞান অন্ঞানে পারে “নহে চাই ।* তদছুন্তারে 
ঠাকুর বপিলেন “ওরে ছুর্দিক রাগবি তা কি হয়? তা যদি চাস 
তবে চলে আয়।” 

শ্রীযুক্ত বাবুরাম। আপনি নিয়ে আস্থন । 

শশ্রাঠাকুর তাহাকে মৃদ্ধ তিরস্কার করিয়া বলিলেন__“তুই দুর্বল, 


শি 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ | ] স্বামী প্রেমানন্দ ৬৬৭ 


৬০ সপাটিপাসি অাসিত সি উাসি সি ৯ 


তোর সাহপ কম ৮ কিন্ু তিরস্কার করিলে কি হইবে? শরণাগত 
ভক্তের জগ্য চিরকালই ভগবানের মাথা বাথা পড়িয়া থাকে এক্সেতরেও 
তাহার অগ্থা হইল না। ভক্ত বালক 'আপনি ধেয়ে আন্থুন' বলিয়া 
নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং ভগবানও এভার চস্বচ্ছায় গ্রহণ পর্ধাক উহ!র ভগ 
উপঘুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ততৎপরে একদিবস সুখে 
বুঝিয়া শ্রারামক্কষ্ণদেব বালকের জননী ৪ “এই ছুলেদা 
আমাকে দাঁও।” পুর্ববেই বপিয়াছি এদুক্ত বাবুরামের পুনাব চা গন্ধ পিএ 
গরমহংসদেবকে অতিশয় ক্তি শন্ধা করিতেন । স্তর এগনুণ হাহ পে 
এই অসম্ভব প্রার্থনায় কিছু মান দুঃখিত না তই! তিনি মহান পরী এমন 
বণিয়াছিপেন “বাবা, আপানার কাছে বাবুধাম থকবে ঠহ ত আমার 
পরম সৌভাগোর কথা ।” এই ঘটনার পর শ্রী পাণবম মর্ধে মথা 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীএঠাকুরের নিকট মবগ্কাণ করিয়া ইতর সব শন 
করিতে লাগিলেন । শ্রীরামক্ঞ্দেব বলি,তন-১৪ আমর দপি। 
এই বলিয়া ঠাহাকে লক্ষ্য করিয়া মধুর ক. গাহিতেন 

মনের কথা! কই বো কি সই কহিতত মান!, দরদি নহন প্রাণ 4125 না 

মনের মান্তব হয় যে জনা) নয়নে হার মাম হে" চেনা, 


পে 
ঠা 





সেতু এক জনা; সনে নে ভাস “প্রমে গালে 
কচ্চে রসের বেচাকেন।) (ভা?বর মাগান ) 

মনের মান্তন মিলবে কোথা) বগাপ তার হ্রেডা বাদ! 

ও সে কয় না গো কণা, ভাবের মাথন উস্ান পে 

করে আনা “গানা মনের মাথন উজান গাণথ করি আনাগান 0 এ 

শনৃন্ধ। বাবুপাম আকুম!র অটুট বর্বর ভিলেন) পিন 5 সঙ্গনে 
পরমহংসদেব ঠাঠ'র উপর আরতি ৮ দার তপতেত করিয়া বাল ৭ 
“ওর হাড় পথ্যন্ত শব” | 
| ( স্ত্রনঃ 


মুক্তি ও কর্ম । 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
( উদাসী) 


ভবিষাতে অশুভ শক্কিক্ষয় প্রাণহিংসা ৪ আপনার সামর্থ্য পর্্যাচলাচনা 

না করিয়া বাহা মারন্ত কর! যার তাহা তামস কর্্ম। উক্ত উভয়বিধ 
কর্ম বন্ধনের কারণ সেই জন্য কর্মঘোগী সার্বিক কর্ম অবলম্বন করিয়! 
থাকেন । এতদ্বাতীত গীতভায় কম্পীর তিন রকম ভেদ দেখান হইয়খছে_ 

ঘুক্ত সঙ্গোহ্নহংবাদী পূত্যুৎসাহসমন্থিতঃ | 

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কর্তা সার্ষিক উচাতে ॥ ১৮২৬ 

রাগী কশ্মফলপ্রেদ লু্গো হিংসাআ্মকোতশুচিঃ | 

হর্যশোকানিতঃ কলা রাজসঃ পরিকীি তত ॥ ১৮২৭ 

'অবক্তঃ প্রাকতঃ স্তন্ধঃ শঠো নৈরুতিকো ইল্সঃ | 

বিথাদী দীর্ঘস্থপী 9 কর্তা তামস উচ্ততে । ১৮1২৮ 
যিনি কাযোর ফলে অনাসক্ত অহঙ্কারশূন্ত ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত, 
সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে নির্বিকার তাহাকে সাঞ্চিক কর্দথা বলে: ঘিনি 
অন্বরাগবশতঃ কামনাশীল লাভী পরপীঢ়ক অশুচী (কানাসিদ্ধিতে ) 
আনন্দিত, 3 কাযোর অন্িদ্ধিতে) ছুঃগখিত তিনি রাজস কর্তা । 
যিনি (কোন কাযো মংশাযোগা নন, প্ররুতির অধীনে (মনে 
যাহা উঠে ভাহা বিচার না করিয়। করেন) সছৃপদেশেও নহ হন না, 
পরবুি ছেদ্বনকারী অলস 'শাকান্বিত,. ৪ দীর্স্ষত্রী তিনি তামস 
কম্মী। একমাত্র সার্ষিক কন্্ীই মস্তলাভ করিবার যোগ্য, অপর 
সকলের সন্তগুণ উদ্রেক না হওয়া পধ্যন্ত জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে 
নিক্কতি নাই । | 

কর্ম করিতে হইলে তাহার একজন কন্তা থাকার প্রয়োজন । 

কিন্ত কর্তা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন না হইলে কার্যে ফললাত করিতে 


নি ১৩৩৬ |] মুক্তি ও ি | ৬৬৯ 


এ সিপিসটি শািসিপিস্টিতিস্টিশিপিস্পি সি পীস্পিশ সিল সপ সিসি 


পারেন না। সেইজন্য দৃঢ় ্রবতি থাকার আবশ্বক। কর্মে ইক্ষা 
আছে অথচ প্ররুত করণের অভাবে হয়ত আশানুযায়ী ফললাভ 
হয়, না। সে জন্য যোগ্য করণও থাকা প্রয়োজন । তা উৎসাহী, 
যোগ্য করণেরও সমাধান হহল কিন্ধ দৈব সহাধী ন! থাকিলে কাণ্য 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। সুতরাং দৈবের সহায়তাও কাযা সিন্ধির অঙ্গ 
একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ । [এ কক্ষত্রে বলিয়া রাখি 
পূর্ববজন্মে যাহা কর! যায় পরজন্মে তাহা েইরূপ ধারণ করে] হই 
সমস্তগুলির যদি একত্রে সমাবেশ হয় তাহা হইলে কানানী স্ুশঙ্খল'য় 
সম্পন্ন হইয়া থাকে | 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে নিক্ষাম কল্প করিবার পরি কি? 
নিষ্ষাম কর্দের প্ররোচক ইঠ্ট-সাধনতা জ্ঞান। অর্থাৎ প্রথম কান 
কর্ম্মকে মুক্তির পক্ষে সহায়ক জানিয়া হাহা করিবার 4 প্রবুণ্ি, 
দ্বিতীয়__-সদ্গুরুর আদেশ বলিয়া কর্ম করিবার রবি তু তীয় 
নিজের মন। এই শেষোক্ত কারণ মগ্রসারে মাংনধরণ শোকর 
পক্ষে কাধ্য কর! অতান্ত বিপদ সঙলে! কেবল মাক জাবশু ক বা 
যাহাদ্দিগের চিত্ত শুদ্ধ হইয়। গিয়াছে ভাতার আর মনে নাভ! ০ 
তনুণায়ী কর্ম করিতে পারেন । 

কঙ্ম নানাভাবে করা মাইতে পা কিঠ বা হান তে 
কেহ বা শক্তিভাবে আবার কেহব! সর্বদাই নিভ প্রাক বহি দি;* 
হইবে_যাহা কিছু করিব নিচ্ঞর দ্বার্থমুখের ডগ করিব আনাই 
ভাব অবলম্বন করিয়া কাব্য করিতে পারেন । হান দ্ছেন। তা 
জগতের যাহা কিছু হইতেছে সবই “দহ পরমেখিলের নঠাশক্কি প্রকুতিত 
লীলা মাত্র। পুরুন বা আম্মা! কনর সাঙ্গী ৪ নির্বিকার | গ্টাহার 
সান্নিধ্য বা অধিষ্ভানবশতঃ অঘটন-ঘটন-পীরলী-বিণ১হ-লীলামন-প্ররণ ও 
ক্ষণে *বিশ্ববরন্দাণ্ড হ্জন করিুছন, কাচাকেও নোহম'গরে নিমগ 
করিতেছেন আবার কাহাকে ও বা স্বীয় ম'য়াজ্ঞালি তত মুন্দি দিতেছেন। 
যেমন বিশ্বব্ণাপারে তিনি এই ভাবটী অন্ুভন করেন তেমনি নিের 
প্রত্যেক কারধা সম্বন্ধেও ঠিক এই ভাবটা রাখিবার চেষ্টা করিয়। থাকেন । 


মি উহা | | ২৫শ বর্ষ-_-১১৮ ঈ্গংখ্যা। 


পা অর্পাি 


তিনি ৫ দেখেন | তি নি ২ যাহা | করিস তছেন সবই সাহার প্রক্কতি কষ্টিতেছে রঃ 
আত্ম কিন্ত সম্পূর্ণবূপে নিপিপ্ত। আকাশ বেমন ধুলি প্রভৃশিল্প দ্বার 
কিছুতেই মলিন হয় না, পণ্মপত্র যেমন জলের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় 
1১ আম্মা সেইরূপ “এই প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ বিকৃত হন না 
কল্মীএই ভাবটা অবলম্বন করিয়া সমস্ত কার্ধ্য করিতে পারেন । £ঠ'তায়ও 
ভগবান বলিতেছেন__ 

«প্ররুতেঃ ক্রিম।নানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 

অতক্কারবিমুঢ়াশ্। কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭ 

হস্কবিভ্ত, মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ | 

3৭12 গুণেবু ব্স্ত ইতি মন্বা ন সঙ্ভতে ॥ ৩1৯৮ 
প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্মের মুল । মহঙ্কার পিমুড়াতআ্মা। পুরুধ মান করে, 
মামিই কর্মের অনুষ্ঠান করিততছি । হে মহাবাছো ! গুণ কর্ম বিভাগের 
নগার্থ তত্বজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ গুণরাশি ইন্দ্রিয়গনের দ্বারা রূপ্রস:দি কাধ্য 
সাদন করিয়া থাক এবং আম্মা নিঃসঙ্গ এইরূপ জানিয়া তিনি কর্তৃত্বা- 
(হিমান শুন্য হয়েন । 

ভক্ প্রমের উপাসক । তিনি জগঠের সোন্দর্যে সেহ বিশ্বপতির 

ছায়া দেখিয়া থাকেন । জগতকে মিগা বদিয় উদ্াহয়া দে৪য়' তাহার 
পক্ষে অসম্ভব ৷ এই বিশব্রঙ্গাঞ ভগবানের উশ্বঘ; এবং প্রতেক জীব সেই 
সর্নমঙগলময় অশেন ক।রুণিক 'প্রমময় ভগবানের অংশ । আপ্র হইতে 
'বস্যুলি্গ যেমন নির্গত হয় ঠাহা হইতে সেইরূপ সমস্ত জীব উতপর 
হইয়াছে । তিনি দেখেন এন ্ঠাহার প্রেমময় এ 'শীবঙ্গগন্রপে পরিণত 
হইয়াছেন । তিনি যাহা কিছু করেন সলহ সেই প্রেমমাযর উদ্দেশ্যেই 
সমর্পণ করেন । "নম করোনি যদশ্্া্গি যক্ষতোসি দদাসি হা যৎ 
'তপস্তাসি কৌন্তেয় ততৎ কুরুস্ব মদণম্‌ ॥” যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, 
খাহা পূরণ কর, যাহা দান কর, যাতা তপস্যা! কর তাহা আমাতেই অর্পণ 
কর, গীতার এই বাণী তাহার প্রতোক কায্যের প্রত্যেক চিন্ত'র নিয়ামক । 
এইরূপ করিতে করিতে “মামেবৈশ্যস্তসংশয়ম্* 'শষে সেই ভগবানকে 
লাভ করিয়া গাকেন । কন্মী' এই ভাব অবলম্বন করিয়! কাধ্য করিলেও 


অগ্রহায়ণ ১৩৩০ | ] মুক্তি ও কর্্ম। ৬৭১ 


পাটি তি স্মিত 


স্বীয়" 'অতীষ্টলাভে অমর্থ হন। এতঘ্বাতীত আরও একটা পন্থা আছে, যাহ" 
অবলম্বন ক্রয়! নিষ্ষাম কর্ম করা ফায়। ইহাতে ভগবান বা বক্গ 
কিছুই স্বীকার করিতে হইবে না---কবল লক্ষা রাখিতে হইবে যে যাহা 
কিছু করা হইতেছে তাহ! কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে সধিত হইতেছে কি লা 5 
এইরূপ স্বার্থ বলি দিতে দিতে আমরা চরম লক্ষো পাহুছিতে পারিব। 
তবে এক্ষেত্রে দৃঢ় ইচ্ছা! শক্তির গ্রায়াজন। 
কেহ ফেহ বলিতে পারেন, আচ্ছা, নিষ্কাম কম্মে ..ঘ মোক্ষণণ 

হইতে পারে_তাহার কোন প্রমাণ আছে কিও শাম্ধ হইতে প দয়া 
বাঁয় যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, কারণ আমরা মাহী কিছু কন্ম করিয়া 
থাকি তাহা অজ্ঞানতাবশতঃই করি; আমাদের স্বরূপ্র জ্ঞান না ৭ কাছ 
যাবতীয় ভেদ প্রতীতি ভইয়া থাকে-_ ন্গরূপের ভ্ঞন হইাদেহই সমস্ত :ভর্দ- 
জ্ঞানের নাশ হইয়া যায়। তপন এক অগণ্ড সচ্চিদ'নন্দ পার মন্গভুতি 
হয়_-ও আমি কর্তা বা ভোক্তা, ঠন্যাকার বৃদ্ধি হা অপারোক্ষ জ্ঞানের 
পুর্ধ্বে হইতেছিল তাহার তখন নাশ হয় । শাস্ ৭ বদি তেন 

ভিদ্যতে জয় গ্রন্থিশ্ঠিদা-€ সব্যসন্শয়!2 | 

্গীয়ন্তে চাস্ত ক্্মানি হশ্সিন হছে পপবারে 

তমেব বিদিহািগুক্ভামেতি 

নান্যুঃ পন্থা বিব্যতেতনায়। 

মৃত্যোঃ সমৃতামাঞ্োতি হহ ইহ আানেল শট ত ভত্যালি। 
তারপর কর্ম করিতে বাঠলেই, অমনি কলা আমি ১ঙ্গাক্ঠা। এঠী প্রকার 
নৃদ্ধি ও কর্ম করিবার জন্ত নানাপ্রক'র সহকারী কারণ একার প্ররজন 
এদিকে জনে অকর্তা অভোক্ঞা, গ্রাইতি বুদ্ধির অগশালন। ও ম্গ্রুক" 
দ্বৈতভাব' ভাহার নাশ করিবার বিনে চেষ্া দা সাম অহএব কম্মের 
সহিত জ্ঞানের বিরোধ বেশ দেপা হষ্টততছে | কম্মের ভাব 
দ্বৈত, ছাড়া থাকিতে পারে না। এদিকে দৈতের লোপ না করিতে 
পারিলে মোক্ষ হইবে না। তাহা হইলে কল্মের দারা কিনাপে মোক 
হইবে? আরও দেখ) অবিগ্যার নাশ হয় বিদ্যার দ্বারা । বচ্জাতে সপবুদ্ছির 
নাশ হয় কখন ?--যৎ্ন রজ্ছুর জ্ঞান হয় অর্থাং ভ্রমর অধিষ্ঠানের জ্ঞান 


৬৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ পব্যা 


হইলেই ভ্রম লয় পায়। সেইরূপ এই ঘে আমর! আমাদের স্বরূপে চ্ঞান 
না থাকায় অর্থাৎ আমি দেহ, আমি মন প্রভৃতিরূপ অজ্ঞান থাকায় 
ভেববুদ্ধি করিয়। থাকি এধং যখন স্বরূপের জ্ঞান হয় অর্থাৎ আমিই 
ব্রঙ্গ, এই প্রকার চ্ছার হয় তখন আমার সমস্ত অজ্ঞ'ন বিলীন হয় $ সে 
সঙ্গে সেই ন্বপ্রকাশ ব্রঙ্দ মাপন প্রভায় আপনি প্রকাশিত হইয়। থাকেন | 
যেমন ফটুকিরি জলে পড়িলে দলের মলিনতা দূর করে ও নিজেও “ালিয়া 
যায়, সেইরূপ এই ব্রঙ্মাকা রাবু€ন্ত অর্থাৎ আমিই ব্রঙ্ধ, এইরূপ 'অন্তঃকরণের 
বুত্তি অবিদ্যাকে নাশ করিয়া আপনিও লয় পায়। কিন্কু কন্ম বাহা 
অবিগ্ভাপ্রহ্বত ও ভেদ্জ্ঞান মুলক “নল কিরূপে ভেদজ্ঞান নিরাশ করিয়। 
অভেদজ্ঞান উৎপাদন করিবে? আতিও বলিতে.ছন “ন ধনেন ন প্রজয়। 
ন কর্শ্মনা ত্যাগেনৈকে অমৃতন্বমান সঃ” পুনরায় তুমি বলিবে নে)জ্ঞান-কর্মম 
উভয়ে এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলেঠ মোক্ষ হয় । কেবল মাত্র কন্মের ত্বারাই 
মোক্ষপাভ ন। হইতে পারে কিন্থ জ্ঞানের সহিত একত্রে মোক্ষের ক রণরূপে 
নিদ্ধারিত হইতে পারে। ক্রুতিও বলিতেছেন “অবিগ্যায়। মৃত্যুং 
তীন্ব1 বিদ্ায়ামৃতমন্্তে 1” কিন্তু হহাও বণপি,ত পারা যায় না, কারণ 
কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ পূর্বেই আমরা দেখয়ছি। আলোক ও 
অন্ধকার কখনও একার থাকিতে পারে না, (তেঅভ্তিমিরয়োরিব 
বিরোধি জ্ঞানকর্্মণেোঃ গতায় ৩য় ৯ম শোক দধুহ্পনটাকা ) কম্ম ও 
জ্ঞানের বিরোধ আলোক ও অন্ধকারের শ্াা বলিয়া উহাদের একত্রে 
অনুষ্ঠান অসম্ভব । তবে পরম্পরারূপে কনম্ম শ্ানের সহায়ক এবং 
আমরাও স্বীকার করিতে পাত্র প্রথমতঃ অশ্ুমাচিত কর্ম করিলে 
চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, তারপর জ্ঞানানুণালন করিবার যোগ্যতা 
আসিবে । যাহাদের প্রথমতঃ জ্ঞান নষ্ট করিবার যোগ্যতা দেখা 
যাইবে তাহাদের যে পূর্ণ জন্মে কম্ম করিয়! চিত্তের এব্সপ শুদ্ধ অবস্থা 
হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়। লইতে হইবে । শাস্ত্র ও বলিতেছেন-_ 
পিদ্ধিং প্রান্তে ফ্থা ত্র্ধ তথাপ্পোতি নিকোধ মে। 
সমাসেনৈব তু কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞান্য ঘা পরা! ॥ ১৮1৫৯ 
অর্থাৎ নৈক্ষন্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! যেরূপে ব্রহ্গধকে লাভ করা যায় 


৬৭৩ 


ঞ 


মগ্রহায়ণ? ১৩৩০ | 1 মুক্তি ও কর্ম্ম। 


এ লি শািতিসট। ভা লি সত সি ত স্লিপ কা 


তাহা শুন।, জানের যাহা পরম রর, তাহা সংক্ষেপে শুন । 
এখানে ভগবান শ্রকুষ্ণ কর্মের পর ্তানান্রশীলন যে করিতে হইবে, 
তাহা" স্প্টরূপে ইঙ্গিত করিতেছেন । গীতান তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান 
উল্ভ সিদ্ধান্তকে আরও বিশে হব পাঁধন করিতেন এসর্ববং কর্মী খিল" 
পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যুত | কনম্ম কেবল নিল ধিকারীর আলা, 
যাহারা জানা ্থণীলনে র অনে!গা, ভীহারা প্রথমে কম্ম করিয়া টি 
শুদ্ধ করিবেন; তাহাঁরপর ন্ঞানের অরিকাপা হইবেন ॥ অবিকস্ক কম্মীর 
ঘে নিম্নাধিকারী তাহাঁও আমরা গীতা হইতে জঃনিতে পাবি! 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়েহ অদ্্ান'ং কম্মসঙ্গীনাম্‌। 
নোজয়েং সন্দকম্মানি বিপান মৃক্রঃ সমান 7) ৩১৩ 


বিদ্বান অজ্ঞানী-কম্মপ্দাদিগের বুদ্ধি উৎপাদন কারিবেন লা 
মুক্ত হইয়া অর্থাং কন্মিলে অনাসক্ত ভহয়া হাহাদিগণক সমস্ত কষা 
নিষুক্ক করিবেন । এখানে জ্ঞানী ৪ কম্মনপ-অঙনী, তিহনূপ। 
করায় কর্মনপী বে নিয়াধিকারা হাহা বেশ বুঝা হত মাক 
গীতার ষষ্ঠ অপ্যাঁয়ে ভগবান কম্মকে নিয়গ্'ন দেয়াচ্েন।। 
আরুরুক্ষোমু নেযো5হ কনম্মকাবিণন শে | 
ধোগারঢস্ত ভট্তৈল শমঃ কারণনহাততি 7 ভ। ৪ 
যে মুনি বান্ত নদোগারিত হাতে হস্ুক হাতল গাঙে কর্মহই কাৰণ 
আর নিনি নোগানঢ ভাতার পর কঙ্মনহশসহ কারণ | শুনলায় 
তুমি যে বলিবে, জনক প্রভৃতি নিপ্দান কালার দারা সিকিণ 
করিয়াছিলেন, ভাহাঁও বলিতে পার না কারণ পাতার পুকধাপর আলে! না 
করিলে দেখিতে পাগয়। ঘায় নে সিসি শন অর্গ বানি না 
করিয়া চিন্শুদ্ধিবূপ অর্থ করিলে শ্রসঙ্গতি হয়। এখানে জনকের 
কন্ের' দারা চিনশুদ্ধি হইয়া গানের ছাল! মুক্ট্রিলাভ হইয়াছিল, করণ 
একমাত্র জ্ঞানই মোর প্রঠি সাঙ্গাহ কারু ভাতা পুর্বে বল্জিয়াছি । 
কেহ কেহ এরূপ মতবাদ৭ পোল” করিয়া থাকেন নে জ্ঞান, ভক্ষি 
ও ষোগের দ্বারা মানুন যে মবস্থা লতি করিয়া থাকেন শিদ্ধান কর্ন 


১2 


৬৭৪ : ৮ | রি ২৫শ ঘা ১১ সংখ্যা; 


দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া! যায়। কিন্তু এপ মতবাদ ৫ সমীটান 
নহে তাহা! পূর্বোক্ত ধুক্তি ও শান্ধ প্রমাণ দ্বারা দুঢভাবে প্রমানিত হয়| 
এখন আমরা দেখিব উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ামকম্মীর কি ঝলিবার 
আছে। কন্মীথলিয়া থাকেন বে পূর্ব্বপঞ্মী কর্ম বলিতে কেৰল আয়াস- 
সাধ্য ই্টাপূর্ত কন্্ম গুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু এতরী হীত বান 
ধারণা প্রভৃতিকে9 মানসিক কর্শের মধোও লওয়া যাইতে পারে। 
কর্্মকে আমরা ব্যাপক অর্থই লইয়া থাকি। ঘাহা কিন্তু করা মা 
তাহাই কর্ম । ধারণা ধান প্রভৃতিতে মানসিক প্রযত্র নথেগ আছে। 
অভাঈ বস্কতে চিভ্কে স্তির রাখিনে হইলে যথেষ্ট পরিম!দণ মানসিক 
শম করিতে হয় ও সঙ্গে নঙ্গে যে মস্তিষ্কের বি“শব চালনা হয় .স বিনে 
নিঃসন্দেহ । যাগনহ্ছ প্রভৃতিতে হস্তপদাদ্দির ক্রিয়া অধিকপরিমাণে 
বর্ধমান । ধারণা প্যান প্রভৃতিতে 'এরপ বাহক্রিয়া না হইলেও 
মন্তিক্ষের ক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে । অতএব ধ্যালধান্রণ।দিকে 
কর্ম্মপধ্যায়ের মধ্যে গণন: কবিলে নিতান্ত অস্ত হয় না। এই বাহ, 
ও আতন্তর কর্ম নিক্ষামভানে করিতে পর্রিলেই মোক লাভ হইয়া 
থাকে । কারণ আসাক্ত 'গাগহ মোক্ষঃ হাতা পর্বেই বলা হহয়াছে। 
কন্ম ভিবিধ--নি হা, নমিন্ডিক ও গ্রায়াশ্িন্ত । নিভা কর্ম, যেমন 
সন্ধ্যাবন্দনাদি । নৈমিত্তিক, যেমন অগ্রি-হো ব বাগ প্রভৃতি । প্রায়ম্চিও 
ঘেমন ঢান্দায়শাদি। অগদিক দিয়া কর্ম্মকে ইষ্ট পূর্ত দত্ত 'এই ভিবিধ- 
রুপ বিভক্ত কগা ঘাঁয়। ইই্-ছষমন অগ্নিহো রন তপঃ “শি প্রভৃতি । 
রি যমন বাপী কূপ তঠাগ প্রভৃতি নির্মাণ দত্ত) যথা শরণাগ'তকে 
রক্ষণ, প্রাণার্িগকে হিস! না করা, বেদার বাহারে দ্রান প্রভৃতি । এই 
সমস্ত কম্ম সকাম ও শিক্ষাম উভয় ভাবে করা যাইতে পারে । সকাম 
ক্র সহিত এুক্ষিণ বিরোধ সকলেই বলিয়া থাকেন । নিদ্ধামকর্ম্মনকে 
সকলেই মক্তির পক্ষে সহায়ক বলিয়া প্রতিপ্বন করিরাছেন । নিষ্ষাম- 
কন্ম মুক্তির পক্ষে কতটা সাহাধ্য করিয়া থাকে এই লইয়া শাস্কারদিগের 
ম্ধো মহঙেদ আছ । অতনক বলন নিছামকম্নর পর পা 
করিলে 'মান্ লাভ লইয়া থাকে “কবলমাত নিষ্কামকম্মে মুক্তি হইতে পারে 


মহহায়শ। ৯৩৩৬ । ] মুক্তি ও কম্ম। ৬৭৫ 


ন'। হেথা অপরে মন্দাঃ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ। ক্রিয়মানো ফলাভিসন্ধিরহিতেন 
হনুদর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্্মকলাপেন পধ্ান্তাত্মনমাত্ুনি ইতি 
বনগ্ে * সব্বশ্ুবা অশরবণমনন ধানোংপত্তিদ্বারেণ' গাতা ১৩ অধায় 
১২ প্রোকের মধুহুৰন টীক1)। প্রায় সকলেই নিক্কাকর্মের সহিত 
ভ্তনের একত্রে ও একনমত্য় অন্ষ্টানে বহু আপত্তি করিয়। থাকেন । 
কহ কেহ জ্ঞান, ও কর্মের ক্রমসমুচ্চয় স্বীকার করিয়া থাকেন । পুর্বব- 
৭প্ণয়েরাও এইমত অবলঘ্ধন করিয়া থাকেন । এখন জিজ্ঞান্ঠ, নিক্ষামকম্ম 
করিয়া টিন্তশুন্ধ হইলে ঘখন জ্ঞানান্ধশীলন করিবে তথন সাধকের পঙ্টে 
কিরূপ কর্ম করা সম্ভবপর হয়? তখন কি তিনি কম্মকে সম্পূর্ণরূপে 
শাগ করিবেন? ইছার উত্তরে ঠাহার! বলিয়া থাকেন যে, “ঘ সমস্ত 
কর্মে সাধকর অক! অভোক্তা প্রভৃতি বুদ্ধির বিরোধ না হয় সেহ সমস্ত 
কর্ম করাই বিধেয় | দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা বলা বাইতে পারে নে ঘাগ এক 
৪ সেবা] গুশানা প্রভৃতি কন্মে মান্তঘের চি চঞ্চল হয় ও অহং কলা 
এইরূপ বুদ্ধির নাশ হওয়। ত দূরের কথা বপং অধিকঠর দটভঃপ 
পঃই হইয়। থাকে । অতএব এইরূপ কর্ম জ্ঞানপঞ্থী সর্ববাতোভবে 
বজ্জন করিবেন। কিন্দ আমরা ঘদি একটু প্রশিধান করি ভাঠা 
হইলে বেশ বুঝিতে পারি যে কেন কম্ম কাহার টি চপল কারণে 
3 কোনটী করিবে না), এ সঙ্গন্ধে একটা পঞ্চ নিয়ম করা নাহ5 পাৰে 
না। সাধারণতঃ দেখা মায় সামাগ কাঘো একজন বততুর বিচালত 
ভন তে অপর ভাবণ কম্মপ্রবাততর মালা পাকিবালি ত্য ৩ কালা প্রকা* 
কারন লা । 

পুদ্বই বল হইয়াছে আসক্তি ভাগই মন্ষি। মুক্ষি সন্ধ বু নং কণা ও 
করা অর্থ আমি ব্রাঙ্গণ আমি ধনী অমি তদ১ ইতাছ অত ০ আগ 
করা। এই বুদ্ধ ঘাহলেই আম্মা! দয় প্রকাশ হহবিন 2 কি বুপ্রিত 
২০০010 510০-অর্থাত “না এ? পিক 1 পেমন লনশিকারি পশ্শাত 
নর্তকী প্রভৃতি রহিয়াছে যননিক! পাকার দশক হশিগকে এলগিতে 
পায় না কিন্ধু ঘবনিক' “নমন উপরে সসিয়া পায় অমনি নঞ্কী প্রহতিকে 


দেখা বায়, লহ্রূপ এই অঙ্দানাতরন গে কান উপায়ে গলিম়া াইলে 


৬৭৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_$১শ সংগা 


জ্ঞ/ন স্বমহিমায় ফুটিয়। উঠেন । এই ছুইটী বাপার যুগপৎ হইয়া থাকে 
এই আবরণ দূরে কর] লইয়াই ঘত গগুগোল। প্রকৃত আবরণটা বুকিনে্ট 
আমাদের কলহ অনেক পরিমাণে চপিয়। যাইবে । আমি কব মার নি 
আবরণ । নিক্ষাম কম্মী কর্ম করেন কিন সেই কন্মপ্থণ করিব 
সময় সর্বদা নিজের অর্থাং আমি শরীর, আমি ত্রাঙ্গণ এাভতি বুদ্ধি 2 
করিয়া তাহ।র পরিবর্ধে আমি শুদ্ধ বা অনাসক্ত-বা অমি 5গ'বানের দাদ 
প্রনৃতি বুদ্ধি অবলম্বন করিলেই পরম শাস্তির অধিকারী হত পারেন, 
আমি দেহ, আমি মন, অমার ইহ] প্রভৃতি অভিমান ও বাসন"ই মান্টরকে 
বন্ধ করে । উহার বিপরী5 পু্ধি করিলেই বুক্তি লাভ হয়। 

অহমেবাং পনার৫থানামেতে চ মমজাবি তম্‌। 

নাহমেভিবিিনা কশ্টিন্ন ময়ৈতে বিনা কিল ॥ 

ঈন্তান্তনিশ্চয়ণ রুহ বিগাধা মনসা সহ | 

নাহম্পদার্থত ন “ম পদার্থ ইতি আাবিতে ॥ 

অন্তঃ ণালএয়! বুদ্ধা কুর্ধ্বত্যা লীলগা ক্রিয়াম্‌। 

সো! নৃনং বাসনাত্যাগে! ধ্যেয়ে রঃ সকীন্িতহ ॥ 

অহন্কারময়ীং ত্যক্তা বাসনাং লীলয়ৈব দঃ 

তিষ্ঠতি ধোয়সঙ্তাপা জীবনুক্ত স উচাহ 

( মাগবাশিগ উপশম প্রকরণ, ১৪ নগ ) 

দ্বিতীয় 5:-কন্দম করিতে মাইলেই কর্মী, কনা, ও অন্যান সামগী 

প্রভৃতির মধ্যে ভেদ থ'কা গ্ুয়োজন “বং ভেদ বর্তমান থাকিলে 
এক্যবুদ্ধি গাহা জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হাহা আর উদর হইতে পাপে 
না__এনূপ বলা ঘাঁয় না । কারণ নিষ্ামক্ণ্মীর বাবহাঁর কাঁলে কিঞ্চিং 
দ্ৈতবুদ্ধি থাকিলেও তাহার অদৈতজ্ঞানের বিশেন ক্ষটিকর হয় না। 
যোগবাশিষ্টে সপুদশ সর্গে এ সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে-- 

ভাবাদ্বৈতমুপাশ্রিতা সম্ভাদ্বৈতময়ত্কঃ | 

কর্্মাদ্বৈতমনাদৃতা দৈতাদ্বৈতময়োভব ॥ 
তুমি সত্তাত্বৈতময় হইলেও বাবহার কালে ভাঁবাদ্বৈত অবলম্থন করিবে 
এবং কর্মাছৈত অনাদর পূর্বক দ্বৈতাই্বৈতষয়-_-হইবে। টীকাকার 


অশ্হায়ণ, ১৩৩০ | ] মুক্তি ও কর্ম। ৬৩৭৭ 
বলিতেছেন? “্রন্ধিবদেব ত্বং পরমার্থতঃ সন্ভা্ৈতমঘাত্মক এব সন, বাবহার 
ক/লেইপি ভাবনয়া অদ্বৈতমেবে পাশ্রিত্য তৎ তত প্রাণিকম্খ্ব ফলদানে 
বন্ধব গ্বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্বস্থাপন কর্ম বিষয়ে অইতং সর্বাখৈবানানৃতা 
বাবহরণ যথোচিত দ্বৈতাদ্বৈতময়ে! ভব ইতার্থ। অদ্ৈতৈে কম্মনামেব 
অসি:দ্ধরৈক্যরূপেণ সর্বত্র কথঞ্চিত দ্বৈতাটরণে জগব্ধাবস্কা ধশ্মশাস্থাদি 
পন প্রনক্ষাচ্চ তত দৈতাশ্রন্নশুমবোচিতম্। কিন্তু অন্ন পরিমাণে 
দেতভাবনা করিলেও জগৎকে সা বলিয়! ভাবিতে নিধেধ করিয়াছেন । 
তারপর বিগ্ভার দ্বারা থে অবিদ্যার নাশ হয় বলা হহয়াছে তে বিছা 
ব৷ অবি্থা কি! সতস্বরূপ যে এগবান তত্সম্বন্ষে যে জ্ঞান তাহা বিগ 
মার তংসম্বন্ধে ঘে অন্ঞান তাহাই অবদ্যা। প্রতোকের স্বব্ূপ ৭ 
এগবান, আমি থে বদ্ধজীব নহি-_-এরপ জ্ঞানই ঘথার্থ হান ও শা 
সম্মত এবং আমি শরীর, আমি ধনী এরূপজ্ঞানই অভ্ঞান। নিপ্ধামকণ্মী 
ধন নিজ ব্যষ্ট-আমির স্থানে তাহার যঘাথ পরূপাকে বসাততত ছণ বা 
'শজ বাষ্টি-আমি কে দূর করিতেছেন তখনহ ত তিনি শিলাকেহ আয় 
করিতেছেন । এবং এই ভে ঘভই প্রতিষিত হহণেন 5৪ ঠা 
অজ্ঞান তিরোহিত হইবে । পরিণেনে প্রশিষ্টত হইলেই মঠিশী আবি 
নমুলে নঙ্গ হহবে। 
কেহ হয়ত বলিবেন মাগ্তবের মনের পাহাপিক গঠি বাহ খে । কশ্ 
করিতে হইলে বাস্তবিক কি অপল্াবুদধি আনা মায় 2 এই ছাদাসত মন 
নিক্জনে বসিয়াই মংঘম করা খায় ন! বহন করিয়া কিরুপে হাতকে 
সঘত করিবে আর অকর্ভা চাবিবে 2 কিগ আমরা দেদিতত পাঠ শান 
ভিন্ন গ্ররুতি বিশিঠ | দাহার হয়ত নিলে বছিয়। অন প্রি হর লট 
তাভ'কে কোন সংকর্মে বা অন্ত কিছু * লিশুক্ু করিলে অগনিত আনমনা 
হইয়। আসে। আরও কানালেহ আমার চরিত্র পরী কিং 
মামি লিচ্জনে বিটা করিদান আম এরূপ কিন্ত কানাগেত এ ফদি ও 
ভাব ন। রার্ণতে পারি তাহা হঠলে আমার পল ই ভাবে প্রতি, 
হওয়া স্থপুর পরাহত | ভাঠারপর মনস'মত করা ও অকন্ছ বা সনন্ত্র কাছা 
আমার প্রকৃতি কজিতিছে এইরূপ ভাপ লইয়া ফলে আনাসক্ত হহষা কানা 


৬৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ সখ সংগা 


করিতে করিতেই ক্রমশঃ এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ষার। প্রতোক 
সাধন পন্থার অভ্যামই, একমাত্র উপায়। উক্ত ভাব লই দীর্ঘকাণ 
ধরিয়' শ্রদ্ধাসহকারে সাধন করিতে থাকিলে পরিশেষে ই ছাৰে সিল 
হওয়া যায়। প্রথম হয়ত বিপদশ্য ও কঠিন বলিয়া বোধ হইতে প'রে কিন 
যত্রের সহিত অনুসরণ করিলে আর সে বিনয়ে পূর্বের হ্যায় তত কঈক? 
বলিয়। বোধ হয় না। অধিকন্য জ্ঞানী ঘখন সমাধিপ্ব হঙ্ব'র পুনের 
নাপ্রকার চিন্তবুত্তিকে নিরোধ করেন তখন কি তাহার কতুঙ্বুদি 
সম্পূর্ণরূপে লুপ হয়? ধোয় বস্তটীকে তৈলধারার ম্যায় অবিচ্ছিত্র রাখিতে 
চেষ্টা করিলেই কিছু না কিছু কর্তত্ববুদ্ধি আপিবেই । যদি এরূপ কত ন্ুদছি 
তাহার মুক্তির পক্ষে প্রতি বন্ধক না৷ হয় বা তাহার অকর্তন্রভাবের বিরোধ 
না করে তাহা হইলে নিক্ষামচাবে কাধ্য করিতে যে টুকু কত্ুত্ববুদি 
আসিতেছে তাহা ক্ষতিকর হইবে কেন? আঅধিকন্ধ কত্ত্নবুদ্ধিকে বিরাট 
কর্তৃত্ব লয় করিতে বা ভগবানের দ্রাস বা অকর্তুদবুদ্ধি আনয়ন করিবার 
চেষ্টা করায় সাধকের কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না। তাহার পর 
সিদ্ধের লক্ষণ সমূহ সাধনাবস্বার সাধন ইহা ভ|যাকার ও এধর স্বামী 
স্ব স্ব গীতা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “যথা সন্বরৈন ছি অধ্যাম্শান্ত্ে কতার্থ- 
লক্ষণানি যানি তান্যেব লাধনান্ুপদি্ান্তে যই্স'ব্যহ্বাৎ ( শাঙ্কর চাষা) অত্র 
চ যানি সাধকশ্ঠ জ্ঞান সাধনানি তান্েব স্বাভাপিকানি সিদ্ত লক্ষণানি 
(শ্রীধর ) সাধনাবস্থায় সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ সনূহ আরোপ করিয়া! সাধন 
করিতে হয় জ্ঞানপন্থী যেমন ব্রক্গজ্ঞের লঙ্গণসনূহ সাধন করিবার সময় 
অবলম্বন করেন নিষ্কামকল্মীও ঠিক সেইভাবে সিদ্ধকম্মী জনক, ধর্ম্মব্যাধ 
ভগবান শ্রীকষ্ণ প্রভৃতির পদান্রসরণ করিয়া থাকেন । ব্রক্মষজ্ঞর নিকট 
সমস্ত বস্তই ব্রহ্মময়। সুখ ছঃখে তিনি স্থির ধীর অচল। শ্টাহার নিকট 
এগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি সাধনাবস্থায় সর্ববস্থতে 
্রহ্গদৃষ্টি করিয়া বিপদ, রোগ, শোক, ভয়, প্রভৃতি আসিলে তী সমস্তকে 
অনিত্য ভাবিয়া নিজকে নিলিপ্ত ভাবিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং 
পরিণামে স্বীয় অভীষ্ট বস্ত লাভে সিদ্ধ মনো রথ হন | (ক্রমশঃ ) 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার 
( পুব্বান্ুবুহি ) 
( চাঃ শ্ীঅঙশিকা১রণ দন) 


এখন প্রশ্ন এই অদ্বাদীর কিরাপে পুরুনকার থাকিতে তারে এর 
“দতভাঁবের মধো প্রবল পরুনণাকাপ কিরুপেই বা সম্পবেদ মানংপেল 
প্রাবীনতা! কোথায়? এঠ সকল প্র:শ্রব মীমাংসা গাহাস রুমা 
সংবাদে বেরূপ সুন্দর এবং সুস্পক্ু ভাবে বিবৃত হইয়াছে সপ অং 
-কাথাও বর্ণিত হইয়াছে কিন জানি না। কম্মমোগহ দাতার সবনা 
এবং কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কনম্মন্ষ্ঠানহই গাতার প্রধান উপদেশ 1) 
একদিকে গীতায় শ্ীভগবান বার বার ঠাহার শিণ। অন্দুনতক বশিয'ছেন 
“আমি জগতের মুল এবং আদিকারণ আম: তভতে সর্ব হর উতপন্থি হল 
মআমাতেই লয় | 
রসোহহমপস্্ কৌগ্েয় প্রশান্রি এশি গায়েহ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেন শন্গঃ থে পোরণহ শনু 01015 
পুণ্োগন্ধঃ পুথিব্যাঞ্চ চেশ্চান্ছি বিহাবলো । 
জবনং সর্বভৃতেন তপন্চপ্ন তিপশ্বিনু । ৯ 
বীং মাং সর্বভূতানাং লিক্ষি পার্থ সনা তনম | 
'বৃদ্ধিব,দ্ধিমভামন্সি তেজন্তেঘপ্রিনামহম 091৯০ 
পিতাহমস্ত অগতো মাতা বাতা পিহামহহ। 
বেদ্ধং পবিত্রমোক্কার পক সাম দগ্ররের 51 215৭ 
গতি প্রঃ সাঙ্গী নিবাস শরণং সুগহ | 

ভবঃ প্রলয়ঃ স্তাঁনং নিবানং বাহ্ছমনাপ্রম্‌ । ৯1১৮ 

হে অচ্ন্গুন আমিই আলে রস স্বব্ূপ, আমিহ টন্দ্র প্র্মের প্রভা । 
আমিই বেদের আরাধ্য প্রণব, আকাশে শক, সন্ুস্থের পুরুষক'র 


৬৮৪ উদ্বোধন । | ২৫ বর্ষ-_-১১শসংখ্য | 
পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ অগ্নির তেজ, দর্বভূতের প্রাণ, তপৃস্বীৰ সাধনা 
'সর্বভুতের বাজ, বুদ্ধিয়ানের বুদ্ধি এবং ততজন্বীর তেজ, জগতে পিতা, 
মাতা) ধাতা এবং পিতামহ, পতি, ভর্ত।, প্রচ, সাক্ষী, সকণ আবের 
নিবাস, আশ্রয়স্থার্ন ও সুহত এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং 
প্রলয় । পুনরায় বলিয়াছেন__ 

অহং কত্নস্তজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭1৬ . 

মন্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনগ্য় । 

ময়ি সর্বমিদং (প্রাতং হত্রেমণিগণাইৰ ॥ ৭৭ 

সমস্ত জগতের আম! তই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্ত, আমি 

ভিন্ন জগতের আর কিছুই নাই । স্থাত্রে ঘেবূপ মণি সকপ গ্রথিত 
থাকে সেইরূপ এই বিশ্ব আমতই গথিত রঠিয়।ছে । এহ সমস্ত উক্তি 
বারা তিনি অঙ্গুনকে বুঝহইয়াছেন আমি এবং আমার বণিয়া নে 
অিমান কারতেছ গ্ররূত পক্ষে তাহার কোন ঠিটি নাই। কারণ 
ঈশ্বর তিন জগতে 'আমি' ৪ আমার” বলিয়া পুথক কিছু থাকিতে 
পারে না । 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূশীনাং হৃদ্দেশেচগ্ছিন শিষ্টা তি 

ন্রাময়ণ সর্বভূভানি ধঙ্গবঢানি মায়দা - ১৮1৬১ 

ঈশ্বর সর্ববভূতের হদয়ে মপিষ্ঠিত থাকিয়া যন্ধারূঠের ম্যায় ঘুরাইতেছেন 

ইহাদ্বারা পরিক্ষার বুঝা! যাহুতছে যে মানপের স্বাশীনতা পিগুরাবদ্ধ 
পক্ষী অথবা জাপাবদ্ধমান অপেঙগগন কিছুমাত্র অধিক নয়। পাখী 
খাঁচার মধ্য ঘাঁহা ইচ্ছা করিতে পারে কিন্তু বাহির মাইবার 
উপায় নাই । মীন জালের মো এদক ওদক বেড়াহইতে পারে 
কিন্ধ জাণ ছাটিয়। ভাহার নাওয়ার শক্তি ন।ই | জীবের স্বাধীনতাও 
সেইরূপ সীমাবন্ধ। যতদিন তাহার মায়া রক্কু বিছন নাং হইতেছে 
ততদিন তাহাকে নিরশ্তর সংসারে ঘৃরিতে হঠবে এবং বতটুক স্বাবীনত। 
আছে তাহার ছারা শক্তি অজ্জন করিতে হইব এবং ভগবত কপার জন্ 
অপেক্ষা করিতে হইবে । এই বিশ্ব নিয়ন্তত্ব অচছুনের হৃদয়ে দঢরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য উপরোক্ত সমস্ত উপদেশ ব্যতীত ভগবান 


5 ১৩৩০ । | .. অনৃষ্ট ও পুরুষকাঁর। ৬৮১ 


সপ সি সপ সি সি ২ 


তাহাকে দিব্চগ্ষু প্রদান করিয়াছেন এবং আপনার স্বরূপ অথাত 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। (সেরূপ দশন করিলে মনের আর কান 
'সন্দেহ থাকিতে পারে নাঁ। বিশ্বশিল্পী রচিত ভূত ভবিষ্যত বন্তমান 
তাহার সমক্ষে চিত্রপটের শ্ঠায় প্রতিভাত হয়» হৃদয়েরবন্ধন গুপিয়া 
যায়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয় এবং সমন্ত কন্ম য় হইয়া ঘায়। 
* *.. ভিছ্ভাতে হৃদয় গ্রগ্থিশ্চিগ্যন্তে সব্ব স-শয়াঃ 
শ্ীয়ন্তে ঢাস্ত কম্মানি শশ্মিনদষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ড ১51৮ 
জীব তখন রুতাঞ্জলপুটে সাঈগ্গে প্রণিপাঠ পুব্বক কল £কম' গ 
বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় “প্রপাদ দেবেশ জগনিবান” | হে জগতএর 
নাথ তুমি প্রসর ভও. উপরোক্ত ষ্ক্তি এবং প্রমাণ দারা ভগবান অচুনাক 
দেখাইলেন তিনিই বিশ্বের শিয়ামক এবং জীবের পর্তি তাহাকে অতিরুম 
করিতে পারে না, কিন্ধ ইভাঁর পরগগণেই বলিতোছেন “মামগন্মর পদ্ধতি” 
আমাকে স্মরণ কর এবং নু কর। বুঙ্ধ অঙ্গন প্রন পুক্ণকার 
সাংসারিক ক্রিরা কলাঁপের ভিতর আর নাই । বাহার প্রত পদ ক্ষপে 
মৃতার আশঙ্কা সেই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিরা প্রবল পাবাণিন কু্চজান 
করিয়া অগ্রসর হওয়া অপেঙ্গী পুররনকারবের অপিক হর দন্ত পপাস্ত 
পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। অস্চনকে ভগবান সেই সেঠ পুরাণকার 
অবলম্বন করিতে বলিতেছেন এবং হ্রীরুতা পরিতাগ কপ্রিয়। পক্গ করিত 
উৎসাহিত করিতেছেন । 
ক্রেব্যং মান্মগমহঃ পার্থ নেতা হযাপপদ্ছে। 
কুদ্রং দয় দোব্বণ ভাক্চেণঠ পরপ্তপ "২২০ 
(হে অচ্ছুন তোমার ভীরুহা শোশা পরি সং ক্ুদ সদয় তর্বণ ঠাকে 
দুরে নিক্ষেপ করিয়া শর বিনাশে প্রপুপ হ9 1 একদিকে আ'িননপণ 
অন্য দিকে পুরুনকার ; এষ দষ্ট প্রকারের উপদেশ গুল দৃ্িং* পিকদ্ধ 
ভাবাপর হইলেও তাহাদের সম্পূর্ণ দার্থকতা রহিয়ছে ; কারণ মানব 


প্রকৃতি ভিন ্ ভান গঠিত: শত্বঙ্ানীর বাহা করণীয় সাধারণ 


৮৬৮৭ 


৮ 


জাবের ভাহ। করণার তত পার নাও শন্বজ্ঞাণীর পক্ষে কন 


সন্যাস দোবাবহ না হইলেও অগ্ছুনের পক্ষ তাহা অন্যন্ত নিন্দায়, 


৬৮২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্--১১শ সংখা 


] 
জি 
27255 ৮ 


অর্জুনের হৃদয়ে পরমার্থ জ্ঞান দৃঢ় ্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। য় 
বৈরাগ্য উপস্তিত হইলে জনক রাজার ন্যায় মানব বলিতে পারে 
“মিথিলায়াং প্রদীপ্রায়াং ন মে ছুহতি কিঞ্চন”, সে বৈরাগ্য অগ্ভ্ভনের তক 
নাই। রাজ্য লিগ্মা, ভৌগ বিলাস বাসনা শোক মোহ সমস্তই রহিয়াছে, 
নাই কেবল সেই প্রকৃতি অন্তধাঁয়ী কর্মস্পৃহা, ইহাদ্বারা কপট আচারী 
হওয়া সম্ভব কিন্তু কর্ম্সন্্যাস কিছুতেই সম্ভব হয় না, স্থতরং গ্রাবল 
পুরুবকাঁরের একান্ত আবশ্যক তাই ভগবান বলিয়াছেন । 
ষগ্ঠহঙ্কীরমাশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্যসে। 
মিথ্যে ব্যবসায়স্তে প্রকুতিস্তাঁং নিযোক্ষতি ॥ ১৮।৫৯ 
হে অঙ্চন্ুন, বদি তুমি অহঙ্কারের বশবর্থী হইয় বুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার 
ইচ্ছা কর তাহা হইলে সে চেষ্টা তোম!র বিফল হইলে কারণ তোমার 
প্রকৃতি তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিঘুক্ত করাইবে । অঙ্গনের এইযুদ্ধ করিব 
না রূপ প্রতিজ্ঞা সাধারণ অজ্ঞান এবং আম্মন্তরী লোকের প্রতিজ্ঞার শ্টাঁয়, 
পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর প্রতি একেবারেই লক্ষ্য নাই অথন 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যুদ্ধ করিবনা ৷ এখন ঘটনাটা এই দ্রাড়াঁয় যে যদি অঙ্গ্গুন 
বুদ্ধ হইতে বিরত হন তাহা হইলে কুরুপক্ষীয়দিগের বিশে সুবিধা হইবে, 
তাহারা যুদ্ধে বিরত না৷ হইয়া বরং প্রবল পরাক্রমে পাওবদিগকে আক্রমন 
করিবে এবং রাজ! যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া লইয়া যাইবে ও সমস্ত পাঁগুবদদিগকে 
ংস করিবে । অঞ্ভ্ুন বীর হৃদয় ও গত্রিয় কুমার, দেব মানব অনেকের 
সঙ্গে তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় রক্ত "ঠাহার ধমনীতে 
নিরস্তর প্রবাহিত, শুধু জ্ঞাতি নাশের আশঙ্কায় তিনি যুদ্ধে পরাস্মুণ 
হইয়াছিলেন । কিন্তু তাহার অভাবে মদি পাওবরাজ ষধিষ্ঠির ও অন্যান্য 
জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন হয় তবে কি তিনি, তাহা দূরে দাঁড়াইয়া 
দেখিতে পারিবেন? যে জ্ঞাতিশোক যুদ্ধের প্রারন্তে তাহাকে 
ক্ষণকালের জন্য আত্ম বিস্মৃত করিয়াছিল সেই জ্ঞাতিশোক এবং বিনাঁশ 
আশঙ্কাই পুনরায় জলন্ত পুরুষকার*উদ্দীপিত করিবে এবং নৃদ্ধক্ষেত্রে অগ্নি 
উদগীরণ করিবে : একদিকে যুদ্ধ করিয়া জ্ঞাতি এবং শক্র বিনাশ 
অন্যদিকে যুদ্ধ না করিয়া জ্ঞাতি এবং পরমাত্রীয়দিগের সর্বনাশ, এই 


বর ১৩৩০ । 1 অনৃষ্ঠ ও পুরুষকার | ৩৮৩ 


০ পদ ৩৯ ৪৬ তা 


ছুইটীর মিধ্যে অর্জুনকে প্রথমটা বাছিয! লইতে হইবে, বধিরের বিনাশ 
তিনি প্রাণ থাকিতে স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না, তাই , ভগবান 
"বলিতেছেন প্প্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষতি” অর্থাৎ প্ররুতি তোমাকে কাষো 
নিষুক্ত করিবেই করিবে । ভগবান অঙ্ুনকে ধাহা বলিয়াছেন সমস্ত 
মানবের পক্ষে তাহাই প্রধজ্য। যতঙ্গণ আমি বর্তমান ততঙণ কর্ম 
অথব।.পুরুধকার আবশ্যক এবং ইহার অভাব অমগলের “হতু । £পন এই 
কর্ম কিরপে করিতে হইবে) তাই 'ভগবাঁন বলিতেছেন, মানব ' আমি 
তোমাকে কর্ম করিবার ক্ষমতা দিয়াছি' তুমি সমপ্ত শক্তি বলে দেই বর 
করিতে থাক? ফলের নিয়ন্তা আমি, জগতে কষ্ট স্থিতি লয় আমা হস্ত 
'স্তরাং ফলে তোমার অধিকর নাই; “কম্মণো বাধিকারস্তে মা ফদোষু 
কদাচন |” 
এখানে অধিকার শন্দটীর উপর বিশেন লম্পণ পাখা আননাক, কর্মে 

ষে টুকু স্বাধীনতা আছে ফলে তাহা নাই, ভাই ভগবান অন্যত পলিয়াভেন 
“ফলে তোমার অধিকার নাই সুতরাং ফলাকা প্রাণ না করা হাল, 
কারণ যদ্দি ফল ইস্ছান্ুরূপ হয় তবে আনন হঠত পারে কহ অশরূপ 
হইলে অত্যান্ত মনন্তাপের কারণ 5ই/ব স্তর” ফলাকাক্ কবি না, 
আমিই ফলের নিয়ামক, আমাতে সমস্ত ফল আঅপণ করিম! কাযা 
অগ্রাসর হও ইহাই কর্ম্মনোগ এবং ইহাই পুরুণকার £ব? ইঞাই মনবের 
কর্ম সাধনার প্রকগ আদর্শ । এখানেই দৈন এবং পুরুণকাির সামগাস্ত 
ও সার্থকতা | কর্মফল দৈবাবীন কিন্ক পুরুধকার্ সাপেক্ষ । দাহার। 
এইভাবে কর্ম অভ্যাস করেন তাহাদের পিনাশ হয় না। এ হন 
নান/ভাবে নানাস্থানে গ্রীভগবান উপদেশ দিয়াছেন__ 

বংকরোধি বদশ্লাসি মচ্জঙ্োনি দদাসি মং । 

যত্তপস্তাসি কৌন্তেয় তৎকুরুত্ব মদপণত । ৯1৮৭ 

মন্মনাভব মছ্ুক্তো মদদাজী নাৎ নমস্কুরু | 

মামেবৈনাসি সতাণতে প্রতি জীনে প্রিয়োভসিমে ॥ ১৮1৬৫ 

তেষামহং সনুদ্র্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 

ভব।মি ন চিরাঁৎ পার্থ মন্যাবেশিত চেতসাং ॥ ১২৭ 
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লিসা পিসি, লাস ৬ সিটি অলি ছক পা পখ পাহপীছি ০০৮০ প্রি ৪ 


৯ ৯ লর্পীগি সিসি ৯৩ গু 


হে অর্ুন, তুমি ৫ যে ্ কিছু কর্ম কর, , যাগ, যক্ঞ, তপ, দান ঝ্বাহা 
বিহার ইত্যাদি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর অর্থাৎ আমার কান্ট 
এইরূপ মনে করিয়া চল। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হ?% 
আমাকে নমস্কার কর। ধ্তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য বলিতেছি। 
আমাতে যাহারা মন নিবি করে আমি তাহাদের দূরে থাকিতে 
পারি না। এই মৃত্যুসংসারপাগর হইতে আমি তাহাদের .পরিত্াণ 
করি। ভগবদ্বিশ্বাপীর পন্দে ইহ অপেক্ষা মধুর আশ্বাসবাণী আর কি 
হইতে পারে । ভগবান অঙ্গুনকে মাহা বলিয়াছেন সমস্ত মানবের 
পক্ষে তাহাই প্রদুন্য। মানব শুনিতে পায় কিন! জানিনা কিন্ত প্রত 
নিয়ত মানবের কর্ণে তাহার এহ অশ্বাসবাণী প্রতিপ্বনিত হইতেছে । 
সমস্ত ধর্মের এবং সমস্ত কর্মের ইহাহ চিত ভূমি। 

এই ঈশ্বরবাদ ও পুরুষকারের এক সমাবেশই গীতার বিশেষন্থ 
এবং ইহ।ই তাহ।র মুখ্য উদ্দেগ্য । বর্তমান সময়ে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে 
ইহাই সুগধর্্ম। যাহারা বলেন পুরুষকারের সঠিত ঈশ্বরবাদের 
আব্্যকতা নাহ । আমি ভতাঁভাদের সহিত ছ্বন্দর্ধরিভে চাঁহিন!। 
নম্তিকতার সহিত বদ্ধ করা আনার উদ্দেশ্য নয় । অনেক কাল 
হইতে এই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে 9 চলিবে । দেপাশ্ুর ঘদ্ধ জগণে 
চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাঁকিবে। এই বিচধতাহই জগঙ এবং 
ইহাই লীলানন্দময়ীর টিরাভ্যন্ত আনন্দ নৃত্য । প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে 
এস্বানে এই বিধয়ের বিশে আলোচনা করা গল না। তবে 
যাহারা এই মতের পক্ষপাতী তাহারা যে সংসারে দ্ছ যজ্ঞের 
অবতারণ। করিতে বসিয়া,ছন হাহা বলা নিষ্পরয়োজন | বজ্ঞেশ্বর ভিন্ন 
যজ্ঞ নিষ্পনন হয় না এবং শিবহীন নজ্ঞে অমঙ্গল ভিন মঙ্গল কখন সপ্রটিন্ত 
হইতে পারে না । বন্তমান ুগে পাশ্চাতা সভ্যতার ইতিহাস যাহার 
পধ্যালোচন! করিয়াছেন তাহারাই দেখবেন এই শিবহান যজ্ঞের ফলাফল 
কি ভয়ানক । হহা দ্বারা সং্লার কি ভয়ানক অশ্গ্তির ক্রীড়াঙ্সেত্র 
হইয়া উঠিয়াছে। ফেরুপালের ভীষণ চিৎকার রক্তপিপান্থর তাগুবনৃত্তয 
ও দ্বিগন্তব্যাপী হাহাঁকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। কালের করাল ছায়! 
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যেন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়। আসিততহছে। চারিদিকে ধ্বংসলীলা প্রকটিত। 
কর্্মবাদীর পক্ষে ঈশ্বরবাদ অপেক্ষা অধিক বলপ্রদ আর কিছু মাছে 
কিনা জানিনা । বিশ্বরাঁজরাকজেখরীর সিংহাসন যাহার হৃদয় পদ্মে অধিষ্ঠিত 
মৃত্যুর বিভীষিকা, সংসার নৈরাশ্য তাহাকে ধকছুমান বিচলিত করিত 
পারে না। মাভৈঃ মাতৈঃ শব নিরন্তণ ভাহার কর্ণে প্রাতপ্বনিত 
হইতে থাকে, মায়ের ভরাভন কবস্পূশ তাহার সমন্ত ববন। িদূর্রিত 
হইয়! বাঁয় সাধক আনন্দ অনার ভইয়া গাঠিতত থাকে _ 

এসংসাঁরে ডরাই কারে রাজা ধার ম! মহেখরী 

আনন্দে আনন্দমদীর খাস তালুকে বসত করি । 
কি উন্মাদনা! কিনিহ্ীকনগ' মানব, একবার অভয়ার অপ্যশাষে 
নির্ভর করিয়া অশীঃমন্দে দীঙ্ষিত হইয়া বার প্দাবনক্ষেপে সস সমরে 
অগ্রসর হও । এবং ছুসোবধনের ভ্যার সরলসৰরে অবিকম্পিত "নব মু 
কণ্ঠে বলিতে থাঁক-_ 
ত্বয়া জনিকেশ জদিপ্তিতেন 
যথা] নিধৃক্তোশ্সি হথ। করোমি । পরপর গত এ 


সংসার । 


( পঞ্চন পরিচ্ছেদ ) 
(শ্রামজি হকুমার সরকার ) 


নরেন ও বিনয় পরের দিন কলিপাতা তইতে গ্রাম হরিপুরে ফিরিয়া 
আসিল । নরেনের সঙ্গে তাহার নে বন্ধুর 'আলিবার কথ্থ| ছিল, ন্তাহার 
*» আসা হইল না; কারণ তাহাদের এবার সাওতাল পরগণাৰ একটা 
জায়গায় চেঞ্জে যাইবার সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল | এবার £চপ্প এবং 
পল্লীগ্রামের খালি মাঠের হাওয়া খাইবার আশায় তাহার! দেওঘর 
মধুপুরের মায়ৃত্যাগ করিয়; মিহিজামে শালবনের ভিতর একটী বাড়ী 
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ভাড়া লইয়াছিল। এখানে অবশ্য পয়সা খরচ করিলেও কোন ভাঁল 
খাবার জিনিষ পাইবার উপায় নাই, সব জিনিবই অন্তস্থান হইতে সংশ্ব 
করিতে হইবে, কিন্তু এসকল ছাঁড়াও যা আছে তাহাকে অমূল্য বলিলেন, 
ঢচলে। ইহার খোলা গাস্তর আর শালবনের সম্পদ অন্স্থানে কে 
রপ্তানি করিয়! লইয়। যাইতে পারে না। তাই এ জায়গাটা অনেকেরুঠ 
চক্ষে বেশ ভাল বোধ হয়। যাহা হউক নরেনের সঙ্গে তাহার বন্ধ 
ইন্দুভূুবণের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিল য, নরেন দিন কতক বাড়ীতে 
থাকিয়! মিহিজামে আসিবে এব* ঘদ্দি সম্ভব হয় তাহাদিগকে নিজেদের 
গ্রামে একবার লইয়া যাইবে । কিন্তু বাড়ীতে আনিয়া! নরেন দেখিল 
সবই যেন অন্ত রকম। কিশোরামোহন বাবু9 কিছুবেণী মাত্রায় গম্ভীর, 
শান্তির মনও ঘেন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। তার স্যৃপ্তি একটু কম্‌ 
হইয়। গিয়াছে, তাহ! ছাড়া সে ধেন ইঠারই মধ্যে চিন্তা করিতে 
শিখিয়াছে। নরেনের এসব বেশ ভাল লাগিল না । ছুটির দিন কয়ট। 
যেন তাহার কাছে অশাপ্তিময় হয়! উঠিল। মার মনও মেন দুশ্চিন্তায় 
প্রপীড়িত,_-পাড়। প্রতিবেশী বিশেনতঃ নিকট সম্পকাঁয় জ্ঞাতিগণ কেহ 
মন খুলিয়! কথা পধ্যস্ত বলে না । নরেন এ সকলের কারণ ঠিক বুঝিতে 
না পারিলেও সে অনুমান করিল কিছু একটা কাও হইয়াছে । তাহাছানা 
বিনয়ের মুখে মাহা বাহ! শুনিয়াছিল তাহার গুরুত্ব এখন কিছু উপলদ্ধি 
করিল। এবং এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার একটা কাল্পনিক মুণ্তি গড়িয়া 
সেও অনেক রকম চিন্তা করিতে লাগিল। অথচ সাহস করিয়। পিতাকে 
কোন কথাই জিজ্ঞাস! করিতে পারিল না। 

একদিন বৈকালে সে একাকী 'বেড়াইতে যাইবার সময় ট্টাচানা 
মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে গিয়। বাঁধা পাইল। পিছন হইতে ভট্টাচার্যের 
ভাগীনেয় তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “আম্ন, মামা আপনাকে একবার 
ডাকছেন |” বলা বাহুল্য নরেন এই দলের উপর অনেকদিন হইতেই: 
চটা ছিল। তাহার পর দেশের অশিক্ষিত ও মন্দশিগিভ ইতর ভদ্রেরা 
ভ্টাচাযোর নামের পিছনে অমূলক ন্াায়রত্ব* জুড়িয়। দিয়া তাহাকে ষে 
আসনে বসাইয়াছিল নরেন তাহা মোটেই সহ করিতে পারিতনা। এবং 
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উট্টাচাট মহাশয়ের পল্লবগ্রাহী বিদ্যার কথ! সে অবগত থাকিলেও, 
“নিরস্ত পাদপে দেশে এরপ্তোইপি দ্রমায়তে” হইয়া তিনি থে জড় গাড়িয়া 
বসিয়াছিলেন তাহার উৎপাটন করা বউ সহক্স ছিল না। বিশেনতঃ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাহার সমুদয়গুলি মিপিয়ঃ। কিশোরীমোহন বাবুও 
তাহার অনুগত আরও কয়েকটা ভদ্রসস্তানকে ম্েচ্ছর দলভুক্ত করিবার 
জন্য যেরূপ প্রাণপণ যত্রের সহিত আয়োক্সন আরন্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
ফল নিতান্ত আশাশৃগ্য হয় নাই। প্রথমতঃ আধুনিক শিক্ষিত এ (কোন 
লোক যে তাহার পিহ্পুরুধের আচার ব্যবহার পরিতাগ করিয়া শান্- 
বিরুদ্ধ অনাচ|রী হইয়া! গাঁকে এটাতে অধিকাংশ অশিক্ষিত ব। অগ্ীশিগিত 
পললীবানীর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহার উপর কিশোরামোহন বাবুর জাতি 
নির্বিশেষে অবাধ সন্সিলন এই ধারণাকে ক্রমে বদমুল করিয়া 
দিতেছিল। এদিকে শান্তন্র রাপ্ষণ পণ্ডিতির শির দেখাইয়া একদেশ- 
দূশিতামূলক বক্তৃতাদির প্রতাবও ঘথেছ£ ছিল। এতদিন কি-শোরা:মাহন 
বাবুকে অনেক লাঞ্চনাই €ভোগ করিতে হইত,-কবল সামারণ .প্রণার 
প্রায় অধিকাংশ লোকই '্ঠাার আন্তরিক সন্যবহারে ঠাহার গ্রাঠি -বশ 
অন্ুরক্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষের দল তেমন হ্ুযোগ পাইতেছিল না । কিন্ছ 
তাহারা ণে হাল ছাড়িয়া বলিয়া ছিল না, বিনয়ের নিকট হইতে নরেন 
এ কথার আভাষ পাইয়াছিল। 'এ“হন ভট্রাচাধা বিনোদবিতারী গামর 
কর্তক মে আহুত হইয়াছে শুনিয়া একবারে হাতার (ভনতরাগা গাণয়া 
উঠিল। কিন্ত পরক্ষণেই নিজেকে দামলাহয়া লহল, সে সে ত হাের 
গোঁপন ষড়মন্ত্র সভার স্বরূপ প্রত্যগ উপলপ্গি করিবার কোতুহণটা গ একটু 
মাথা তুলিয়। উঠিল । কাজেকা-জগ “নস ১০ 2ানোর ভাগিনেয এটান্দ- 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঠ:ঠারি বেঠকখানায় উপগ্থিত হইল । 

ভষ্টাচারধ্য মহাশয় গথন গানে -সবাঙ্ধবে বসিয়া গল্প গজব কিছা 


কোন মতলব লইয়া পরামশ কবিতেছিলেন । নরেন নবৈঃকথানার 


বারান্দায় উঠিতেই তিনি আপর্ববাদের ,বাদা গংটা একবার মনে 

টা স পু রি ১. 
মনে ঠিক করিতে লাগিলেন । গুহ ভিনটা গং মন করিলেশ, কিন 
কোনটাই বেশ মনোমত হল না । তেলে একট! মামুলি আ নার্বব।দহ 


৬৮৮ তা) | [ ২৫ বর্ষ-_-১১শ সং | 


ঠিক করিয়া রাখিলেন। এদিকে নরেন ভিতরে আগিয়াই। ত ভান 
জ্ঞ/তি খুল্পতাত ও অন্ুচরদের দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত তষ্টমা 
উঠিল, এবং সেই বৌকে ভট্টাচাঁধ্য মহাশয়কে একটা অভিবাদন, 
করিতেও হুলিয়া গেঁল। শুধু দরজার কাছে দাড়াইয়া তাহাকে 
লঞ্গ্য করিয়া বলিল-__“আপনি কি আমায় ডেকেছেন ?” “কেশ 
নরু_হা__না তা কবে আসা হল বাবাজী!” বলিয়া ভট্টাচাধ্য মুহাশয় 
ভ্রফুটি-কুটিল দৃষ্টিতে সরকারের দিকে চাহিলেন | স্ুুচতুর অনুচর সরক'র 
তাহার নীরব অভিপ্রান্ম ঘুখভঙ্গীতে অবগত হইয়! নরেনের দিকে চাহ 
ধীপুর্ণ স্বরে বলিল৮“কি হে বাপু! তোমরা নে আজকাল লেখ 
শিখে ধরাটাকে সরার মগশ্ মনে কর দেখছি? এখ!নে এলে 
অথচ শুট্রাঠাধ্য দাদাকে একট! নমঞ্চারও করলে না' ব্রাঙ্গণ পণ্ডি তর 
কথা না হয় চুলোয় যাক্‌, ওসব আপদ বালাই না হয় তোমরা আজকাল 
মাননা ; কিন্ক উনি ঘে তোমার পাপের চেয়েও বয়সে বড়বলি পেট 
জানা অ|ছে?” মাধব গ্ঙ্থলি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন__ 
“বুঝলে ভায়া! ইংরেজি কানে ওসব নমন্দার টমঙ্কার নাই । 
ওর। বে কি একটা-- তোমরা দুর ভাই মুখেও আসেনা-_হা গুড. 
মনিং নাকি বলে। তা তাই বল্লেঞ ত কতকটা মাগ্ত করা হন 
মনে কর এ সব কগ! ভট্টাসানাদার সাত পুরুষেছ কখন শুনে নাই । 
গুরা কেবল শাস্তর নিয়ে পড়ে গাকেন।” বন্ধ সরকার গাঙ্গুলির কার 
সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন-_“তা৷ না হয় ইংপাজি বিগ্ভাটা তোমার 
মতন বা তোমার বাবার মতন উনি জানেন না? কিন্ধু তা হলেও 
এখনও এই বিনোদ ভট্টাচাধ্যই গায়ের মাথা । ইনি আছেন , বলে 
এখন ঠাকুর দ্রেবতাঁর মাথায় ছট বেলপাতা পড়ছে । এর পরে দেখ ছি 
একেবারে সব ম্রেচ্ছ হয়ে যাবে ।” ভট্রাচাধ্যমহাশয় এতক্ষণ এই 
স্লেষপূর্ণ মিষ্ট ভৎপনাগুলি মনের আবেগের সহিত শুনিতে ছিলেন, 
,আর তাহা নরেনের হৃদয়ে €কেমন বিদ্ধ হইতেছে শীগ্ দৃষ্টিতে তাহাই 
লক্ষ্য করিতে ছিলেন । এখন-_“হা হা থাক্‌ বঙ্কু ভায়া! ওরা এখনও 
ছেলে মান্ুষত ততটা জ্ঞান হয় নাই । আজকাল কার ছেলৈ একটু 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ | ] সাবু । ৬৮৪ 


বেনী তেখী, তা হোক। নারায়ণ হরি হে তোমারই ইচ্ছে” বলিয়! 
হাই তুলিয়া-_হাতে তুড়ি দিয়! ভট্টাচাঁষ্য মন্কবাশয় নরেনকে ,বসিতে 
ইঙ্গিত করিলেন । | 

বঞ্কু সরকারের শ্রেষপূর্ণ মিই ভতৎসনায় নরেনের সর্বা্জ জুলিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্ত বাস্তবিকই মে একটু অমশাদা দেখাহয়াছে মনে 
করিয়া নিজে নিজেই সামান্ত অপ্রতিভ হইযা পড়িল; এবং হটাত 
কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ক্রোধে অপমানে শিতান্ত 
ক্ষুব্ষ হইয়া অন্যমনস্ক ভাবেই তাহাদের একপাশে বসিয়া পড়িল । নও 
একটা সুবিধামত জবাব, যাহা ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া না মায় এমন 
কিছু জুটিয়া উঠিতেছিল না। ইতি মধ্যেই ভট্টাচাযা মহাশয় আবার 
বলিলেন_-“তামাদের কলেজ কবে বন্ধ হল? নরেন তখন প্রকৃতিগত 
ছিলনা], কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেওয়া হইল না দেখিয়! সরকার 
বলিয়া উঠিলেন,__“আজকাল কার ছেলে সব লেখা পড়া শিখে হল 
কি ভট্টাচাধ্য দা? শুধু গাদা গাদা বই নিয়ে নাণ্ডা চাঢা, অপ কমল 
করে গুরুজনের সঙ্গে কথাবার্ত। বল্‌্তে হয় তাও শিখে না । আগার "হাম 
বড়া হায়” ভাঁবও বড় কম নয় 1” নরেন ভিতরে অতাস্ত বিরক্ত হইয়াছিল 
সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য মহাঁশয়কে অভিবাদন না কণাপ অঃ একট লগি্দ 59 
হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই সে একটু দমিয়া গিয়ছিল । কিন্ত এন 
সরকারের কথায় আবার তাহার (ক্লাধও অপমানাহত অন্তঃঠকরণ প্রদীপ 
হইয়! উঠিল, এবং অগ্রপশ্চাৎ্ না চিশ্ত। করিয়াই বলিল “কোন্‌ গুরুজনে 
আজ কালকার ছেলে অপমান করেছে, না ঘর থেকে তাটিয় দিয়েছ 
আপনি, দেখেছেন ?. দোন কি কেবল আজকালকার ছলের । 
আপনাদের কোন দোষ নেই? কি কি গুণেরকাদ্দ আপন্সাপা সমস্ত 
দিনটা ধরে করে থাকেন তাত আমি খুঁজে পাইনা । আজঙ্ক কাণকার 
ছেপের অন্ততঃ হুজুগে মেতেও লোকের পরন্যে- দেশের জন্তে কটা কাজ 
করতে পারে, তখন তারা নিছের হিতাহিতির কথা ভাবে না। কিন্তু 
আপনাদের দল ছনিয়ার কখন কারও ভাল ত করেনই শা-আৰার আপন! 
থেকে যদি কারও একটু সুখ সুবিধা হয় সেটাও সহা করতে পারেন না । 


৬৯৪ উদ্বোধন । চি ২৫শ দি ১শ সংপ্রা। 


যেখানে প্রকৃত গুরুত্ব থাকে সেখানে আপনি সসন্রমে মাথা ন ন্ত হি ঘায়, 

কাকেও অনুরোধ করতে, হয় না। অত কি 'আর-_»বলিতেই হাধা 
দিয়া সরকার বলিলেন; “অত চটুছ কেন বাবাজি! তোমরা ইংরেজি পন্ডে 
কি সকল সময় স।পের পাচপা দেখ নাকি 1” মাধব গাঙ্কুলি বলিলেন. 
“বোঝনা ভায়া । বেশী বিদ্তে হলেই ও রকম হয় । মাথা বিগণ্ডে খায় 
কিনা 1” নরেন একেই অভিষ্ঠ' হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার * উপর 
ক্রমাগতঃ এইরূপ শ্নেষপূর্ণ কটুক্তি সে আর সহ করিতে না পারিয়া বলিয়া 
উঠিল, “ভা ঠিক কথা বিদ্যের জগ্ভ মাথা বিগড়িয়ে ধায়; কিন্তু আপনান্দর 
মাথা যে কোন বিদ্যের জন্ভে বিগঁড়িয়েছে তাত বুঝলাম না । আর এই 
বিদ্যে নিয়ে যে কোন মুখে গুরুত্র উপলব্ধি করেন সে চিন্তার অতীত। 
গুরুত্বের মূলে থে মানুষের গাটি জীবনী শর্তি__যাঁর নাম মনতষ্হ হার 
চিত মাঙও আপনাদের ভিতর “দখা যায় শা । অথচ গুরুত্বের গর্ব নথেষ্ 
আ.ছ। কথন কি ভেবে দেখছেন কি নিয়ে এ5 গর্ব করেন ? আজ 
গুঝি আমাকে, আমার বাবাকে কটুক্তি শুনাবার জন্তেই আমায় 
ডেকেছিলেন অট্রাচাধ্য জেঠ:?ঃ কিন্ধ মনে রাখবেন, মাশ্ুষকে 
অপমানিত করতে গেলে তার প্রতিঘাত আপনিই একদিন হৃদয়ে এসে 
লাগে, কেও তা বন্ধ করতে পা.র না । আজ আমি দেশের সামনে চেচিয়ে 
বল্তে পারি সমস্ত হিন্দু সমাজের পতনের মূলে আপনাদের কর্ৃহ্ব ক'তিনী 
আগুণের অক্ষরে লেখা রয়েছে আর থাকৃুব। সনাতন বনাম 
ধথেস্ছাচাঁরী হিন্দু সমাজ আজ মে ধ্বংসের মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে 
তার.বতই কন না! কারণ থাকুক মদগর্বিবিত বিদ্যা আঢারাভিনী কোপন 
কুটিল স্বভাব লোভী ব্রাহ্মণ পঞ্িতের মসীময় কলঙ্ক কেহ কালের বুক 
থকে মুছে ফেলতে পারবে না। আন যে দেশে বিচার বৈষম্য নিয়ে 
জাগরণের সাড়া পড়েছে, সেট! আমাদের নূতন নহে । অনেক দিন 
আগেই বখন ভারতের ত্রিসীমানায় জেচ্ছ কথন বসবাস করে নাই, তখন 
এই মাঁয়েরই এক শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য সভ্য দেবোপাণ্প ?বশিষ্ঠ বিদ্যাভিমানী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচারে একই অপরাধে দ্রণ্ডের যে ভীধণ বৈষম্য দেখিয়ে- 
ছেন তা মান্তষের প্রীণে সহা হয়না । এই দেশের খেয়ে পরে মানুষ 
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হয়ে এই দেশের কতকগুলি ইতর দুর্বল লোকের উপর অত্যাচার ও 
অন্ায় প্রভাব অপ্রতিহত রাখবার জন্টে স্রারা যে সকল মানব-নীতি 
বিগহিত উপায় অবলম্বন করেছেন তা চিরদিন ঢাকা থাকে না। যে ধশ্ম 
ধর্ম করে আপনারা আকাশ. পাতাল কাঁপিয়ে তুলেন “সটা কি কারুর 
এক চেটিয়া বাবসায় মনে করেন %গ ধন্ম এখানে এই হতভাগ্য সম'জে থে 
একটা, রীতিমত পয়স! উপাজ্জনের ফাদ, লাভজনক ব্যবসায় তা প্রাক 
তীর্থ স্কানে গেলেই মানব বেশ বুঝতে পারে । আজ আমার (“পতাএ 
বোধ হয় পাঁথরেই নিজীব মুঠি_-তাই তাদের নিয়ে দ্র মত মহাজনা 
রাহাজানি চলেছে । কিন্তু কার দ্বারা জানেন 57 এই ধশ্ম বাবসায়ী 

কত প্লোক বিক্রয়ের মুদী ব্রাঙ্ণদের দ্বারাই । প্রায়ন্চিন্তের দিন :৪,সছে 
আর দেরী নেই।” বপিয়া নরেন আরক্ত মুখে ঘর হইতে বাতিণ হইয়া 
গেল, এবং কাহারও কণা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়! একব।লে রাস্তা 
ধরিয়া বাভীরদিকে চলিয়া গেল। নরেনের বঞ্ততার অতকি* আগমণ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাগৃহ একেবারে নির্বাক ভতশম্ব ভইরা উন্টিল । 
দারুণ আঘাতে ভট্রাচীষা মহাশয়ের চক্ষুদয় আরক্ত হইয়া! উঠিণ কাভার 
সেই বর্ষণোমুখ নিবিড় জলদোপম গন্তার মুখেরদিকে চাহিয়া কেহ প্রথমে 
কোন কথা বলিতে সাহস কারণ না। বশালাভুপায াহাদও 
অধিকাংশই নরেনের কথার মুল তথাওুলি বুঝিতে পারে নাই »ব এ 
যে রাগতশ্গবরে একট। গাল! গা-ণরই অভিনয় করিতেছে বুঝিয়, গুন মনে 
সকলেই অত্যন্ত অসন্থট হইয়াছিল। এমনকি নরেন আর কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিলে হাতাহাতি হওয়া 9 €বাপধ হয় নিহাপ্ক অপশ্গব হইত না। 
কিছুগ্ষণ নীরবে অতিবাতিত হইবাপ পর মাধব গাক্রুল “সই গশ্দীর নি্জক+ঠ। 
ভঙ্গ করিয়া বলিলেন--দেখ লেন ভট্টটাজ দ| চাড়াটার তের । বাপরে 
_ ঘেন কৌটে সাপের বাচ্চ1 1” বঙ্গসপ্কার বলিলেন)-ত্তা হবে না 
বেন? বাপ তধাড়ি কোটে '” ভট্টানাম্য এতক্ষণে নিক্জোকে ক? 
সামলাইয়। লইয়া বলিলেন)" ৪ ধন্যরে কানু ' সব সময়ের গুণ হায় 
নইলে কালকের ছেলে একটা_ শৃ্রর ঘুর জন্মে আমার সামলে উ? 
গলায় এতগুল কথা বলে গেল কোন্‌ সাহসে! ম্যা এত বড় আম্পগা 
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“আমাদের প্রায়শ্চিন্তের দিন আসছে! যারা আমাদের পায়ের ফৌগা নয় 
তারা৷ আজ আমাদের সাম্নে, প্রায়শ্চিন্তের কথা বল্বে এত অনাচাঞ্ক কি 
আর ধর্মে সয়?” বন্কুদরকার এতক্ষণে একটু সাহস পাইয়া বলিল,-_ *“তা* 
যাই হোক ভট্রগার্জ দা! আমার ছেলেট! বড় হ'লে আমি ওকে ইংরাক্সি 
পড়াচ্ছি না। বাবা! তা হ'লে আমাকেই দেখছি ওর কাছে সব 
শিখতে হবে 1৮. ভট্টগাধ্য মহাশয় তেমনি কুন্ধস্বরে বলিলেন, _“ার 
ও গুল কি আর ছেলে,_একেবারে অকাল কফুদ্াড। আর ত' না 
হবেই বা কেন? শাস্ত্রে বলেছে “শূদ্রন্ত বার্তা শুশ্রানা দ্বিজানাং কারুকম্মন | 
অর্থাৎ কিন] দ্বিজদিগের ( বিশেনতঃ ব্রাহ্মণদিগের ) সেবা করাই শৃদ্রর 
তপস্তা বল-_বিগ্তা বল সবই । ওদের আর কিছুতেই অধিকার নাই । 
তা ওসকল আজকাল আর কে শুন । বিশেষ করে বদ্যি 'আর কায়েত 
জাতটা আদ্নকাল ভয়ানক উচ্ছ, গল বথেচ্ছাচারী হয়ে পাড়ছে। মনে 
হয় ওরাই যেন সমাজের মালীক। চারিদিকে কেবলই অনাচার নইলে 
কি আর অস্পৃপ্ত জাতগুলও আজ এত মাথা তুল্তে পারে ! ব্রা্গণের 
আর মান নাইরে. ভাই! এষে ঘোর কলিকাল 1” বলিয়া ভট্রাচাধ্য 
মহাশয় হতাঁশ দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিতেই তাহার অন্থচরেরা সমস্বরে 
বলিয়া উঠিলেন, “বলেন কি দাদা। ব্রাঙ্ণ এখনও কলির দেবতা । 
একি আর কোন কালে যাবার বটে? যেই যত আশ্ফালন করুক সে 
দিন ছুই শতন বই টিকবে না। আমরা জানি দেবতার পুজায় আর 
ব্রাহ্মণের পুজায় তফাৎ নাই |” এবম্প্রকার প্রশংসা হুক বাক্য শুনিয়া 
ভট্টাচাঁধ্য মহাশয়ের মুখ আত্মগরিমায় ঈষৎ উদচ্জল হইয়া উঠিল। অমনি 
বলিতে আর্ত করিলেন, “তা তোমরা বল্বে বৈকি সেত বল্বারই কথা! 
এই দেখনা! ধর্্মাবতার মহারাজ যৃধিষ্টিরের শিরও ব্রাহ্গণের পদতলে 
পড়েছিল তাতে তিনি নিজেকে কত সৌভাগ্যবান মনে করতেন । সে 
কথাও দূরে যাক স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ ও ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করে 
বলেছিলেন-_- প্রভু! আপনার চরণে আঘাত লাগে নাই ত? এর 
| চেয়ে ব্রাঙ্গণের গৌরব আর কি হতে পারে? আর তখনকার বাজাও 
ছিল তেমনি । সব কাজ শাস্ত্রের নিয়মে সম্পন্ন হওয়। চাই; অঙ্গহাঁনি 
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লাম্মিিস্ি সি 


হবার উপায় ছিল নাঁ। এইযে আল্জকাল আচগ্ডাঁলে শান্্ আওড়াচ্ছে হে 
এদিনকি আর ছিল? হরি হরি! তখন*যাঁর যাবৃত্তি তা ছাড়া আর 
কিছু করবাঁর উপায় ছিল না । শাস্সে বলেছে-_ঃ 
“বধ্যো রাজ্ঞা স চৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ। 
ততো রাষ্শ্ত হস্তাসৌ বথা বঙ্গেশ্চ বৈ জলম ॥ 

অর্থাৎ কিনা যদি কোন শূদ্র জপ হোম প্রভৃতি, যাতে তাদের অধিকার 
নাই এমন কোন ধর্ম কার্য করে তবে রাজা তাঁকে বধ করিবেন। এতে 
কোন পাপ নাই; কারণ জপ হোমানুষ্ঠানকারী শূদ্র সমস্ত রাজাকেই নাশ 
করে থাকে । কিরকম নাশতা শুন। এই কায়স্ক জাতের কগাই 
ধরা যাক । তোমরা কিছু মনে করোনা বঙ্ক আমি শান্বের কথাই বলছি। 
কায়স্থকে চিরদিন আমর! শূদ্র বলে জানি। আজনা হয় নোমান্দর 
ভিতর কতকগুল লোক ইংরেজী পড়ে আর ঢু চারটা বড শগাকরা 
করে ক্ষত্রিয়ের দাবিদার হ"য়ছ। আবার তার মধ্য থেকে 
কয়েকজন হয়ত সন্যাপী ইতা' দিও হয়ে একেবারে ধরাঁকে সর' মদন 
করছে। কিন্তু লোকে তামান্বে কেন? ব্রাঙ্গণ চিরদিন বাক্ধণ । 
উচ্চবংশে জন্মগ্রহণও একটা সুকুভিরফল । শাঙ্গে বলেছে বসান 
সদাশ্বত্তি হব্যানি ত্রির্দিবীকস্তঠ। কন্যানি টব পিতরঃ কিহ্বদমপণিকং 
ততঃ|| অর্থাৎ স্বর্গবাঁপী দেবগণও যাহার মুখে হবনীয় দ্রব্য সামগী সদা 
ভোজন করিয় থাকেন, শ্রাঙ্ধাদিতে প্রদত্ত অনাদি পিতগণ ধাহার মুগ 
গ্রহণ করেন, সেই ব্রাঙ্গণ অবিকনর শ্রেষ্ঠ পথবীতে আর ক আহে? 
ভগবান যাকে শ্রেঃঠ করে টি করেছেন, কয়জন শ্রই শ্লিপমীর 
চীংকরে কি কেও তাঁকে “ছাট করতে পারে ভায়া ৮৮ গান্কুলি মহাশয় 
মহা উত্সাহের সহিত বলিলেন “কপনই না-এ হতেই পার না। 
কি বল বঙ্ধু ভানা ?” বন্ধ বা19 সম্মিত বদনে বলিলেন “আপনারাই 
কলির দেবত। গে! ভাবনা কি 1” শট্াভদা মহাশয়েখ চিতরের জল্গণহ্ি 
এতক্ষণে কিছু শান্ত হইঘ্না আপসিতেছিলঃ কারণ মান্তন খন আহত 
হইয়া আঘাতকারীকে উপণুক্ু দংশনে জঙ্জরিত করিতে না পায় তখন 
মনের আগুন মনেই চাপিয়। নির্বাপিত করিবার চিগ্তা করে; অন্তথা 





৬৯৪ উদ্বোধন । | টি ২৫ নী সংখ্যা । 
তাহার নিজের জালাই সমধিক হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে ॥ আপনা আ অস্ভর- 

পোঁধিত *মতের সমর্থনকারী 'একটা ইতর জীবও যদি তাহার দৃষ্টিগোচর 
হয় তখন সে মনের (খব মিটাইয়া সেইপাঁনেই সান্্নার বারি আন্বরণ 
করে। ফলে হৃদয় তাহা হইতেই আত্মশ্নাঘাঁয় পূর্ণ করিয়া কতকটা শান্তি 
পাইতে চেষ্টা করে । নরেনের কুত অপমান ভট্টাচার্য) মভাশয়ের প্রাণে 
তীরের ন্যায় বিধিয়াছিল, ফলে তিনি প্রথমতঃ ক্রোধ) অভিমান? ময়াদ|- 
গর্ধের আত্যন্তিকতাঁয় দেন জ্ঞান ভারা হইফ়াছিলেন, তাই “মহা! ঝটিক'র 
পুর্ব্বে প্রশান্ত প্রকৃতির” ন্যায় গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন । তাহার পর 
যখন প্রতিঘাঁত করিবার মত অবস্থা! ফিরিয়। আসিল, তখন আঘাতকানী 
অন্তদ্ধান করিয়াছে । কাজেই এখন অন্ুঙরদের নিকটেই নিজের সমস্ত 
শ্রেঠত৷ প্রতিপ্ন করিয়! কতকটা শান্ত হইয়া! আসিতেছিলেন । কমে 
সেই উতৎসাহেই 'আবাঁর বলিলেন “ছোট জাত গুল মনে করে ব্রাঙ্গণ্ঠ'কুর 
পুজ্ার চাল কল! বেঁধে নিয়ে যান, স্থতরাং তারা আমাদেরই দারা 
প্রতিপালিত । আরে বাবা! “ভারা আজ কাল এই চাল কল পাওমাটা 
যে চোঁখে দেখিস পুর্ববে একট: সম্রাজা পর্য্যন্ত দিয়েও লোকে ব্রাঙ্মণকে 
লোভী বলা ত দূরের কথা বরং কৃতার্থ বোধ করিত । এই মুঢ় অর্ববাচীনর! 
বোঝে না যে, ব্রাঙ্গণোজায়মানোহি পুথিব্যামধিজায়তে । ঈশ্বরঃ 
সর্বভূতাঁনাং ধর্ম্মকোবন্ত গুপুয়ে 11” অর্থাৎ রাঙ্গণ যেদিন এই পুথিবাতে 
জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন হইতেই এখানকার সর্বোপরি শেঙ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হন এবং ধর্মরক্ষীর অন্তে সকল জীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী তন । শুধু তাই নয় 
আবার -“সর্বস্বং ব্রা্গণন্টেদং ঘংকিঞ্চিজগতীগতং ।, অর্থাৎ জগতের 
সমস্ত ধনই ব্রাঙ্গণের নিজন্ব । সকল স্থানেই তার অধিকার অপ্রতিহত-__ 
ইহাই শাস্ত্রের বচন। কিন্ত সে সব তদূরে যাক, ব্রাহ্মণ আজকাল যেন 
শূদ্রের প্রত্যাশী হয়ে” জীবন ধারণ করে, এইটাই হল কতকগুল ধর্মত্যাগী 
মূঢ়ের ইচ্ছে। ভয় নাই ভীয়া। এত অনাচার থাকৃবে না, তা হলে 
ধর্ম নাই বল্তে হবে । একবার ছোড়াটার দেখা পেলে বল্বে অরে 1 
যদি ব্রাহ্ষণকে না মানিস তবে তোর চৌন্দপুরুষের মুখে পিসী দিবে €করে 
হতভাগা ! তারা যে নরকেই পচবে 1” বলিয়া ভট্টাচাষ্য মহাশয় একটু 


পট তা তি সি এসসি এ লি লস ত 7 
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আত্মগ্রাথার কাঠ হাসি হাসি বঙ্গুকে বলিলেন, “দেখ বঙ্গু । তোমার 
ছেলের অন্নপ্রাশনের সব প্রস্থত ত5 কিন্তু সে 'মতলব হচ্ছেনা নিমন্তণ 
সকলকেই প্রথমে করতে হবে; তারপর কাম্যক্ষে রর সন পট কলা 
যাবে । আজ তবে উঠি সন্ধার সময় হয়ে এল” বলিয়া হিনি গাততা-ান 
করিলেন? অগ্ঠাগ্ সকলে9 যথ:খোঁগা অভিবাদন জানাইয় পািব 
হইয়া পড়িলেন। এবং রাস্তায় নাইতে, দেখিলেন কিনে রী আহনবপু 
ছুকড়ি মগুলের বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন ' প্রথম হাহা লাশ 
কাটাইয়। যাইবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন কিন্তু হঠাৎ সমথে এ ভাষ 
একটু সঞ্চিত হইয়। পড়িলেন ও কথা বলিবেন কিনা সহ বয় 


ঞে 


একট! কপটনাপুর্ণ এলো ।মলো চারে মনের মাধো 'গালমালেহ কষ্ট 
করিল। কিন্ত কিশোরমোহনবাবু ভীহাদিগকে সে দায় হইত নিপা, 
দিয় প্রথমেই বলিলেন, “কি ভাই কোদায় খাওয়া তয়ছিল সব» 
অন্ত কেহ উদর না দিতই চিক্বন্রী মভাশ্য় হল সামপাহর র আঙ্টা- 
«“এই-_হা! না” করিয়া নিজেদের অভিপ্রায়ের নিশানা সারিমর ক হক 
সান্কেতিক ভাষায় জ্ঞাপন করিয়া সছ সঙ্গেই প্াণগা প্রঙে গলপ ঠকু 
ঢাকিবাঁর জন্য বলিলেন “₹'-তুমি বুঝি হকির বাতী গিয়েংহলে নয় 
হারে ছুকড়ি তোঁর মা কেমন আছে 2 আন্ছে হস নাই গে 
চক্ষোবভী মশায়! এধাত্রা ঘদি আপনাদের মআশালনাদে আবাণ দানা 
পানি খায় তবে খুব ভাগি।” বলিয়া হকি দেন একেবা সাহার 
বালকের ম্তায় ছল ছল রষ্টিতে হাহাদের দি.ক চাহিয়া থাকছি । 
চক্রবন্তী মহাশয় সমবেদনার স্বরে বলিলেন, “আহা হাহত রে গুনে ও 
ভাবনার কথা। সে রকম টাকা কউ নাই নে হাদি ডাক্তার হলে 
দেখাবি। আচ্ছা_-একবার রহনপুররের সলাতন কবরেজকে এনে 
দেখালিনা কেন? ওগুর বেশ হাঁতিমশ আছে । 1 কিশোরী হায় 
কি'...১.......” ছুকড়ি আর বলিতে ন' দিয়া নিজেই বলিল, "মান্ছে 
ঘোব মহাশয় আর হট মাঞ্গার যেরকম হেপাযহ করে চিকিস্ত করন, 
যদি পরমাই থাকে ত ওতেই বাঁচবে,” বলিয়া কড়ি সরুঙভ্ঞ দিতে 
একবার ঘেো মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে দাওাইয়। 


৬৯৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_১১শ সাখ্যা | 
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থাকিল। কিশোরীমোহনবাবু ইহাতে একটু চঞ্চল হইয়া বলির্লন, না, 
আমিও, ওকে বলেছিলাম্ণ যে, একবার একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখা, 
তাতে না হয় আমি যথাপাধ্য সাহাধ্য করব।” “হা তা করবে নৈকি 
তা করবে বৈকি ।” বলিয়া! তাহারা আর সেখানে অপেক্ষা কপ্িলেন 
না। কিশোরীমোহন বাবুও ছুকড়িকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাডাতে 
গেলেন। কারণ খুব শীপ্র কয়েকটা বিশেষ দরকারী জিন্ষি তাহাকে 
দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 

এদিকে ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়ের অন্তচরগণও নিজের রাস্তা ধরিয়া! কিশোরী 
মোহন বাবুর দয়! দাক্ষিণ্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে করিতে বাড়ী 
ফিরিলেন । কিন্ধ ইহার মধ্যে গাঙ্গুলি মহাশয় আর সরকার মহাশয় 
তেমন জুড়াইতে পারিলেন না। কারণ উভয়ের গৃহিনীই তখন কোন 
অনিবাধ্য কারণ বশতঃ রণচণ্ডীর সংহারমুণ্তি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে বিরাজ 
করিতেছিলেন। প্রথমার কারণ কোনও সাংসারিক অন্ুপপত্তি। দ্বি তীয়ার 
মৃতা সপত্রী কণ্তার নিতান্ত নীতিবিগহিত অন্যায় আচরণ । যদিও ইহা! 
সর্বসাধারণের পক্ষে নহে কিন্ধ শাহাঁর প্র।ণে অসহা হইয়াছিল, তাই 
কর্তী গৃহে পদার্পণ করিতেই মঙ্গলগাতি আরম্ত করি,লন । 








অপুণ 
(শ্রীঙ্ুধীন্দ্রনাথ মিত্র ) 


হেথা, হাব শেষ? 
আধারে অলক্ষ্য পথে, যুগে যুগে ভ্রমে মহাদেশ 
ধে অনস্ত বাত্রা পথ*পরে 
সপি দিয়া আপনারে 
অন্ধ মোহ বন্ধ হ'তে 
ছুটে চলি জীবন মরণ মহাঁরথে,-. 
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ঃ স্য্তানর ঘূর্ণপাকে 
দূরের তীরে ফেলি” বন্থুধা বিপাকে , 
অসীমে উধাও হওয়া, সিন্কুমাঝে ডুবে ঘাঁওয়া পথ +-- 
আজি তার থেমে যাবেকরথ? 
অনির্বণ অতীতের ধব জাগরণ 
» অগুজি কিরে অকন্মাৎ মোভছলে হারাবে চেতন 5 
ডুবে যাবে নিদ্রাঘেরা সুনিবিভ নিমুপ্তি শয়নে 
বরগিয়! আখিনীরে ব্যাকুল নয়নে ? 


কাঙ্গাল মানস 
লোলুপ চাহনিঘের! মনহরা মভামায়ারস 
ভ্রমি'তুমি করিবে কি পান *-- 
মরদির বধির প্রাণে লুট'বিকি আখি করি মান? 
মৃত্যুমুখী জীবনের ক্ষণিকের বিলাস লীলায় 
চিরন্তন সতা খ'জি' ভায়-- 
বাসনা তিমিরে “ঘর, দীপহারা রূদ্ধ কারাতলে 
ঘুরে মরি; থৃরে শুধু মরি পলে পলে। 
ওই দূরে, ই ধ্রুব বা জ্বলে 17 
আঁধারের সিন্ধ তলে দীপুজোতিঃ মুুতা উল্লল। 
ওরে মুঢ় মন 
অনন্ত নিনুতি লে স্তধ আগরণ 1 
কার মহ! আহ্বানের বঠির ইঙ্গিত রি 
কোন্‌ মা এদউলের গুভ্তাতানা মারব সঙ্গীত 
অরূ“পর বঙক্গপরে 
আগ্িরূপ বব! 
অসীমের “হত মহদখক- 
নাই কি পথের তব র্‌ ৮ 
তব যাব্রাপথ পরে ফুট ওঠা বস্থধা কুনু 
আখিতে বুলায় একি পুন » 


৬৯৮ উদ্বোধন | ২৫শ মরি সংখ্য। 


তবু বু তৃষ্ঠাতুর অবসাদে রহিয়াছি। ন্োর ] 


এ নহে সে অনন্ত খর্পর ! 
স্থপ্তিঝরা বিশ্রামের লীলানিকে তন 
নহে চিরন্তন | 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


*১। আম্রন্যাকাশিম্বাজারধিপতি স্থাপিত রাচি ব্র্গচষয 
বিদ্যালয়ের মুখ পত্র স্বরূপ এঠ মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে । "স্থির 
লঙ্ণ হইয়া, সাময়িক উত্তেজনার উত্তেজিত না হইয়া, শাস্তভাবে নিজ নিজ 
কর্তব্য সাধনে তৎপর হওয়াই একান্ত বাঞ্চনীয় । আমাদের আশ্রম জীবন 
এইরূপ একটী কর্ম্মশাল অথ, শান্ত, মহযোগশীণ অথচ সংঘর্ষ হীন, 
স্বপ্রকাশ অথচ আত্মন্তরিত'বিহীন হউক”-নিব্দেকের এই প্রার্থন। 
শ্রীভগবান পূর্ণ করুন । 

২। হন ্;বক্ষা] সামাজিক উপন্যাস--শ্রক্ভিবাস সাহা, বি 
এ, প্রণীত। বই পড়িয়। বোধ হম লেখক পয়সার জন্য লেখেন নাই । 
সদাদর্শ প্রচার করিবার জন্যই পিখিয়াছেন । লেখা নৃতন তা “নবীন 
লেখক” নিজেই স্বীকাঁব কবিয়াছেন। সর্বাঁপেক্গী এই পুস্তকের বড 
দোষ ইংরাঁজী শব্দের অতিমাত্রায় ব্যবহার । খাহারা ইংরাজী অনভিজ্ঞ 
তাহার! পুস্তকের অধিকাংশই, তুচ্জম৷ মাঝে মাঝে দেওয়া সন্বেও, বুঝিতে 
পারিবেন না । 

৩। তন বালী- শ্রীরামরুষ্জ দেবের কপাপ্রাপ্ত এবং শ্রীপ্রীরাম- 
কৃষ্ণ পুথির লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়ক্মীর সেন মহোদয়ের পত্রাবলী, 
শ্রীনবীপচন্ত্র রায় বর্মণ ও শ্রীসতীশচন্দ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন । 
মূল্য চারি আনা মাত্র। এই পুস্তকের লভাংশের কতক লেখকের 
জীবিত কাঁল পধ্যন্ত সেবায় ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ শুশ্রীরা মরুষঃ 


8 ১৩৩০ |] সংবাদ ও মন্তব্য । ৬৯৯ 


৯.০ শি িশি শা শি পি পিসি পিপিপি ০ সি 


সজ্বের ভক্ত জননী পরমারাধ্যা পরমার ্বৃতি নদ: রর বায় ির্বাহার্থ 
সত হইবে। . 

৪ পচন অঞা- শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত আমরা প্রাপু 
হইয়াছি। র্‌ 

৫1 1২1001915 গে) ড৬01707--ধৃক্ত মহেশ্দনাথ দন্ড প্রণা ৭ 
স্নীজাতি সঘন্ধে,অভিমত ইংরাক্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পুক্কেও 
লভ্যাংশ শ্রীশ্রীগৌরীমাতা গ্রতিচিত সারদেশবরা আঁশম ও বালিকা বিছা - 
লয়ের সাহাবা কল্পে প্রদ হইয়াছে । 

৬। শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারা"জর পর্ধাবলী গ্রাকাশিত হইয় 
উহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ আনন্দলাঁত করিবেন, দেশ ভিনৈনী প্রেরণ 
পাইবেন এবং পণ্ডিতগণ বন্ত চিগ্তার বিষয় খঁজিয়। পান ইহা: * 
সন্দেহ লাই। 


সংবাঁদ ও মন্তব্য 


১। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পরাস্ত শ্িহজেলছিল 


ক্চ্যালঙ্কা বিবেকানন্দ পুরম্মী শিক্ষা ও সারদা মন্দিরর কম 
বিবরণী আমরা প্রাণি হইয়াছি । ভীম সাবদানন সামী মারা উতর 
ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধাত করিতেছি 
“শ্রীগবানের শুভানান ম্বরণ করিয়া আমরা বিগ্ালয়ের 
হইতে ১৯২২ খুঙ্টান্দ পন্যন্ত চারি বংসারর কাগ্যরব্লরণা সঙ্গদয় দেশবাসা 
সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি । এই পুভপুণ্য অন্তন্গীনটি দে. পতি 
দ্রিনে দেশের ও জাতির অন্তরে প্রতিঠা লাল করিয়াছে, এবং জাশীয়, 
জীবনের মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠান সমূতের মঙ্গলময় অ5তমের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে, এই সাফল্যের হ5নায় সব্বসিদ্ধিদাভার চরণে প্রণত হইতেছি । 
“গুরুগতপ্রাণা পরম বি€ুষী সিগ্গার নিবেদিভা তাহার এ)গুরুর 


1 লাতিন, 


৭৬৩ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১ৰ সংখা) 


পদপ্রান্তে আজীবন অপূর্ব ত্যাগ ও তপস্তাঁয় যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ 
করিয়া সর্বকালের ও, সর্ববদেশের পূজার হইয়াছেন এবং যে প্ষ্জানুপুঙ্ঘ 
সাঁধনাঁবলে তণ্তাবভাবিতা হইয়া ভারতের সনাতন আদর্শানুযার়ী নারী- 
জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি বর্তমান দেশকালানধায়ী কি উপায় এবং 
পদ্ধতি অবলঘ্নে সিদ্ধ হইতে পাঁরে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিমাছেন__ 
সেই শিক্ষা ও সাধনারই সিদ্ধির ফলম্বরূপ, ভারতের' নাধীঙ্গীবনের 
কল্যাণার্থ, এই বিগ্ভামন্দিরের উদ্বোধন । 

“সঙ্কলিত বিগ্ভালয়ের কথ'-প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামিজী 'একদিন 
সি্টার শিবেদিতাঁকে বলিয়ছিলেন_-“তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা 
করিতে বপিতেছ, কিন্তু তাহা! আমি করিতে পারি না। কারণ, আমি 
তোমাকে প্রণী শক্তিতে অন্তপ্রাণিত__-মামি যতটা অন্ুগ্র'ণিত ঠিক 
ততটা অন্রপ্রাণিত বলিয়া মনে করি। অন্তান্ত ধর্মে এবং আমাদের 
ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ | অন্যান্য ধর্মাবলশ্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, 
ওঁ সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ শ্রী শক্তিতে অনুপ্রাণিত; আমরাও 
তাহা করিয়া থাকি । কিন্ত আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, অপরে ও 
সেইরূপ এ্রণা শক্তিতে অন্তপ্রাণিত হইতে পারে; তিনিও যতটা 
অনুপ্রাণিত আমিও ততট। অন্তপ্রাণিত, আর তুমিও আমারই মত 
অনুপ্রাণিত; আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা। ও তাহাদের 
শি্যাগণ ও তন্রপ হইবে । সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া 
বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহাধ্য করিব ।, 

“বিদ্যামন্দিরের শুভ সঙ্গল্লে জগৎপুক্ন্য স্বামিজীর এই আশীর্বাদ 
পাঁঠকগণকে উপহার দিয়! তাহাঁর আশ্বাসবাণী__ 

"এই মুহূর্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটা ঠিক 
ঠিক ভাবে সঙ্কন্প করা হয়। কার্ধাপ্রণালী নিদ্র্দাষ হইলে উপায়- 
উপকরণ জুটবেই জুটিবে ূ 

“_ আজ বহু বতসর পরে বিদ্কালয়ের নাফল্যের দিনে উহা মরণ 
করিয়া খধিবাক্যে শ্রদ্ধাবান না হইয়া থকিতে পারিতেছি না । এবং 
লোকহিত কাঁমনাঁয় নিক্কাম তপন্তালব শক্তিতে শক্তিশালিনী বিদ্যা- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ । ] বাদ ও মন্তবা। ৭১ 


রি ক ০পাসতি লো টি পি পিসি তি এষ তি তে ৯ তি এসসি তি তাস তি স্ এটি ৩ সি তি তা ৯ পাটি শিসছি পতি এসসি পিস পিসি 


মন্দিরের প্রস্ঠাতরীর প্রতি অহা সম:বত হার্দরের শীত ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 

“ম্রীক্াতির জীবন ও সামঞ্িক অধিকার "সন্ধে সকল কথা রমনণী- 
গণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়াই উটিত--কারণ, 'ঠাহাদিগের গাধা 
অভাব ও আকাও্ষা যথাবর্থ জদয়সম করিতে আনকঙ্চলে নিঃস্বার্থ 
পুরুবগণের ও সামর্থ্য কুলায় না। অতএন নৈদিকমুগে রমণী:দগকে 
পুরুষের ন্ায় যেরূপ সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত, এখন 9 
এরূপ করিয়া অন্ত সকল নিষয়ে আমাদিগের নিরন্ত থাকাই করীব।। 
উহাতে সুশিক্ষিত স্বার্থপরিশৃগ্ভা মঠিলামগ্ুলী, সীতা-সাবিএা প্রমথ 
ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুঞ রাখিয়া নারীজীবন শিয়মিত 
করিবার বর্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরুপণপৃব্বক সমান্ের 
অশেব কল্য।ণ সাধন করিতে পারিবেন । 

“আচার্দা শ্রীমৎ্থ স্বামী বিবেকানন্দের এই নিয়াগই মুখাভ!বে ই 
নারীশিক্ষামন্দিরের অবলম্বন । বণ্তমীনে নারীজীবন সমশ্তার দএব্যাগী 
আন্দোলনের দিনে আমরা সমাঅহিতকামী মনা ধবুনোর দু্গি অঢাগোব 
মীমাংসাটার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি । স্টাহাদিগকে আটঢাফোর এই 
মীমাংসা এবং উহার পরাক্ষাক্ষের এই বিগ্ভালয় সন্গদে পথ্য লো চন 
করিয়া উহাকে আরো পরিপু্ট করিয়া চলিতে সাদরে আচনান কপিন্চেছি। 

“অশেম জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্র্ধ প্রত্যেক নরনারীর 
অভ্যন্তরে শপথের হ্যায় অবস্থান করিতেছেন; “নই ব্র্ধকে পাগরি 5 
করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য 1 'তী কথা 'অগ্ভ প্রকারে এভ ভাবে 
বল! যাইতে পারে যে-মানবের ভিতরে মি জ্ঞান ও শক্তির অনি 
প্রশ্নবণ 'বিগ্ঘমান না থাঁকিত তাহা তলে সহন্গ ঙ্গাতেও 
সে কখন জ্ঞানী বা শর্তমান হইতে পারিষ্ত না। 
বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় মকল তাহার অন্তরে কোন জ্ঞান পা 
শক্তি প্রবিট করাইয়৷ দিতে পারে না, কিন্ত যেসকল আবরণ ঠাহার 
অন্তনিহিত জ্ঞান ও শক্তিপ্রকাশের অন্তরায় হইয়া দগায়মান। সহ 
সকলকে অপসারিত করিতে মাত তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। 


৭০২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__১১খ সংখা! । 


» পিসি লস শি পালা লা পী্টিকীলি শি পাছত ২০৯ টব 


এ আবরণ সমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরেয় নত জ্ঞান 
ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে 
সর্বজ্ব্ব এবং জগৎ স্থষ্টিকর্ভহ ভিন্ন অন্ত সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত 
করিয়া তুলে । অতএব শ্রী আবরণ সমূহ দূরীভূত করিবার বিশিই 
উাপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য । 

“আচাধ্য-নির্দিছু শিক্ষাদশ ভারতেরই সনাতন শিক্ষা্্শ। ভারতের 
আচাধ্যকুল এই একই আদর্শের প্রচার যুগে যুগে করিয়া গিষাছেন । 
আলে।কের মত উহা চিরপুরাতন নিত্যনৃতন । ভারতের “শষ্ট সুগ 
সমুহের প্রকাঁশ এই শিক্গাদণের অনুসরণেই হইয়াছে । আপ অবনতি 
এই আলোকেরই অভাঁবে। বর্তমান ভারত বহু বিরুদ্ধতার সংঘাত 
সহিয় শিক্ষানামধেয় বু নিরর্থক নিরাশ সাধনার গোলক ধাঁধায় 
ঘুরিয়া আজ প্রাচীনের আহ্বানে নিদ্ততির পথে চলিয়াছে। ভারতের 
এই নবধুগের সছচনার প্রতগ্ান সমুহের অগ্ততম এই লিদ্যালয়ের 
কাধ্যবিবরণী' প্রকাশাবপরে আমরা সমগ্র দেশর বিভিন কর্মমপ্রচেষ্টা 
এই শিক্ষার্শের আলোকেই অন্তিত হইতে আহ্বান করিতেছি । 

“এই আদ্শ সর্বথা অবিঞ্ুত রাখিয়া আমরা দেখিতে পাইঃ এই 
বি্/মন্দিরের পরিঢালিকাগণ বণ্তমানঘুগের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রণালী 
ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদশের সহিত অপূর্ব সামগ্জন্তে সম্মিলিত করিয়া 
নবভাবে শিক্ষা প্রবানপুধ্বক ছাত্রীদিগকে অগষ্টপূর্ব নবীন অগ্তরাগ 
ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । ত্যাগ, তপস্যা, সংঘম এবং 
পরহিতে জীবনোৎসর্গরত স্বয়ং অন্নগ্টানপূর্বক ঠীহারা তাহাদিগকে 
বৈদিকধুগের বঙ্ষচারিণীদিগের শ্তায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে ঘেমন 
শিক্ষাপ্রদাঁন করিয়াছেন, পক্ষান্ততর সেইরূপ সামাজিক মধ্যাদা ও সন্্রম 
অটুট রাখিম্ন! যাহাতে তাহারা আবপ্তক হইলে আপনার ভার আপনি 
বহিয়! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত পারে, তদ্রপ কাঁধ্য '৪ প্রণালী নির্দেশ 
করিয়া দিয়! তাহাদিগকে রুর্্মনিষ্ট ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুপিয়াছেন । 
বিগ্ভালয়ের এই বিংশতী বর্ষব্যপী শিক্ষার ফলে সহশ্লেরও অধিকসংখ্যক 
বালিকাঁজীবন উচ্চাদ্রশে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, পঞ্চশতাধিক অন্তঃপুরচারিণী 


7 ১৩৩৪ । 1. সংবাদ ও মন্তব্য। ৭৯৩ 


মহিলা এই" মন্দিরে সমাগত হইয়। প্রকৃত শিক্ষালাডে ধন্যা হইসাছেন । 
তাহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনাস্তে 
অন্ত্র শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া 'নিজ আর্থিক অবন্থার 
পরিবর্তন সাধনে এবং অপরকে তদনুরূপ শিক্ষাপ্রদানে সমথা হইয়াছেন । 
আবার কেহ কেহ এই শিক্ষামন্দিরেইী এবং বালী ও কুমিললস্থ 
শাখাবিগ্ভালয় দ্বয়ে এ পদ গ্রহণপ্রব্বক পরহিতব্রতে আাবন উতনগ 
করিয়াছেন । এই শিক্ষান্তুানের আদশে অন্যত্র বিগ্যাপয়াদি প্রতি 
করিবার জন্ত আমরা বহু স্থান হইতে আবে্দনপত্রাদি পাইতে, 
হন্মধ্যে কলিকাতার সমন্নিকট বালীগ্রামে এরূপ একটা প্রাথমিক বিদ্দাল্য় 
স্থাপিত হইয়! বিগত কয়েক বংসর ধরিয়া উহা তত্রঠা বালিকাগ*তক 
উক্ত আদশে শিক্ষাদান করিতেছে । এবং বিগত ১৭৯১৯ এগার 
শেষভাগে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা সহরে 'শীরূপ আর একটা শাখা বিছ!লয় 
জনৈক বন্ধুর সহায়তায় প্রতিষিত হইয়। সম্প্রতি উভা! উক্ত আঁদশাগুরূপ 
শিক্ষাকাধ্যে বিশেষ-উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

“নে বিদ্ভামন্দির এইরূপে প্রকৃত শিক্ষার নিশ্তারে অন্তঃপরাতাতিণা 
রমণীগণের জীবন মহিমান্িত করিতে এতকাল রিয়া সচ্গ রা 
জটিল জীবিকাসমন্তা সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়া ঘাতা অনেক গুলি 
দরিদ্রা কুলকামিনীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে_এবং আপনারও 
অপরের যথার্থ উন্নতিসাধনে ব্রভী করিয়। এ পথের সকল বধাশিগ্প-ক 
কঠোর ধৈধ্য ও সংঘম সহ।,য় জঘ করিতে মাহা ছাত্রীগণ-ক সম! 
করিয়াছে--তাহার উন্নতিকল্পে সঠয়ভা করিতে আমরা আদ দকণ 
নরনারীকে আহ্বান করিতেছি । হে পাক, ৬ভগবতীর সানি 
প্রতিমাস্থবূপ মাতা, ভগিনী, জায়! ও ৪ঠিতা প্রস্ঠাত আন্মীয়। রমণাগ'ণ৭ 
নিকটে যে ন্সেহ, আদর, প্রেম 9 “সবা আজীণন লাভ করিনা 
এবং করিতেছ, তাহা স্মরণ পুব্নক রুভঙ্ঞনাপুণ অপয়ে পারীজা তর 
উন্নতিসাধনে অগ্রসর হ91 হে পাঠিকা, শ্াএগবানের মগজময় রিবন 
যর্দি তোমাকে ধনজন-সম্পদ কুদিত করিয়া থাকে? তবে দোনের, দক 
এবং নিজ জাতির কল্যাণসাধনে বঈপরিরিকর হয়া এই কার্মোর সহায় 5 
তৎপর হও | উপযুক্ত ভবনে এহ শিশশমান্দর স্থায়াভাবে গাঠি 
কর,। বাগবাজার, বস্তরপাড়! পল্লীতে ৫নং নিবেদিতা লেনে এই 
শিক্ষামন্দির চিরস্থায়ী ভাবে প্রর্িটিত করিবার মত বাড়ী-নিম্নাণ কাণা 
আমরা আর্ত করিয়! দিয়াছি। কিন্ত উপস্থিত অর্থাভালে উল্ত বাসীর 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র তৈয়ারী করিয়া নিশ্মাণকার্া বন্ধ বাপি: 5 
হইয়াছে । তে ভাতা 9 হিগিনাগণ তোমাদিগের সঙ্থান্ভত ৪ 


৭9৪8 উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ গখ্যা | 


শাসন সাপটা পা সিপীনয পি ঠিসিতসি তি পৌসিলিস্িপী সি পীর ৯ পদ পীক্ছিতো তো ৯ এ সিসি পান্সিতিত-ছ তাস ৯টি পি ও তি ৯ তে সাত শাসি তাসি দি পোস্ট কিছ তে ৯ এলি তত এ সস সি পরি সপ সি সি এরি 


বদান্ত তার উপর নির্ভর করিয়ই এই নৃতন মন্দির-বাটী প্রশজীঁমতনে 
এবং বিপুল ব্যয়ভার -সন্বেও প্রস্থত করিতে অগ্রসর হইয়াছি । দেশ 
কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া বাহ! দান করা যায় 
তাহাই সাস্বিক দান); এবং অনদান অপেক্ষা বিদ্যাদানের বিশে মহিমা 
শান্তে কীন্তিত হইয়াছে এই সান্বিকদানের শুভাবসর সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়। আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দগায়মান- যাহার যা শক্তি 
প্রদানপূর্বক অশেন পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হ9, কৃতার্থ হও । জানিও এই 
শুভানুষ্টানের সাহাব্যকল্ে তোমর। যাহা প্রদান করিবে, তাহা শতগুণ 
বদ্ধিত হইয়। সামাজিক কলাণরূপে ভোমরা অচিরে ফিরিয়! পাহবে | 
পরমকারুণিক শ্রীভগবানের শ্ীপাদপদ্মে প্রার্থনা তিনি দাত। এবং 
গৃহীতা_-আমাদিগের উঠয়ের অন্তরে এই শিক্ষান্্ঠান সম্বন্ধে নি নিজ 
কর্তব্যসাঁধনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন 1৮ 

শিক্ষানুষ্ঠানের সাহাবাকল্পে বাহার দেয় নিষনঠিকানায় প্রেরিত হইলে 
সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইনে-_ 


(১১ প্রেসিডেন্ট__রাঁমকষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় পোঃ হাবড়। জিলা | 
(২) সেক্রেটারী-_শ্ারামকষ্ণ মঠ ও মিশন, 
উদ্বোধন কাম্যালয়, বাগব।জার, কলিকাতা । 


২। “বীরবাণী” হইতে আবৃত্তির প্রতিষোগাতা হইবে । যাহারা 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিক।র করিবেন. তাহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য পর্দক 
উপহার দেওয়া হইবে । 

ধাহাঁরা এই প্রতিযোগীতা যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারা বিশেষ 
বিবরণ শ্রীপরেশনাথ সেনের নিকট বিবেকানন্দ সোসাইটী ভবনে ৭৮1৯ 
কর্ণওয়ালিস শ্বীটে, সন্ধ্যা ৬। হইতে ৭॥ টার মধ্যে অবগত হইবেন । 


৩। উদ্বোধন গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকট নিবেদন 
এই যে, আগামা মাঘ হইতে উদ্বোধনের নববর্ষ আরম্ত হইবে । 
তাহারা তৎপুবেনই উদ্বোধনের বাধিকা মনিতর্ডার যোগে 
প্লেরণ করিয়া বাধিত করিবেন । নচেশু মাঘের উদ্বোধন 
তাহাদের নিকট আমাদিগকে ভি, পি, তে পাঠাইতে হইল 
এবং তাহারা উহা ফের দিলে আমাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি- 
গ্রন্থ হইতে হয় । 


ভু 


পৌষ, ২৫শ বর্ধ। 


মাতৃ পুজা 
(স্বামী অনিতানন্দ ) 


“চল্‌ সবে চল্‌, মহাশৃন্টে ধ্বনিছে আহ্বান আয় আয় 
জীবনের মহারণে কেরে পরাজিত, শাস্তির আশায় 
ক্ষেপিতেছ ব্যর্থক্ষণগুলি, তরী খানি আনি কিনারায় 
কাহার ভাসিয়া গেছে, হর্ষে ধরণীর সুখের মেলায় 
কার গীতি গেছে থেমে; কার বীণ! খানি গিয়াছে ছি ডিয়ে 
আকাশের সুবিশাল বুকের উপরে পড়েছে পুমায়ে 

সুর তার রনিয়৷ রনিয়া আয় তোরা আয়-ত্র চলিয়া” 
স্থমধুর আবাঁহন আজ ঢেকে যায় ফিরিয়া ফিরিয়া 
চলে দলে দলে আনন্দের আবাহনে উত্তলা সকলে 
অবসর খোজ! হলো! যার শুভক্ষণে তাহারে লভিলে 
কোথা থাকে তর্ক যুক্তি তার বারে বারে করিয়া বিচার 
কেহ নাহি দেখে আর কদু একেবারে করি আপনার 
তাহারে,বরণ করি লয়, ঘুচে বায় সকল সংশনন 
দিকৃহারা বিশ্বাস সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত রয় ॥ 

মা এসেছে ওরে বরাভয় ছুই হস্তে আনিম্নাছে [ভারে 
দিশে হারা নাহি হব আর মোহাচ্ছন্ন জীবনের ঘোরে 
দণগ্ুদাত্রী জননী এ নহে? সুধু মাত! “ম্বহ ধার! দিয়ে 
সন্তানের সব ধূপি ম'লা চিরতরে ফেলেন*ধুইয়ে 
মন্দিরেতে প্রকাশ তাহার, জীবনের যত কিছু ভার 
আয় ভাই দিয়ে আসি সবে, ভ্ীঠরণ কমলে তাহার । 


৭০৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-__-১২খ সংখ্যা | 


পাটি রাস পিসির তা তা সিরা সতী সত ৬ সপ তি তানি পাতি সাক পাসছি পীক্ি ৩ চ তাদ্ছি কাটি সি পাঁছি ৮৯৮০৯প৯৫৭ পি তে. শা শি - ৩ তি ০ 
ডি লি ত 





০০ 


তাই আজ সব ভুলে গিয়ে মহানন্দে আসিয়াছে সবে 
জননীর শ্রীমন্দির দ্বারে আনন্দের বিশাল উৎসবে 
হাজার হ'জার জনগণ পরিপূর্ণ অর্গন মাঝার 
উদগ্রীব আকুল হেরিবারে গ্রীতিভর! মুখ খানি মার 
দাঁও পথ ছাড়ি নয়ন সার্থক করি নেহারি জননী 
ঘুচে যাক জনমেব খেদ, ভোর হক মোহের রজন। 
এতদিন ক্ষুধাতুর প্রাণ যার আশে আছিল বসিয়া 

সে এসেছে সে এসেছে আজি সব ক্ষুধ! বাঁবেরে মিটিয়া । 
ভাবময় ওই তনু তার মন্দিরের মাঝারে উদ্দিত 

তাই আজ এত ছুটাছুটি তাই আজ মিলেছে ক্ষুধিত 
অবসন্ন জীবনের ভার দিব রাখি চরণ কমলে 

নিশ্চিন্ত নির্ভয় হব মোরা মুক্ত হব কঠিন শৃঙ্খলে । 
সুবিশাল মন্দির মায়ের স্থগঠিত সমুন্নত শির 
উড়িতেছে বিজয় নিশান মহাবার্তী ঘোধিতে অধীর 
আয় আয় কেরে অপরাধী সঙ্কুচিত কেরে পরাধীন 
মহাশক্তি সাগরের তীরে বালবৃদ্ধ আয়রে প্রবীন 
এখানে আসিলে ঘুচে ভয় এই স্থানে নাহিক সংশয়, 
বন্ধনের নাহিক বেন! নিত্য মুক্ত স্বাধীন হৃদয় । 
মন্দিরের দুয়ারে কাবায় বসন পরি কে এ যতীশ্বর 
করুণায় ঢল ঢল আখি নাহি তার শক্র মিত্র পর 

ঘর তার হয়ে গেছে ভাঙ্গা ঘর তাই নিখিল ভিতরে 
আপনারে সবারে বিলাল পর তাই রহে তারে ঘিরে 
কেহে তুমি স্থপ্টি ছাড়া রীতি । কেগে! তুমি বিশ্বব্যাপী প্রাণ ! 
আপনার বিচিত্র গতিতে চগিতেছে আপনি মহান ? 
বাস্থকীর মত নিশিদ্দিন ধরেছিলে মার আজ্ঞা শিরে 
হে অটল অচল বিশ্বাসী পশ্চাতে হেরনি কু ফিরে 
গুরুআজ্ঞা শুধু গেছ পালি নিশিদিন রামানুজ সম 
বিচারের রুদ্ধ করি দ্বার হে আচার্য্য বিজ্ঞ বিজ্ঞতম । 


পৌষ, ১৩৩০ । ] মাতৃ পু্ধা ৭৩৭ 


+. পিপি সি পাস্পািাসি সি 


€ে অদ্ভুত সেবার-সাহস অভিনব ধরণীর মাঝে 
জননীর আদরের ছেলে বোগ্যতম যোগ্যের সমাজে 
জীবনের দীর্ঘ বর্ষগুলি একতিল কর নাই তৈ 

তিলে তিলে আপনা বিলান মানবের কৰু সাধ্য নয় 
করিয়াছ মন্দির রচনা! জননীর হে শ্রেষ্ঠ তনয় 

জননীর আবির্ভাব তাই রবে বল কেমনে সংশয় 
হৃদয়ের অনুরাগ ফুলে পুজিয়াছ মায়ের চরণ 

মাকি কু থাকে আর ভূলে মা যে কতু নহেগো তেমন । 
ওই তার দিব্য আবির্ভাব ওই তার মৃছমন্দ হাসি 

ওই তার আশীর্বাদ আসে প্রতি শির যায়রে পরাশ 
দীক্ষা দাও মায়ের সাধনে মাতৃ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত 
মার কার্যে সপিব জীবন চিন্ত করি পায়ে অবহিত। 
শত শত আসে দলে দলে পড়ে লুটে চরণের তলে 
“দাও স্থান দাও স্থান আজি ওঅশুয় চরণ কমলে । 
“নাহি ভয় নাহি ভয় ওরে মার নামে কে হলো পাগল 
উঠ উঠ হে নব দীক্ষিত মার কোল তোদের সম্বল 
কার কিবা আছে প্রয়োজন বর হস্ত করি প্রসারণ 
ছুই হস্তে দিবেন ভরিয়া আমি মাত্র নিমিএ কারণ ; 
মার নামে সবে অধিকারী মার নাম মঙ্গল সহায় 
ভারণ্ের ম্মরণীয় দিনে সুরু হলো নবান পন্যায় |” 


,সহসা উঠিল বাজি গন্ভারে দামামা বাজিতেছে পাশী 


মাতৃ পূজ! ওই হলো! স্থরু ঢাল তায়ে কুম্থমের রাশী 
অন্ন নাও বস্ত্র না বার বাহা চাই নাও ভক্তি জ্ঞান 
স্থদিনের হলো সুপ্রভাত দুঃখ নিশা হলো অবসান ॥ 


৬ 


নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা 


২৩১ 
উৎ্সবশেষে 


আসল দিন কাটিয়া গিয়াছে__মায়ের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব অলীক 
বাস্তব হইয়াছে। চিন্তা-উদ্বেগ ঘথে্টই থাঁকিবার কথ!-_কিন্ত তাহার কাঁজ 
তিনিই স্থচাঁরুর্ূপে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। এতদিন ধাঁহার মনের 
উপর ভাবনার ভীষণ বোঝা চাঁপিয়াছিল, তিনি আজ পরম শাত্তি- 
স্বাচ্ছন্দ্য পাইলেন । দদুকুডি সাতের খেলা” হয়া গেলে খেলুড়ে যেমন 
নিশ্চিন্তমনে ক্রীড়াবিশেষে রত থাকিতে পারেন-_-অতঃপর সেইভাবেই 
উৎসববের খেলা! চলিতে লাগিল । ৃ 

শুক্রবার ৭ই বৈশাখ । গতকল্যকার জের আজও কতকটা চলিল। | 
অগ্ঠ দিবারাত্রে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইলেন । বেলা 
আন্দাজ তিনটার সময় যখন পংক্িভোৌজন পুরীদমে চলিতেছিল, তখন 
হঠাৎ ঈশানকোণে ঘনঘটা হইয়া একটা বড় গোছের ঝড় তুলিল। 
ক্রমে অবিরত ধারাপাত হইতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে দামিনী 'চমকিল” । 
অর্দেক-অসমাপ্ত অন্ন হাতে লইয়া খোল! জায়গা হইতে ছাউনীর 
ভিতর অনেককেই উঠিয়া ঘাইতে হইল-_কক্ষমীরা জলঝড়ে ভিজিয়াই 
পাঁরবেশন চালাইলেন । এই অস্্রবিধ। ছাড়া মোটের উপর গতকল্যকার 
অত্যধিক পরিশ্রম ও গরমের পর অগ্যকার এই বারিপাত খুবই আনন্দ 
দিল ও বিশেষ শান্তি-সোয়াস্তির কারণ হইল। শুষভূমি, নীরস তরু 
ও কন্মীর ক্লান্তকাঁয়া এই সেচনের ফলে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । 

এ অঞ্চলের লোক যে বেশ “খাইয়ে” তাঁহার একটা প্রমাণ আজ 
চক্ষের সমক্ষে পাওয়া গেল। একজন প্রায় পঞ্চাশবৎসরের প্রৌঢ় 
বুষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়াই নিবিকারচিত্তে খাইতে লাগিলেন । বলিলেন 
_-বাবু, আমাকে বহুদূরে যেতে হবেক শীঘ্র য! দিবার “দি” যাও-_এই 


পৌষ” ১৩৩*.। ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন! ৭০৯ 


2 সলাত সি 


বলিয়া প্রচুর তরকারী « ও অন্যান উপকরণাদিসহ একটা ছোট বাল্তির এক 
বালতি অন্নপ্রসাদ নিঃশেব করিলেন-_ব্ড ধা গুহার | তেষে পরিতু 
দেখিয়া আনন্দ হইল । 

আজ সর্বশুদ্ধ বাইশজন আগার্ষোর কপালাভ করিয়া ধন্য হইলেন । 
ধাহাদের, কাজকর্মের বিশেষ তাড়া ছিল স্ঠাহাণা অগ্হ গমাপ্বানী! থে 
*রওনা হইলেন । আরামবাগ ও বিষুপুরের ভঞ্ষেবা নিজ নিজ স্কানে 
যাত্রা করিলেন_কারণ দুরাগন্ নাতৃবুশ্দের তীাহাবাই আয়! 
সন্ধ্যার পর আরাত্রিক নিতা ভঙজনার্দি সমাপনাপ্তে ভক্বুন একজোট 
হইয়া শ্রীমন্দির প্রদক্গিণ করিতে করিতে ঘনঘন করতাঁপির সঠিত 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে নৃতাগীত আরম্ভ করিপেন। “মা আহন আর 
আমি আছি ভাঁব্না কি আছে আমার'__মরমের ভাব! প্রাণের কাব 
“ভুলে থাকি তবু দেখি, ভুলেও না মা একটীবার, 'ম্রহের আধর 
মা যে আমার, আমি যে মার মা আমার? । 

রাত্র বারটার পর এক বিপত্তি । আমাদের কলসীর জল ফ্ুবাইয়' 
যাওয়াতে পাঁতকো-তলাঁয় কি কুক্ষণেই না জল ভরিতে গিয়াছিলাম 
কপিকল সংলগ্ন একটী লোহার ডা বন্বন্‌ করিয়া পৃণিতে থাকে । 
তাহারই সহিত বেকায়দায় মাথাঠোকাঠিকি হইল । তৎক্ষণাৎ অন্ধকার 
দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া ছিট্কাইয়া ধরাশায়ী হইতে হইপ ফাড় 
অল্পের উপরই কাটিয়া গেল। খ্ররূপ অবস্থায় চোখ পণান্ত ঠিকরাইসা 
বাহির হইবার )কথা । কিয়ৎক্ষণ পরে মাথায় ঠাঁত দিয়া “থুনখ[র'পী 
রউ” পাওয়া গেল। যাহা ভউক পটি পাধিয়া কোনরূপে কালীঘনে 
গিয়া শধ্যা লইলাম । 'এই কলে করদিনে অনেকেই জথম হইয়।ছেন । 

আজ রাত্র প্রায় তিনটার সময় নিস্তন্দ নিভৃত মন্দিরে ব্র্গগাপার 
হোম্ফুণ্ডে ও বিরজ্জার প্রজ্জলিহ যল্ঞজাঁলে আচাম্যের ক্রপায় আট 
জন ব্রন্গচর্য্য ও এগাঁর জন সন্াস লাভ জন্সার্থক করিলেন । 
ফুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা” | শ্রীঙ্বামিজী ধাতাদের চ[হিয়াছিলেন, 
ইহারা সেই «“অভীঠরই দল--1১01056 ঠি051005010৮015 20 16 
81007 0001 আজ ইহারা মায়ের বাডাচরণে শরণ লইলেন । 


৭১০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


এাস্উস্সিসি বেসি এ পো এপি পি তত পাস পাতি লাস শোর সি লো পাসছি লাস পিসি লজ পাস পাটি সপিস্টি পি স্সি পি পাটি পিট লী্টি লীস্টিস্িলিস্িাসি তাসটি রসি লাসি বাসটি বাসটি তা সি তা সিপাস্টিতীসটি সি ৩টি পি এসি পাস পেস পসছি ৯ ২৩৫ শী ॥ 


এই চির-অনুগত সন্তানদিগের জীবন-কমলই অত্র অনুষ্ঠিত শভিক্পুজার 
শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য-_যোগ্য নিবেদন ॥ 

শনিবার ৮ই। প্রত্যুষে উঠিয়া আমোদরতীরে যাইবার সমর গুরু- 
গম্ভীর স্বরে এঁক্যতানে মন্দিরের ভিতর হইতে অবিরাম “ম্বাহা” “স্বাহা”রব 
উচ্চারিত হইতেছে শুনা গেল। ব্রা্গমুহ্র্তে মহামন্ত্রের স্বর্গায় ঝঙ্কার। 
দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী বাঙ্গলার যুবকবুন্দ বিরজার যজ্ঞফুণ্ডে' আপনাদের 
সর্বস্ব আহুতি দিতেছেন_-মান অভিমান, কামক্রোধ লোভাদি ষড়রিপু 
প্রভৃতি যাহা কিছু । সন্ন্যাস চুড়ান্ত আত্মাহুতি । তাহাদের শান্ত 
সৌম্যমূর্তি_অঙ্গে ভিখারীর গৈরিক বন্ধ, কণ্ঠে সর্বজীবে “অভীঃ” বাণী 
মৈত্রীমন্ত্র। আচাধ্যের অনাবিল আশীর্বাদের পৃত ধারায় তাহারা সপ্ভোন্নাত 
নবজাত তেজোদৃপ্ত দিব্যমানব। 

আজও পৃজা-অর্চনীয় কাটিল। ছিপ্রহরে ঘটে শ্রীশ্রীগদ্ধাত্রীমাতার 
আবাহন ও পুজা হইল। সাতজনের দীক্ষালাভ। রাত্র ১১ টার 
পর কালীপুজ1 ও চারিজনের তন্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেক | ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ 
ছুই শত হইতে কমিতে লাগিল । 

পরদিন রবিবার বিশেষভ।বে সংখ্যার হাস অনুভূত হয়। ১*ই 
আঁচাধ্য ও তাহার সহিত অনেকে গ্রতিষ্ঠাব্রত সার্গ করিয়া তথ! হইতে 
শ্রীধাম কামারপুকুরে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। তাহার 
পর কোঁয়'লপাড়া মঠে তিন দিন, আবার বিঞুপুরে দিন ছুই যাপন 
করেন। শেষোক্ত ছুই স্থানে অনেকেই তাহার কৃপালাভে ধন্য হন । 
বহুদিন যাহারা আশাপথ চাহিয়! প্রতীক্ষা করিয়াছিশেন তাহাদের 
শুভকামনা সবল হইল । কোঁয়ালপাড়ায় কুড়ি জন ও বিষু্পুরে' দশজন 
দবীক্ষালীভে ধগ্ হন। 


বাকুড়ার মঠে আচার্য্য | 


স্বামী মহেশ্বরানন্দজী প্রমুখ বাকুড়ার সাধুবৃন্দের আচাধাকে আপনা- 
দের প্রতিষ্ঠানে লইয়া! যাইয়া ছুই একটা মাঙ্গলিক কর্ম সুসম্পন্ন করিয়! 
লইবার একান্ত ইচ্ছা সফল হইল। বহু ভক্তের সহিত-তিনি তথায় যাইয়া 
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পাস সরি তা সি তাস্ছি তা সি, লাস 


পাচদিন অভিবাহিত করিলেন । সেখানে কুকারে ্রীপ্রীঠাকুরের নব- 
নির্মিত মন্দির গৃহের প্রতিষ্ঠাকাধ্য স্থচীরুরূপে স্মীধা হইল । সেবকর্দিগের 
এ্রকান্তিক যত্ব ও পরম আগ্রহের কথা সকলেই বল্গাছেন। আশ্রমের 
ফাকা বেষ্টনীর শান্ত শীতল বায়ু ও সুন্দর অবস্থিতির প্রশংসা আচাধ্যের 
মুথে শুনিয়াছি। এখানেও সর্বশুদ্ধ তেত্রিশ জনকে তিনি রুপা করেন। 

সর্ব্বশেষে 3৯শে বৈশাখ এখাঁন হইতে যাত্রা করিয়া ২০শে বৃহস্পতিবার 
সকালে তিনি কলিকাতায় পৌছান । 


পতাবনন 


আমরা কিন ইতঃপুর্রেই একটী নাঁতিদীর্থ দল গড়িয়া ৮ই বৈশাখ 
প্রাতঃকাঁলেই জয়রামবাটা হইতে বিদাঁয় লই । তথা হইতে কামারপুকরে 
পৌছিলাম । সারাদিন সেগায় অবন্থান "ও দর্শনাদ্দ করিয়া এবারকার 
তীর্থ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিলাম । গ্রীপ্রীগাকুরের জন্ম ৭ বাললীলার 
কেন্দ্রস্থল পুণ্যক্ষেত্র কামারপুকৃর ভক্তমনের মথ্রাধাম। 
ঠাকুরের বাটী ও বৈঠকথানাগৃহ ভক্তস্মাঁগমে গুখরিত হইয়। টঠিল | 
বেলা বাঁরটা পর্দান্ত সেদিন অবিরাম নামগান ও সঙ্গার্ন চলিতে লা গল 
“কে রে ওরে দিগন্বর এসেছ কুটার ঘরে*--ভয় জয় পামহন্ নাম: স্িয় 
কামারপুকুর, জয় জয় রনুবীর চিল্মায় চেন শালগ্রাম 7 রমরষ চরণ- 
সরোজে মজ রে মন মধুপ মোর'__ণ“ভবসাগরহালণ কারণ ভে ইীশ্যাদি। 
ভাবভক্তিতে সকলেই ভরপুর । আমার পরম পুছাপাদ দাঁদামণিব 
(শ্রীধৃত রাঁমলার্ল চট্টোপাধ্যায়) ভআদক-আপায়ান সকাগিহ বিশেষ 
পরিতুষ্ট অনুগৃহীত হইলেন । চাঁরিপাবে ভাঁসির “গর তা? ছুটল । 
বাড়ীর ভিতর ঢুঁকিতে বামদিংকেই বেষ্টিত ভগ এ:ভদেষের জন্া- 
স্থান। ,ভক্তেরা নকলে সেই পকির রদ মাথা ৮ট'ইালেন। পুরান 
গহদেবতা ৬রঘুবীর, শীতলা মাতা ও শিবঠাকুর রাহযাছেন। দর্শন 
সকলেই পরমগ্রীত। এখানকার আকাশ বাস বৃক্গলভাগ্তন। প্রাস্থর 
তড়াগ, ঘরদোর ইত্যাদি সবই তাহার স্মতি শ্ররণে অংনিষা দেয় । 
গ্রীশার জন্মস্থল দেখিয়! ভক্ত ঘাহা বলিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে_ 


:লে 
4 
নে 


৭১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 
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রহিয়াছেন | * 

বাদামণি সেদিন আমাদের প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশজনকে শ্রীশু/য়নুবীরের 
প্রচুর অন প্রসাদাদিতে পরিতৃপ্ত করিলেন । এখানকার অপূর্ব কলাইয়ের 
ভাল, মিঠাই ও বোদের স্বাদ এখনও নুগে লাগিয়া আছে। ॥ * 

শশ্রীঠাকুরের বাঁটা এবং কামারপুকুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার 
কোন প্রয়োজন এথানে নাই । লালা প্রসঙ্গে অন্ুসন্ধিত্স্র পাঠক সকল 
জিনিবেরহ পুঙ্গান্তপুঙ্গ বর্ণনা পাহয়াছেন । তবে মাণিকরাজ'র বিস্তৃত 
আগ্রকানন, ভূতিরখাল। তাঁপদারপুকুর ইত্যাঁদ পুক্ষরিণা, .দবমশ্দির, 
জমিদার লাহাবাবুদের ভগ্র বাসনঞ্চ ও জীর্ণ একা অট্রালিকার অবশেষ 
ও সর্বোপরি পল্লাপ্রকৃতির মনোরম রূপ দেখিয়া অন্তরে বেশ বুঝা! গেল 
যে শীীভগবানের ইহাই উপঘুক্ত আবির্ভাব-স্থান বটে। গ্রামের থে 
এককালে খুব সমৃদ্ধি ছিল তাহা আজিকার কঞ্সাল হইতে বেশ সুস্পষ্ট । | 
এখানকার স্থানীয় অনেকে দুঃথ করিতে লাগিলেন__মশাঁর, জয়রা মবাটীতে 
অমন একটী বড় মন্দির হ'লো, আমাদের এখানে আদিশ্বানে কিছু 
হবে “ন? ? 

বৈকালে কামারপুকুর ছাড়িয়া আরামবাগের পথ লইলাম। এই 
পথে উল্লেখযোগ্য অনেক জায়গা পড়ে । টৈলেশ্বরের শিবমন্দির, গড়- 
মান্দারণ, গাঁজীপীরের আস্তানা, মোগলমারীর চন্ধক্ষেত্র, উড়িয়। মরদান 
ফটক, গোঘাটগ্রামের জাগত ধন্মঠাকুর, বাণী অহল্যাবাঈশনির্মিত ৬কাশী 
যাইবার পাকারাস্তা ইত্যাদি । বা€ল্য ভয়ে এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ 
প্রধানে বিরত হইলাম । দীর্ঘ ১৩ মাইল হাটিতে হইল। সকলেই বিশেষ 
ক্লান্ত । অনেকেরই কিছু কিছু বোঝা ছিল। তন্মধ্যে একজনের একটা 
ট্রাঙ্ক থাকাতে সর্বাপেক্ষা বেণী কষ্ট হয়। পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম 
লইতে হইল । কামারপুকুরেরই ঠিক পরবর্তী গোঘাটগ্রামের থানার 
নিকট পৌছিলে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসে-থানার কম্মচারী জনৈক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে হৃষ্ণার জল, পাণ, ধূম ইত্যাদি প্রদান 
করিয়! যথেষ্ট আরামের সুবিধা করিয়া দিলেন এবং বলিলেন বুষ্টি পড়িলে 
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শামরা যেন ফিরিয়া তাহার ভালা উঠি কি হা নিট হয় 
দাই । দারুণ গ্রীষ্মে উতসবঙ্গেত্রে অতগুলি লোকের মধো কাহা.কও 
বিস্চিকাদি রোগে ছুগিতে হয় নাই_ ইহা শুনিয়া তাহারা খুবই পিশ্িত 
হইলেন । মাই সকল সন্তানের নাস্তা রঙা করিয়াছেন । 

তথ ঈলিতে চলিতে তারকেশর হইতে দুই জন গ্বক শ্ীমশদির দশন- 
মানসে বরাবর পায়ে চলিয়া আসিতিছেন 'দখিলাম । কিপিং পী ভয় 
গিয়াছে বলিয়া তাহারা বিশেব ধুঃখিত । ,ব্যগ্র উৎসুক বারী । 

যাহা হউক, আমরা ক্রমে রাত্রি আটটার সময় বালভপ: দাঁপাকিএব 
পার হইয়া আরামবাগে ঢাক্তার শপ প্রভাকপ দখোপাধায় মহ শয়ের 
বাটাতে উপস্থিত হইলাম। তথায় ঠাহার সঙ্গদয়-বাবহার আলণ নাও 
বিশেন প পরিতু হইয়া পার ১১টার সময় পচথানি গকর গা ৬ পপ্রম] 
দশজনে টাপাড়াঙজার বেলষ্টেশন-পথে “গা ছগা? বলিয়া খা কাবলাম। 
ডাক্তার বাবু ও এখানকার উকীল শু॥ঘত মণীন্দ বন্থ-ঠহারা বাসগিকহ 
মায়ের দারী | দিনের পর দিন গমন-প্রত্যাবীটনের পগে অগ্তরেধ সমন্ত 
শ্রদ্ধাভালবাঁসা দিয়া ইহারা সধুভক্তদের সেবান্রাচ্ছশ্পাবিধানে আত্মনতযাগ 
করিয়াছিলেন । সেইজন্ঠই সকলের হছদয় অধিকার করিয়।ছেন-6ঠ 
পথের সকল থাঁত্রীর মুখেই ইহাদের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। 

খুব আরামে দুইজন করিয়া এক এক গাড়ীতে বিশ্বাম কারন! সকালে 
আটটার সময় আমরা চাপাডাঙ্গায় পোছিলাম। পদে পূজাপাদ 
শ্রীপ্রেমানন্দ/মহারাজের জন্মান্তল আটপুর পড়িল । প্রণাঙ্ কর্িণাম। 
৯ই ঈবশাখ রবিবার বলা ১টার সময় উৎসবযারা তেন কারয়া 
কলিকাতায় আসা গেল। হাওডা তেছলকল “পুশনে পা দিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মন উপরের এক ভাবরাজ্য হইতে সহসা নীচে নামিয়া আগসিল-- 
ইহা অন্তরে অন্তরে বেশ অন্তভব হইল । 


"শাষকগা। 


কিন্তু ধাহার স্মৃতিরক্ষার বিরাট উৎসব-উদযোগ সম্পন্ন হইয়া গেল 
তাহার জীবনের মূলত কোণায়__সার্থকতা কোথ' অর্থ কি উদ্দেশ্য কি? 
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নবীন বালা ! তু আজ একান্ত অধীর হইয়াছ। তোমার নাঁরী- 
জীবনের আদর্শ ও সাফল্য কোথা তাহা নানা প্রকার বিতগাজালে সমাচ্ছন্ন, 
করিয়া বুখা কালক্ষেপ্ছধ করিতেছ কেন? জীবন্ত আদর্শকে চোখ 
চাহিয়া দেখিবে না? মহামায়া সমগ্র ভারতের মাতৃশক্তির ভাবঘনমুন্ি 
ধারণ করিয়া অবতারের লীলাপুষ্ঠর জন্য নবধুগে শ্রীসারদান্ধপে 
আবিভূত্তী হইয়াছিলেন । বাঙ্গলার আচগ্ালে অকাতরে কৃপা বিশরণ 
করিয়া তিনি স্থুলদেহের চরমকার্ধয সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন-__ 
তাহার সিন্ধমন্্ আজিও তোমার নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সকালসন্ধ্যা 
সাধিত হইতেছে__সে শক্তি এখনও তোমার কল্যাণের নিমিত্ত সঞ্চিত 
রহিয়াছে । তোমায় দেশ চিরকালই শক্তিপূজার প্রবর্তন পরিপুষ্ট ও 
সংসিহ্কির জন্য বিশেষ বিখ্যাত-_ণগোৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্া। মৈপিলৈঃ 
প্রকটীকৃতাঃ ॥ কচিৎ কচিন্‌ মহারাষ্ট্র । গুর্জরে প্রলয়ং গা ॥” 
গৌড়-বঙ্গই শক্তিপূজার আদিস্থান _মিথিল। মহারা গুর্জর সকলেই 
এখান হইতে ভাব পাইয়াছেন । 

কালচক্রে পুরান ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে । আজ আবার 
বঙ্গপলীর বক্ষের উপর নূতন শক্তিলীঠ স্থাপিত হইল । বামাচারের 
অন্ষষূ'গ তুমি নারীশক্তির যে পাশবিক অবমাননা করিয়! দুর্দশার চরমে 
পৌহিয়াছিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিবার ষথানথ কাল উপপ্থিত। 
তোমার চক্ষের সমক্ষে জননীক্ষীবন সছশ্বদল কমলের ভাঁয় দশদিক 
সৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া বাঙলার তপোবনে প্রক্ষুটিভ হইয়। উঠিযাছিল। 
তখন উহার সার্থকতা মথানগ বুঝিয়াছিলে কি? “শু ্ঈমসাঁপটবন্ধং' ূর্ণ- 
্রহ্মচর্যোর ভাব্ঘনমৃষ্টি শ্রীপারদা । বাহিরে কোন আডম্বর বেশ বিভূতি 
 নাই-সবই সহজ সরল। তাহাকে পুজা করার অর্থ পবিত্রতাঁকে 
পুজা করা । | 

সেই শ্রীরামকুষ্তময় জীবনের প্রাণস্পন্দন কোথায়? কঠোর 
* তপঃনিষ্ঠীয়, একান্তিক ভগবদন্ববাগে, অভূতপূর্ব সংঘমে, অসাধারণ 
মাত্রাজ্ঞানেঃ নিত্য নিয়মান্থব্ তায় সর্বকর্ম্মের স্ুশৃঙ্খলায়__আর 
সর্বোপরি তিল তিল করিয়! প্রতি নিমেষে আত্মদানে। ব্রামুহূর্তে 
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চিরদিন শখ্যাত্যাগ, প্রা: কান, দেবপৃজা, ্বহন্তে অন্নরন্ধন ও ও পরিজনে 
বিতরণ, উচ্চনীচ সকলের প্রতি সমকরুণা-_ইত্যাদি ছিল তাহার 
নিত্যকর্্ম । লোঁকলোচনের অন্তরালে, কোলাহল বাহিরে অবস্তিত 
আপনার নিভৃত নির্জান পলী চিরদিনই তাহার পরমপ্রিয় ছিল। 
একদিকে, কোমল করুণামুর্তিতে সহাশ্াননে ধরিত্রীর ম্যায় নীরবে সকল 
অস্থৃবিধা সহ করিয়াছেন, শোকার্তকে আশ্বাস নিরাশকে প্রানাঁধ 
দিয়াছেন--মাঁবার প্রয়োজন হইলে শাসনের বজ-কঠৌরতায়, অসার 
প্রতি নির্মমতায় সকল প্রাণে চমক আনিয়াছেন। আশ্রিত অসহায় 
শরণাঁগতকে চিরদিনের জন্য কোলে স্থান দিয়াছেন--তাঁই দীন দবিদে 
কুপাভিখারীর চক্ষে মা স্বেহের আকর পরম করুণাময়ী । কিন্ত অগক্ধাবী 
ও মহাঁকালী একই মায়ের ছুইরূপ। জগজ্জননীজ্ঞানে অসংখা সন্তান 
তাহার পুজারত--তগাঁপি তিনি সেই নিরাড়ম্বরা টিরপরিটিতা মনতাময়ী 
মা__কত্রিমতাঁর লেশমাত্রপরিশুন্য নিছক স্বভাব ছবি । পপিননা ও 
সততার স্বাভাবিক তেজ নিতা উন্যাসিতা। ভক্ত জানেন, সোডনাপূঙ্গার 
ক্সরণীয় অমানিণাঁতে সাধক শ্ীরামকন্ের মাপন অপমান! মায়ের সেই 
রাঙাঁচরণে সমর্পিত হইয়াছিল। সাধক তখন দিবাদুষ্রিতে ঠীহার 
ভিতর শ্রীগ্ঠামা মুক্ত সন্র্শন করেন। তীাহারই পাদপদ্মে হীবিবক1নদ- 
প্রনুখ রিকৃপাল সন্তরনগণ আন্মবিক্ু় করনা আপনাপন জীবন ধনজ্জান 
করিলেন । এপ্লে সঙক্ষেসতঃ সেই জাবনের মুলঙ্গরর উলিণমার 
করিয়াই আম'দিগকে বিদায় লইতে ভইবে। বিশদভাবে বিশেষ লিশেল 
ঘটনাব বিরৃন্তি করিগ। জাবন-কথা পুর্ণাঙ্গ করিবার আয়োজন ও শর্ি, 
উভয়ই আমাদের নাঁই। 

প্রতীচীর সংঘর্ষে বণন এক নূতন ভাববন্গায় মআামাদের ন'বীদবিতলব 
আদর্শ, বিনষ্ট হইতে বপিয়াছিল ঠিক নেই সঙ্গিক্ষনেই দৃগ গ্রুয়ো আনে 
প্রীদারদাজীবনপদ্ম অল শো হাসম্পদে ভারতের হপোবনে ফুটিয়া উঠিল । 
সঙ্গে সঙ্গে সুম্পই ইর্ষিত হইল, সনাতন আনশের ভিন্সির উপর 
অনাগত ভারতীজীবনসৌধ নিল্মাণ করিতে হইবে | সংনমের উপর 
এই সনাতন আদর্শ সুুপ্রতিঠিত। থে পল্লী এই নবান মাতৃশক্কিকে বক্ষে 
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ধারণ “করিয়। ধন্য হইয়াছে তাহাঁরই উপর আজ স্বৃতিমন্দির ভ্ভাঁপিত 
হইল। হে নবীন বাঙ্গলা ! তোমার মৃত্তিকা ধন্ত। তুমি আন্ত অসীম 
সম্মানে সুশোভিত হইলে । মায়ের জীবন তোমার সুদীর্ঘ এর হহোর 
এক অপূর্ব অধ্যায়-__গৌরবের সামগান। কত দূর দেশাস্তর হইতে 
কত বিদেশী আসিয়া তোমার এই পীঠন্থানের পুণ্যরজে মাথা *লুটাইয়া 
ধন্য হইবে । কিন্ত "তামাক সে সম্মান হজম করিতে হইলে আপনার 
জীবনে মাতাঁজীর পরিপূর্ণ তাগতপত্তা সংবমের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত 
করিতে তইবে_ তোমার মাগার উপর আজ দায়িহের গুরুভার 
সমপিত হইল | 

ভারতবর্ষের ধর্ম্মেতিহাসের পুর্ব পূর্ব গ্গে দেখা গিয়াছে থে 
কালাতিপাতে নূন দেবদেবীর 'অর্চনা-আরাঁধনা প্রবন্তিত হইলে 
পুরাতনকে সরিয়া যাইতে হইয়াছেঃ_মান্ুম নৃতনকে পাইয়া অন্তীতস্থৃতি 
চিরদিনের মত ভুলিয়া গিয়াছে । বৈদিক যুগে ইন্্র-অগ্রি-সোম প্রভৃতি 
দেবতাদিগের পুজী প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বরুণ-পর্ভস্ত-ভগ ইত্যার্দিকে লৌক- 
চক্ষুর অন্তরালে অন্তধধান হইতে হষ্টয়াছে। কিন্ত কালপরিবর্ভনে, আমরা 
ভারতেতিহাঁসের এক অপূর্ধ সন্ধিস্থলে উপস্থিত । বর্তমান শ্রীরামরুষ্ণঘুগে 
সঙ্কীর্ণতাঁর বিন্দুমাত্র স্থান নাই । কাজেই শ্রীসারদাঁপজা প্রবর্তনে প্রাচীনকে 
নবীন আলোঁকে আরও দৃঢ়ভাবে রঙ্গা করাই হইল । 

সেদিন দেখিলাম কোন ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাঁভিজ্ঞা. 
জন্দৈক বিদূধী বঙ্গমহিলা ভারতের নারীজীবনের আদর্শ লইয়া 
আলোচনা করিতে গিয়া একনিংশ্বাসে প্রথমেই বলিয়া লইগাছেন-_ 
সীতা সাবিত্রীর কথা ছাড়িয়া দ্দাও। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
সত্য বটে মানুষের জীবনে ভ্রলভ্রান্তি-বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়া থাকে কিন্ত 
তাই বলিয়া জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছাঁড়িয়। দিলে চলিবে কেন? 
এ আদর্শ যে যে জীবনে বাস্তব হইয়াছিল সেইগুলি চক্ষের সমক্ষে সর্বদা 
উপস্থাপিত রাঁখিয়৷ তাহার অনুসরণচেষ্টাতেই আমাদের ঠিক ঠিক উন্নতি ও 
কল্যাণ সংসাধিত হওয়া স্বাভাবিক। লক্ষ্যহীনের পথ চলা! বাতুলতামাত্র ৷ 
অবশ্য যুগপ্রয়োজনে কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন অবশ্ঠস্তাবী কিন্তু মূল 


পৌষ, ১৩৩০ । ] নব্বঙ্গের শকতিগঠ স্থাপনা ৭১৭ 


সদ পরি পাস্পাসউালস্পিসপিসিশ 70847 সটলাসিশাং 


বিনষ্ট হইলেই বিপদ। বৈজ্ঞানিক; যুগের গর নিছক বৃকিবাদী সংশযী মাহ 
অবতারতত্ব অন্ধের কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন, দেবলীল! বুঝেন না, 
ঈশবরাস্তিত্বে একান্ত আস্থাহীন। কিন্তু উন্নত চরিত্রের মাহাত্মা তাহাকে 
স্বীকার করিতেই হইবে। চারিত্রপূজা হইতে "তিনি বিরত হইতে 
পারিব্নে কি? শ্রীদারদাজীবনে অতীত আদর্শের সারবত্তা ও সঠ্যতা 
সপ্রমাণিত হৃইয়াছে-_দীতা৷ সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়ন্তী আবার জলস্ত জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছেন । 
শ্রীসারদাজীবনের তাৎপধ্য সঠিক উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া মাদশ 

অযোগ্যজ্জনের বিন্দুমাত্র স্পদ্ধা নাই । এততসম্বন্ধে দু একটা কথাধ 
উল্লেথমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাঁম। জননীর পাদপন্সে আমাদের গ্রাথনা 
এই যে, তিনি আমাদিগকে তাহার জীবনের থাথার্থা উপলদ্ধি কারবার 
সামর্থ্য দিন বুদ্ধি দ্রিন বল দিন হৃদয় দিন । আমরা জাড়কবে সাধকেণ 
সহিত বলি-_ 

“কপাং কুরু মহাদেবি স্থতেদু প্রণতেন 51 

চরণাশয়ধানেন কুপাময়ি নমোইস্ততে ! 

৬ ক 
ত্বাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং ৷ 
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যং । 
ঈ ঞ ০ 
জননীং সারদাং দেবাং রামরুঞ্ং জগদ গুরং | 
গাদপন্মং তয়োঃ শ্িহা প্রণ মামি দুভন ভ$ ৮৮ , 


শীসুবেগণা | 


সমাপু | 


কথ। প্রনঙ্গে । 


দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া উদ্বোধনের 
আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সারা বর্ষ ধরিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ কথিত আদর্শ সে বাংলার জনসাধারণের সমক্ষে 
অতি সরল সহজ ভাষায় ধরিয়। আসিয়াছে উদ্দেশ্য দেশবাসী সেই 
মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অভয়াদর্শ কর্ম্ব-জীবনে সফল করিয়। নিজে সার্থক 
এবং জগৎকে ধন্য করিবে । বর্ষ শেষে সকলেই নিজের আর্থিক হিসাব 
মিলাইয়া দেখেন__পাঠক পাঠিকা নিজের মনের নিকট একবার হিসাব 
চাহিয়! খতাইয়। দেখিবেন কি ?_-কত কথা শুনিলাম) কত লেখা পড়িলাম 
তাহার কতটুকু কার্যে পরিণত করিয়াছি ?-_যে দেশের ফলে জলে মানুষ 
তাহার সেবায় কতটুকু আত্মনিয়োগ করিয়াছি, বার্থ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য 
্বস্বরূপ প্রকাশের জন্য কতটুকু আত্মত্যাগ করিয়াছি ?--এ হিসাব 
তোমাকে লোকের কাছে দিতে হইবে না, খবরের কাগজে জাহির করিতে 
হইবে না এ হিসাব তোমাকে স্বীয় বিবেকের নিকট দিতে হইবে। 
সেখানে কেহ তোমাকে অপমান করিবে না, সাজাইয়া গুজাইয়৷ নিজের 
মহৰ খাড়া করিলে হুষ্ট লোকে চোর আখ্য। দিবে না- সেখানকার 


পরীক্ষক তুমি নিজেই, বিবেকের কণ্টি পাথরে তোমংর কাধ্য তুমি 
নিজেই কষিয়৷ লইবে, যদি যথার্থ সোণ! থাকে বিমল আত্মগ্রসাদ অন্তরে 


অন্তরে বোধে বোধ করিবে, আর যদি মেকি বাহির হয় তাহা হইলে 
উহা! ফেলিয়! দিয়৷ যথার্থ খাঁটির সন্ধানে পুনরায় তোমার সকল উদ্ভাম 
সকল প্রচেষ্ঠার নিয়োগ কর। 
৬ ১৪ রা গা 
রূপ-মুপ্ধ অন্তর লইয়৷ নারী-জাতির কল্যাণ সাধন হয় না) বিলাস- 
বসন লইয়া! দরিদ্র-নারায়ণের সেবা অসম্ভব, যশ-পসারের আশা লইয়া 
কখনও ধর্ম্মাচার্য্য হওয়া যায় না, কর্তৃত্বাভিমানীর দেশ-নেতৃত্বে দেশবাসী 


পৌষঃ ১৩৩০1 ] .. কথা-প্রসঙ্গে । ৭১৯ 


ঙ 
মিরা কি রে 
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উত্তক্তই*হইয়া থাকে । অশিক্ষিত সৈন্ভদল লইয়া অতি বড় যোদ্ধাও 
পরাজিত হন, অসংঘমী দেশবাসীর দ্বার! মহছুদেশ্তয সাধন ' করিতে 
গেলেও মহাপ্রাণ মহাস্সীরও ভগ্নোৎসাহ হইন্ডে হয়। ছাতের সিড়ি 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে ছাঁতে উঠিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ লম্ষ প্রদান করিয়া 
শক্তি ক্ষয় কর! অপেক্ষা পিড়ি গড়িতে আরন্ত করিয়া দেওয়াই উচিৎ । 

্ ১ গু ষ্জ ক্ষ 
জাতীয় প্রাসাদের সোপানের অপর নাম শিক্ষা, দেশবাসীকে তুলিবার 
জন্য আমরা যত প্রকারে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়াছি_-সেই শক্তি সামর্থ্য 
যর্দি আমর! তাহাদের সামান্য শিক্ষা কল্পে ব্যবহার করিতাম তাহ! হইলে 
জাতীয় আবূর্শ লাভের অদ্ধেকের উপর রাস্তা আমরা আগাইয়৷ থ:কিতাম 
সন্দেহ নাই । কোন প্রকারে আমাদের সকল নরনারীকে যদি থপরের 
কাগজ পড়িতে, চিঠি লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিক্ষা দওয়া যায় 
তাহা হইলে এই বিরাট জাতির দ্বারা যে কোনও মহৎ কাধ্য অতিস্থগার 
ও স্্রগম ভাবে যে কোনও মুহূর্তে করাইয়! লইতে পারা যাইবে হাই 
আমাদের ধারণা । 

খা ক ঁ 

নিংন্বার্থ ধাহারা তাহাদের কোনও কর্তব্য নাই । তব লোকের 
প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাহারা মঠ, মিশন, সমিতি, আশ্রম, সমাজ 
প্রভৃতি নানা প্রকার সঙ্ঞের সৃষ্টি করিয়া থাকেন__উদেশ্য উহাকে অবলগ্বন 
করিয়া জীবের সেবা হইবে । কিম্থ যখন (ফানও সঙ্গের €সবকেবা 
অপর প্রতিষ্ঠ/নের প্রতি গোপনে শন্রতা ও অভিসম্পাৎ করিতে ণাঁকন, 
নিজেদের মধ্যে কর্তামী লইয়া! বিবাদ বাধান, পরম্পর পরস্পরকে 
অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে থাকেন, দুনিয়া-দৌলত লাভের আকচ্্ষায় 
মহা, ব্যস্ত হইয়া পড়েন, “না করিলে নয় বলিয়া” নিজ কর্তৰয কলের মত 
করিয়। যান__তখন সেই বেইমান পরহিত-কামীদের হয় অরণ্যে প্রবেশ 
করা উচিত ন। হয় স্বগৃহেই দানব্রতের অভ্যাস করার প্রয়োজন । 


রঃ ক রা হী 


সেবা যেখানে একটা মস্ত পাপের বোঝা-প্রাণ সেখান হইতে 


৭২৪ উদ্বোধন | ২৫শ সা সখা | 


শসিসপিশা পপি শিল শি 


উৎক্রামণ করেন, , আচার্াগিরি যেখানে সম্প্রদায়ের রত পি রশঃ- 
লাভের উপায়_-ভগবান সেখানে ঘোগমায়া সমাবৃত হইয়া “থাকেন, 
দেশ উদ্ধার ব্রত যেখানে কর্তৃহ লাভের প্রুঞ্ঠ পন্থী হইয়া দাণ়ায়_* 
স্বাধীনতার পরিবর্তে দশ হাজার বৎসরের দাসত্বের গাঢ় অন্ধক"র সে 
দেশকে আরও ঢাকিয়। দেয় । 


মানুষের খন লাগে তখন কীর্দে। আবার ভীত কিংকর্তবা বিমুঢ় 
হুইয়।৷ চোখের জলও মানুষ ফেলিতে সাহস করে না, তখন সে অন্তরে 
অন্তরে আর্তনাদ করে। দে আর্তনাদ যিনি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুভব 
করেন, করুণায় তাহার হয় বিগপিত হয়, মহাশক্তিতে দেহ প্রাণ ভরিয়া 
উঠে, তখনই তিনি যথার্থ ধর্্মাচার্ধ্য, সমাজ-সেবক, দেশ-নায়ক হইতে 
পারেন, নচেৎ ওসকল কর্ম ধূছুতা, বাতুলত!, স্বার্থপরতা । হে আচাধ্য, 
সেবক, নাঁয়ক, একবার বুকে হাত দরিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি সারা জীবনে 
কয় ফোটা এশ্রজল জীব দুঃখে বিগলিত হইয়া তোমার গগুস্থলে আপনি 
আসিয়৷ দেখা দিয়াছে। তাহ! যদি না হইয়া! থাকে তাহা হইলে বুঝিব 
তোমার আচাধ্যগিরি ধর্মমবাবসায়, তোমার সমাজসেবা! স্বার্থ সিদ্ধির কৌশল 
মাত্র, তোমার দেশনেতৃত্ব কর্তত্বাভিমান ছাডা আর কিছুই নয়। 
যুগে যুগে জীব ছুঃখে কাদে সে “ভাবের মানুষ” দুই একজনা | কাদিয় 
কাঁদিয় বুদ্ধ আত্মবলী দিয়াছিলেন, থুষ্ট ক্রুশবিন্ধ হইয়'ছিলেন? চৈতন্ঠ 
পাঁগল হইয়াছিলেন, রামরুঞ্চ কোটি কোটি প্রাণীর পাপ জ্ঞাল।ম্ব নিজ 
পুতঃ অঙ্গ পলে পলে দহন করিয়াছিলেন । সে করুণার অশ্রু তরঙ্গে 
তরঙ্গে বহিয়া যায় চিত্ত হইতে চিত্তাপ্তরে, তাহার পুতঃ স্পর্শে চেতন! পায় 
কত জড় প্রাণ, ত্ভাবভাবিত চিত্তে তাহারাও বিরাট বিপুল বিশ্বরূপের 
সেবায় নিযুক্ত হয়, আর অপর পক্ষের যাহারা 'লোহাঃ পাষাণ, বাঁশ, 
খড়” পরম্পর কৌতুক করিয়া বলে “ইহাদের ঢও দেখ+। 


অবতার বাদ 
(শ্রীশরংচন্দ্র চক্রর্তী ) 


বেদ্বান্তের বিশিষ্ট মত এই যে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য বস্ব-_অনার্দি_- 
অনস্ত-_অথণ্-_অবায় ও দেশকাল নিমিন্ততায় অপবিচ্ছিন । গিনি 
নিজশক্তি মায়া সহায়ে যেন বভুধা পরিণত হইয়াছেন । অতএব বস্থতঃ 
তিনি অপরিনামী হইলেও তিনিই আবার বিশ্বস্যষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। সত্বীস্তর স্বীকার করিলে “একমেবাদ্বি তীয়ং” এই প্রতিজ্ঞা রঙ্গিত 
হয় না। স্থৃতরাং সেই এক পরমাত্বা বা পরব্রদ্ধ যিনি অথণ্ড সঙ্গিদানন্দ 
স্বভাব এবং ধাহার ক্ষয়াদয় নাই প্রতি জীবে অন্ুপ্রবুঃ হইনাঁ৪ অখণ্ড 
চিৎসভ্তায় অভেগ্ঠ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । চিৎ বা চৈতন্যসগা যদি 
এক ও অথগ্ডই হয়, তবে সেই সন্তায় আকাট বঙ্গ অথগ্ড গাবেগ অবস্থান 
করিতেছে ; ভেদভাব £কবল মায়াশক্কি হইতেই প্রতীয়মান হহী,তছ | 

একই মুন্তিকায় বিভিনবীল্্ উপু হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রস প্রসব করি নছ। 
বিভিন্ন বীজের পৃথকত্বই বিঠিন্ন রস প্রশ্তীর কারণ । েহইরিপ অনাধি 
কন্্মবশেঃ অথগুত্রদ্ধে অবস্থান করিয়া 9, জীব ভিন শিন্ন কম্মপথ অগদর 
হইতেছে 7 মায়াশক্তিই এই অনাদি কর্ম পথের প্রবর্তক । আপনার 
অথণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব অন্রভব হওয়া মাত এই কর্ম বা জগদিন্দজাল 
ছিন হয়। ইগিই বেদান্তের মুক্তিবাদ। রর 

এইজন্য বেদান্তে মায়াশক্তিবশে উচ্চাবচ স্থষ্টি সমর্থন হয়। শির 
দিক্দিরা দৃষ্টি করিলে এই উচ্চাবচ স্থষ্টি সমর্থন না করিয়া থাকা! মায় লা। 
আর ব্রন্গের বা স্ব স্বূপের দিক্‌ দিয়া দৃষ্টি করিলে স্থষ্টি ভাণর থাকে না 
উচ্চ'বচ স্থাষ্টি থাকিবে কিরূপে ? 

বেদান্তশান্্র এইপ্ন্ত (১) পারমার্থিক' এবং (২) খাবহাবিক- 
রূপ দ্ুইটী আপাত বিরোধী সন্ভা অঙ্গীকার করেন । অর্থাৎ পারমার্থিকই 
জীবের যণার্থ সন্ব-অথণ্ড সচ্চিদানন্দত্বই জীবের ম্বভাব। আর সেই 

২ 
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সত্তা দেহেন্দ্রেয়াদিতে অধ্যস্ত হইয়া__ জীবের স্বস্বরূপ বিচ্যুতিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
ফলই ব্যবহারিক সত্তা! |. এই দ্বিতীয় সত্তার ন্বর্ণ আছে নরক “আছে। 
দেব মানব গন্ধর্ব স্বর্গাদি লোক আছে তলাতলাদি সপ্তপাতাল আছে । 
যোগী ভোগী ধর্ম, অধর্ণ পাপ পুণ্য এমন কি ব্র্গলোক পধ্যস্ত এই 
ব্যবহারিক সন্তায় অবস্থিত । পুরাণাদি মুখে থে অবতার তত্বের সমর্থন 
দৃষ্ট হয় তাহাও এই বাবহারিক সত্ভায় স্থৃতরাং বেদান্ত মতে উহা ও০নথ্যা 
নহে. 

শক্তির তারতম্যেই উচ্চাবচ স্থষ্্ি; একথা যদ্দি সত্য হয় হবে 
মুক্তিবলেই বা অবতারবাদ সমর্থিত হইবে না কেন? আমার গুরুদেব 
শ্ীপ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আমাকে কোন সময়ে আলমোড়া হইতে একগাঁনা 
চিঠি লিখেন উহাই কালে “শিবস্তোত্র” রূপে ছাপ! হইয়াছে । উহাতে 
শ্রীপ্রীঠাকুরকে স্বামিজী “সর্বং স্বতন্্মাশ্বরং” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
স্বামিজী আলমোড়া হইতে কলিকাতায় আমিলে অবতার তন্বের বীভম্বরূপ 
ব্রকথ! লইয়া আমার সহিত তাহার বহুবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াণ্ছল। 
সেই সকল কথার সারাংশ এইথানে লিপিবদ্ধ করিলে আমরা অবত'রবাদ 
সম্বন্ধে স্বামিজীর মত বুঝিতে পারিব । 

স্বামিলী বলিয়াছিলেন, ব্রক্লোকের আধিকারিক পুরুষ বলিয়! 
ধাহাদিগকে বণিত হয় তাহাদিগকে অবতার বাঁলবার বাধা বেদান্ত 
শবন্ত্েও নাই । বেদান্তমতে সগুণোপাসনায় চরমকললাভ ব্র্মলোক 
প্রাপ্তি ।--কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রক্লোকবাসী সকলের মুক্তি বেদাস্ত 
সমর্থন করে। ব্রহ্গলোক যখন “অনাবুট্ডি” স্থল- তাহা হইতে যখন 
দলনের আর সম্ভাবনা নাই-__হখন ব্যবহারিক সন্ধার মধ্যে উহাহই 
7711)০56 1099] (সর্বোচ্চ 'আদশ 11 খ্লোকের অবিবাসারা স্বতন্ত্র ও 
সর্বশক্তিমান, আপ্তকাম__অনিমাদি বড়-রশ্বম্য সম্পন-ইহ1 বেদান্তশাস্ত 
সমর্থন করে। অতএব দেশ কাল (দে সেই দোকের এক এক 
আধিকারিক পুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য জন্ম গ্রহণ ক'রেন-_ এবং অবতার 
“বলিয়! কথিত হন--একথ।|ই বা বেদাস্তমত বিরোধা হইবে কেন? 

আবার দশাবতারের মধ্যে প্রারুষ্ণের উল্লেখ নাই । শ্রীমদ্ভাগবতে 
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শরীরকে স্বতন্থ ঈশ্বর বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । তাহারই অংশ 
কলায়' অন্ত অবতার পুরুন সকলের জন্ম । “এতে চাংশ কলাপুংবঃ 
 ক্কষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং, “অবতারা হাসংখোয়া” ইতাার্দি বনে শ্ররুঞ্চকে 
অবতারের উতপন্ভিস্থল বলিয়। নিদ্দশ করা* হইয়াছে । আবার সেই 
ঝীরুষ্ণই গীতামুখে বলিয়াছেন “আমি ধন্মসংস্থাপানর জনা ঘগে যুগে 
আম্বিভূতি হই” “্ব্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাংম ষুগ সুগে।” প্রবূপে 
দশাবতারের মধ্যে নির্দিট না ভইরাও শরণ পূর্ণ বঙ্গ ন'বায়ণরূপে 
সিদ্ধান্তিত হঙয়াছেন এবং তিনিই গীতামুখ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াতছন। 
আমি ধশ্মসংস্থাপনের জগ্ত নুগে যুগে আবিভুত হইব । হহ মদ সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে “সই পররুদ্ধ নারায়ণ যাঠ"ক পুরাণে 
প্রীরুষ্জ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে_ তিনিই ব! আবার এখন অন্াবূপে 
আবিভূতি না হইতে পারিবেন কেন? এহজগ দশাবতার তিন অবতার 
নাই ইহা ধাহারা বলেন, ঠাহারা পুরাণের মন্দ অবগত নহে । আমাদের 
ঠাফুবকেও এইরূপ সর্ব ও স্বহন্ধ ঈখর-_পূর্ণবঙ্গ নারায়ণ ব'পয়া আহিত 
করায় কোন পোন দেখি না। কারণ ভিনি নিজমুখে বাজ চা পয়াছেন 
“যে রাম বে কুষ্ণ হইয়াছিল এস ইদাপাং এ শরীরে)” পামিজী 
বলিয়াছিলেন, জীব বহুক্ষম্বাবাপী তপশ্টার লাল ফলে আন্াাস্মিক বাজ্যে 
বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্ত পূর্ন পৃ ঘাগের ভরঘন পম ঠাসারের 
সমসমান হওয়াতো দৃরেপ কথা হীহাপ্ সমাপা লাভিও ভািহাগ কপ 
কটাক্ষ ভিন্ন ভাহাঁর জীবনে হইবার সন্পাবনা না | কিছু অপ *[ররূপী 
দেবমানব,নথন জগাতে 'আবিঠছি হন “খন আনেক লেক £15"দ৭ দর্শনে 
স্পর্শনে উচ্চগতি বিনা সারার লা, কিন! থাকে | পন্য 52 ইহা 
এক অদ্ভুত রহম্য- এখানে কান মক হকি পাঠ পায় লা। 
স্বামিজীর উক্ত পিদ্ধাও শ্ুলিয়' ঘক্ষণদী লারশনিক হয়ত: পলিবেন।? 
*বেদবেদান্ত শান্তা পুরাণ প্রস্লিহ অবভারবাদ প্রতাক্ষ মমথন করেনা। 
ক্র বিবয়ে স'মিজীর সঙ্গে এগিরিশসন্্, “ঘাবের বাঁশীতে আানার থে 
সকল কথাবার্তা হয় তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিব । আম সেদিন 
বলিয়/ছিলাম “খিনি দেখক'ল নিমিন্ততার গণ্ডিতে শরীর ধরিয়া আসেন 
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তিনি পূর্ণ হইবেন কি করিয়া__পৃর্ণ তো সর্বব্যাপী নিরাধার |” 'উত্তরে" 
স্বামি্সী বলিয়ছিলেন, ধিনি দেশকাল নিমিত্ততার অতীত, তাহার এপ 
কোন রূপ থুক্তি তর্কের অবসর কোথায়? কারণ সকল যুক্তি তর্ক 
দেশকাল নিমিন্ততার ভিতরে । আর বিনি কার্য কারণের অতাতত 
তিনি ঘ্দি আমর! যাঁকে কার্ধ্য কারণ বলি-_তার মধ্য দিয়াই দেছ 
ধরিয়া আসেন তবে এবিষয়ে কোন অপংগতি দেখ! যায় না__কারণ 
তিনি স্বত্ব স্বাধীন । কখনো সর্বপ্রয়_লোকবিধারক সেতু, অগিষ্থা 
অব্যয়-_-আবার কথনে! মায়া শ্রয়ে সর্বেখর-_ সর্বশক্তিমান, এই চৌদপোয়া 
দেহে অবস্থান করিয়। আপনাকে আজন্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বর জানিয়াও ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ। ভাষ্যকার এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
গীতাভাঁষ্যে বলিয়াছেন “জাত ইব।” অত বড় বেদাস্তবিদ্‌ও শ্রীকষ্ের 
অবতারত্বে সন্দিহান হন্‌ নাই । 

আর এক কণা বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ সত্তা তো অথণ্ড-_জীবে 
জীবে এই অখগুত্বের অনুভূতির অভাব-তাই ভিন্নতর বোধ। জন্ম 
হইতে যদ্দি কাহারও এই অথগ্ড সন্তা অনুভব হয়-_মেমন “বামদেব” খণির 
হইয়াছিল তাহা! হইলে অবতারব'দ যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। অর্থাং 
চিন্ময় অথও্ দৈতন্যের দেহধারণরূপ সিব্ধীস্ত অযৌক্তিক হইতে পারে না। 
যদিও বেদ বেদান্ত শাস্ত্রে অবতারবাদের তেমন স্পঃ উক্তি দৃঈ হয় না, 
তবু শতপথে মংস্তাবতারের উল্লেখ আছে-_দেবীগ্ক্তে অঙভূন খবির 
কন্ঠাতে দেবীর আবির্ভাব কথিত হইয়াছে । আর বেদের কত শাখা 
যে লুপ্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার সীমা নাই। তদুপরি বেদর 
উক্তি গুলি 'পুবাণাদিতে প্ সাধারণ নিয়ম গুলিই বিস্তুতভাবে উক্ত 
হইয়াছে । এইজন্য শাস্ বা যুক্তি মতে অবতারবাদ অসঙ্গত হয় না। 

্বামিজীর এই সিদ্ধান্ত গুলি যুক্তি ও শাস্ত্রবাদীর ভাবিবার বিষয় । 
তবে একথাও ঠিক ঘে অবতারবারদ সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক স্থলে 
অনেক সম্প্রদায় যুক্তি বিরোধী বেদমন্ত্রাদি উল্লেখ করিয়! বুদ্ধিমানের 
নিকট হান্তাম্পদ হন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির “তং হ কুমারো উত বা 
কুমারী” মন্ত্রধার1 কোন সম্প্রদায়কে অবতারণ'দ সমর্থন করিতে দেখিয়াছি। 
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প্রীমদভাগবতের “শুকুরক্তস্তথাপীতঃ” শ্লোকের-_বৈযর্থ সম্পাদন দ্বারা 
ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যেদেবের অবতারত্ব সমর্থন চেষ্টা বৈষ্ণব ভাষ্যে দর্শন 
করিয়াছি। পূর্ব পূর্ব অবতারগণের সহিত সামগ্রশ্ত বিধানকল্লে 
আধুনিক সম্প্রদায় সকলেও এরূপ অলীক কল্পনা দৃষ্ট হয়-_যাহা যুক্িবাদী 
স্বীফার, করিতে পরাক্মুখ হন। স্বামিজীর মতে ঈশ্বরকে “স্ব ন্‌” বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিলে অবতারবাদ সামর্থনে আর কোন শান গরমাণ উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়োজন হয় না--সতযুক্তিই এবিষয়ে যথেট '.মাণরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে। 

উক্ত প্রসঙ্গে স্বমিজী এক সময় আমাদিগকে আর একটী কথা 
নিয্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন_-“কয়েক শত বংসর পরে হয়তঠা একবার 
ভগবানের অবতার হয়-আজকাল কিন্কু শ্রন এ'লম একমা ৭ ঢাকা 
অঞ্চলেই পাঁচটী অবতারের অধিাব হইয়াছে । উহাল কারণ কি 
জানিস্‌--ভগবান্‌ যখন জীবের গ্রাতি করুণ;য় শর-শরার এারণ ৭ অপূর্ব 
লীলা বিলাদ করিয়া অন্তহির্ত হন তথন অংশকে প্রি ও নাম নশাদির 
জন্য অবতার বলিননা অ.পনা“দগকে প্রসার করিয়া থাকে । আবাসিক 
ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা ঘ'য়, নূগে ঘুগে বন্ধপ 10614710700 
আসিয়াছে । এবার ভগবান নে সা সাই পামকুপরূপে আ'পিয়' ছিলেন 
তাহার প্রমাণ এই মেতা তিরোভাবের ১৫ বঙ্লর মৃধ।ই তিনি প্রাচ্য 
পাশ্চতা প্রদেশে অবতার বলিয়া পূর্জিত হইতিছেন | অগচ এবার নিরক্ষর 
ব্রাঙ্গণরূপে তাহার অবির্ভাব হইয়'ঠিল | 

,৬কাশীতে অবস্থানকালে পুজনীয় তুপীনানন্দক্কামীর সাঙ্গ আমার 
একদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে অব্তারবাদের কথাবার্তা তয়--টহ: প্রায় 
তিন বৎসরের পূর্বের কথা । তিনি অবতারণাদ সমন্ধে একগা সন্দর 
্যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন_তাহা এই । বলিলেন, দগ একটি অণু 
পরিমান্‌ বটবীজে এত বড় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ থাকি'ন পারে 
বা হইবে একথা হাজ্রার গুর্কিতেও বুদ্ধিত্থ করা মায় লা; কিন্ধ এই 
প্রকাণ্ড বটবুক্ষে লাখো লাখো বীজ হয় ইহার ধারণ! সহঙ্গ। চ'দ্দপোয়া 
মানব দেহে তেমনি পূর্ণ 'ভগবান্‌ থাকিতে পারেন_বা অবনার্ণ হন্‌ 
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একথা সহজবোধ্য নহে-_প্রভূ, যাহাকে কৃপা করিয়া বুঝান্‌ সেই বুঝিতৈ 


পারে। কিন্তু এই বিরাট স্থষ্টি সন্ভুখে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে 
বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ অনুন্থৎ হইয়৷ আছেন বা ইহার কারণরূগী কর্তা হয় 
অবস্থান করেন ইহ! সামান্য বুদ্ধি বালকও বুঝিতে পারে । সেইজন্য 
অবতারবাদ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অপেক্ষাও কঠিন বিষয়। তবে ভারুতবনর্ষর 
লোকেরা এটা অনেকটা বুঝিতে পারে--তাহার কারণ বহুপুরুষ হইতে 
হিন্দুর এই অবতারবাদ শুনিয়া আসিতেছে-বিশ্বাস করতেছে, ঘুক্তিবাদী 
এই অবতারবাদের মীমাংসা! করিতে যাইয়া থাই পান ন11” 

অবতারবাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রুমুখের কতকগুলি উক্তি শুনা যায়। 
তিনি বলিতেন “জ্যোতির্ময় অপার ব্রঙ্গ সাগরের তীরে কত শত 
জ্যোতির্ময় বৃক্ষ আছে। তার এক একটী বৃক্ষে থলো থলো৷ রাম থলো! 
থলো কৃষ্ণ ফলে আছে-_-তার এক একজন এসে জগতে এত কাণ্ড 
করে গেছেন।” আবার বলিতেন “এক পুকুরে ডুব দিয়ে এক ঘ'টে 
উঠে কৃষ্ণ হলেন। আবার ডুব দিয়ে ওঘাটে উঠে ক্রাইষ্ট হলেন |” 
কখন বলিতেন (নিজের শরীর দেখাইয়া ) “এবার মা দেখাচ্ছেন 
এখানে পুর্ণ বিকাশ”__ আবার কথন বলিতেন “খেই রাম সেই কৃষ্ঃ-_ 
এবার সেই রামকুষ” | এই সকল কথা আমরা ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
পার্ধদগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি। গিনি সাক্ষাৎ সত্য স্বরূপ 
ছিলেন__ভ্রমেও ধাহার শ্রীমুখে সত্য বই মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই 
তাহার অর্তার তন্ব বিষয়ক উক্তি সকল আমরা নিঃসন্দেহ সতারূপে 
গ্রহণ করি:ত পারি। ৬গিরিশচন্দ্র ঘোব ঠাকুরকে অবতার বলিয়া 
অনেকের নিকটে বলিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন ও 
আর কি বেশী বল্বে, আগে কত বিদ্বান সাধু বডদর্শনে স্ুপপ্তিত 
এসে ও কথা বলে গেছে । আবার কথন কখন বাঁলতেন “এবার' 
খুবু গোপনে আসা জীবতকালে অল্প লোকে টের পাবে” আবার 
কখন বলিতেন “অবতার তার কর্মচারী এবার সে খোদ এ.সছে |”. 

স্বামী স্থবোধানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি একদিন ঠাকুর 
পঞ্চবটার তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন । আর নিজ 
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সস পা সি 


দেহ দেখাইয়া উত্তর পশ্চিমান্তে অবস্থান পুর্বক বলিতে লাগিলেন, 
“দেখও মা বল্ছেন এর বিষয় যে যত "ভাব্বে--সে তত ধনম্মের উচ্চ 
উচ্চ তন্ব শীগৃগির বুঝতে পারবে”__আর উত্তর-পশ্চিম কোণে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “আবার ওই দিকে আস্তে হবে__-তখন জ্ঞানলাভ 
করতে কেউ বাকী থাক্বে না।” 

ঠাকুরের অবতারহ্ে কেহ বিশ্বাস করুন ব নাই করুন, শ্াহাতে 
আমাদের কিছু ইঞ্টাপ:স্ত নাই । তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা নায় 
যে যদি অব্তারবাদ-_-পুরাণ শান্ধ বাহ! বছুধ। সমথন করে সত ঠয় বে 
শ্রশ্রীঠাকুরকে অবতার না বলিয়া থাকিবার উপায় নাই । শ'্গযুক্ত 
ও গ্রশ্রীঠাকুর ও দ্বামিজীর উক্তি ইহার প্রমাণ রূপে উপন্স্ত ঠষ্ঠতে 
পারে। 

স্বামিজী শরীরে অবস্থান কালীন ঠাফুরের ভক্তগণকে ৭ চাকরের 
উপর বিশ্বাম সম্বন্ধে নানারূপ পরীঙ্গা করিতেন । এনে একটী 
কথা প্ররণ হইতেছে । ইটালীর পু্নীয় 'দবেগ্রনাগ সঙুমদার এই 
গল্পাটী আমাকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন । খন দঙ্গিণেশ্বর সাকার 
ভক্তগণের আনন্দের হাট বসিয়াছে, তখন সির পাঁমজী, .দ বন 
বাবু ও আর দুএকটী শক্ত সঞ্ধার পর পায়ে হাটিয়। দঙ্গিনেগর হহতে 
কলিকাতা যাইতেছিলেন । কাক মাস- আকাশ পাবিগ্ষাপ, মাপার 
উপর ছায়াপথ (91)018) স্প্গ দখা মাহতে ছিল। স্বামিজী দেবেন 
বাবুকে লঙ্গা করিয়। বলিংলন,- গুহ তামর। এ মার »শ্পান 
ভগবান বল্‌ছো, সেই ভগবান কি, কমন শক্তি সম্পন ঠা ট্ট "ক ? 
প্র যে আকাশের গায়ে ছায়াপথ পা শাঙ্ছে। 9 "দক সুভ মুভ 
কোটি কোটি ব্রহ্গাগ্ড বেরুক্ছ-াআব মুহপহ কোটি £কাছি বঙ্াখ 
বায় পেয়ে যাচ্ছে । এই অনটিশ্থা অপার শক্তির আপদারে নাহ চকহই 
বুদ্ধিতে ধারণ! কর্দে পাঁরে নাঃ তাকেইত শান্সে ভগবান বলছে মার 
তোমরা কিনা এই চৌদ্দপোক্া দেহী বিংশবে এস গৰৎসণা আরোপ 
কচ্ছ |” দেবেন বাবু আমায় বলেছিলেন ঘে নারুনের কথ শুনে 
তিন দিন পধ্যস্ত ঠাহার এমন অসোয়াস্তি বোধ হইয়াছিল নে আহার 


৭২৮ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ] 


নিদ্রা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে তিনি গিরীল বাবুর 
বাড়ী যান। গিরীশ বাবু তাহার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই হ্রপ্খত 
হইয়া ব্যাপার জানিতে ,চাহেন। (্বেবেন বাবুর মুখে সমস্ত ৃতাস্ত 
শুনিয়া! গিরীশ বাঁবু বলিলেন “এই কথার জন্য তুমি এত বিষণ্ন হ'লে কেন। 
তুমি এখুনি নরেনকে বলে এসো বে, 'যে বিরাট শক্তি থেকে এই ্ষাটি 
কোটি জগৎ বেরুচ্চে ও লয় পাচ্ছে, সেই পুর্ণ বিরাট শক্ষিই মানব 
দেহে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্টায় সংসারতপ্ত জাবকে 
উদ্ধার করেন--মাঞ্কষের মত হয়ে না এলে-_-আমাদের মত সুখ ঃথ 
ন। বুঝলে__-আমরা কেহ কোন কালেই ভগবত সন্তা অনুভব কর্ত 
পাত্তম নাবিশ্বনিয়ন্তার ইহাই অপার করুণার নিদর্শন__এইরূপ 
করুণাময় মুন্ঠ ধরিয়া সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন জগতে অবতীর্ণ হন 
তখন জগতে ধন্মের বন্যা মাসে পাষাশহৃদয় গলে বায়_-শন্তি মুক্তি 
সুগম হয়।” দেবেন বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “গিরীশ বাবুর কথায় 
যেন আমার ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে গেল- আমি উন্মত্ের হ্টায় ছুটে 
পিম্লেয় স্বামজীর কাছে উপশ্থত হলেম 1৮ গিরীশ বাবুর গিশ্বান্ত 
শুনে স্বামিজী অতিশয় আনন্৷ অনুভব করে বলাছলেন “সাধে কি 
ঠাকুর জি, সির পাঁচ সিকে পাঁচ আন বিশ্বাস বলেন ।” বাঁচা হউক 
গল্পের সারাংশ ইহাই যে, ভগবান "“অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্ত | 
তিনি সক্ষম হইতেও হম্ম-স্থল হইতেও স্থূল । 

স্বামিজী ঠাকুরকে কখন কখন “কপালমোচন” বশিয়া তাহার 
শিষাগণের নিকট উল্লেখ করিতেন । কথা প্রথমে আমরা হেমন 
'বুঝিতেত পারিতাঁম না। স্বামিসী বিভিন সময়ে আমাকে ও স্বামী 
স্ুদ্ধানন্দকে বলিয়াছেন যে, “ঠাকুরের ইচ্ছায় ও কুপাদৃষ্টিতে জীবের জন্ম- 
জন্মান্তরের ভোগ অথবা তাহার কপালে অনৃষ্টে যাহা কিছু লেখা থাকে 
তাহা মুহূর্তে খণ্ডিত হইয়া যাইত । আহা ! তোরা তখন এলনি? এখন 
কামি (তোদের কি কর্তে পারি?” আমি ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তাহাতে জিদ 
করিয়া বলিয়াছিলাম, “এখন আপনিই আমাদের কপাল-মোচন |” তাহ! 
শুনিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন “আমার কি সে শক্তি আছেরে বাঁপ.? তবে 





পৌষ, ১৩৩৪ |] ১ অবতার বাদ। ৭২৯ 


সস্তা সিসিটিভি তা 
টি ৯ তসর্প ৯ * ইপাসিরিসি পাত 2১ সিসি িস্পিস্পিস্পিসিপাসসি সিসি ৯০ সিসি সিলাির উতসিপিসিতসািপাস্পিসসিপাদিপ্পাসপিরিস সিল স্পাছি পাশ 


আমি তোদের আশীর্বাদ কচ্ছি_ঠাকুর তোরের কৃপা করুন_-এর চেয়ে 
বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।” ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বামিজীর ধারণা "নিয়ে 
কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম-__ 

“এবার পূর্ণ খ্রশীশক্তি কেন যে রুামকুষ্চদ্ূপে আবিভূত হইয়াছিলেন 
আমাদের পরবস্তী ভক্ত ও দার্শনিকগণ তাহার বিগার করিবেন। অমর 
এই পধ্যন্ত বলিয়াই শ্রাস্ত থাকিব যেঃ গ্রীচৈতন্ত মহাপ্রহ্র পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের হ্যায় সর্ববতে তাঁরা ম্হাঁশক্তি আর ভারতবর্ষে জন্মগহণ 
করেন নাই; এবং তাহার প্রবন্তিত পব্বমত সামগ্রস্তকর পথই অ ধু'নক 
ভারতের কল্যাণকর । এতদ্ভিন অন্ত অন্ত মতের অড়দয় হইতেছে ব। 
হইবে, তাহ। এদেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে । 

প্রীভগবান এবার গ্রীরামরুষ্ণর্ূপে নরশরীরে আগমন করিয়া গ্রাধ।নতঃ 
টিকি বিষয় আমাদের শিক্ষা দিরাছেন ততৎসম্বন্ধে বলিততন, “প্রন কাগার 
'তপশ্চরণ দ্বারা ত্যাগীর আদর্শপুরুষধরূপে অবস্থান কবিয়া বুঝাহয়া/ছন, 
ত্যাগ ধর্মই ভারতের আদর্শ ধর্ম_বেখানে ত্যাগ নাই েথানে ধন্মেরি 
স্থান নাই ৷ “প্রেয়” পথে চলি ব্যন্তি ও স্বজাতি অধঃপাতে মাতবেই 
এবং তদ্বিপরিত €শ্রেয়োপথে” অথব! ত্যাগ পথে চলিলে ব্যক্তির ও জার 

ংদ কখনই হইবার নয়। সেই জন্তহই প্র কামকাঞ্চন থর্জানের 
প্রতিমুত্তি ধরিয়া এবার নরদেহে অবস্থান করিয়ছিণেন |”, বামিজী 
বলিতেন, ঠাকুর “ত্যাগীর বাদশা ছিলেন |” 

ইদানীভ্তনকালে ভারতে ঘে সকল রাজনৈতিক আমন্দালন 5লিতোছেত 
তাহাদের পশ্চাতে দুই একজন ত্যাগী মহাপুরুন আছেন বলিয়া 
যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাইতেছে । যেখানে ভাগ নাহ ভোগ 
আছে-_-সেখানে না আছে খঁতিক+ না আছে পারত্িক উন্নতি । গ্রন্থ 
এই জবতারে কায়মানোবাকো নভ্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
ইঞ্জিতে বলিয়াগিয়াছেন “হে হার? তুমি ত্যাগধর্্ম বিশ্বৃত হও না 
পাশ্চাত্যের প্প্রেয়প্রলোভনের আদশে জীবন ও জাতিগগনে “চষ্টা করিয়া 
প্রাচ্ভাব ধবংস করিও না। ন্যাগ ও ভপস্তা সহায়ে নাথ মন্তুযযুপদ- 
বাচ্য হও) ইহপরকালে তোমার সকথ| উন্নতি হইবে |, 


৭৩০ উদ্বোধন । ২৫শ বা তা | 


স্পা পাপ স্তিস্সিতিসসি তিস্তা » তাপে সিসি সিপাছি ৩৯টি পাটি পি স্টিকি তল ৯০৫ পাস পাশ না এপ পাটি পাস পি লী ও পা তাস 


ম্লাধন বিষয়েপ্ ঠাকুরের জীবনের ইঙ্গিতে বুঝা খায় যে বনুরাগই 
ইহযুগে প্রধান সাধন-_ধে মত বা পথ ধরিয়াই তুমি অগ্রসর হওন! “কন |” 
ঠাকুরের জীবনে যে উদ্দাম অনুরাগের বিষয় অবগত হওয়া যা, তাহার 
কোটি ভাগের এক.ভাগ পাইলে মানুষ ধন্য হইয়া মায় । তিনি শরীরপাতী 
অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন দ্বারা ভারতকে বুঝাইলেন “হে ভারত ! অগ্রে 
ঈশ্বরকে অন্ুরাগপথে সাক্ষাৎ করো তারপর--সাধন ভজন ঘষে মতে 
যে পথে ইচ্ছা করিতে পারো । আরো বুঝাইলেন “সকল মত সকল 
পথেই ঈশ্বরে-__পহুছিবার বিভিন্ন রাস্তা! মাত্র__বাদ-বিসম্বাদের অবসর 
নাই-_মত পথ লইয়া কেহ কখনে! কাহার সঙ্গে বিবাদ করিও না। 
হিন্দু মুস্লমান্‌ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলে নিজ নিজ আদর্শ পথে চলিয়া বুঝিয়া 
লও যে তোমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান বাদ-বিসম্বাদ করিয়া মায়ের 
প্রাণে ব্যথা দিও না” 

ঠাকুরের জীবনাদর্শে বুঝা যায়, ইহধুগে মাতৃভাঁবে উপাসনা দ্বারাই * 
প্রবল আছ্য রিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়! যায়--অন্ত কোন সাধন সহায়ে 
প্রশমিত হইবার নহে । মাতৃভাঁবের এমন আদর্শ জগতের ইতিহাস 
পুরাণের কুত্রাপি আর দৃ্গহয়না। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া তাই মনে 
হয় মাতৃভাবের উপাসনাই ইহযুগের প্রধান সাধন । 

আর এক কথা, ঠাকুর যেন নিজ জীবন আমাদের সম্মুথে ধরিয়া 
বলিতেছেন, ' “হে ভারত! তুমি ভাবের ঘরে টরি করিয়া টাপাকা দ্বারা 
স্থোন কায্য করিবার চেষ্টা করি না__তাহা হইলে লটগ্্য পে'ছান দুরে 
থাকুক বিপদগ্রস্ত হইবে । আর যদি মন মুখ এক করিয়া কাধ্য করিয়। 
যাও তাহা হইলে সিদ্ধি তোমার করামলকবৎ অবস্থান করিবে |? 

এক্ষা/ণ আর একটী কথার আলোচনা করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। কথা ইহাই, এই ঘুগাব তারের নামে ভারতে একটা 
বিশেষ সম্প্রদায় শ্ঃ হইবে কিনা গ এ বিঘয়ে লাহোরে অবস্থান কালে 
স্বামিজীর একটি উক্তি যাহা আমি আমার গুরুভাই স্বামী! শুদ্ধানন্দের 
মুখে অবগত হইয়াছি তাহাই এখান লিপিবদ্ধ করিতেছি । তদানীন্তন 
আধ্যসমাজের নেতা লালা হংসরাজের সঙ্গে ধন্ম্ম বিষয়ে স্বামিজীর নান! 


পোষ? ১৩৩০৭ শু ॥ অবতার বাদ । ৭৩১ 


ভি ০স্িলা িশিসিতাস্টিশাসিপা্পির পিসির স্পা তাস তে সিসি তি ভিত ছি ও 


প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এবং কথায় কথায় স্বঘুরিজী ষঠাহাকে বলেন, 
“দেখুন আমার হাতে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বার আমি জগতের এক 
হৃতীয়াংশ নরনারীকে এক পতাকার নীচে আনিয়। ঈাড করাঁইতে পারি। 
কিন্ত শক্তি থাকা সন্বেও তাহা আমার করিবার ইচ্ছা নাই কারণ তাহা 
হইলে আমার গুরুদেব প্রবরিত ণ্যত মত তত পথ” এই মহা সমনয় 
বাক্য খণ্ডিত হইয়া ভারতে একটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠব 
ঠাকুরের নামে পাছে কালে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে এই জগ স্বামিক্সা 
বেলুড়মঠ নির্মিত হবার পর ঠাকুরের বর্তমান আসনে ঠাকুর ছবি বসা 
পুজা করিতে দেন নাই । খন রেশমী রুমালে অঙ্কিত একী “ক র 
টাঙাইয়া রাখা হইত এবং তাহারই পুজা হইত । পরে স্বামিজা একদিন 
রাত্রে কি একটী ৬1519 দেখিয়া পরদিন নিজ হস্তে আসন সাফুরের ছবি 
বসাইয়া দেন তদবধি অগ্ভ পধ্যন্ত সেঃ ছবিরই পুজা হইতেছে । এই গটনা 
দ্বারা ইহাই বুঝা যায় বে, স্বামিলীও ভয় করিতেন পাছে সম্পদ রহীল 
ঠাকুরের নামে কালে মাবার ভারতে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া 255 
কিন্ত একথা বলিতে হয় যেঃ আজ ত্রিশ বংসর ঘাবং ঠাকুরের 5দাসঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়া বুঝিতে পারিয়াছি ঠাকুরের মহাসমগ্বয় ও অসাম্পদ'যিন 
হাব এখনো পুর্ণ জাগ্রত রহিয়াছে । কিন্তু কে বপিবে, ঠাকুরের অর 
ভক্তগণের তিরোভাবের পরে এী উদার সমন্বয় শাব ক্রমে সংকার্ণ ইয়া 
আমিবে কি না, এবং কাল ঠাকুরের নামে ভারতে 'এক সম্প্রদায় বািশেল 
গড়িয়৷ উঠিবে কিনা,1__ প্রকৃতির নিয়ম পর্লঃন্য' সময়ে মত পথ দি মঙ্াণ 
হওয়াই প্ররুতির নিয়ম; এন্প না হইলে দেহ পারণ করিমা 5গৰানের 
পুনরবতরণের আবশ্যকতাও আর থাকে না। 

উপসংহারে বক্তব্য এই মে, রাম 9 রুষ্গানতাঁরে ভারভবার্ষে ধর্মাবিন তে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিপঃ পুরংণাদিতে তাহার গ্রমা? 
পাওয়া যায়? শ্রীতগবান্‌ বুদ্ধ'বহারের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে গক্ষেয় 


৯০৯০২ 


জগতের সর্বত্র বে তুমুল ধর্মমান্দোলন টউগ্চিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্শসঙ্ঘ 
গঠন, শিল্পস্থাপত্য বিগ্ভার বিকাশ, ও ঠৈত্য বিহরাদি স্থাপিত হইয়াছিল 
ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । ভগবান্‌ শ্রীটৈতন্তাবতারে বঙ্গদেশ 


৭৩২ উদ্বোধন । $+ [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


প্লাবিত করিয়া যে উর্দবেল প্রেমের বন্য! উঠিয়াছিল তাহ! সমগ্র ভারতবর্যকে 
অল্লাধিক ভাসাইয়াছিল। কিন্ত শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণাবতারে__ঘে মহাঁসমনবয 
বার্তী ঘোঁধিত হইয়াছে-__যে জাগরণের বার্তা দেশ দেশান্তরে প্রাণ 
সঞ্চার, করিতেছে এরূপ আর. কোন সময়ে হয় নাই__-একখা চিন্তাশীল 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । এমন জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্খবর সমন্বয় 
যাহা গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ একদা অর্ভুনকে উপদ্রেশে করেন-_পরস্ 
যাহ! কালে এক মানব করুক কখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই "তাহা এই 
ধুগাবতার এরামকঞ্ণ শরীরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গীতা শাস্ত্রোন্তি সফলত। 
লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ গীতা শাস্ত্র কেন -ঘোর গহন তন্শান্ত্র সাধন 
সমুহ ভগবান্‌ এই অবনারে স্বয়ং সাধন! করিয়া ইহাদেরও প্রত্যক্ষ 
সফ০তা প্রদর্শন করিয়াছেন । বেদবেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, হ্বীপয়, মহন্মদীয় 
কোন সাধনাই এবার প্রন্থ নিক্ঘ শরীরে ন। করিয়া যান নাই। বদি 
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান্‌ ব্রাঙ্গ গ্রীগান বৌদ্ধার্দি মতবাদিগণ কখনো 
এক রগমঞ্চে উপস্থিত হইয়া ভাই ভাই বলিয়া একে অন্তরকে আলিঙ্গন 
করিবার সুযোগ পায় তবে ও)শ্)রামরুঞ্জ দেবের মত দ্বারাই তাহা সুসিদ্ 
হইবে__নতুবা বুদ্ধিতেদী “শুদ্ধিঃ, ক্ষণিক উত্তেজন। মুলক স্বর জ্যনীতি? বা 
সাধন হীন “সভাগণ' দ্বারা পাশ্চত্য ছাঁচে গঠিত “সভা-সমিতি' দ্বারা সহৃদয় 
মূলক একতা! সংসাধিত কখনই হইবার নহে । এই অন্ত আমরা ভারতের 
- জগতের যাঁবতীয় ধর্মসম্প্াদ্দাকে শ্রীরামক্ঞ্দেবের সর্ব-ধর্ম-সমন্য়ী 
হতের আলোচনা করিতে এবং তাহার দিব্যাদর্শে জীবন গঠন করিতে 
আহ্বান করিতেছি। প্রর্ুর জীবন অনুধ্যান করিয়! "আমরা ধন্ত' 
হইয়াছি_-এইজন্য আমরা জগতের যাবতীয় নরনারীকে তাহার 
স্থদমাচার প্রধান করিয়া তাহাদের জীবনকেও ধন্য ও সফল করিতে 
পরামর্শ প্রদান করিতেছি। ধাহার কর্ণ আছে তিনি শ্রবণ করুন__ 
ধাহার হৃদয় আছে তিনিই এই যুগাবতারের বিষয় অনুভব করুন। ও 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পনমন্ত | 


স্বামী প্রেমানন্দ 
( পূর্ববানুবুন্তি ) 
(স্বামী চক্্েশ্বরানন্দ ) 


আজন্ম ইন্ড্রিয়ের দাস ও সতত কাম-কাঞ্চনসেবী আমরা শ্রীরাম কুষঃ 
দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিম্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। স্টির প্র:রন্ত 
কাল হইতে অগ্ভাবধি মানব নারীকে তাহার €ভাগ্যবস্থ বলিয়াই দেখিয়' 
আসিতেছে । বিরল কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ভগবৎ রুপালাতভের 
উহা প্রধান অন্তরায় বুঝিয়। নারীতে স্ত্রীবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ ধদি উহ তে 
মাতৃ বুদ্ধি বা খ্ররূপ অন্ত কোন কাম-গন্ধ-হীন ভাব আনিতে চেষ্টা করণে 
ভবে বিগত বহুজন্মের সংস্কার সমূহ প্রবল বাধারূপে তাহার পথে দণ্ডায়মান 
হইয়| তাহাকে এরূপে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেয় না। বিরলে 
বিচারের সময় নারীতে মাতৃবুক্ষির উদ্দীপন হইলেও বিনয়ের সনুখব গর 
হইতে না হইতে প্র বুদ্ধি কোথায় অঙহিত হইয়া তাহার স্থানে পূর্বভাব 
আসিয়াই উদ্দিত হয়। হয়ত, কোন উচ্চসাধক, বহুবর্ষ যাবৎ কঠের 
ধ্যান তপশ্তার ফলে, কামিনীতে মাতৃখুদ্ধ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়াছে, 
তাহারও মনের কোন ছিদ্র দিয়া সহসা উহাতে শ্ত্রীবুদ্ধি উদ্দিত তইয়া যত 
উচ্চ তিনি একদিন উঠিয়াছিলেন তত নিয়ে পুনরায় নামিয়া গিয়াছেন। 
এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে'র আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বিরল নহে । স্থরাং 
মানব, জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাহার উপর হইতে এককালে 
€ভোগবুদ্ধি অপসারিত করিতে পারে না পুজ্জাপাদ বাবুরাম মহারান্তবের 
আজন্ম স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে এ বুদ্ধি-রাহিতা ইহ] অল্প আশ্চর্যের বিধয় 
নতে। আমরা শুনিয়াছি, “ন্ত্রী শরীরের বিশেষ গোপনীয় অক দাহার 
1ম মাত্রেই আমাদের মনে কুৎদিৎ ভোগের ভাবই উদ্দিত হয় বা এরাপ 
উত্দত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের- ভিতর শিই বাভারা, তাভারা 
'অশ্লীল+ বলিয়! কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক দূ“র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 


৭৩৪ টি | [২ ২৫শ বর্ষ-_১৮ সংখ্যা | 


সিসি পাস পা অপার ৮ ১ সিপাস্টিলানিশাটি পালাল পীস্িরী ৮৩ চটি ০5 


করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতে তাহাতে ত্রহ্মযোন্ধ ত্রিজগং 
প্রসবিনী আনন্দময়া জগ্ুদস্বার উদ্দীপন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতদিন না 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।”* স্বামী প্রেমানন্দজীর ততদূর না হইলেও 
তিনি থে তদ্ধপযুক্ত শিষ্য সে বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

পরমঠং্দদেব তাহার ভক্তগ্ঘণের কাহার কিরূপ ভাব তাহ সময় সমর 
নির্দেশ করিতেন । শ্রীধুক্ত বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, ৭য় প্রকৃতি 
ভাঁব__দেখলাম দেবীমুভি, গলার হার, সখী সঙ্গে ।” অন্তদ্দ ট্রি সম্পন্ন 
প্রীরামরুষ্ণদব তাহার অন্তরঞ্গ বালক উক্ত বাবুরামকে ভাব দমনে মাহা 
দর্শন করিয়াছিলেন_-উ্ভার বহুবর্ষ পার মঠের জনৈক নবীন সন্যাসা 
সহজাঁবস্কায় তাহাকে রূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন । তখন 
পূজাপাদ বাবুধাম মহারাজ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পুজা ও আরত্রিকাঁদি 
করিতেন । একদিবস তিনি ভাবে গরু গর্‌ মাতোয়ারা হইয়া তাহার 
প্রেমাস্পৰ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি করিতেছেন হঠাং পূর্বোক্ত 
সন্নযাসীটার তাহার উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন-_তাহাঁ- 
দ্রিগের চিরপরিচিত বাবুরাম মহারাজ নাই, ক্ৰীহার স্থানীধিকার করিয়া 
শীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতা স্বয়ং শ্রী-গবানের আরতি করিতেছেন । এরূপ দর্শন 
করিয়া তরুণ সন্নাসীর হৃদয় ভাবে ও প্রেমে পর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি 
বলেন-_-“আমার তখন খুব ইচ্ছ! হচ্ষিল এই সময় মার চরণ হখানি গিয়া 
জড়াইয়া ধরি কিন্তু মঠের সকলে ও বাঠিবের বহুভক্ত তথায় উপস্থিত 
থাকায় লজ্জায় উহা করিতে পারি নাই 1» 
« বাঁবুরাঁম মহারাজ পরমহংসদেবের সহিত মিলিভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ও অনতিকাঁল পরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বাঁলক-ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে তাহার 
নিকট আগমন করিয়াছিলেন । নাম সংকীর্তন বা ভজনাদি শ্রবণ 
করিয়া জাহাদিগের মধ্যে কেহ £কহ তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। 
কিন্তু, বাবুরাম মহারালের এরূপ বড় একটা হইত না। তাহাতে তিনি 
অত্যন্ত চঃখিত হইয়া একদ্দিবস পরমহংসদেবকে গিয়া! বলিলেন-_ণঅন্যান্ত 
সকলের মত আমারও ভাব হয় না কেন? উহা আপনাকে করিয়! দিতে 


* শ্প্রীরা মকুষ্ণজলীল। প্রসঙ্গ- উন্তরাদ্ধ । 
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হইবে ।” শ্রীশ্রীঠাকুর উত্ত্ী করিলেন “তাকি হয় রে? আমি বল্লেকি 
হয় ?” কিন্তু বালক ছাড়িবার পাত্র নহেন, এ এক কথা “আপনা/ক 
কৰ্িিয়া দিতে হইবে ।” বাধা হইয়া তিনি একদিন শ্রশ্রাগন্মাতা.ক 
বালকের অনুযোগ জানাইলে মা বলিলেন “ওর ভাব “হবে না, জ্ঞান 
হবে ।” এইবপে শ্রীরামরুধ্দেবের স্বেহ, যন্র ও প'রালনায় তাহার 
আধ্যাত্মিক জীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাহ"ত লাগিল। 
তাহার কৃপা বাতাসে পাল তুলিয়া ভক্তের জীবন শুরী বািবিশ্বন্ধ 
সাগরবক্ষে নাঁচিতে নাচিতে আঁননভরে অনস্তের পানে ছুটটিয়া উলিল। 
কিন্ক, এই পরিবর্তনশীল জগতে চিরদিন কাহারও সমান যায়না । সুখের 
পর দুঃখ এবং ত£খের পর স্থথ সকলের ভাগোহ অআ'সরা থাক! 





সমিতির শাসিত সি তা লাশ ৯ 


ঠাহার জীবনেও তাহার অন্যথা হইল না। আআ গবান একাপন 
আনন্দহাট ভাঙ্গিয়া নরলীল! ত্যাগ করিলেন । শ্াঙ)ঠকুংরর সপ্তানগণও 
এককালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িলেন । কি উঠার কমেকমাস 
"পরে ভগবদিচ্ছাঁয় পুজ্যপাদ প্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ এ।র'মরুষ দেবের 
বালকভক্তগণকে পুনরায় একত্র করিয়া! বাবুরাম মহারা"জর জশ্মাভীম 
আটপুর গ্রামে লইয়া গেলেন ! উহা ১৮৮১ সা'লর ডি/সগ্ধর মাস। 
হৃদয়ে তীব্র বৈবাগ্য, ভগবান লাশের জন্য অদমা 'ম্মাদন। এবং 
সংসার ত্যাগের জ্বালাময়ী পিপাসা লইয়া এই কায়কটী ব'লক নর্দিন 
প্রথম আটপুরে শু5 পদার্পণ করেন, তাহা ভারা হঠতিঠস একটী 
চিরশ্মরণীয় দিন। কারণ এদিবস প্ীস্বানে "হারা ঘ এপ্রমণসুতে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আর কখন ছিন ভয় নাত । শ্ুতিরাং বলিজ্তে 
পারা যায় আটপুরের আকাশবাতানহই সর্বপ্রথম আীপামকঞ্জসঙ্গেনের 
উদ্বোধন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল । তথায় সপ্াঙাদিক 
কাল ধ্যান, ভঙ্গন ও কীর্তনাদিতে অতিবাতন পূর্বক তাহারা নল 
প্রতিঠিত 'বরাহনগর মঠে আসিয়া বান করি.হ লাগিলেন । াভাদিগের 
মধ্যে কেহই আর সংপারে পুনঃ প্রবি্ হহীলেন না। ইভঃপুনে 
শ্রীরামকৃষ্জদেব বালকভক্তগণের মধ্য অনেককে দয়” প্রব্রজ্ঞা দান 
করিলেও তীাহাদিগের কাহারও তথন ৭৪ সন্নাসধঙ্দ্ম এহণকালীন আনুসঙ্গিক 


৭৩৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_১২শসংখ্যা। 


স্মিসসিটিসমিলী ৬ পসসপসসিসসসসলি পতি লা তি - পদ পি পাপী পিসি তৌ সি পাটি পাস পাস লাস্ট পিসি স্পা এ সপন সি, 





ক ১০ - পাস 


নামকরণার্দি হয় নাই। দলপতি শ্রীন্ক্ত নপ্েন্্রনাথ বরাহনগৰ মঠে 
প্রথম নিরজা হোম সম্পাদন পুর্বক স্বয়ং “শ্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ 
“করিয়া (৫) তাহার অগ্ঠান্য গুরুত্রা তাঁগণকে ও তাহাদিগের ন্বভাবান্কুষারী 
বিভিন্ন নামে ভূষিত করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীরামর্দেব 
শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন “ওর প্ররুতি ভাব” এক্ষণে প্র 
বাক্য ম্মরণ করিয়৷ পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী শ্রীঘুক্লু লাবুরাম 
মহারাজের নাম রাখিলেন “স্বামী প্রেমানন্দ” | 

পূজ্যপাদ শশীমহারাজ্র ব৷ স্বামী রামকুষ্ণানন্দজী তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিত্য পৃঙ্ম'ি করিতেন । কার্য ব্যপদেশে তিনি মান্দা গমন 
করিলে এঁ ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর স্তস্ত হইল। তিনি কিছুকাল 
সানন্দে ঠাকুরের সেবার্দি ভার বহন পূর্বক তীর্থ পর্যটনে বহির্গত 
হইয়া বেলুড় মঠ স্থাপনার কিছু পূর্বেই এ কাধ্য শেষ করত: পুনরায় 
মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । পরে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
জগতে বর্তমান যুগাবতারের সর্ব-ধর্ম-সমন্বয় বাণী ঘোষণা করিয়া 
£বেলুড় মঠ” স্থাপন করিলে তাহার সহিত তথায় বাদ করিতে 
লাগিলেন । অন্যান্য গুরুন্রাতাগণের হ্যায় তাহারা পরম্পর পরস্পরকে 
অতাস্ত ভালবাসিতেন । নবাগত সন্যাপী ও ব্রহ্গচারিগণের শিক্ষার জন্য 
স্বমিজী তখন মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে কেহই দিবা-নিদ্রং যাইতে 
পারিবে না। এক দিবস তীঠার জনৈক শিষ্য তাহাকে সংবাদ 
দিল-_-“বাবুরাম মহারাজ ঘুমাচ্ছেন 1” স্বামিজী তাহাকে আদেশ 
করিলেন-ঘাঃ তাকে পা ধরে টেনে ফেলে দিগে” শিষ্য আদেশ 
শিরোধাধ্য করতঃ নিদ্রিত অবস্থায় স্বামী প্রেমাননের পা ধরিয়া 
টানিতে লাগিল। টানাটানিতে নিদ্রা ভর্গ হইলে বালককে এরূপ 
করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন-_-“আরে, থাম্‌ থাম্‌ করিস্‌ 
কি ?”_-আর করিস কি? তখন তাহার নিষেধ কে মানে ? "বালক 
তাহাকে শৌকি হইতে "ফেলিয়া দিয়া অবিলম্বে সেস্থান হইতে প্রস্থান 
করিল। এ দিবস সন্গ্যার পর শ্রীত্রীঠাকুরের আরত্রিক শেষ হইলে 
স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিপীর ঘরের সম্মুখবর্তী বারান্দার উত্তর দ্বার 
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দিয়! রঙ স্থানে প্রবেশ করিলেন । তখন স্বামিজী তথায় পায়চারী 
করিতেছিলেন। তাহার প্রাণের ভাই বারুরামকে হঠাৎ সন্মুথে 
দেখিয়া তিনি হার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কুদ্ধকঠে দরবিগলিত 
নেত্রে তাহাকে বলিতে লাগিলেন__“ভাই, ঠাকুর তোর্দের কত খত 
করতেন? সর্বদ| বুকে করে রাখতেন"। আর আমি (তার্দের উপর 
কি অন্তায়' অন্ট্যাচান্পই না করছি । ঠাফর কি এরই জন্য তে'তদর 
ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন ?” এই বলিয়া স্বামিজী বালের 
ন্যায় উচ্চৈম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । শুনিয়াছি, স্বামী গ্রাম নন্দ 
প্দিন বহু কষ্টে তাহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । অন 
এক দিব পুজ্যপার্দ বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র হস্তে গাঙ্জীচাকা রণ 
পুজা করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময় স্বামিজীকে সম্মূথ পাইয়! £*নি 
এ সচন্দন পুস্পদামে তাহার শ্রীপাদপন্ম পুজা করিলেন । মায়ারহিত 
মহাত্যাগী শ্রীরামকৃঞ্চ সম্তানগণ পরস্পর সকলেই এইব্প শুদ্ধ গাম. এ 
আবদ্ধ । 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বস্ববূপে লীন হইলে “মঠ” এবং এমশন? নংকাস্ত 
সমুদয় কাধ্য ভার স্বামী ব্রদ্ধানন্দের উপরেই পতিত হইল । "রী কাষোর 
অন্য তাহাকে প্রায়ই ভারতের নানা স্থানে গমনাগমন ও আবাল 
করিতে হইত বলিরা বেলুড় মঠের তন্বাবধান স্বামী প্রমানপাত সং্পাদণ 
করিতেন । এ্রশ্রীঠাকুর সেবার ব্যবস্থা, হরুণ শ্র্দচারা ও সগ্যাসিগণকে 
শিক্ষাদান এবং আগন্তক ভক্তমণ্ডলীকে আদর অভার্থনা প্রভুি 
সমুদয় কার্ধযই প্রককাঁলে তাহাকে করিতে হইত । তনিও এ সর্ধস্ 
কর্ম মহাপ্রেমের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন । কারণ» “প্রম াহার 
হৃদয়ের স্বভাব সিদ্ধ বস্তু ছিল। স্বামী প্রেমানন্দের অন্তঃকরণ €প্রমে 
গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল । এই প্রেমের বন্তায় বহু ভক্ত অন্ত 
একদিন ভাসিয়া গিয়াছিলেন । প্রেমে সকলকে 'এক করিতে, নী০কে 
উচ্চ, পাপীকে পুণ্যাত্ম!, 'অভক্তকে ভক্ত এবং পরকে আপন করিতে 
তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন । সকলে যাহাকে বহিক্ষার করিয়াছে ব্বামী 
প্রেমানন্দ তাহাকে শরণ দিয়াছেন এবং সমাজ যাহাকে আগ করিয়াছে 

৮৬, 


৩৮ উদ্বোধন ও [২ ২৫ বর্ষ__১২শ নংখ্যা। 


ভি ৯৯ ০৯ পা৯-রা৯০৮৬ 22১৬8 নও পোলা পাছি 
পাস 


তিনি তাহাকে আবিঙ্গন দান করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্মবীৰ বপন 
করিয্লীছেন। উক্ত বিষয়ক একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে এখানে 
মন্দ হইবে না কর্লকাতাবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান যৌবনের প্রারস্তে 
প্রবৃত্তি সতরোত রুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়৷ উহার প্রবল প্রবাহে পাপপথে 
বহুদূর ভাসিয়া গিয়াছিলেন। ভাগ্ক্রমে তিনি একদিন স্বামী “প্রমা- 
নন্দকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি আকুষ্ট হন। এও আকর্ষণ ঘবককে 
একাধিক বার তাহার শ্রীচরণ প্রান্তে আনয়ন করিয়াছিল। পুজ্যপাদ 
বাবুরাম মহারাজ এ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় পুঙ্খানপু রূপে 
অবগত হইয়া! ও তাহার প্রতি যথেষ্ঠ ন্সেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে 
থাকেন । যুবক দেখিলেন, এ ত বড় আশ্চযোর বিষয়! যাহার জন্ত 
তাহার মাতা পিতা, ভাই বন্ধু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন) এমন কি 
যাহার জন্য আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে “আপনার? ভাবিতেও লজ্জানুভব 
করেন, সেই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও এই সাধু বাহার সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এত ভাল, বাঁসেন ও শ্বেহ করেন কি করিয়া? 
যাহার প্রেমে পড়িয়া সে কুলে কালি দিয়! অধঃপতনের নিয্নতম “সাপানে 
অবতরণ করিয়াছে সেও তাহাকে স্বার্থের জন্টই ভালবাসে, উহার 
ব্যাধাত ঘটিলে অনায়াসে সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে-_ 
কিন্তু এই পরম দয়াল পুরুষ তিনিত তাহার নিকট কিছুই চাহেন না 
বা কিছুরই অপেক্ষা করেন না বরং ধাহার স স্পর্শেরও অযোগ্য, 
তিনি তাহাকে এত ন্বেহ ও করুণা করেন কেন? ইহারই ভালবাস 
দেখিতেছি ঠিক ঠিক অন্ত সকলের উহা কথার কথা পাত্র । এইবূপে 
মহাপুরুষের প্রতি আকুষ্ট হইয়া যুবকের অন্তঃকরণ ধীরে ধারে পবিত্র 
হইতে লাগিল এবং পরিশেষে উহাতে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া 
তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিল। পাঠক জানিয়া 
আনন্দিত হইবেন উহার অনতিতকাল পরেই খর ভাগ্যবান যুবক মহা- 
পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্বক অধুনা শ্রীরামকুষ্চ সজ্বের অন্যতম 
কর্ষিরূপে প্রভূত লোক কল্যাণ সাধন করিতেছেন । যদি অতি অশুদ্ধ 
জীবনও ধাহার পুত সঙ্গলাভে এইব্ূপে পরিধর্ঠিত হইতে পারে, সরল 


২ পা পাশলাটিপিস্টিিস্পপাসি পাটি পাস পি সিসি শন্ছি পাটি পাটি ৪ ৯ পিতা পাশ ৩৭ 


যত ১6511 নর ভিত্তি না 


এবং নির্মপচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহার সংস্পর্শে আসিয়া যে কতদূর উপরুত 
হইত্রেন তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? (ক্রমশঃ ) 


হিন্দুত্বের ভিত্তি 
(শ্রীমতী সতাবাল৷ দেবী ) 
৬। হিন্দুর ঈশ্বর পরায়ণতা । 


বিধন্মী 0০ বলিতে যাহা বুঝে হিন্দু ঈশ্বর বলিতে তরপেক্ষা উন্নত 
কিছু বুঝিয়া থাকে, হিন্দুত্বে ঈশ্বরের প্রতিকোপাসনা প্রতিম! পুজা 
[01 01511) € পৌন্তিলিকতা৷ ) নহে”_এ জিনিষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং 
"জগতে হিন্দুরই নিজন্ব । অবিবেকী (০1১০৪এএর পুজক-_সাধা রণতঃ 
যে সমস্ত ভাব ধর্ম সম্বন্ধে পাইয়াছে, হিন্দুত্বের ভগবদূৃভাবের তুলনায় তাহা 
অলীক অসার ছেলেখেলা মাত্র । 10০01 ৬/০১1]১ ( পৌত্লিকতা , সম্গম 
ভীতি সমস্তের 17200101977 ( প্রতিরূপ ) স্বরূপেই 11থ)কে গ্রহণ করে 
আর তাহারই বে আত্মাকে দে কল্পনা করে তাহাই তাহার উপাস্য 
(০. এই পুজায় পুজক নিজে পুজার বস্ুর কাছে কিছুই নে, ববং 
পূজার উপকরণেও কিছু বাস্তবতা থাকিতে পারে তাহার তাহা 
নাই। এই শ্রেণীর ঈশ্বর বা এই শ্রেণার পূজা ভিন্দুত্বের মধ্যে স্থান 
পায় নাই। হিন্দুর প্রতিমা পূজায় পুজকই সর্বময়, প্রতিমা তাহার কাছে 
একটা স্মারক বস্ত, একটা নিদর্শন, আসল বস্ব তাহার পুজার বস্থকে 
চিরদিনের মত এ পুজার ভাবে তন্ময়হ্ব লাভ অভ্যাস করিয়া আপনর 
মধ্যে লাভ করাই হিন্দুর প্রতিমাপুজার লক্ষ্য? প্রতিমাকে বিগ্রহ ন্বরূ,প 
সে আপনার হাতে নির্দাণ করে আপনার কল্পনা দ্বারা তাহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করে তাহাকে একট! নির্দিই সময়ের মত- মানসিক অভিব্যক্তি 
কোনও একটা বিশেষ স্থানে উপনীত না হওয়া পন্যন্ত--সন্ুথে স্থাপনা 
করে মাত । 


৭8৩ উদ্বোধন । চর নি বর্ধ2শ সংখ 


স্মলাপীপাস্দি পা সি সি পাপা ও পাস্টি পাটি সতী তি 


অন্ধকার ছর্গম গর প্রথে ধ বৃক্ষশিরে আকাশে বাতাসে জলে চারিদিকে, 
মৃত্যু এ পারে ওপারে ভয় কল্পনা করিয়৷ ভরসার আগহাতে হ্বীশ্বরের 
শরণাপনতা, 'প্রতিযুত্তি লইয়া! নৃত্য উৎসব গড়াগড়ি পশুহত্যা,--হিন্দুত্বের 
ভগবদূভাবের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই । পুজায় পার্ববণে যদি 
কিছু থাকে, তাহার লক্ষ্যের বৈসাদৃপ্ত অনুষ্ঠান গত সামান্য সাদৃঠ 
হইতে কত চরম ও সুম্পঈ তাহা দ্রষ্টব্য । 

হিন্দুর ঈশ্বরাস্তিত্বের অনুভূতি অপরাপর ধর্মের মাপ কাঠিচত মাপিতে 
গেলে, স্থলতঃ চারিদ্বিকের সকল জাতির ঈশ্বর ধারণার অনুকরণের 
একটা শৃঙ্খলাহারা সন্নিবেশ, এবং হঙ্স্তঃ, অর্থাৎ 110511500021]5 
বুঝিতে গেলে )[5051510- মানবের বোঁধাতীত গুঢ়ার্থের সন্দেহে 
বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিবে। 

যে ভিত্তির উপর হিন্দুত্বের এই হাঁজার মহল ইমারত খাড়া হইয়াছে 
তাহার গঠন প্রণালী যিনি হৃদয়ঙ্গম করিবেন ধন্দ এবং ঈশ্বরতন্দ 
তাহার.মধ্যে একট! মানব স্বভাবের অতলস্পশী শক্তির স্পৃং। জাগাইয়া 
দিবে! ঈশ্বর হিন্দুত্বের মধ্যে স্বার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ নহে, 
পরমার্থ। হিন্দু কল্পনায়ও স্বর্ণ কল্পিত-সত্য ; সে স্বর্গে দেবগণ ঈশ্বরেরই 
উচ্চাঙ্গের উপাঁসক | স্বর্শযাকত্রী সেখানে গিয়া নিছাক ভোগম্থণ 
পাইবে, কল্পনা এরূপ নহে। সে উচ্চসঙ্গ এবং উচ্চস্বশঙাব পাইবে, 
ভোগন্থুথ তাহারই পরিণাম । পুজা ধর্াচরণ প্রভৃতি দ্বারা যে 
মানসিক অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে-*ন্বর্গে সেই শ্রেণীরই 
অধিবাঁপী দেবযোনীর কথা প্রচার করিয়া পরকালে তাহাদিগের 
মধ্যে বাসের ভরসা দিয়া হিন্দুত্ব সাধারণ প্রকৃতির মান্ুবকে ইহলোকেই 
সেই পরলোকের উপযুক্ত গড়িয়া তুলিবার বৈজ্ঞানিক কৌশলজাল 
বিস্তার করিয়াছে বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে তাহা বোধগম্য হুম । 

যে ভারতবর্ষ 'এই হিন্দুত্বের বাসভূষি, তাহার প্ররুত ইতিহাস 
এ কথার ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টব্ূপে করিতে পারিত কিন্ত এমন এক 
সম্মোহন বিদ্যায় দেশবাসীকে অভিভূত করা এই ধর্ম সংস্থাপকগণের 
উদ্দেশ্ত ছিল যাহাতে কৃতকার্য হইলে পৃথিবীর অনস্তকালব্যাপিনী 


পৌষ, ১৩৩৬ | ] হিনদুদ্বের ভিত্তি ৭৪১ 


০955 িপাস্পিসিপাসিপাস্িপািাসিলা সি সি লন 


বৈচিত্রামরী “সভ্যতার হত তাহারা চরমরূপ দিতে পারিতেন, তাই 
সে ইতিহাঁস যাহার মধ্যে তাহারা তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন ; 
তাহাকে বুঝিতে না পারিয়াই দর্শক হিন্দুত্বের ভিতরটা [1১507517এর 
কুকম্মাটিকাঁয় অন্ধকার দেখে । 

এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কার আছে যে রও ভারত- 
বর্ষের ইত্ছাস ভারতের জাতীয় আখ্যায়িকার অতি সামান্ত অংশটাই 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের দণ্ড।য়ম।ন 
হইবার সম্ভাবনা তাহার হিন্দু-আখ্যাধারী বিশাল জনসংখ্যার ভবিষানেপ 
উপরেই নির্ভর করিতেছে । 

এই বিশাল জনসংখ্যা শত সহস্র সম্প্রদদায়ে বিচ্ছিননবহ প্রলীয়মান 
হইয়া ূর্বলতায় ভূতলশায়ী-__কদাচাঁর কুসংস্কারে পযুশসিত হইয়াও, 
এখনও স্বভাবের মেরুমজ্জামধ্যে বিশ্বমানবের জীবন লক্ষ্য হইতে স্বতন্ত্র 
যে সঙ্কল্পকে পোষণ করিতেছে তাহার স্বরূপ যদ্দিও তাহার কাছে 
* পরিস্কুট নহে তথাপি স্বভাবের মধ্যে এমন দৃঢ়সম্বদ্ধ যে প্রণান্তেও 
যাইবার নয় | 

এই সঙ্কলের অমরত্ব সম্বন্ধে যখন নে তই তন অন্সংখার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইবার কারণ দেখি না। বরং «নে হয় 
বার বার লক্ষ্যত্রঃ হইয়াই এই সম্প্রদায় দাঁড়াইতে এবং সংস্থ।পকগণ 
যে উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়া ধর্মের বাধনে তাহ!দিগকে আবদ করিয়া 
গিয়াছেন তাহার সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে অযথা বিলম্ব করিতেছে । 

ফলতঃ হিন্দুন্ব যেন এক মহাবলশালী জারক-বস্ত। মন্রুক্য-জাতির 
পরম্পর স্বার্থ সংবর্ধকে সভ্যতার প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্পর্বেঃ পরিণত 
করা) প্রতিদ্বন্বিতার বৈষম্যকে সহযোগিতার সাম্যে সার্থকতা দেওয়া 
এবং সংগ্রামকে যুক্তি ও শান্তির স্বাহাঁবিক পরিণামে নিয়ক্িত করা 
তাহার অস্তনিহিত শক্তি । সাম্প্রদায়িক অহঙ্কারে এই হিন্দুত্ব আপনাকে 
ভ্রান্তভাবে পাইয়া! আপনার স্বাভাবিক এবং-অব্যর্থ শক্তিকে হারাইয়া 
ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বিরোধের একটী সামান্ 
স্কুলিঙ্গ জলিয়! তাহা ক্রমশঃ অগ্নযদগমে পরিব্যাপ্ত হইতে হইতে বোদ্ছে 
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হিন্ুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, ভারতবাসী ওপাশ্চাত্যে ক্রমশঃ বিরাটতর 
রূপ ধারণ করিয়া এমন,সমস্তা টানিয়া আনিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার 
আর. তাহার মীমাংসা করিতে পারিবে না । এ বিরোধের দাঁকানল 
নির্বাপিত হওয়া! অসম্ভব । 

সমস্যা এমন রূপ ধারণ করিয়াছে যে এই বিশাল সম্প্রদায় বাহিরের 
দিক হইতে তাহার কোনও রূপ সমাধান খুঁজিয়৷ পাইবেন । এবং 
এই সমস্ত ঠেলিয়া কোনও মতে এবং কোনও দ্বিনেই উঠিয়া দাঁড়াইতে 
পারিবে না । অন্তরের মধ্যে তাহাকে ডুব দিতেই হইবে । 

অন্যরূপ হইবার হইলে এতদিনে মুসলমানের সঙ্গে লড়িয়া, পশ্চাত্যের 
নিকট প্রবঞ্চিত হইয়! সে রূপান্তর ধারণ করিত । যে বিশিষ্টতা তাহার 
মধ্যে এখনও এতখানি, তাহা কি সে পরিত্যাগ করিয়া যাহাঁদের কাছে 
পরাজিত হইয়াছে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইত? 
মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলের আটসঈ্দট পোবাক অঙ্গে 
মানাইবার অন্ত আপনাকে সে কাটগ্াট করিয়া 'ছোট করিয়া লইতই | 
আপনার নিজস্ব শক্তিকে ভুলিয়া অথচ আপনারই পায়ে উঠিয়৷ শড়াইবার 
ব্যর্থ চেষ্টায় এতদিন সে গোঙাইত না-_যেখান হইতে শক্তি পায় 
লইয়া উঠিয়া াড়াইত | 

এই বিশাল সম্প্রদায়ের আত্মবোধ আপনার অন্তরের মধ্যে ডুব না 
দিলে আর আপন লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার আপনার প্রারুতিক 
গঠনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বীজাকারে নিছিত হইয়া আছে, অন্কূল চেষ্টা 
বুদ্ধি উৎসাহ প্রয়োগে তাহা অন্কুরিত পরিবদ্ধিত করিতে পারিলেই 
প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমঃ প্রকাশিত হইয়া তাহাকে দীড় করাইয়া 
দিবে, কিন্ত, বার বার লক্ষ্যত্রষ্ট হইবার ফলে ষেন দৃষ্টিশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
হইয়! পড়িয়াছে, ইহারা আজ দেখিতেই পাইতেছে না),_শক্তি বলিয়া 
অবগ্য প্রাপ্য সুনিশ্চিত একটা কিছু আছে তাহা আর ধারণাতেই 
আসিতেছে না। স্বরে তাহাকে দেখিবে কি করিয়া ? সত্যকে প্রায় 
মিথ্যারই মত করিয়! রূপকে সাজাইয়া পুর্ববন্তী আচাধ্যগণ ইহাদের হাতে 
দিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন তাহার! এই সাত্বনা মনে মনে লাভ 
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করিয়াছিলেন: সিডির গোড়ার ধাপ ত ধরাইয়। দিলাম যদি অন্যদিকে না 
চলিয়া যায়, একদিন না একদিন উপরতলায় উঠিবেই । 

"হায় অসম্পূর্ণ চেষ্টা ! সেই নীচের ধাপের তলায়ই গড়াগড়ি দিতেছে | 
মন নামক জিনিষটা! কেমন এক বিপরীত গঠন “ধারণ করিয়াছে ঠিক 
ভাবে দৃষ্টিশক্তি অবলম্বন কিছুতেই এস, সাধা বলিয়া অবধারণা কগতে 
পারিতেছে না, । 

জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরলাঁভ এবং হিন্দুর সমাজ ধর্ম রাঁজনীতি অর্থশীন্তি 
পধ্যন্ত 'ঘোগের উপর প্রতিষ্ঠিত এই হছুইটী আমাদের জীবন গঠন সঙ্গন্দে 
চূড়ান্ত তথ্য এখনও হিন্দু নামধারী জনসজ্বের কেহই ষেন নিষ্পন্ডি করিয়া 
লইতে প্রস্তত নহে । 

ধন্মতত্বে যাহাই লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিয়া অতীতের গৌরব। 
বর্তমানে আমার অনুভূতি যদি অবিবেকী (৮১171, এর উপাসকের 
চেতনাস্তরেই থাকে আমার বিবেক জাগ্রত হইয়া ঈশ্বরহের তলায় 
হৃদয়ের বোধ এবং ইচ্ছাকে উন্নত করিতে উগ্িয়! পড়িয়া না লাগে? 
তবে যাহাঁকে বিশ্বাস ও অবলম্বন করিতে পারিতেছি না তাহাকে সীকার 
করিবার কাপট্যেরই বা আমান প্রয়োজন কি? 

আবার কার্ধক্ষেত্রে দেখি এরূপ যুক্তি তর্ক একেবারেই বুথা 
বিশ্বান এবং অবলম্বন করিতে না পারিলেও এই স্বীকারকে আমণা 
কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিনা । আমাদের গঘ্‌ মন গ্রকতির উপরে 
উপরে ভাপিয়া বেড়াইতেছে ভিতরে ডুবিবার গুরুর তাহাতে শাহ 
কিন্ত ভিতরের _,অবার্থ শক্তি তাহার নিজন্ন এই সাহার শ্ষিণীন *বশে 
তাহার উপরে ভাসিয়া বেড়ান ভিতরের বিপানেই পরিচালিত ভষইতছে । 

অনেক দ্দিন আগে আমার কোনও '«ক প্রবন্ধে পুঝাইবার “5 
করিয়াছি মনে পড়িতেছে ঘে প্ররূতির সত্য টাওয়াবূপে আমাদের মুল 
বোধ শক্তির নিকটে আপিয়া ধরা দেয়। তুমি যাহা ঢাহিতেছ তাহারই 
অন্তরালে তোমার জীবনের সত্য অর্থাৎ তুমি কি ও তোমার দ্বারা কণদুর 
সম্ভব সেই মীমাংসা! নিহিত হইয়া রহিয়াছে । আমাদের জাতির মন 
বহির্জগতের চাঁকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া ভিতরে ডুবিতে আজ কুণ্ঠিত বটে কিন্ত 
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বহির্জগতের যতখানি সে স্‌ অনুকরণ করিতেছে তাহার কতখানি ে চায়? 
সমাজ.সংক্ষার রাজনৈতিক আলোচনা অর্থ নৈতিক নূতন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি 
ষে সমস্ত বিষয়ে জাতির মন তোলপাড় করিতেছে তাহার আলোচন। 
করিয়া তাহা দেখা কর্তব্য । 

আমি মনে মনে বতদূর আলোগ্তিন। করিয়াছি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত 
লক্ষাত্রগ হইয়া অনুকরণ হিসাবে এই জাতিটা অন্তজাতির অ'চাঁঞ্জ ব্যবহার 
উপায় লক্ষ্য লইয়! ছেলেখেলা করিতেছে, সমস্তই লঘুমনের উপরকার 
স্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভঙ্গ মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শ্রী সমস্ত চাঁহিতে 
পারিতেছে না । চাহিলে দেঢ শতাব্দীতেও কি দে কতকগুলি জিনিন লাভ 
করিতে পারিত না? সতাই এতখানি অথব্বত্ব এ জাতি পণ্য নাই। 
পূর্বেই বলিয়াঁছি মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলের আঁটসাঁট 
পোঁষাক অঙ্গে মানাইবার জন্য আপনাকে সে কাটছাট করিয়া! ছোঁট 
করিয়া লইত। 

যে ব্যপ্তি ভবিষ্যতে বড় হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে; তাহার অস্ফুট 
শৈশব ও কিশোর মনস্তন্খ যেমন চারিদিকের ছোট জীবন-যাত্রাকে 
মানিয়া লইতে পারে না অথচ আপনার মধ্যের সুপ্ত কল্পনা তখনও 
জাগিয়। উঠে নাই, কি €ম মানিয়া লইবে তাহা! অবধারণা করিতে 
না পারিয় ভুলের জন্য ভুল এবং বিদ্রেছের জন্ত বিদোভ করিতে 
থাকে, তাহার ফলে হয়ত জীবনটা সাধারণ জীবন-যাত্রা হইতে দূরে 
ছিটকাইয়া চলিয়৷ গিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে সাধারণের চক্ষে নষ্ট ও 
লক্ষ্যন্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্ত সেই জীবনের অধ্যে তথাপিও 
একটা অনির্বচনীয়ের প্রভাব সেই পাধারণেই অস্বীকার করিতে 
পারে না 

ঠিক তেমনই হিন্দুর এই লক্ষ্যত্রষ্ট সামর্থ্যহীন জাতীয় জীবনটা 
একটা! অনির্বচনীয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত! ইহার পরিণাম চিস্তা 
কেবল মাত্র নীরাশা আনে না তাহার সমপরিমাণ বিল্ময়ও আনিয়া থাকে । 

সেই অনির্বচনীয়কে মানব কল্পনা এখানে বহুদিন হইল লাভ 
করিয়াছে । জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে কিন্তু কেমন যেন 


পৌষ, ১৩৩০ | ] হিন্দুত্বের ভিত্তি | ৭৪৫ 
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তেমন শৃঙ্খলা নাই যে দিকে যাইলে সত্বর তথায় পৌছান যায় ,সে দিকে 
এখনও জাতীয়-জীবন গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। 
একটা গুড় কাঁরণকে অবহেলা করিতেছি বলিয়া বোধ হয় এমন 
হইতেছে । আমাদের জীবন গঠন সম্বন্ধে চূড়ান্ত তথ্য ছুইটার নিষ্পত্তি 
করিখ়া লইতেছি না এই গুঢ কারণ ইহাও হইতে পারে । 
ঈশ্বরকে জীবনে লাভ করিতে হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত অনিকল্পনা 
দূর করিতে হইবে! 5ুরসা এই যে তাহা নৃক্তন করিয়া লইবার প্রয়োজন 
নাই লঘু মনকে ভিতরে ডুবাইতে পারিলেই “স কাজ হইয়জ মাইবে ! 
জাতীয় ভাবসম্পদ ঈশ্বর সম্বন্দে সমস্ত মীমাংসাই করিয়া বাখিয়াছে, 
ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রত্যেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিণেই হইল । 
আমরা যাহা নহি আপনাকে তাহা বুঝিযা যর্দ আমরা নিজের! 
সন্থষ্ট থাঁকিতে পারি তবে ঈশ্বর যাহা নহেন ঠাহাকে হাহা বুঝিয়াই 
বা আমরা সন্ত থাকিতে পারিব না কেন? তাহাই ব্গমান অবস্থা । 
আমরা যাহা জগতের মধ্যে, আপনাদের আমরা “সই ভাবে দেখিতে 
প্রস্তুত নহি! বেদান্তের ভাষাঁয় আমরা মায়া মুগ্ধ হ্হয় আছি! 
কিন্ত আমি বেদান্ত সত্যের মধো বেদাস্তের মায়াকে দেখাধুতে চাহিনা | 
এই স্থুল চন্ম্চক্ষে এই আধিতৌভিক স্থল জগতে আমাদের প্রকৃতি 
আমাদের অনুভূতি বুদ্ধিবৃত্তি কি আশ্চধ্য মায়ায় আচ্চয হইয়া আছে তাহা 
দেখিয়াই আমি অবাক ! সেই মায়।কে অপসারিত কৰিছে যে ঈশ্বরের 
প্রয়োজন ত্ির্দনই আমাদের উপাশ্ত ভউন | 


( সমাপ্ । 
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» ( শ্রীমহীন্দ্রনীথ লাহিড়ী ) 


বহুদ্দিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি, 
কাঁটিল সৌন্তর বর্ষ সংসার ধাধায়, 
পরলোকে কিবা গতি হইবে আমার, 
অস্থির করিল মোর সুস্থির জদয় | 

স্ুখদ1 মোক্ষদ! শ্রে্া আছে বারাণসী, 
যাইব তথায় মোরা সংসার তেয়াগি, 

জয় বিশ্বনাথ বলে আত্ম সমর্পিব, 

ভবে আনাগোনা ক অব্যর্থ মিটাব। 
চৌদ্িকে চাদের হাট হাঁসে খেলে নাচে, 
পুত্রদবের পৌভ্র আর নাতিবের নাতি. 
জননী বলেন মোর, ইহাদের ফেলে, 
কাশীবাসী হতে সাধ নাহিক আমার । 

, যে দেশে ধে কেহ আছে আপন বলিতে, 
সবাই একত্র হবে ভাগীরথী তীরে, 

রাম নাম হরিধবনি দিবে কর্ণমূলে, 

গঙ্ষ গও্ষ জল দিবে মুখে তুলে । 
দেখিতে দেখিতে ছুই আখি মুদে যাবে, 
অয়ি গঙ্গে ! অয়ি গঙ্গে! মুক্তি দেহ মোরে; 
হৃদ্দির অস্ফুট ডাঁক যাবে মা'র কাণে, 
এই ভাবে মৃত্যু হয় অন্তিমের সাধ । 

এই ভাবে কাশী প্রাপ্তি ভাগ্যে যদি থাকে, 
. সময় বলিয়! দিব লয়ে যাবে মোরে, 
মাত মোর রাজি নন কাশীবাসী হতে, 
অগত্যা একাই যাব ছাড়ি গৃহস্থলি। 
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এই [ুক্তি মনে মনে করি আন্দোলন, 
বিচার বিলম্ব বিন! উঠিলাম মানে, 
জীবাত্মা মিলন আসে পরমাত্মাসনে, 
পুলকিত চিত্ত মৌর উল্লাসে মগন । » 
পুত্রে একে নহুর্দিন করিনি দর্শন, 
লক্ষৌয়েতে অবস্থান করে প্রাণাধিক, 
একবার তথ। গিয়। তারে দেখে আসি 
তারপর আমরণ হব কাশীবাসী। 

এই যুক্তি করি, থাকি লক্ষৌয়ে দুর্দিন 
অগনন ভাঙ্গা ঢেউ আলোড়িল মন, 
চুরি করি প্রবেশিল হৃদয় আগারে, 
ছায়ারূপী মিথ্যা মায়া হল অন্তরায় । 
মনে পড়ে ভাঙ্গ। বাড়ী সহ পরিজন, 
সন্তান সন্ততি আর পৌল্র পোল্রা যত, 
পঞ্চানন বর্ষের সাথী আর এক জন, 

না করি”ন পদ্দার্পণ মৌবন সামায়) 
কোমল লতিকা যথা বাড়য়ে আকড়ি, 
আকড়ায় সহকারে সহম্স বন্ধনে | 
থাক! প্রয়োজন এবে মাতৃ সন্গিধানে, 
গুরুভার লয়ে ক্ন্ধে আজি হদাসান। 
ননে পড়ে ভ্রাতা বঞ্ধু আর দেশবাস*, 
বহুকাল দূরপ্তিত কন! জামা ত'য়, 
দৌহিত্র দৌহিতী আদি নানা সম্প্রদায়, 
পথের পথিক মাত্র পান্থাবাসে দেখা । 
বহুকাল দেহ ধরি পাতায়ে সসার, 
ভাল করে বুঝিয়াছি অনিত) অসার, 
সকলি অসার শুধু মায়া মরীচিকা।, 
উচিত কি হয় আর এতে লিপ্ত থাকা । 
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ওহে মন এক কথা শুধাই তোমায়, | 


উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ । 
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এপাশ পি 
গু 


নিললিপ্ত সাধনে শক্ত ডর কি কারণ ? 
কর্তব্য সাধিয়া নিজে হও অগ্রসর ৷ 
জাল সমস্যা মহা, মহাগুরু লয়ে, 
নবতি বর্ধীয়৷ মার অন্তিয্নের সাধ, 
মরিলে আগুন মুখে দেয় মোর “মণি”) 
বিশাল অনস্ত বিশ্বে আছ কিহে কেহ; 
অন্তিমের মনৌরণ করিতে পুরণ ? 
নিঝরে সাগর গর্ভে হিমাদ্রি শিখরে, 
স্চন ঘন গগনে, বিদ্যুত্তের দামে, 
সর্বব্যাপী সর্বশক্তি অষ্টমুর্তি ঈশ, 
গোলোকে বৈফুগে হরি ব্রহ্গলোকে সৎ। 
চরণ ধরিয়। সাধি করহে বিধাঁন, 
অঘটন ঘটিয়সী শক্তি হে তোমার, 
ইচ্ছায় পুরণ হয় ভক্ত মনস্কাম। 

ভক্ত পদবাঁচয নহি ! জীবতো তোমার । 
দশম সংস্কার শ্রাদ্ধ সপিগ করণ 
সমাপন কাশীধাঁমে, করিয়া! বসিব, 
মৃত্যু মোর চির বন্ধু এস সেই কালে, 
আলিঙ্গন তোমায় হে দিব কুতুহলে। 
চৌরাশি লক্ষ জনমে সত্যবন্ধু তুমি 
যতবার ক্ষুদ্র দেহ প্রকৃতি দিয়াছে, 
ভেঙ্গে দেছ তুমি বন্ধু ভাল গঠিবারে 
ক্রমোননতি পথ মাত্র তব মধ্য দিয় ) 
ভীষণ পীড়ার কষ্ট পরিজন ত্যক্ত, 
তথনি দিয়াছ*শান্তি শান্তিময় কোলে ) 
কোন্‌ স্থথ আছে বন্ধু অমরত্ব লাভে, 
অজরত্ব যদি তাহে নিত্য না৷ বিরাঁজে । 
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পরিণামী নিত্যা মাতা অজ্ঞাতা প্রকৃতি, 
“শৃড্র” গঠেছিল! মোরে মানন শরীর, 
'পরে “বৈশ্ পরে কক্ষত্রা' শেবেতত ১স্রাসণা 
অন্ম যত ভবে হয় চরমে 'পীছেছি। 
পড়েছি শুনেছি আর শান্বেতে দখেছে 
মায়ের চব্বিশ তব "আমি না, তা, তুম । 
শরীর গ্রহণ করি জাব আম্মা আমি, 
সেই দেহ প্রাণবন্ত আমার আশয়ে। 
বিশ্বদেহে সেইরূপ পরমাদ্া তুমি, 
বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রাণ শিখিণ জগত, 
তোমার আশ্রয়ে সদ! মব্ব ১ এর, 
শ্থজন পালন ক্রিয়া আর হণ! আশ, 
নশ্বর প্রকৃতি ধন্ম তোমার আনার! 
অবিনাণী আম্মা আমি থে ন.ঠ দন, 
লিপ্ত ভাবে থাকি দমে মায়ণতে বাত, 
স্ব ইচ্ছায় আসি ক্দা কম্মে বত আন 
অথবা করিতে পুর্ণ হবানশ্ত গাপ 
«একাহং বহু ভবামি (বদা: ০1 লালে, 
শ্কিবা সত্য কিবা ন্বানস্ত দান ঠমি এক", 
“যত মুনি তত মঠ", বিনিয়োগে এক 

এ সংসারে বহুবিধ ধন্ম প্র১লন। 
একের অগ্রাশ্থ মত আন্যেত পিহিত । 
বিনা তর্কে সর্বধন্ম পাতি সিংহাসন 
সত্যকে সম্রাট মানি করিছে অঙ্গন । 
একা তুমি “সষ্ সতা নিন্ভা বিগ্নান, 
তোমা হতে পাইফাছে শন্বন্ঞ/না জ্ঞান। 
অথগ্ডিত সত্য জ্ঞান লভিছে €ন জন, 
দেহ ত্যজি সত্য লোকে করিবে গমন । 


উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--১২শ সংখ / 


শত সপাস্সিপাস্িতা সিপাস্পিপাস্টিপিস্িপাসছিপসিপিসসিপাটি পে সিপাস্টি পাটি পাটি পাপা ০ পা পাশ পিপিপি পাত লি পালা পাস্পসিতাস্টি বি তাস্ছি লাস্ট পানি শাস্পিিস্সিপাস্টি সিসি পাস পিসি সি পোসি পাস পি | কি ০ 


অনন্ত সত্য জ্ঞুনের তুমি মাত্র খনি, 
সর্বসত্য প্রতিপাদ্য জ্যোতির্ময় মণি, 
ধ্রবত্ঠরা তব আলো! লক্ষ্যে দৃঢ় করি; 
নির্ভয়ে ভব সাগর পারে যাবে তরী । 
হৃদয়ে সুদৃঢ় যার সতোর মাহাত্ম্য, 
কি সম্পর্দেকি বিপদে ত্যজে নাই সত্য, 
হে স্তুন্দর সত্য শিব তব সেই ভক্ত। 
সাঘুজ্যে দখল তার হইয়াছে শক্ত । 
প্রকৃতির অংশ মাত্র খতেক শরীর, 
শরীরী একাই তুমি সব্ব ঘটে স্থির । 
তুরীয় অতীত তুমি বৈখরী অতীত । 
প্রকৃত তোমার তত্ব সর্ব অবিদ্দিত ॥ 
তুরীয় আনন্দ লভে যোগ ঘুক্ত মুনি ; 
বিজন গিরি গুহায় বাস্ৃজ্ঞান রোঁধি 
(তোমার ধ্যান সাগরে মগ্ন সা বয়, 
যোগ করি জীব আত্মা বিশ্বের আত্মায় । 
তীক্ষধার কাঁটাবনে করি বিচরণ 
কাঁটাময় বুক্ষ পত্র করিয়া চয়ণ 
মুণ্জরীত গুল্ম হতে পত্রভার আনে 
পত্র, পুষ্প, ফল দেয় তীয় চরণে । 
মাজ্জন করিতে রত “দবতা৷ মন্দিরে, 
নদী হতে আনে বারি পুজে নত শিরে, 
এইরূপ আজীবন রত দেবাচ্চনে। 
ধ্যান ধরে বসে আছে কত আনমনে । 
দৈবযোগে কোন দিন দ্রব্যগুলি পেয়ে, 
নজ বক্ষে নিজ শিরে দেয় চাপাইয়ে, 
নৈবেগ্র দ্রব্যগুলি দেয় নিজ মুখে, 
২জ্ঞাহীন এই ভাবে কতক্ষণ থাকে । 


পৌষ, নিহিত “মণির” মরম বাণী 


গু 
০০২০২ 
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তার দী দী্ধ্বাস ও ত্যাগ করি কয়, 
আবার কেন হে প্রহর আলনিলে ধরায়, 
ক্ষেন না হইল অস্ত পুর্বব অবস্থাস্ 

বড়ই ছুর্ভাগা আমি ছুর্ভাগ! নিশ্চয় । | 
কোথা ছিল কার কাছে ধরার বাহিরে, 
কি দেখিল কি শুনিল বলিবারে নারে, 
জিজ্ঞাসিলে কোন কথ! উত্তর না দেয়, 
প্রশান্ত নয়ন তারা হৃর্দি কথা কয়। 
হরিনাম গাথ! মুখে জদে নিত্য ধন, 
শ্রবণেতে হরিগুণ করিছে অবণ 
বাহাজ্ঞান নাভি তার তাও্ব ন্ভংন 
সমাধি হইল তার পা ধরাসুল | 
তুরীয় আনন্দ লাভ হয় ব্রজ্ঞানে 
তুরীয় আনন্দ লাভ পুজকের প্রাণে 
তুরীয় আনন্দ লা সমাধি দশায় 
সকলে নিশ্চিত পায় প্রহর বুপায়। 

হে “মহতো। মহীরান সণো রন্িয়'লা? 
বিশ্বের নিয়ন্তা ধাঁচা করি লিপ 
অধিকারী €ভ5দ মারে ঘা করেছ দান 
তারি মাপে তারে মুক্তি করে থাক দান। 


১০ 


সানুকুল ভাব য* কাপয়া এহণ 
প্রতিকূল ভাব ঘত কৰিয়া পচ্জন 

রক্ষা করিবেন দাস ভাীবানে মরণে 
শরণ লইলাম আমি প্রহর বনে । 
ধরিব বলিলে ঘারে পরা নাতি ঝ 
তাড়াবো বলিল বারে হাডান ন বায় 
মনের বাহিরে দারে পানগু নাপ্তিক 
কিছুতে রাও নারে তিনি শ্রঙগ ঠিক । 


৭৫২ 


সস সি পাস তল সিলাসটিপাসিতি জি তা সীকছি তা সিপিসিতাক্ছি তা স্৯ি 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২৭ সংখ্যা | 


দেহ মন প্রাণ আদ কোন বস্তু হরে, 
ধাহাঁকে কিছুই' হতে পারি ন। ছাড়াতে, 
সেই নিত সেই সত্য সেই সর্বময়, 

সেই সার বস্ত ব্রঙ্গ জানিবে নিশ্চয় | 
নিত্য বস্ত তুমি একা বুধগণ রটে 

হে অপরিণামী নিত্য হে সারাৎসার 
তুমি বিনা বাহা কিছু অনিত্য অসার 
“সর্ববং খলু ইদং ব্রহ্ম” “অহং ব্রহ্ম অন্মি 
বুলৈ বল! বড় সোজা ধারণা কৈ হয়? 
ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা; বেদ্দান্তের ঝুলি, 
সাধা বুলি কপচাই ভাব অর্থ ভুলি 
মায়ায় স্থজিত বিশ্ব মায়া কিসে ভুলি । 
ব্রহ্মজ্ঞান পেতে চায় কোটী মহাজন, 
সেই জ্ঞান লভিরাছে পন্মে কয়জন ? 
সর্বমথগ্ডিত ব্রহ্ম অভেদ জগতে 

ব্রহ্ম ছাড়। অন্য বস্থু নাহি এ বিশ্বেতে । 


* অভেদ জ্ঞানের জোর বড়ই বেড়েছে। 


সান্নিপাতিকের তৃষ্ণা অর্থেতে হয়েছে, 
উপার্জন যাহা কিছু করি এ সংসারে 

লৌহ বাক্সে বন্ধ করি স্ত্রী পুত্রের তরে ! 
কায়দা করে লাগাই তাতে চাবসের তালা ৯. 
আমি ছাঁড়। অন্ত কারো সাধ্য আছে খোল! 
ছুভিক্ষের গান গেয়ে চার নিতে এলে 

যশ আশে দিই কিছু নিজ হাত খুলে । 
চমৎকার ব্রহ্ধজ্ঞান ভিন্ন ভেদ নাই 
স্বার্থত্যাগে বীর দেখি আমরা সবাই 

এমন ধারা ব্রহ্গজ্ঞানেঃআর কাম নাই 
অগত ঠকাঁতে গিয়৷ নিজেকে ঠকাই । 


্ 
পৌষ, ১৬৩০ । ] “মণির” মরম বাণী ৭৫৩ 


দর্শন শাশের পথ অতীব ছুর্গম, 
সেই মার্গে যেতে আমি নিতান্ত সক্ষম, 
বাকেতে ফুপথ তার আছে কত শত, 
ষে পথে যাইলে প্রাণ হারাব নিশ্চিত। * 
সৌভাগ্য স্বুদ্ধি ধি ঠিক পথে লয়, 
অসাধ্য সাধন ভাঁবি মনে হয় ভয় । 
ভেদ হীন দ্বিধা হীন জদে দৃঢ় বল" 
মুখ আমি চাহি দেব মুখের সম্বল। 
নাহি কোন প্রয়োজন শব আডম্বরে, 
বদ্ধ প্রাণ খুলে দাও জাগাঁও অন্তরে, 
জ্ঞান গর্ব 2ভঙ্গে দাও বৃথা অহঙ্কার, 
দিন যাঁয় পরক্ষণে হবে অন্ধকার । 
উথলে সমুদ্র বারি চন্দ্র আকর্ষণে, 
কোটী চক্র “চন্দ্রচুড” রূপ দরশনে, 
ছুটিবে প্রাণের বন্া হৃদয়কন্দর 
প্লাবিত হইবে প্রাণ দিগ্দিগন্তর | 
বিশাল অসাম প্রাণ ভইবে আম, 
প্রেমামুত সিন্ধু সনে মিশে একাকার, 
প্রমের পীযুব স্রোতে “ঢলে দিব প্রাণ, 
টানে টানে লয়ে বাবে কেন্দ্র মুখ ঢান। 
কু ডুবে? কু ভেসে” পান করি সুধা, 
”বিভোরে পানায়ে বাব সংঞ্চারের বাধা, 
কেটে যাবে মায়া নেশা চরণ পরশে; 
অন্পূর্ণ। বিশ্বনাথে হেরিব হরষে । 
হৃদয়ে ফুটিবে ভাব প্রাণের আবেশে; 
অবশেষে গতি হবে শ্রাচরণে মিশে? 
বুঝেছি এখন আমি জ্ঞান বড় শক্ত, 
নিজগুণে কপা করে কর মোরে মুক্ত । 


সংসার 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
(শ্রীমজিতনাথ সরকার ) 


নরেন ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের বাড়ী হইতৈ ফিরিবার সময় বাস্তাতেই 
বিনয়কে দেখিতে পাইল। সে তখন স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। কারণ 
শীঘ্ুই ইন্স্পেক্টর আসিবার কথা, তাই সে কতকগুলি বিশেধ কারের 
জন্ঠ প্রায় গ্রতিদিনই বিলম্বেই বাড়ী ফিরিত। বিনয় নরেনকে দেখিয়াই 
প্রথমে একটু চমকা ইয়া উঠিল, এবং তার মুখের দিকে কিছুক্গণ শ্বিরভাঁবে' 
তাঁকাইয়াই বুঝিল যে কিছু একটা কাঁও ঘটিয়াছে। কারণ তখনও সনে 
তাহার মনের চঞ্চলবেগ সামলাইতে পারে নাই; ক্রোধে অপমানে যেন 
ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল। সে একজন কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, 
তাহ! ছাড়া গ্রামের কোন লোকের চেয়ে কোন বিষয়ে হাঁন নহে। 
তাহার পিতা কাহারও প্রত্যাশী নহেন, পরস্থ দশ জনের একজন বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক ও উচ্চশিক্ষিত । এ অবস্থায় কিনা করজন মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
পাঁড়াগ্ায়ের অপদার্থ মানুষ তাহাকে এন্ূপ ভাবে অপমানিত কব্িল? 
সে ভাবিল আমার জবাবটা নিতান্ত কম হইয়াছে । আরও কতকগুলি 
কড়া' কথ! শুনাইয়া না দেওয়৷ নিতাস্ত কাপুরুষের কাজ হইয়াছে। 
কলেজের সহপাঠীদের লইয়া সে কতদিন সমাজ সংস্কারক সভায় যোগদাঁন 
করিয়৷ কতভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে; এবং গ্রামে আসিয়া এই বন্ধন- 
ক্লিট চির পুরাতন পথাঁবলম্বী সমাজ রক্ষকদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া 
নিজের প্রতিষ্টালীভ করিবার কত আশার স্বপ্ন সে আজ পধ্যন্ত দেখিয়া 
আসিয়াছে। কিন্ত আরজ স্থযোগ পাইয়াও তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারিল না, _শুধু অতকিত আক্রমণের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া সে কর্তব্য 
জ্ঞান হাঁরাইয়া কাঁপুরুষের মত চলিয়া আদিল, এই ক্ষোভটাই বার বার 
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তাহার চিন্তাপথে আসিস তাহাকে আরও উত্তেজিত করিতে আাটিল। 
কাজে কাজেই সে বিনয়ের কথা শুনিয়া শুনিল না, কেবল 'অন্যমনস্ক 
ভাঁবে চলিতে লাগিল । ».. 

বিনয় কিন্তু ব্যাপারথানা জাঁনিবার জন্য বড়ই উৎস্থক হইয়াছিল, তাই 
সেআর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হঠাৎ এরকম 
ভাবাস্তর হলো কেন নরেন বাবু? কিছু হয়েছে নাকি ?” নরেন একটু 
পরে উত্তেজিত ভাবেই উত্তর করিল, পনা__যতদিন এই ন5গুগুলে।কে 
জধ্দ কর! নাযাঁয় ততদিন গ্রামের কোন বিবয়েই উনতি হল না। 
খুঁটি নাটি ছাড়া আর ওদের কোন কাজ নেই। আপনার ইনসপেকটর 
কখন আসছেন ?” বিনয় এতক্ষণে ব্যাপারখানা অনুমান করিয়া তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই একটী কল্পনার ছবি মনে মনে গতিয় প্রকাশ্যে 
বলিল, “ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের দলের সঙ্গে কিছু হলো নাকি ? মামার মনে 
হচ্ছে কিছু একট৷ কাণ্ড করে ফেলেছেন । আপনারা শক্তি উপাসকের 
58 ৮ “হা যাক আর বল্তে হবে না, আমি আপনর মত 
নিজীব ছেলে নই যে অপমান লাঞ্রনা পেয়ে উপ্টো নিজের উপরই 
অভিমানের "বোঝা চাপিয়ে দেশত্যাগী হব। আমি নিশ্য়হ দেখব 
তারা কতদূর কি করন্তে পারে । রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে খিয়ে এরকম 
অভদ্র ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ করতে পারব না 1” 

বিনয় সবই বুঝিল, কিন্ধা নরেনের মানসিক অবস্থা সংপ্রতি থেরূপ 
তাহাঁতে সান্তপ্না উত্তেজন! ছুইই বিফল বিবেচনা করিয়া উভয়েই নিঃশন্দে 
বাড়ীতে উপার্থত হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হঠয়াছে, শান্তি ধপ এ ' প্রদীপ 
লইয়া! পুজার দালানে যাইতেছিল। বারান্দার সিঁড়ির ই একটি ধাপ 
উঠিতেই সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, এবং যাহাতে তাহার উপর 
উত্রদের দৃষ্টি না পড়ে এই ভাবে তাড়াতাড়ি মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া 
পড়িল। তাহার কারণ এই যে, পূজা পাঠের ব্যাপার লইয়া পরেন 
' প্রায়ই তাহাকে ত্যক্ত করিত) তাই সে এসব ব্যাপারে নরেনের দৃষ্টি 
, গড়াইয়া চলিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিত। নরেনের কিন্ত আজ “সাঁদকে 
লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা আদৌ ছিল না। .সে সোজাস্থজি বাহিরের 
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ঘরে গিয়া বসিয়াই একটা আলোর জন্য পাকে ডাঁক দিলণ শাস্তি 
তখন পুজার দালানে প্রদীপ ও ধুপদানী রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া গ্রাণাম 
করিতেছিল, তাই ৫ম ভঁক শুনিতে পাইল না । এর্দিকে সাড়া না পাইয়া 
নরেন খুব উচ্চৈঃস্বরে উপযুর্শপরি কয়েকটা ভাঁকদিতেই মা বাহিব হইয়া 
আসিয়া বলিলেন, “কেন তোর কি হয়েছে কি? এত চীতৎকা করিস্‌ 
কেন ?” ৭দেখন। ঘরে একটা বাঁতি নেই, অন্ধকারে বসি কি ' কোরে ?” 
বলিয়া নরেন নিজেই আলো আনিবার জন্য ভিতরে যাইতেছিল ; এমন 
সময় একটা ভৃত্য একট! হাত বাতি আঁনিয়। ঘরের মধ্যে রাখিল। নরেন 
তাহাকে বলিল, “আমার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে এটা বাড়ীর মধ্যে 
নিয়ে যা ।” 
ভৃত্যটা আদেশ পাঁলন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল । নরেনও বিনয় 
একটা টেবিলের ছুইপাঁশে ছুইটী চেয়ার লইয়া বসিমা পড়িল । বৈঠকখাঁন! 
ঘরটা যদিও সাধারণ ভাবের, কিন্ক বেশ পণিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজান 
গোঁছাঁন। বাহিরের দরজা! দিয়া প্রবেশ করিলেই প্রথমে কয়েকটা 
দেবদেবীর বাধান ছৰি নজরে পড়ে । তার কতকগুলি সেকালের ধরণে 
আক! অর্থাৎ রং বাহুল্য । কয়েকটা আধুনিক আটি-্টদের ছবি; সে 
গুলিও বড় সুন্দর । ইহার মধ্যে ঠাকুর শঙারামরুষ্দেব, স্বামী 
বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতিরও এক একটা বাঁধান ছবি বাঁমে ও 
দক্ষিণে সজ্জিত । মোটের উপর ঘরটার চারিদিকের দেওয়ালের উপরের 
ংশ প্রায় তসবীর দিয়াই টাকিয়া দেওয়া হইয়াছে । মেক্ের মধ্যে ছুইটা 
তক্তাপোষ পাশাপাশি রাখা, তাহাতে ছুইজনের শুইবার স্থান নির্দিষ্ট 
আছে। বিছানাগুলিতে এবং অন্যান্ত আসবাবের মধ্যে অনেকটা ব্বদেশ 
প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। টেবিলের উপর একগাদা ইংরাজি বই 
সাজান । আর একটা ছোট গোল টেবিল, একখানি 791015 019% 
দিয়! ঢাঁকা, তাহা! শান্তির নিজের হাতের তৈরী । টেবিল চেয়ার 
ইত্যাদির অধিকাংশ জিনিষগুলিই তাহার বাড়ীতেই গ্রামের ছুতার মিন্ত্রীর' 
দ্বারা প্রস্তত। তীহারই যত্বে কয়েকজন মিল্ত্রী এখন উৎসাহের সহিত 
ছুপয়সা উপার্জন করিতেছে । 
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নরেতনের চা খাওয়/'অভ্যাস ছিল। ঠিক সময়মত শান্তি চা আনিয়া 
হাজির করিল। চায়ের কাপে মুখ দিয়া সে একেবারেই প্রীয় অঞ্ষেকটুকু 
শেষ করিয়া বিনয়কে বলিল, “দেখুন বিনয় ধাবু! আমার মনে হয় 
আমাদের সমাজের কতকগুল গোড়া সনাতনপন্থীই আমাদে” সকল 
রকম, কষ্টের মূল। তারা যে বর্ণাশ্রম ধর্মের নাম দিয়ে এ৫ন এতবড় 
হিন্দু সমাজটাকে পরিচালিত করতে চাঁয় সেটাকে প্রকারাশুরে অনাচার 
ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ :& বলঙিলেন 
“তোদের ধর্ম কর্ম 'এখন সব ভাতের হাডিতে” বাস্তবিকহ -সঢা সম্পূর্ণ 
সত্য। কতকগুল অবথা আটঢারের বন্ধনে আ-পঙ্গে নিংভাক বেধে 
তাদের স্বাধীন স্মৃন্ি বলে কোন একটা জিনিষ থাকে না। চার লে 
ভিতরের আসল মানুষটা চাঁপা পড়ে মরে যায়। কাজে কাজই সমস্ত 
কাজই প্রাণহীন 1৮ বিনয় এতক্ষণ একট। মাসিক পত্রিকা জঅণলঘ্নণ করিয়া 
চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিল। নরেনের কথায় হঠাৎ ৮চমক ভ.দিলে নজর 
অমনোযোগিতাটুকু ঢাকিবার জন্ত কোন কিছু না বুঝিয়াই উদ? কাবুল, 
“তা কতকট। বটে বৈকি 1” নরেন একটু উদিত হরে বগল, ঠা বাড 
কিরকম ? নিশ্চয়ই তাহ । আপনি আবার এর উপরে" টীকা হিএনা 
দিতে চাঁন নাকি? তা হল আপনি স্বামিগীর কথাও বশ।স কন 

না বলুন! নগেন বেশ ধীরভাবেহই উদর কারণ। প্রমিজ কন আসি 
হিন্দুর কোন ধর্মশান্্ অপেশখণ কম বিশ্বাম কিন) | কিছু দম আদশের 
অনুকরণ করতে পারি কই শাহ । ক্ষুদ্র হান আমরা গগশতেদা নব 
বিরাট কাঁয়ের পাঁদমূলে ধূণায় গড়াগরি ধিরে পড়ে আছি, (প.* সে 
মহিমায় বিরাটের কোধায় কি আছে “দপতে পাঠ কহ? খংমিজীর 
চোখে দেখতে হলে, একদিকে ধেমন প্রাচীনের জার্ণ কলঙ্কভরা মাচারের 
ঝুঁড়ি দেখতে হবে, আর একদিক্ডি তেমনি নবানের ট!ক'১ক্যময় 
সোনার পাতে মোড়া আবভজ্জঞনা দেখতে হাবে। আমার মন হুয় 
ঘর্ষণে মাঁজনে কলঙ্ক বোধ হয় একদিন উঠে গিয়ে আবার এই জীর্ণ 
প্রাচীনও পবিত্র শুভ্র হতে পারে; কিন্ধ অনেক পৰিশ্রম এ আদর 
যত্বেষে সকল আবর্জনা জমা হচ্ছে তার পরিণাম কি হবে? আমাদের 
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গাম এবং ং কুল ছুই যে যে যেতে বসেছে !” নরেন চায়ের পেয়াশার মুখ 
হইতে নামাইয়। তর্কের স্থুরে বলিল, “কি রকম? উদারতা ও সামু 
বলে একটা জিনিব আপনার পুরাতনে ছিলনা ওটা খাঁটি নূতন আমদানি 
এটা আমি জোর ক'রে বল্তে পারি। আর যদিই বা ইতিহা:সর 
দৃষ্টির বহুদূরে কখন কোথাও একট ছিল, তার অস্তিন্বের কোন টি 
এখন বুঝা যায় না। এইজন্য আমার মনে হয় ব্রা্ষধর্্ম খাটি হিন্দুতের 
একটা গৌরবের জিনিব।” বিনয় এতক্ষণে কথাটার একটু গহীরতা 
অন্থভব করিয়৷ দৃঢ়স্বরে বলিল, “না তা আমি স্বীকার করতে পারিনা । 
যার নাম হিন্দু তার গৌরব আপনি আপনার প্রভাঁয় উদ্ভাসিত। 
এর ভিতর যে উদারতা, যে সাম্য, যে সার্বজনীনত্ব ছিল ও আছে ত৷ 
অন্থত্র পাওয়া দুক্ষর। যদি আমরা তা দেখতে না পাই তবে সেটা 
আমাদেরই অন্তর্দ-ষ্টির অভাবের জন্ত । যেষ! চায় তাঁকে তাই তাই 
দিয়ে তার চিরদিনের পিপাস! শান্তি করতে পারে এই হিন্দুত্ব। পরম 
পিতা পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে” কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতে 
পারে হিন্দুত্বের উপাঁসক, খাটি করতে পারে হিন্দুত্বের উপাসক খাঁটি 
হিন্দু। আমার বলার উদ্দেগ্ত এ নয় যে এ ছাড়া জগতের আর সবই 
অতি ক্ষুত্র। তবে আমার বা আছে সেই শশ্বধ্যর পরিমাণ করতে 
গেলে আমি 'বল্ব সে একটা অতলম্পশী মহাঁসমুদ্রের মতন রতসন্তার 
গর্ভে নিয়ে বসে আছে । আমরা তার বক্ষের সন্তান হয়েও যদি এর 
খোজ খবর না নিয়ে একেবারে তাচ্ছিল্য করে বসি তবে নিতান্ত 
অনুরদশিতার পরিচয় দেওয়া হবে। স্বামিজী একথা বৌঝাতে ক্রটা 
করেন নি। কিন্তু আমাদের কাণে সে কথা ভাল করে” যাইনি ; 
কারণ আমরা বড় আরামে ভেসে চলেছি । নিশ্চল নিজীবের মত তীরে 
বসে সমুদ্রের ঢেউ সংখ্যা নির্ণয় করলে যেমন রত্র পাওয়া যায় না, আবার 
ঝোতের সঙ্গে ভেসে গেলেও ফুল সমানই । বরং কোন অচেনা নির্বান্ধব 
“ মায়াপুরীতে উপস্থিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। 
আমার মনে হয় অগণ্য শিল পাথর থেকে আরম্ভ করে; নিবিড় বনানী 
পর্বত নদী প্রভৃতি প্রকৃতির সমস্ত প্রশ্বর্য্যের মধ্যে সর্বশ্র্যযময় ভগবানের 


পৌষ, ৯৩৩ |] সংসার ৭৫৭ 
| সির হাযির ৪2 
স্বর্ূপ উপলুব্ধি করিয়া: সন হঃখের ভীবণ তরঙ্গাভিঘাতেও হিন্দুত্ব “যমন 


বেঁচে আছে ভেমনটী আর কেহ পারে ঝিনা সন্দেহ__মহাপুরুষের 
ভাষায় বল্তে হলে, বল্ব পারে না। হিন্দুন উপাসনার স্কান ক্ষুদ্র 
গৃহে আবন্ধ নয়, তার সাধনার এ সীম ক্ষুদ বেড! দিয়ে ঘেরা নয় 
তাহা অপরিমেয় অনন্ত । হিন্কতহের ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান তথন 
তিনি না পরেন বা না করেন এমন কিছু চিস্তায ৪ ধারণায় শ্ান পায় 
না। তাই তার উদার দষ্টিতে কন হাকে মুহিমীন হক্রুবহসল ক কায 
ঞরব প্রহলাদের হরি, কথন শগটক্র গদাপন্মধারী সৃষ্টি স্থিত লয কারণ 
জগনাথ, কখন বা চক্র ধনুদ্ধীরিন লোকনাগ রাজবাজেশ্বর, কখন 
কলুষনাঁশন হিরণাকেশ_-কংদারি মধুকৈটভ হরে, আবার কখন পুবাণ 
শাখত বেদ বেদাপ্রূপিন পুকধোভম কিন্বা অব্যয়াতিস্তযাব্যন্ত নিগুণ 
নিক্ষিয় অর ব্রঙ্ম_কেবল ও । মে তার জীবনার[ধ্র মপরূপ মুষ্টি 
দেখে, তাঁর মধুর বাণী শুশিয়। শ্রবণ-শুক্তি ধন্য করে, সার অগ অঙ্গ 
মিলাইগ়্া চিরতাঁপবদ্ধ হৃদন্ন শীতল করে, আবার তার মধে ট্বিবিনের 
মত শিজেকে হারিয়ে ফেলে, তার জগতে আবার কি আক. থাকনে 
পারে ভাই !” বিনয়ের এক নিঃশ্বাসের এতগুণ কথা স্ুনিয়া এরেন বলিল, 
“তা এত বড় উদারতার উদাহরণ ত থ্রী সমাজের কর্ণধাদ শটানার্মোর 
দল? খাসা বলেছেন যাহোক !” 

বিনয় তেমনি প্রশাস্ততভাবে বলিল, “দেখুন তাহলে বছ অন্যায় বিগর 
করা হয় ; কারণ ধর্মের সংগে ব্যক্তি বা! জাতিবিশেরকে অহা ঘনিগ শবে 
জড়াতে গেলে" ধর্মের গৌরব ক্ষুণ করা হয়। ধর্ম কাকে ৭ *মাশরয় 
করে নাই, ধর্মকে আশ্রয় করেই মানব উপরে উঠবে মান্য ভবে 


" দেবতা হবে। ধর্ম কখনই জাতি বিশেষকে আশ্রমন করে ছিলন' এবং 


এখনও নাই। মানুম তার কাধের জগ্ই, ছোট হয়। যার 
হৃদয়ে শূদ্রত্ব দেবে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন শৃদ্জ ছা আর 


,কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির পক্ষেও এ কগা। গুণ এবং 


কম্মানুযায়ীই যদি জাতির স্থষ্টি হ'য়ে থাকে তবে 'ত্রাঙ্মণ” ষল্তে আমরা 
বুঝব, মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাদের এই গৌরবপূর্ণ পদবী লাভ 


৪৬ উরি | [ ২৫শ বর্ষ-_১২৭ ব্য | 
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হয়েছে। আর সকল-জাতিরই চরম লক্ষ্য রাহ্মণত্লাভ। ভারপর 
ব্রাহ্গণত্ব থেকেই দেবত্বলা'ভ তাকে করতেই হবে। তবে ক্রিয়াহীন 
হৃদয়হীন যদি উচ্চ বংক্লোস্তব হয় তাঁকে কেমন করে” বলব যে স্েরাক্ষণ 
বা! ধার্মিক। যাঁদি কেউ সাহস করে” স্পষ্টভাবে বল্তে পারেন আমি 
ব্রাহ্মণ তবে তিনি ত্রাঙ্গণতিনি হিন্দুর শিরোভূষণ ; তার পায়ের 
ধুলা পেলেও বাস্তবিকই আমি রুতার্থ বোধ করি। কিন্ত'কোণায় সে 
ব্রাঙ্গণ আজ? ধার এক গগনে জলধির জল শু হইয়াঞিঞ ধার 
অলৌকিক ত্যাগের মহিমার ভারতের প্রতোক স্থান পবিত্র হইয়াছিল, 
ধার তপস্তার প্রভাবে ভগবানের আসন টলিয়ছিল, ধার শিক্ষামন্্রে 
কত নিজীব জডবতৎ আধারে প্রাণ সঞ্চ।রিত হইয়াছিল, কোথায় সে ব্রাহ্মণ 
আজ ? স্টেশনের “পানির্পাটে, বোরিং হোটেলের পাচক ঠাকুর, ব্ঠী 
পুজার চাঁলকলার পূজারী, মার তাথস্থানের মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ও সময় 
বুঝিয়া, গুপ্ত বাবসায়ী পাণগ্ডাগাকুরর।ই যদি ব্রাঙ্মণ হন, তাদিকেই দি 
আপনি ধম্মাবতার ব্রাহ্গণ দলে? ধরে নেন, তাবে ধর্মের ৪ কিছু থাকেনা 
ব্রাহ্ষণেরও কিছু থাকে না।” নরেন বলিল, “তা ঘাইহোক আমাদের 
মধ্যে এখন ধর্ম বলে কোন “কটা জিনিষ ত অমি দেখতে পাইনা । 
স্চিবাহই আর আচারের নি এই নিয়ে তধ্ম্ম। এর মধ্যে আবার 
অতগুলো আদশ আপনি “কাখেকে টেনে বের করলেন তান বুঝতে 
পারলাম না । আমিত ঘথেদিকে গাই সেইদিকে 'কবল বন্ধন ছাড়া আর 
কিছু দেখতে পাইনা । সকাপ থরে সমস্ত দিন রাত্ধি কেবল বন্ধন। 
এর মধ্যে আপনাপ একবি* ৪ স্বাধীনতা আছে 'দ্ীতে পারেন ? 
বন্ধনের চোটে কলের মত জীবনটা একঘেয়ে চলে” যায়না উন্নতি না 
অবনতি । এখন প্রাণ আন্ছ কিনা তাও ধঝবাঁর উপায় নাই ।” 
বিনয় উৎসাহের সহিতই বলিল, “আমি তা অস্বীকার করছিনা । কিন্তু 
*তাই বলে? যে জীবনে নিয়ুমান্থবন্তিতার কোন আবশ্তকতা নেই একথা 
আমি স্বীকার করতে পারি না। জগতের ষে কোন সভ্য উন্নত জাতির 
মধ্যেই কি আপনি দেখাতে পারেন যে তারা নিতান্ত শিথিল চরিত্র 
যথেচ্ছাঁচারীর মত জীবন বহন করে” মানুষ হয়েছে ? তবে তাই বলে 


ব্ষু১২৩৩, | | সংসার ৭৬১ 


নিয়ম পালনই ধর্ম নয়, £সটা ধঙ্মজজীবন লাভের উপায় মাত্র । কয়েকখানা 
বই পড়ে? পরীক্ষায় পাশ করা যদি নিতাস্ত সহজ না হয়, ধর্ম জীবন লাভ 
করা কি তার ছেয়ে সহজ যেপ্রাণযা চায় ঠ্াঝে তাই দিযে আমি 
ধার্মিক হ্ণ্য়ে উঠব ? আমাদের প্রাণ কি চায় ভাই 1 একবার মস্তবাক 
ফাকি ন৷ দিয়ে চিন্তা করুন দেি ৮ 

যদি তার মধো দর বলে, ঈশ্বর বলে কোন কিছুর অস্তিহ খ-জ পান 
তবে স্বীকার করন “নম ধন্মগীবন লাভ কর সই । প্রা "তক: উঠে 
অবধি শুইবার সময় পঘাণ্ড আমা:দর পজজী, সন্ধা!, আ1৮০ প্রশ্তি 
যে সকল নিতাকশ্ম অগ্চচেয় বল জানা আছ, তার দৈনিক অঞগালনে 
যর্দ জদয়ের উন্নতি কিছু না বুঝতে পাবি, হাব হা একরকম 
বন্ধন বলতে পারেন । কারণ এমন কর সমপ্প জীবন পজ্সা করলেও 
আরাধোর সাক্ষাৎ পাওয়া বায় না। আহি কের তপঙ্তং, সাণের 
সমস্ত শঙ্িকে পদদলিত কবে ঘার প্রাণ শধু হগবান তের জন্যই 
ব্যাকুল হয় সই ধার্মিক সেই প্ররুঠি পুজার | গাকুর বাততশ, দখন 
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ব!ভীতে সক্ষ্যার আরতির বসব ঘন্টা রেগে দাত 
তখন আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মক তে কেদে শতকার হাব বশঠম, 
মাদিন ত গেল, কই, এখনও ত হাসার পেটা দেলুম সা আহ বলছি, 
অন্ুষ্ঠানই ধন্মু নয়, বাহিক অগ্'ন রম্মডীীণন লাভ করত সাভাহা করে 
মাত্র । আর একটা তরুণ পদয়ক দি প্রদ্মাবলক্ট নিরসনে তেতুল এ 
দেওয়া হয়ঃ 'তবে নজর জগচতগ গ্রগন্ড “লুক আকাম কে নাছ 
জয়লাভ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না | 

নরেন বলিল, প্তা না ভাত পণ; কন্থ আনম হলি দ “দিন 
মাঞচুষ জীবনের প্রাত্যিক অন্য মর্ছিব বাসনা পেত পালে এদিন 
তহার জদয় বুভ্ভিরও সম্পূর্ণ নিক"র কোনও আশা দলই মনে 
নিলাম_-একটী তরুণ জদয়কে নিরগুশভালে প্রকুত হর সুক্ষ প্রাস্থণে ছেস্ডে 
দেওয়া হলে | তারপর ভার মনের এতথানি দএতা নাইমার ভারা সে 
কোন রকম আকর্ষণের বেগ সামলিয়ে নিজেকে নিশ্দিকার বাপতত 
পারে । এখন এই নিঃসহায় ৩রুণ মান্রুনটার সাম:ন এমন পব বৈচিগ্রা পূর্ণ 
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জটালতাময় সমন্তা দেখা 'দিল,_যাহা! তার চিস্তারও অতীত।* কিন্ত 
আমার মনে হয়, স্থষ্টি কর্তা মানুষের মনে মুক্তির আকুল আকাজ্ার , 
সঙ্গে আত্মরক্ষারও একটা স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন। তার স্কারা 
সে যখন অিনবভাবে "আক্রান্ত হবে, তখন তার উপযুক্ত আত্মরক্ষার 
উপায়ও চিস্তা করবে। কারণ মে তখন বেশ অনুভব করবে থে এই 
আত্মরক্ষাতেই আমার মুক্তির আনন্দ । এ আনন্দের প্রেরণায় মানুব 
বিপদের সম্মুখীন হ'তে ভয় করে না, ফলে মে নিজের আত্মশক্তির সঙ্গ 
পরিচিত হ'তে শিখে_-আর মনে নে সকল স্থক্ষ বৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্ন ভাবে 
স্থপ্ত অবস্থায় ছিল--তাকে জাগিয়ে তুলে। এমনি ক'রে সে খাঁটি 
মনুষ্যত্বের দিকে আগিয়ে যায়। যার জীবন কখনও বিপন্ন হয়নি তার 
সংসারের আসল শিক্ষাও আরন্ত হয়নি । আঘাত লাগতে পারে, এ 
ভয়ে যদি কেও তলোয়ার খেলার কাছে ন| ঘাঁয়.--স যে কখন হল! 
শিখবে তা ম্বপ্পের মতই সত্যি। অতএব অস্থক পা বিপদ্-_আমি সকল 
সময় প্রস্তুত । “বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে 
যেন নাহি ডরি কভু । যে জটালতা পুর্ণ জীবন সমন্ত! বিপদের উদ্ভাবন 
ক্ষেত্র তারই মধ্যে আবার আন্মশক্তি স্বুরণেরও যথেষ্ট সাহায্য প-ওয়া 
যায়। তখন মানুষ বিপদকে বিপদ বলেই মনে করে 7; কেবল মুক্তির জন্য 
লালায়িত হয়ে অক্লান্ত ভাবে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করে । এবং 
প্রথমে লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে ছুটুলেও ভবিষ্যাতে প্ররুতির কোলেই নানা অভিজ্ঞতা 
লাভ করে মনুষ্যত্ব অর্জন কণ্রতে পারে । মানুষের ব্বীরত্ব_মনুষ্যত্ব 
ও আত্মশক্তির পরিচয় সেইখানেই, যেখানে সে বিপদ্কে ম্বাগত” করে 
জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে । এর চেয়ে ষে গতান্থগতিক সরল 
গ্রাম্য জীবনের মূল্য বেশী ত৷ আমার মনে হয় ন।” 

বিনয় বলিল, “হ'তে পারে এ মূক্তি আপনার মনের মত । কিন্ধ অমি 
প্রর সবটুকু মেনে নিতে পারিনা । সকল রকম বিপদ ও অমঙ্গলকে পদদলিত 
করে মানুষ মুক্তির সংগ্রামে জ্রীবনোতৎসর্গ করুক. একথা খুবই সত্য, 
কিন্তু তাই বলে অনিয়ন্ত্রিত জীবন নিয়ে কেও কখন সংগ্রামে জয়ী হতে 
পারে এটা, আমার অভিজ্ঞতায় নেই । তাই-_আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক 
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সি যাপন প্রণালীর' মধ আপনি রটা নিরর্থক বন্ধন দেখতে পান 
আমি ততখানি পাই না । আমাদের বাস্তব জীবনে এরকম বদ্ধনের 
অল্প বিস্তর কার্যকারিতা আছে । আমার মান হয় অপরিণত বয়ন্ধ 
ছেলেমেয়েদের যদি নিতান্ত বার্াহীন ভাবে তাহাদের প্রবুনির মাতে 
ভেসে বেতে দেওয়া হয়_- ভব সহ শুতন আাবানর এদমনায় আকাক্ষ। 
তাঁকে কোমল মধুর স্পণ দিয়ে কমাগত প্রহর দিকেঠ নি একে । 
এই জন্যই কতকগুপি অকাট্য বিপিবাপন্থা মুন গ্রাম হত আবনকে 
নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে হবে। সংঘনের দত কমর দিয়ে শিদ্বেকে সংখামের 
জন্য প্রস্তুত হ'তে হনে তবে নাজয়ের আশা! অগণা এয আঁকি লাতশর 
উচ্ছ্বাস সেট! উস্ফুখল হার নামান্তর বালে মন হয়। করন আমরা 
অনেক সময় নিজের অন্তরকেই নিছে বেশ বাকি দিয়ে তালে সহঃ তখন 
সেটা ধর্ম কি অনর্ম ঠিক পুঝতে পারিনা গিহাকার ও বল্নত ০০ 
“অধর্্মং ধর্মমিতি না মন্যতে তমনানু 91 সনর্থন বিপবীতাহশ পুতি 
সা পার্থ! তভামসী।” তাই আমর মনে ভয় হাত! ভীনন বিািদিসহাল 
সংসারসংগ্রাম নিভান্ত সাদা পাপার নয় ॥ প্ুঠরত ভলি নন্দ [নাও 
শক্তিট| প্রগমে অন্জন করতেই হালে, হন ভার আত একট এগ কর মগ 
ক'রে ভুল্রভোগী হতেই হবে ; কিছু এণেক্ছা গর হারা অমহলান্ত আনান 
স্থির লক্ষ্য সেই মুক্তি লাউ নপি ট্েত্য গর, তবে ঠাব বাঠান লিন 
মানুষ কেবল মাত্র, 

“বিবিক্ সেবা পঘণানা নহলক্‌ কারমানন 

ধ্যান নোগ পরে! নি হং লৈরাগ্যং তা 51 

অহঙ্ারং বলং দর্পহ কমা “কাব পারগহম্‌ 

বিনু) শিম্মঃ শান্তে বন্ধ কয়ার কত 9৮ 

এ ছা ঘুক্তির নে আর অগ্ত 'ক পথ আছে গাত বুঝিনা । অণশ্য 

মুক্তি কথার অনেক রকম প্রতম়াগ না 5 পারে) % সঙ 
বৃদ্ধিতে এই বুঝি নে, নে মহাভ্লবি থেকে বুদপুদের উৎপন্তি হাব সঙ্গ 
মিলিয়ে যাওয়া, ঘটাকাশের মনিত্য ক্ষণচঙ্কুর বেড়া অতিক্রম: ক'রে 
চিরমুক্ত আত্মার মহাকাশের সঙ্গে নিজেকে বিলান করে “দওয়া। 


৭৬৪ উদ্বোধন । ২৫শ এ ইলা | 


ঘ্শ 


চে 


এটা কি আপনি মানেন ?--ন্যান্পন্থাঃঃ | মান, রান 
সব সমান ক'রে “যথা নিধুক্কোহস্ি তথা করোমি” কলে সাধনা জানম্ত 
করতে হবে। নতুবা *জীবন সংগ্রামের পম্তাধস্তিই*সার হবে। আমি 
অস্বীকার করি না যে, “বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য 
বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ ।*" কিন্ক এ বন্ধন স্য্টির নন্ধনের কথা 
বল্ছি না। যাতে আমার আম্মার স্ক্ডি দমে ঘায় তাই আনার গক্ষে 
বন্ধন আর যেখালে মানুষের আস্মপন্থা সকল বাধা সরিম়ে নিজেকে 
প্রকাশ করবার অবকাশ পায়, সেখানেই 'সানন্দ। আবার এই 
আনন্দ পেতে হলে ধর্মকে আশম় করতেই তবে ধর্মতি এজাতির 
মেরুদণ্ড | যাহা আজকাল শামাদের শিশ্ষার সঙ্গে বিশেশহাবে 
অপরিচিত | 

আবার ধর্মজীবন লাভ করিবার মুলে আচারের “বাকা না 
থাকুক সংযম আছেই । এবং “সই সংঘমরঠ মুল নিয়ম পরতন্বতা 
অণ্ততঃ কিছু আছে। নতুবা বস্তু ইত্ডিয় সকল কখনই মনকে 
অশ্তমুখীন ভ'তে দিব না? হারপর মন পর্দ অন্তন্ধী না “হাল 
তবে মুক্তির আনন্দ কাথ|য় » বাহিরের বিলাস কাসনা চরিতার্থ করতে 
গিয়ে নাকে আমবা আম্মার স্াধান না শুক্ত অবস্থা পলে ভুল বুক থাকি, 
সেটা আমার মনে হয় মসীনয় হমে! গুণেরষ্ট একটা ছদুবশ মাত্র । মুরসির 
শ্বেত সব্বগুণের চিরোজ্জল মালোকে সদ. হাহ্যময়_-আনন্দময় | 
তেথানে কোন রকম অবসাদ নাই, চঞ্চলতা নাই তঃগ পাই । মতিন 
মানুষ 'প্ররূত ধম্মজীবন লাভ করত না পাবে তত'দন এঅবস্ছার কে।ন 
আস্বাদই €স পায় না। আমাদের বর্তমান সমাজে 'একদ্দিকে' “নমন 
ধন্মের নামে ভগ্ডামি আর '£কদি:ক ..হমনি ধশ্মের অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী 
ষথেচ্ছার অবাধে চলে বাংচ্চ। "ক কাকে কণা বলে? হার ফুলও 
£বশ হচ্ছে! আমাদের জীবন শক্ষিতীন হ'য়ে ষ' প্রয়া কিছু অসঙ্গত নয় 1৮ 

নরেন বেশ উৎসাহের সঠিত বলল, “বস! আমিও তাই বল্ছি। 
ধর্মের নামে মিথ্যা ভগ্ডামী আর অধথা গ্ৰোন্ভামিই আমাদের সকল 
হুঃখের মূলে। তার চেয়ে বরং প্রকাশ্যভাবে নাম্তিক হওয়াও মন্দ নয়। 
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তাতে ভিতরের সঙ্গে বাহিরের কথার একট! মিল পাকে! কে *গবান ৯ 
কোথা তিনি আছেন বাষ্টাণ কাছ খেকে"আম ক পাত পাল, শা 
কিছুই জানি না__মথচ মুখে রঙ্গ প্রঃ করে কার করাটায় একি 
লাভ তাত আমি বুঝতে পারিনা । আমার মলে হয; আবাদ সই 
অদৃ্য অজ্ঞেয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কায়াকাটি করা হয এক রকম :11.01710 
ন1 হয় ১৮৬৮101705১ 00 1702071 ভাডা আর কিছুই পম!" 

বিনয়ের সুখ সহস। নন দাপ্‌ হইয়া উঠিল সেল্সাভাবির 
গর্বিত ভাবে বলিল, হা হন্তে পাপে মাপনার কাছ ৮০ 5০০4 
16:৮৮ এর মধো বিচিত্রতা কিছু নেহ । কারণ ঘে বরা প্রান 
1009হ আপনার নেই তার সম্বান্দে ওর বেশা হাবতহ আদান পাপন 
না। অগতের বড় বড পন্মংগাম্য সকলেরই ই পকম একট কার লাঙ্াতর 
[1101012 ছিল, কি বলেন 2” 

নরেন বলিল, “তাঁকার৭ কারন এক মানার ছিল বাক কল 
স্বামী বিবেকানন্দ থা বণে গিয়েছেন হা একে আমা মাত হয়, 
আমাদের আদশটা একটু বদপ্তত হাব আমা দর তন সং দিন 
এসেছে, যখন মান্ুন সব ভাবুক? কবিহ 225 লি  পিপিও বং তা 
লাগে। এসময় কবল--51)0155 এ) আনি শি সানিকে ভা 
জিনিষটা ছেড়ে দিতেন বিনয় বাবু! হবে তিরিশ ছন্নতশি কর? 2 
পারতেন ।” 

বিনয় বলিল) “ভা স্বামিজী বলে গিয়েছেন, একগা আমি অঙগকার 
করছি না। 'কিন্কু বড় তঠখের বিনয় চার ভাবের একট পৃর্ণপর আমরা 
ধরতে পারি না, তাই পল্লবগাহীর দল এক আদট! কথা কোন জাগা 
থেকে ঘোগাড় করে যে ব্যাধ্যা বা সমালে'5ন] প্রচার কাক, - ভাতে 
তার অমর বাণীর অবমাননাত করে। আমি তারহ কণা “বদ-বাণর মত 
বিশ্বাস করি, মিনি নিজের জ্াবণে মাদশ দেখাতে পাঞ্কেন। হাজার 
হাজার লম্বা কথার চেয়ে একট কাজের দাম অনেক থেশী।' আর? 
দেখুন .....-১০+ ৮ কথাটা শব না হইত কিশোরামোহন ঘলে আলিম! 
প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু আগেই আপিয়াছিলেন কিন্তু বাহির 


৭৬৬ এতে | [ ২৫শ বর্ষ--১২শ কয | 


সম পাি পালিত উপ পাসটিলিিলাসি পাস্টিাসিপাছি তা পাসি পাশ লা সপসিপাস্টিসিপাসিপাসি, পাপা পাসটপািলা স্পাসিলীসিপাি পতি পাপ পা সস পাস ত 63558 নিরিটি 
ততাহাদের ত তর্ক বিতর্কের কিছু অংশ 1 কানে 'ঘাওয়ায় একটু ও 


করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন মতামতের কিছু শুনিয়াছিলেন। এখন সছসা 
ভিতরে আসায় তাহারা কেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া! উঠিয়া দীড়াইল। 
(ক্রমশঃ) 


সমালোচন! ও পুস্তক পরিচয় । 


১। চিন্তীমণি €( নাটক _শ্রীু্ডিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণহ। 
গ্রন্থকারের উদ্দেশ্ অন্মদেশীয় বন্মান কণ্ঠাদায়গাক্ল পিতামাতার প্রতি 
সমাজের পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ লোক চক্ষে ধারণ করা । 
বধূ নিষ্যাতনের চিত্র অঙ্কিত করিত গিয়া গরন্থক'র শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ 
ঘোষের বলিদানে যে তুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই তুলিকারই 
পুনব্যবহাঁর করিয়াছেন । তদ্বাঠীত বন্ণমান সমাজে ল'পট সাধু; শাইলক 
জাতীয় মহাজন, কাবলীওয়ালা প্রভৃতি পরভৃতদের স্থান যথার্থন্নপে 
নিণিত ও চিত্রিত হইয়াছে । এই সকল চিত্র পুনঃপুন লোক সমক্ষে 
ধারণ করিলে সমা'জর চক্ষু উন্মীলিত হইতে পাঁরে। 

২। শ্রীশ্রীরামরুষ উপদেশ-_শ্রীমং স্বামী ব্রচ্মানন্দজি মহারাজ 
লিখিত ীশ্রীরামরুব। উপদেশ, শুউপেন্দ্রন্্র লেখক আসামী ভ'নায় 
অনুবাদ করিয়াছেন । প্রকাশক বক্ষচারী শ্রীশ, শ্রীরাম" সেবা শ্রম, 
উজানবাঁজার গুবাহাটা_ মূল্য চারি আনা 

৩। 100600105 0 ১৮০2)1 251)7602101102, 80 78210517901): 
জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 
্রীঘৎ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের স্ুবিখযাত ভারতীয় বক্তৃতাবলীর 
মধ্যে ইহাই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ। মূল্য বার আনা মাত্র । 


' সংবাদ ও মন্তব্য ।, 


১। আগামী ১১ পৌন, ৩*শে ডিসেম্বর, রবিবার নুখাচান্র 
মার্গ, গৌণ ৌব, পুন "মী তিথিতে আরামকুল। সতের পওমারাধ্যা 
জননী শ্রশ্রীসারদাদেবীর সপ্রঠী ব্য আনিভবাপলক্ষে বেল অঠে 
এবং কলিকাতার বাগবাজার পল্পলীস্ক ভ্ীওীমা তা ঠাকুবাণার বাটীতে 
(১ নং মুাচছ্জি লেনে বিশেন ভজন-পুজাদির অগ্ুমান হইাব। 
পুরুব-ভক্তগণ এ দিবস €বলুড মঠে উপগ্থিত ভহয়া এ? স্বীতক্কেরা 
বাগবাজারে শ্রীপ্রীমানা ঠাকুরাণার বাটাতে অংগমন পর্বক মনা পূজা 
দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণে ধগ্য হইবেন । 


২। বরাহনগর গ্ীএরামরুমঃ অনাথ আশ্রমের ১৩১৯ ভইতে 
১৯২৩ পধান্ত কাধ্য বিবপণা আমরা প্রাপূু হহয়াছ্ি ৷ এক্ষণে আশ্রমে 
বঙ্গদেশীয় নানা স্থানের ১৭টা বালক প্রতিপাণিত ভ্তেছে। 
বাঁলকগণ যাভাতে সাধালণ লেকিক বিষ্তা শিঙ্গাার অহিত স্বপর্থে 
আস্থাঁবান) স্বাবলম্বী, কম্মঠ 9 চরিববান ভয় «বং ভবিষ্যতে সংপথে 
থাঁকিয়া জীবিকাজ্জনে ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সঙগম হয়? সেইশাবে 
তাহাদিগকে অন্তপ্রাণিত ও গঠিত করা ভয় । হহাহ ক্যা্যে পরিণত 
করিবার জন্ঠ তাহারা নানা প্রতিকূল অবস্থা সাও শ্রাণপূণ চিষ্তা 
করিতেছেন । এন্দণে বালকগণকে চরকান্ সত/কাটা, বেতের চেয়ার 
বোনা ও ছোট ছোট জিনিন প্রস্তুত কক্া এ্রন্ং ভীতি বোনা শিশশ 
দেওয়া হইতেছে । ইহা ছানা ক্ষুদ্রাকারে দাতব্য চিকিৎসার, পশ্যাদির 
বিতরণ প্রভৃতিও হইয়! পাকে । এহ চারি বর্ষে জমা ৭৯১৯০ টাঁকা, 


থরু5 ৬৫৬৯৪০ টাকা । মজুত ১৩১৩২ টাকা 


৩। মাদ্রাঞজে মিশনের দেবাকাধ্য £- সম্প্রতি টিজিগাগওনে ও 
তৎপার্বন্তী স্থানসমুহে সাইক্লোনে বহুগ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে শুনিয়া মিশন 


৭৬৮ | উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১২শ ৮ 


তথায় তিনি.জন দেবক প্রেরণ করিয়াছেন । সংবাদ সে দেশের র 
শোচনীয় । শীঘ্রই বিস্তারিত' বিবরণ প্রকাশিত হইবে । | 

৪1 আমাদের নিউ ইয়র্ক বৈদান্ত সমাজের সভাপতি শ্রীমৎ শমী ' 
- বোধানন্দজি মহা 2৮৮০৭ বন্পন্থ পরৈ) লগ্ন হইয়া, বিগৃতি ১০৯ 
ডিসেম্বর. বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াছেন । তিনি এক্ষণে রামননও 
সক্ষবের সেপ্টাক্রুজ কেন্দ্রে অবস্থার... তছেন । শ্ীমৎ স্বামী নির্মলা নঃজি 
মঙ্গরাক্দ আমেরিক। হইতে প্রত্যাবন্ননের পর তিনি ১৯৯৬ সালের ১৫ 
এ ॥ "নিউইয়র্ক যাত্র। করেন । ্‌ 

«| ' অতি দুঃখের সহিত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ক মণ্ডলীকে জ্ঞাপন 
করিতেছি সে বিগত ২১শে আুগ্রহায়ণ তবলা মটার সময় শ্রীরামরষ 
পুণির লেখক এবং শ্রীরামরুঞ্জ তুক্ত-শিখ শ্াযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন 
মহাঁশয় ইহধাম ত্যাগ করিয়। প্রপ্রদ্বর চরণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন । 

৬। বেলুড় মঠের পশ্চিম দিকে যে নৃতন জমি মঠ হইতে লওয়! 
হইয়াছিল, তাহার ১ বিঘ! জমি ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী অপর'পর 
জমির সহিত গুদাম ঘর এবং ট্রেণ এর সাইডিং এর জন্য গ্রহণ 
করিতেছেন। ফলে বেলুড় গ্রাম ত এক প্রকার উঠিয়া যাইবেই 
এবং মঠেরও নিস্তব্ধতা এবং শাস্তিভঙ্গের যথে্ কারণ হইবার শক্কা 
আছে। এই কথা বিবৃত করিয়৷ গবর্ণরের নিকট মিশনের কর্তৃপক্ষের! 


এক সআ্বাবেদন পত্র সি, ১.০ 





